€ উজ্ডলভাব্রভ টি) 


ত্ৰয়োদশ বৰ্ষ _ 
মাঘ ১৩৬৬--পৌষ ১৬৬৭, ১৮৮২ € ১৯৬০) 


. সপ পি ১৮৮২ ০৮৮৮ 





শ্রীমৎ পুরুযোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত 
্পাদ্দিকা 


ররর মিত্র 





৯৩শ বর্ম, মাঘ ১৩৬৬--পৌৰ ১৩৬৭ ১৯৮৮২ (৯৯২৬০) 


অন্ধকার হতে চলি নব স্বর্ধ্য অস্থযদয়ু দেশে 
শ্রীপশাক্ষ শেখর চক্রবর্তী কাবাজী 
অসম্পূর্ণ যাত্র। 
শ্রীনিখিলরঞ্ন রায় 
আমাদের কথা 
সম্পাদিক। 
আমাদের ব্রত কি 
শ্ীসনাতন মণ্ডল 
একলবা কবিতা ) 
জ্বি সরকার 
কর্ণাজুন 
অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার 
কার হাতে যে ( কবিতা ) ৩৩৯ 
প্রীনচিকেত। তবন্থাজ 
কুষি-কথা 
) অধ্যাপক মৃণাল মিত্র 
চৈতালী-সদ্ধ্য৷। ( কবিতা ) 
জীশাস্তশীল দাশ 
ছন্লছাড়ার গান ( কবিতা ) 
উ্গগদানন্দ বাজপেত্বী 
অড়াজড় সমদ্বর 
ভ্ীপ্রুতিতা বার 
হলা নদীর বলের পথে ( কবিতা ) 
প্রগার্গা সেন 
জাগ্রত মঙ্গলময় € কবিতা ) 
দিবাকর ঘোষ 


উজ্জলভারত [ 


জাতিগঠনে গ্রন্থাগার 
আতারতী 
জীবন-আলেখ্য 
বঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় 
এমাহনচাদ বস্থ ও মোহন সরকার 
শ্রহশ্ীল কুমার ঘোষ 
ঠাকুর এসেছেন 
গ্রনীলুরাণী দেবী 
তুমি (কবিতা) 
শ্রীহরেকষণ প্রামাণিক, এন্‌ এস্‌ সি, বি এল 
তুমি তাকে প্রাণ দাও (কবিতা ) 
প্রীনচিকেতা ভরুদ্বাজ 
দয়া কর (কবিতা) 
ভ্রীসস্তোষ কুমার অধিকারী 
'ছুজ্ঞের (কবিতা ) 
জশাস্তশীল দাশ 
দৃষ্টিপ্রদীল 
ভঅবনী নাথ রার 
স্বান্দ্িক ( কবিতা ) 
শ্রহ্থনীল কুমার ভট্টাচাধ 
নমে! নমঃ 
শীমৎ পুরুষোত্তমনাম্দ অবধৃত 
কারারণ € কবিতা ) 
শদাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 
নিরামিষ-অভিজ্ঞত। 
শ্রীসভীশ চন্দ গুহঠাকুর 
নীলাঞ্জন ব্যঞ্জনায় (কবিতা ) x 
" জীবিমলেন্দু চক্রবর্তী 
পচিশে বৈশাখ ( কবিতা ) 
শ্রীসস্তোষ কুমার অধিকারী 


পৌষ, ১৮৮২ ] ব্যস্থচী 
পথ (কবিতা) 
শীবিভা সরকার 
'শাঠাক্রম প্রসঙ্গে 
অধ্যাপক শুভ্রাংস্ড কুমার সরকার 
পিতামাতার হতাশা | 
কনক মজ্ঞমদার 
পুরুযোত্তমানন্দ অব্ধৃত--জীবন ও দর্শন 
শ্রীচণীলাল মিত্র, এম,এ,বি,টি 
পুক্তাযাত্তমানদ্দ-বন্দনা 
শ্রপার্বতী নাথ বিশ্বাস 
পুরুষোত্তম।নন্দ স্মরণে 
অপ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
স্রীজিতেন গাঙ্গুলী 
শ্ীসন্টোষ কুমার অধিকারী 
পুরুষোত্তমানন্দ স্মরণে 
শ্রীযোগেন্দ্র কুমার চক্রবর্তী 
পুরুষোত্তমানন্দের স্মেহ 
জীপ্রতিভা রায় 
পুত্ৰক পরিচয় £ 
£ কালের বিচার 
হ একটী প্রসঙ্গ স্বর 
শ্রীসরিৎ শেখর মজুমদার 
£ On the knees of the Gods 
£দিগস্তের মেঘ 
ভীসরিৎ শেখর মজুমদার 


অরেণু মিত্র 


ফাজ্সেনী 


৫৩৩ 


উন্ছল গন্য 


ফুলের আশা ( কবিতা ) 
শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক 
“বরিশাল হিতৈষী” হইতে 
শ্রীছর্গামোহন সেন 
বিবেকানন্দ মানস সন্ধানে 


ভমনি বাগচী 
ব্যর্থতা (কবিতা ) 

শ্রবিভ। সরকার 
বরক্মস্থত্রম্‌ 

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানম্দ অবধূত 
ভাগবত কর্ম 

ঞতিভা রাগ 
ভূরোদশন ( কবিত। ) 

শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ 
মধুস্থদনের মেঘনাদবধ কাবা 

শ্রমধুস্থদন দাশ 
মহাত্মা রাবণ 

শ্তিপুক্রাশক্কর সেন 
মহামালবের সাধনা 


শ্রীঅনিল কুমার সমাজদ্থার 
মাতৃমাধুধ্যদশকম্‌ ( কবিতা ) 

৮স, চ, ঠাকুর 
যা দেখেছি ( পুর্বাচবুত্তি ) 

শজিতেন গাঙ্গুলী 
যাত্রা-সাহিত্যে আমী 

শ্রহুশীল কুমার ঘোষ 
ববীন্দ্রকাব্যে ন্যরী 

শ্রজগণ্রাথ সাহা 
বববীজ্রনাথের স্থখ দুঃখ ও আনন্দ 

শ্রীনেণু মিত্র 


৭৭ 


পৌ, ১৮৮২] ব্ধস্থচী 


র্ববীন্দর-সাহিত্যে মানব-মাহাত্মা 

সাহিতাবিনোদ শচুনীলাল মিত্র, এম, এ, বি, টি 
রাজনীতি ও ভারত 

শনলিনীকিশোর গুহ 
লক্ষ্মীর লক্ষণ ( একাঙ্গিকা ) 

ক্রীমন্মথ রায় 
লোক্সাহি-তা ও লোক শিক্ষা 

ডাঃ আশুতোষ ওটাচাধ 
লাঙ্গল-লাছিত গৈরিক পতাকা 
শক্তি ( কবিত। ) 

চ্লাষ্নিতাগোপাল 
শারোতোৎসব 

অধ্যাপক তারাপদ তৌমিক 
শিক্ষার উদ্দেশ্য ও সংস্কৃত শিক্ষা 

ডাঃ বিনোদবিহারী দত্ত 


শিক্ষাবিদ্‌ আন ডিউই 
_. অধ্যাপক রেজাউল করীম 
শীর্ষ প্রীরেণু মিত্র ৩৮৭ 
আীনিত্যগোপাল ১৬৬ 
জ্ীরেণু মিত্র 


শ্রীমৎ পুর্রযোত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে ( ১৯৪৯ ) ১৯, ৫৩, ১৯৯, ১৭২, ২২৩, 
২৭১, ৩২৩, ৩৭১, ৪৭১, ৫৪৭, ৫৯৮, ৬৪১ 
মত পুরুবোত্বমানন্দ «২৩ 
শীরেণু মিত্র 
জঞ্জনিত্াগোপাল 
অধ্যাপক ধীরেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্য।য় 
সমবেত সাধন 
শ্ীঅরবিষ্দ মন্দির বনিক হইতে 
সমাজ বিদ্যার লক্ষ্য 
অধ্যাপক স্থবোধকুমার সেন গুপ্ত 


উচ্ছলতার ত 


সংগ্রাম ও শাস্তি (গল) 
অধাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত 
সাহিত্যে আট বা আদর্শ 
ডাঃ বিনোদ বিহারী দত্ত 
সাহিত্য কোন্পথে 
শ্বিমপেন্দু, চক্রবর্তী 
সাময়িকী £ কয়েকটী কথ্য 
ফান্তনী পৃণিমা 
নরনারায়ণ আশ্রমে সরস্বতী পু 
অক্ষত অবধৃত ভাবা ৩ পণ্ড 
নরনারারণ শিল্পশিক্ষা কেন্দ্র 
€ময়েদের কথা 
রবীন্দ্রনাথ 
বুদ্ধদেব 
জিজ্ঞাস) 
কি হতে চাই 
রথধাত্রা 
নরনানাজণ আশ্রম 
যুগক্ৰাস্তি 
পরলোকে সতীশ গুহ ঠাকুর 
আসামে বাঙ্গালী 
শ্রহ্গ। পুজা 
নরনারাযণ আশ্রম 
পুরুযষোত্তমানম্দ-জদ্মোৎ্সব 
বিশ্ব-শিশুদিবস 
হিন্দুবিগ্যাপীঠের পুরস্কার বিতরণী 
শ্ৰীযুত ছর্গামোহন সেন 
নবহিন্দুসংহিত৷ 
পরলোকে সুকুমার গুপ্ত 
গ্রন্থাগার দিবস 
সাংস্কৃতিক সম্মেলন ও কচির দৈন্য 
*শবাস্তলীল দাশ 
শ্বাধীনতার পরে : শাসক ও শাশিত 
শ্রীশাস্তশীল দাশ 


[ ১৩শ বৰ্ষ, ১২শ সংখ্যা 


৬৩ 


10 
t 


| 
উদ্ভলজ্ারত 4 
মাঘ, ১৮৮১ শকাব্দ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ ১৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 
আমাদের কথা 
'উদ্জ্লভাবত' মাসিক পত্রিকার ত্রয়োদশ বর্ষ আস্ত হষ্টল। নূতন 


দিলে বলিয়া সকলের সহিত, সকলের নিকট আমাদের কথা একবার কহিব । 
আমাদের কথা মানে প্রীমৎ পুক্তধোত্তমানদ্দের কথা । তিনি ব্যক্তি ছিলেন 
না, তাই তাহার কথা সকলের কথা; তাই সকলের সহিত সকলের নিকট 
তাহার কথা বলা সহজ। উচ্জলতারতের কথা মালে পুক্গযোতমানদ্দেনর- 
কথা । পুরুষেত্তদানদ্দকে দিয়া ইহার আরস্ত, পুরুষোত্তমানন্দকে লইয়া ইহা 
পথ-চলা, শেষ ঘেদিন আলিবে সেদিন পুরুযোত্তমানন্দের মধ্যেই ইহার 
প্রাণ । 

পুরুবোত্তমানন্দ উদ্ছলভারত কেন স্থষ্টি কর্সিথাছিলেল ? ইহার মধ্য দিয়া 
তিনি কি কথা বলিতে চাহিদা ছিলেন 

ভারতকে তিনি উচ্ছল রূপে দেখিতে চাহির! ছিলেন। এ তজ্জল 
অবস্থাট। কোন্‌ অবস্থা? ঘেখানে অশ্রন্য-সত্তার কোন অবস্থাই নিগৃহীত 
অবস্থার নাই, আবার স্বাধীন বিকাশ ও বিচরণের স্থযোগে মাত্রাহীন উচ্ছুব্খল- 
তায়ও পরিণত হয় নাই-_তাহাই উজ্জ্বল অবস্থা। ইহাই বিরাট পুরুষের 
পোষণ মৃত্তি_এখানে আধ্যাত্মিকতা, সাজনীতিকতা, অর্থনী(তকতা, সাহিত্য, 
কল! প্রভৃতি জীবনের সকল দিক অথাৎ জীবনের অঙ্গ দিক ও অতীত 
দিক, একে অপরকে যখামান ও যথান্থান দান করিয়া; তৃপ্ত, বিকশিত, 
নূতনতর তভবিশ্যতে অধিকতর বিকাশে ফুটিয়৷। উঠিতে সমর্থ । জ্রমত 
পুরুষোত্তমানন্দ এই অবস্থাটা ব্যক্তি ও সমাজের জন্ত লাভ করিতে 
ইচ্ছুক হই! যে চিন্তাধারার মধ্যে তাহাকে কূপ দিয়াছেন; তাহা এক 
লামগ্রিক বিপ্রবের স্থোতক। 'উদ্দ্রলভারত' বিরাট পুরুষের এই পোষণ মৃতকে 
রূপ দিবার বিপ্লবকে বহন করিয়া মাঙ্গঘের দুয়ারে পৌছাংয়। দ্িবে_ এই 


উজ্জল ভারত [ ১৩শ বধ, ১ম সংখা! 


অতড্িপ্রাযেই তাহার জন্ম ও স্থিতে। নামের মধ্যে তাহার “ভারত শব্দটী 
থাকিলেও পুরুষোত্তমানদ্দ এই উজ্জ্বল অবস্থাটা শুধু ভারতের জন্যই চাহেন 
নাই--এ কণ্ঠা বল! বাহুল্য । তাহার জপ-মন্ত্রই ছিল দুইটী-_‘আমি ব্রখ্থ’ 
আর ‘আমি বিশ্ব-নাগরিক’। সমগ্র বিশ্বকে লইয়া এক ঢাদোঘার নীচে 
বসিয়া এক থালাঘ আহার করিয়া প্রতোকেই ব্ৰহ্মানন্দ লাভ কর্িব-_ইহাই 
পুরুযোত্তমানন্দ-কথ!। তাই তাহার উচ্ছল ভারত মানেই উজ্জল বিশ্ব ৷ 
পুরুযোত্তমানন্দ-কথিত এই বিপ্রবের কথ। শুধু সামগিক প্রয়োজনের নহে__ 
দীর্ঘকাল লর্ধস্ত সামগ্রিক আীবনবাদের এই সামগ্রিক সমম্বঘের কথা মাচ্রযকে 
কআলম্দ দিবে; তাই একট! উন্মুক্ত ভবিষ্যংকে ‘উজ্জলভারত’ চিরদিন আহ্বান 
করে । বিশ্বটা লোকের ঝিড়ে ও কথার ভিড়ে ঘতই ঠেলাঠেলির চাপা 
চাপিতে উদ্বিশ্ম যনে হউক না, তবু ইহারও মধ্যে ফাক আছে, আকাশ আছে, 
অবকাশ আছে-__তাই চির পুবঝাতন হুইঘ্বাও এ পুরানো হুর ন!। “উচ্ছ্দল- 
ভারতে'র সেইখানে ভয়স!। এই তরসাতেই অনেক রিক্তা সহই সে 
বাতা সুরু করিশ্রাছিল, নিক্ততা লইগাই বাচিয়াও আছে, বীচিয়াও খাকিবে। 
উজ্দ্লতারতের এই নূতন বহলরের ধাআরস্তড দিনে আমাদের সফল 
সত্তার প্রণাম জানাই ভ্ইনিতাগোপালকে, ভ্রমৎ পুরুষোত্তমানদ্দের হিনি 
আীবন-দেবতা আর বাহারই প্রসাদ রূপে পুরুষোতমানদ্দ এই লামশ্রিক 
আবনবাদ লাক করিদ্াছিলেন । শ্রীনিত্যগোপালের জীবন ও লেখ! অতল- 
স্পর্শ গভীরতা ও ব্যাপকতার আকর-_ফুগ-প্রপ্মোজনে তাহা মাশ্যযেন্প নিকট 
ফুটিয়া উঠিবে | শ্রীনিত্যগেপালের নিকট ইহাই আমাদের প্রার্থনা তে, 
জীবনের হুসমগ্রল বিকাশের চেতনা, প্রেরণা ও ছন্দ যেন আমরা লাভ করি, 
তিনি যেমন করিয়া! জীবনকে স্বীকার করিয়া, জীবনের অঙ্গ থাকিয়াও 
আবলকে ছাড়াইয়া খাকিতেন-_যে দৃষ্টান্ত আমরা ভীম পুকুবোতমালন্দের 
জীবনে দেখিক্াছি__আমস্থা ঘেন তেমন করিয়া জীবনের অঙ্গ ও অতীত 
দিককে সার্থক করিয়া সেবার মধ্য দিঘা সার্থক বাচা বাচি। প্রণাম 
জানাই শ্রীমং পুকুযোত্তমানদ্দকে --ধাহার সাক্ষাৎ অন্ভিত্থই আমাদিগকে 
অ্ত্তিত্ববান করিত্রা রাখিয়াছে। তিনি আমাদিগকে আবরণ করিয়া রক্ষা 
করিতেছেন, “যক্ষা করিবেন । তিনি বলিয়াছেন শরণ মানে ঘাতক, শরণ 
মানে আশ্রর_-তিনি আমাদের বহু অভূতপূর্ব বিপর্যয়ের মধ্য দিদা 
ইয়া বাইর! আমাদিগকে অধিকতয় বিকাশের ম্থবোগ দিছা আমাদের 


মাহ, ১৮৮১] আমাদের কথা had 


আশ্রঘ দিতেছেন! তিনি ধন্চ, আ।মরা ধনু । 


তিনি জরতুক্ত হুউল, আমরা 
অল্ঘুক্ত হইব ৷ 


ইহার পর প্রণাম জানাই জাতির জনক মহাত্মা! গান্ধীকে ) বে জীবল- 
চেতনা পুরুষোত্রমানন্দ প্রীনিত।গোপালের প্রেরণাহ লাভ করিম ছিলেন, 
রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি তাহার আন্থাদল করিবার সুযোগ পাইলেন মহাব্যা। 
গান্ধীলীর কর্শ্মপন্থায়। গান্ধীজী মানুষের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হইঘা উঠিবার আগে 
মাধ, সে কি ভারতবর্ষের, কি অন্য স্থানের, ঘে রকম করিগ্র! তাবিত, জীবন 
যাপন করিত, গান্ধী তাহাতে একটা ওলেটপালট আনিয়া দিলেন। একজন 
ব্যারিষ্টার যে নিজের ‘কলার’ নিজে কাচিন লইয়া তাহা পরি! কোর্টে 
হাজির হইতে পারেন, এ কথা বিশ্বের লোক কোনোদিন কল্পনা করিতে 
পারে নাই । এই পরিবর্তনের স্টোতন! জীবন-চেতনার সেই শন হতে 
উদ্ভূত বেখানে দাড়াইঘাই গান্ধীজী বলিতে চাহিয়াছেন ঝাজ্জনীতিশ্ষেত্রের 
মুক্তি লাত্তের জন্য তাহার অহিংল অসহযোগ বআদ্দোলন। আধ্যাত্যিক, 
সামাজিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রের মত রাজনীতি ক্ষেত্রেও পুরুষে।ত্বমানন্দ যাছ। 
চান্ধিয়াছিলেন তাহা হইতেছে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও শোবপের 
প্রতিষ্ঠা । পুরুষোত্তমানন্দের কাছে যে সামগ্রিক জ্বীৰন-চেতন। শীনিত্য- 
গোপালের জড়াজড় সমন্বদ্নের স্থত্রধথারা উদ্ভালিত হইয়াছিল, রাজনীতি ক্ষেত্রে 
তাহায় বাস্তব প্রয়োগ আরস্ড হইল। তাই মহাত্মাীকে এই নৃতন ষাআদিলে 
আমাদের প্রণাম নিবেদন করি। 

প্রাণের ল্পন্দনে উজ্জল এই জীবনততই সাহিত্যের ভাবা প্রকাশ পাইগ্রাছে 
কবিগুরু সববীজ্্নাখের কলমে । তাই এই দিনে কবিগুরুকেণ্ড জানাই আমাদের 
প্রণতি জাতিকে যিনি এক বৃহত্তর আঙ্গিলাছ দাড় করাইয়া দির! গিয়াছেন। 

বাহাদের প্রেরণ! লইঘা উজ্জলন্াবতের হাতা তাহাদের সঙ্গেই অঙ্গঙ্গীভাবে 
যুক্ত হইয়। আছে দীর্ঘ বারো) বৎসরের দূরের কাছের গ্রাহক অন্সগ্রাহক 
বিজ্ঞাপনদাতা ও শুতৱ্ৰেচ্ছাসম্প্ত অগণিত বন্ধু আলের সহযোগিতা সাহাধ্য ও 
সহানুভূতি । আজ এই দিলে সেই সব বন্ধুজনকে স্মরণ করি, স্মরণ করি 
তাছাদের হৃদয়ের প্রীতিকে যাহা এই বান্তবতার জটিল পথে আমাদিগকে 
আগাইর! লইহা চলিঘাছে । তাহাদের নিকট আমাদের আবেদন এই যে 
উজ্ছবলন্ডারত তাহার বাহিয়ের দিকের স্বল্প সম্পদ লইছাও চিন্তাধারার বে 
অভিনৰ সম্পদের জল্ক দীর্ঘ বারো বৎসর নিয়মিতভাবে পথ চলিতে সক্ষম 


উজ্ছজলতারত [ ১৩শ বধ, ১ম সংখ্যা 


ছইত্রাছে, সেই চিস্তাধারাকে মানুষের ছুদ্ারে পৌছাইগা দিয়! মাহুঘকে সুস্থ 
হইতে সাহায্য করিতে তাঁহার! খেন আগামী দিনগুলিতেও আমাদিগকে 
তাহাদের স্বকু্ঠ সাহায্য দিয়া থাকেন । জাতির সকল দৈচ্কের গোড়ায় 
চিন্তাধারার দৈশ্য_ কেননা! কর্ম, বিশেষতঃ যুগসদ্ধিক্ষণের কর্ম প্রতাক্ষভাবে 
চিন্তাই ফল, অভ্যাসের নহে। বর্তমান সমগের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করিলে 
যে ধার! ফুটি॥়! উঠে তাহা মিলনের, সামঞ্রস্যের; লকল দিকের-_যাছাদিগকে 
এতদিন বিপরীত বলিয়া জানিঘ্রাছি, ধাহাদের মিলন হয় না বলিয়াই জানিয়াছি 
তাহাদেরও মিলনের কথা, সামঞ্জন্তের কখা বলিয়া উজ্জলভারত মা্ুষকে 
চিন্তার ক্ষেত্রে সাহাঘ্য করিতে চাহিতেছে বলিঘাই উজ্জলভারত বন্ধু্রনের 
সহবে।গিতা ও সাহাধ্য চাহিবার স।হস রাখে, পাইবে বলিশড। তরসাও রাখে। 
তাই নৃতন বৎসরের যাত্রা দিনে উচ্জলভারত সকল কথা আর একবার 
স্মরণ করিয়া 
সকলকে প্রণতি জানাইয়া__ 
হৃদয়ে প্রাণভরা গ্রীতির পাথেয় লইগা__ 
সামঞ্রস্যের উজ্বল পখে চলিবায় সঙ্কল্প লইঘা__ 
সকল সহ্মর্মী সহযাত্রীকে আহ্বান জানাইয়_ 
রওনা হইল। 
পুরুষোত্বমানদ্দের বুকের মধ্যে নৃতন যুগের বে কল্পনা বাধা পড়িয়! 
গিয়া ছিল, সে নূতন যুগে পৌছাইবার জন্যই তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর তাহার 
দরদী কণে নানাভাবে আহ্বান জানাইয়া গিয়াছেন। এই আহ্বানের একট? 
বাণীরূপ কবিগুরুর একটা রচনাদ্ব পাইয়া পুরুষোত্তমানন্দ গ্রীতি লাভ 
করিতেন, পুরাণে! জীবন-বোধ যে নূতন দিনের আবেষ্টনে পর্যাপ্ত নদ্র সে 
কথা লেখানে স্পষ্ট হইরা আছে। নৃতন যুগে পৌছাইতে লে আহ্বানের 
ভাব আমর! আছ নূতন বৎসরের যাত্রা দিলে উচ্চারণ করি_ 
“দূর হতে কি শুনিস ম্বত্যুর গর্জন, শুনে দীন, 
ওরে উদালীন, 
ওই ক্ৰন্দনের কলরোল, 
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কলোল ! 
বহ্ছিবস্তা-তরঙ্গের বেগ, 
বিষশ্বাস-ঝটিকার খেঘ, 


মাঘ, ১৮৮১ ] আমাদের কথা 


ভূতল গগন 
মুছিত বিহুবল-কব! মরণে মরণে আলিঙ্গন । 
ওরি মাঝে পপ চিরে চিরে 
নৃতন সমুদ্রতীরে 
তন্ষী নিয়ে দিতে হৃবে পাড়ি, 
ভাকিছে কাণ্ডারী 
এসেছে আদেশ__ 
বদ্দবে বন্ধলকাল এবারের মতো হল শেষ, 
পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিতে ফিরে শুধু বেচাকেনা 
আর চলিবে লা। 
বঞ্চনা বাড়িয়া ওঠে, ফুরার সতোর বত পুজি, 
কাণ্ডায়ী ভাকিছে তাই বুঝি__ 
'তুফানের মাঝখানে 
নূতন সমুস্বতীয় পানে 
দিতে হুবে পাড়ি । 
তাড়াতাড়ি 
তাই খর ছাড়ি 
চারিদিক হতে ওই দাড়-হাতে ছুটে আসে দীড়ী। 


“নুতন উবার শ্বর্ণন্থার 
খুলিতে বিলম্ব কত আর ।” 
এ কথা শুধান্ম সবে 
ভীত আর্ত রবে 
বুম হতে অকশ্মাৎ জেগে। 
ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘে 
ক্কালোঘ ঢেকেছে আলে! আনে না তো কেউ 
রাত্রি আছে কি না আছে, দিগন্তে ফেনায়ে উঠে ঢেউ 
তারি মাঝে ক্কুকারে কাণ্ডারী__ -* 
‘নৃতন সমুদ্রভীরে তরী নিশ্নে দিতে হবে পাড়ি ৷ 


উজ্দ্রলগারত [ ১৩ বর্ঘ, ১ম সংখ্যা 


ৰাহিরিয়া এল কার! । মা কাদিছে পিছে, 
প্রেল্সী দীাড়ারে হারে নন মুদিছে । 
ঝড়ের গর্জন মাঝে 
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে, 
ঘরে ঘরে শৃন্ত হুল আরামের শব্যাতল $ 
“যাত্রা করো, ঘাত্রা করে! হাত্মীদল,' 
উঠেছে আদেশ, 
“বন্দরের কাল হল শ্েব।” 


মৃত্যু ভেদ করি 
ভুলিয়া চলেছে তরী । 
€কাথাস্থ পৌছিবে ঘাটে, কবে হবে পার, 
সমন্ধ তো নাই শুপাবা। 
এই শুধু জালিম্বাছে সার 
তরঙ্গের সাথে লড়ি 
বানিযা চলিতে হবে তরী । 
টানিয়া রাখিতে হবে পাল, 
আকড়ি ধরিতে হবে হাল; 
বাচি আর মরি 
বাহিয়৷ চলিতে হবে তরী । 
এসেছে আদেশ = 
বন্দরের কাল হুল শেষ । 


অজঞান। সমুত্রতীর, অত্রান! সে-দেশ_ 
সেপাকার লাগি 
উঠিজানে জাগি 

ঝঢিকায় কণ্ঠে কণে শূন্তে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান । 
মরণের গান 

উঠিছে ধ্বনিঘ়া পথে নব জীবনের অভিসারে 
ঘোর অন্ধকারে ৷ 


আথ, ১৬৮১ ] আমাদের কথা 


হত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, হত অমঙ্গল, 
হত অস্রুত্জল 
বত হিংসা হলাহল, 
সমস্ত উঠিছে তরঙ্গিঘা 
স্কুল উলকি, 
উধ্ব” আকাশেরে বাজ করি’ ৷ 
তবু বেয়ে তন্বী 
সব ঠেলে হতে হবে পার, 
কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার, 
শিরে লঞ্চে উন্মত্ত ছুদিল 
চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন, 
হে নির্তীক, দুঃখ-অতিহত । 
ওরে ভাই, কার নিন্দ! কর তুমি? মাথা করে| নত । 
এ স্ঞামার এ তোমার পাপ 
সিধাতার বক্ষে এই তাপ 
বহু যুগ হতে জমি’ বাযুকোণে আজিতে ঘনায় _ 
তীরুর তীরুতাপুঞ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়, 
লোতীর নিঠুর লোত 
বঞ্চিতের নিতা চিত্তক্ষোত 
আতি-অভিমাল, 
মানবের অথিষ্টাত্রী দেবতার বন্ধ অসম্মান, 
বিধাতার বক্ষ আজি বিদারিয়া 
ঝটিকান দীর্ণস্বালে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়।। 
তাঙ্গিঘ়া পড়,ক ঝড়, জাগুক তুঘণান, 
নিঃশেষ হয়! ধাক লিখিলের ঘত বজ্ঞবাণ । 
রাখো নিন্দাবাণী, রাখো আপন সাধুত-অভিমান, 
শুধু এক মলে হু পর 
এ প্রলঘ-পাকাবাব 
নূতন স্ুষ্টির উপকূলে 
নৃতন বিঅদধ্বজ। তুলে ।” 


উজ্দ্রলতারত [ ১৩শ বধ, ১ম সংখ্যা 


নৃতন সমুক্জ-তীতে পাড়ি দিবার ডাক ও গাব) বিভিন্ন রকমে নালা জনের 
কাছেই পৌছাইঘাভিল। লালা জনে নানা রকম করিয়! আনসাধারণকে সে তীরে 
উত্তীর্ণ হতে ভাফিতেছেন, পুকু-যান্তমানন্দ ভারতীয় প্রচলিত অপ্যাত্মুলাধলানু 
সঙ্গে উপনিষদ্‌-গ্ীতা-গবত কথিত প্রাণসাধনার সংযোগ-বিয়োগ এবং 
বর্তমান যুগচেতনার কাছে তাহার স্বান ও রকম দার্শনিকন্জাবে পৌছাইগাছেল 
-উজ্জ্রপভারত এই জীবনচেতনাকে মানুষের দুয়ারে পৌছাইয়া চলিবে ॥ 
ছ হোক মানবেম। জয় হোক বিশ্বের প্রাণ-সত্তার--যা চিরদিন সকলের 
মধ্যে সমভাবে থাকিছা বিশ্বকে ও মান্বকে হুন্দরতর, সুন্দরতম পরিণতির 
দিকে আগাইথ| লইয়া য।ইবে, হাইতেছে ! বন্দেমাতরম্‌ 





‘অনুকুল ক্ষেত্র হটতে গড়ি উঠিতে উঠিতে প্রতিকূল ক্ষেত্রে যাইতে 
tu—from simple to complex | তাই প্রথমতঃ চা এমন 
একদল লোক লইয়! সঙ্গ রচনা, যাহার! প্রাপবান ; তাহাদের ছারা 
পুষ্ট হই! জীবন যাপনের জন্য বদ্ধপরিকর । কষ তাই না মধথুরার 
ভস্সিয়াও বিপ্লবী জীবন অটুট রাখিবার জন্ত বিপ্রবন অজে গেলেন? 
জটিলতম কর্শ্মের ভিতর ঝাপ দিলেও আত্মরক্ষা করা বায়। যখন 
সঙ্গ গড়িয়া উঠে তখন সজ্ঘের প্রত্যেকেই অন্গভব করেল যে তিমি 


“এক! নন, সঙ্গম রতিযাছে পশ্চাতে )” 
-_পুক্তযোত্তমানন্দের পত্র 


লাঙ্গল-লাঞ্িত গৈরিক পতাকা! 


বিশ্বসজ্ঘ রচনার শুরুক্ধপে প্রতিষ্টিত হইতে হষ্টলে তারতবগকে অবশ্যই 
+কাল'-চত্র ও চত্রী-পুরুষের” সমন্থ করিয়! দিবা একটি 'অশোকচক্র' গড়িছা 
তুলিতে হইবে। ভারতের আতীয় পতাকার অস্তনিহিত আশোকচক্রের 
নিগুড অর্থ হইতেছে জন্ধবিগ্া ও লাঙ্গলেন্ সমন্বয়ে 'রাখালরাজ প্রতিষ্ঠার 
পরিকল্পনা । পুক্ষবপ্রধান ভারতীয় প্রযি-সভাতার দৃষ্টি ছিল অন্তরের 
ব্রহ্মবিপ্যার দিকে; পাশ্চাত্তোর কালপ্রধান সন্তযতা চকল বাহিরে মজ্জছুরর়াজ 
প্রতিষ্ঠার জন্য । কোনও একটিই একান্ত সত্য নয়। শ্রীরষ্ণ-সত্যতাই এই 
দুইটি দৃষ্টিকে যথাস্থানে ও যথামানে হুবিক্ষশ্ড করিয়া অন্তর ও বাহিরের 
ধন্বসক্ঘাত হইতে বিশ্বকে রক্ষ। করিতে সমর্থ । ত্রজধামেই এই সত্যতার 
ভিত্তি-পত্তন হইয়াছিল । সেখানে আমরা ত্রজের গোঠে মাঠে স্বরান্তস্থুন্দর 
শীরুষ। ও তাহার জোষ্টভ্রাতা লাঙ্গলধারী বলরামের যুগল মিলনে রাখালরাঞজ- 
আুক্ঠি আস্বাদন করিঘাছি। ব্রজেই ব্রক্মবিস্যা ও তাহার কাধ্যাত্মক রূপ 
লাঙ্গলের সমন্বয়। এই সমন্বযকেই শীরুফ কুরুক্ষেত্রেশ বুকে দীড়াইয়া 
বিশ্বজনগণের মাঝে ছড়াইয়া দিয়া গিঘাছেন। গীতাশাস্তে জনক তাই এই 
সততার আদর্শ । আনক ছিলেন একাধারে ক্রক্ষজ্জানী জনক ও চাষী-রাজ1 
জনক। ভারতের মাটিতেই চাধী-বরাজধি-ব্রহ্মদ্জোানী জনকের আদশে 
কমিউনিজ্ম হজম হইয়া গিত্না বিশ্বের বুকে তাহার উদ্ভূত হইবার প্রশ্নোজনকে 
সার্থক আশ্বাদন করিবে । 

এভকষ্ণ গো-গে।প-সংঘাবৃত) কৃষিক্ষেত্ৰ-ব্চিৱণকারী বলিছা তিনি ‘কৃষ্ণ । 
“কুষধাতু হইতে ‘কৃষ্টি’ ‘কুষি’ ও ‘কৃষ্ণ’ শব্দ নিষ্পত্র। এই কৃষ্ণডন্েরই জোষ্ঠ 
সহোদয় হুলণর বলরাম। ভারতের স্বরাদ্র মূর্ভ হইবে হলধরেবই দেশে । তাই 
নযরনারাদণ আশ্রমের পতাকা “লাঙ্গল-লান্থিত ইগরিক্ক পতাক্ক1”। 

উজ্জ্বল ভারতের প্রচ্ছদপটে এই পতাকাই অঙ্কিত রহিহাত্ছে। 





শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে 
(১৯৪৯) 
C৯১৫) 


ছয়টার পূর্সেষই সীতাত্তবনে যাই রেণুর ওখানে হই! । মহেজ্্র সঙ্গে ছিল। 
রেণু একটু পল বার । শুটার পরই পাঠ আরম্ভ হয়, কেননা ৭॥* টার সময 
ওখানে মহিলা সম্মেলন হুইবে। “সক্তাঃ ক্শবন্কবিত্বাংলঃ’ শ্লে।কটীর বিওাঙ্িত 
ব্যাখ্যা হম্ম। ঘীরেনবাবু উপস্থিত ছিলেন। অফিস হইয়া! চলিয়া আলি । 
সন্দিতে শন্দীরট! ভাল লাশিতেছিল না। ২৪ টার সময় ধীরেনবাবুর ভ্রাতা 
অমরেশ্্রবাবুর সঙ্গে বালীগঞ্জ দিছা ঢ/কুত্রিগ্া পৌছি। «টার সময় পাঠ আরম 
হয। ৬৪ টার সমগ্র আলোচনা শেষ হয়। ঢাকুরিয়। রাত্রিতে থাক! 
স্থির হুয়। 

ঢাকুরিয়ায় আজ ‘ত্রৈগুণাবিষয়াঃ বেদ!’ শ্লোকটা, ‘প্রপ্রহাতি যদ কামান’ 
হইতে “রাগথ্েষবিমুক্রৈস্য’ শ্লোক পর্ধান্ত, গীতার গুহ৷ গুহতর গুহুতম শুর 
এবং পুঞ্চযোত্তব-তব লঙ্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা হয়। 

দুইজন গ্রাহকের টাক! ঢাকুণরয়ার পাওয়। ঘা। 

অনিলবরণের গীত! হুইতে ধীরেনবাবু কিছু শুনান। মোটামুটি হগত লক্ষ্য 
সন্ধে আমার বক্তবোর সঙ্গে তাহাদের মিল আছে । কিন্তু তাহার! যে 
সাধন পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে তাহারা পুরুষেত্তম-তত্বে তে 
পৌছিতে পারিবেন না। তাহাদিগকে হয় সাংখোর কৈবল্য নয় তো 
শঙ্করের নিবিকল্প সমাধির মধ্যে শি! পড়িতেই হইবে । মানবীর মনের কাছে 
জড়ের যে absolute static রূপ দুটির] উঠিতেছে, তাহার সঙ্গে আত্মার 
খাপ খাওদাইয়া চলা কিছুতেই সম্ভবপর নথ বলিছ! সাংখ্য ও অইৈতদর্শনে 
শেষ পধ্যস্ত জড়কে অস্বীকার করিতে হইছাছে। জড়েন বর্তমান রূপ যদি 
উহাকে যাহা ৫ুদখিতেছি তাহাই হয়, তবে এ সিন্ধান্ত ছাড়! গতিও নাই । 
কিস্ক জড়ের বর্তমান রূপ বে আমাদের বাক্তিগত, উহা যে প্রত্যেকের কাছে 
পৃথক পৃথক, time space matter ঘে relative, এই তত্ব প্রচারিত 


সাথ, ১৮৮১] শ্ীমৎ পুরুযোত্তম!লন্দের ভায়েরী হইতে 


ক্ইবার পরে জড়ের বে রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার সঙ্গে আত্মার খাপ 
খাওয়াই] চলা সম্ভবপর । প্রাচীনদের মত একবার অস্তর্ম্মুখী গতিতে উপরে 
গিয়া পরে আবার নামিযা, অপর! প্রকৃতির স্তরে লামিঘা, তাহাকে 05) 
করা আদৌ সম্ভবপর হইলেও এ কলে তো সম্ভবপর নই । এই জন্য চাক্ট সীতা 
“মামেকহ শরণং ব্রজর ভিতরের সাধন! এবং সর্ববভূতেব ক্ষেত্রে ‘সর্ববভুতাত্য- 
ভূতাস্যা’ হুইয়! বিশ্বরূপ হওয়া সাধন! কাছে মনে বাক্যে গ্রহণ করা । 

এই জুল 


খুব তোরে উঠিয়। কিছু জলঘোগ করিন্বা ঢাকুরিত] হইতে ২এ বাস ধনিবান 
জন্য হাটি! সাউথ-এশু-পার্ক পৌছি। ধীরেনবাবু সঙ্গে করি্া আশ্রম পর্যন্ত 
পৌছাইগা দেন. আমি বলিলাম, সকলেই তো হাবুডুবু খাইতেছে, 
খবেজের চলিয়! ঘাইবার পর হে শৃঙ্চের স্থস্ি হইআাছে, তাহাকে পুরপ করিবে 
ভারতবর্ষ কোন্‌ আদশহারা? ভারতের ‘আদশ' বলিঘা বর্তমান যুগে আমরা 
কি বুঝিব, তাহার কোনও স্পষ্ট ধারণ কি আমাদের কাহারও আছে? 
সকলেই অন্ধকারে পথ হাতরাইতেছে । টিপ টিপ করিগা বৃষ্টি পড়ার নধোই 
বাহির হইয়া পড়ি, তখন রাত্রি প্রা 21* টা। মোড় হুইতে উহাদের ( সন্টোষ 
অধিকারী ও তাহার বন্ধু) বিদায় দিগ! চলিঘা আলি । সঙ্গে রেণুর ছোট 
ছাতাটা ছিল। 

ঢাকুবিথা হইতে আশ্রমে ফিরিবার পর বাৎসাহনের কামলুত্র পড়িবাঝ, 
চেষ্ট। করি। শরীরট! তাল লাগিতেছিল না। চুপ করিয়) শুইয়া থাকি। 
রেণু ‘চিত্রাঙ্গদা’ নকল করা স্থরু করে। 


৬ই জুন 


বেলা ৮ টার সমদ্গ শরং বস্সুর পক্ষের দুইটী যুবক ভোটের অন্চ আলিয়া- 
ভিল। আমি বলিয়া দিলাম--শরংব|বুকে ভোট আমি দিব না, দিলে 
গ্রেমকেই দিব । তোমরা ঘে আবহাওয়া স্থপতি করিছাছ, তাহাতে তোমরা 
জলসাধারণের তোট পাইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হুইবে। ‘N০০ 
method is too mean’—[লি, আর, দাসের এই নীতি বাঙ্গলাদেশের 
সব্বনাশ করিঙাছে, আদ্রও ভূতের মত ঘাড়ে চাশিঘ্া বসিয়। আছে । প্রস্থ 
করিল-__কংগ্রেস তে) তুল পথে চলিতেছে । 


উজ্ঞলভারত [ ১৩" বধ, ১ম সংখ্যা 


-_কিজ্ধ তবুও তাহ! লক্ষ লক্ষ মান্তষের বুকের রক্ত দিয়া গড়া হাট 
বৎসরেরও বেশী কালের প্রতিষ্ঠান । সে যদি ডোবে কে ভারতবধকে রক্ষা 
করিবে ? ইহার মধ্যে থাকিয়াই কি বদলানো) যাছ না? উত্তরে বলিল, * 
ন হার মধ্যে থাকিগ্রা যান না। 

*'*অনেক পরিবর্তন কংগ্রেসের হইয়াছে, এখনও সে-ই শুধু বদলাইতে 
পারে।--.ব্রিটিশের জুতা ২৫. বৎসরের বেশী আমাদের পিঠে পড়িঘাভে, 
তাহ! বেশ সহিয্াছি, আর কংগ্রেস-শাসন চলিতেছে ছুই বংসরও নয়। 
ইহার মণেঃ কি কংগ্রেস অনেক কিছু করে নাই? দেশীয় বাজ্যগুলির 
মীমাংসা, হায়দায়াবাদের মীমাংস! করিয়াছে। তোমরা! তো বলিৎ[ছিলে 
(যে জওহরলাল নেহরু ভিতরে ভিতরে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের বন্দোবত্ত 
করিতেছেন। তাহ! তে! হঘ্ব নাই। তোমাদের যাহা আপত্তিকর, তাহাও 
অচিরাৎ দূর হইবে । ইংরেজের সঙ্গে প্রথম করিপ্রাছিল সহোঘোগিতা, শেষে 
এক দল করিলেন রক্তাক্ত বিজ্ঞোহ, শেষে আসিল অহিংস অসহযোগ । 
তোমর! সহযোগিতা করিবার সময়টুকুও ন! নিয়া আগেই পরবর্তী দুইটী 
অবস্থা নিতে চাহিতেছ। ভারতবর্ষ বার্মা বা চীন নন্ঘ/। এপানে গৃহযুদ্ধ 
বাধিতে দেওয়া চলে না। কংগ্রেস তাহা দিবে ন1। তোমরা তাহাই চাও । 
৫তামর। সতত! অনেকগুলি করিগ্রাচ, কংগ্রেস তো তাহ! ভঙ্গিতে যায় নাই, 
কংগ্রোলসের সভা তোমরা ভঙ্গিতে গেলে কেন? তোমাদের হাতে শাসন 
বস্ত্র দিবার অধিকার হইতে তোমরা বঞ্চিত হইয়াছ ৷’ 

এই জুন 


-'"ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কের ভিতর দিগা বদি আমার প্রাণ মন স্বাত্মা দার 
অপত্য ধনাদি প্রি, তবে কি ইহাদের ০৬০ দ€riট-এর অন্ত ইহার! প্রি 
হইতেছে না? আর এই শ্লোক কি 'ন বা অরে পত্যুঃ কামায় ইত্যাদি 
মন্ত্রেই অন্রন্ধূল শ্লোক নয়? তগবান যদি [,. €. 11. হন, তলে প্রতোকের 
নিজ 2৩718 বঙ্গাল বাখিরাও অপরের প্রিয় হইতে পারেন। ভগবান 
উচ্চতম 5ynt॥e5i5। এখানে প্রত্যেকেই নিজ নিজ মূল্য বজায় রাখিঘাও 
পরল্পরাহ্গত |" -ল-বুদ্ধ দগুলি নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া যখন ‘এক 
জল'ই, তখন তাহাদের ০অ1 20৩118 নাই-ই তো, কিন্তু বৃদ্ধদত্ব বজায় রাখিয়া 
বদি ‘এক জল’ হইতে পারে, সেইখানেই ভূগৰ্ত্তত্বের প্রকাশ । ৩ একটী 


মাঘ, ১৮৮১] শ্রীযং পুরুষোত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে 


বুগ্ধদ, ৫-ও একটা বুদ্ধ দ | ৩ ও « ভঙ্গি ‘এক’, আর ৩ ও ৫ বজ্রাঘ রাশিয়া 
এক অর্থাৎ ১৫, এই দুই-এ আকাশ পাতাল প্রতেদ । 

গীতার পঞ্চদশ অধ্যাত্র পুরুষোত্তন-যোগ, তাহার পরই দৈবাস্থর সম্পদ- 
বিভাগ যোগ । ১৭শ অধ্যায় শ্রচ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ। পুরুষোত্তম-যোগে 
যাহাদের অবিভাগে যোগ, পরবর্তী ছুই অধ্যায়ে বিভাগের ভিতনবে যোগ 
আস্বাদন করিবার ক্ষেত্র বর্ণনা কর! হইঘাছে। ভাগবতে উচ্ধবের কাভে 
শ্রীৱফ্র উক্তি এখানে আলোচন! করা দরকার । শ্রদ্ধা প্রকৃতির চতুর্থ 
তুরের অথাৎ লিগুণ স্তরের স্পষ্ট উল্লেখ ভাগবতে আছে। গীতার 'ঘৎ 
করোষি’ স্লোকও এই নিশুণ শুরের স্যোতন! করে। পুরুষোত্তমে শপ্রন্ধাই 
নিশুন অ্রন্ধ।। পুকষোত্তম-যোগেরই Pr৭ci০৭] প্রন্নেগ হইতেছে মোক্ষ- 
যোগ। এই মোক্ষ ঘোগ মাটির জগতে মুক্তির আশ্ব।দন । 


৮ই জুন 


সকালে বেণুর ওখানে যাই রেণু কেমন আছে জ্বানিবার জন্য । পথে 
রামগোপালের সঙ্গে দেখা। আমার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে আশ্রম 
পর্যন্ত আসে । রেণু ওখানে যায়) কালার পর দুয়ারে দেখি গোবিদ্দের 
বউ সহ প্রতিভা দাড়াইয়।।'--প্রায় ১২টার সময় দেখি নীলু, তাহার বাবা 
গিবিজাপ্রলঙ্গ বিশ্বাস, তাহার ভগিনী পারুল, চিন, স্থত্রত ও শিশুকন্টাটী 
ঘরের মধ্যে আসিয়। উপশ্থিত।*--তাহার নিম আীবলের করুণ কাহিনী 
বর্ণনা করে ও দীক্ষা প্রার্থন! করে। স্বামী তাহাকে চাল না, কিন্তু সে 
স্বামীকে চান্স । অবন্থাট। যখন এইকজ্ূপ দীড়।দ্র, ইহার প্রতিকার তখনই 
সম্ভব যখন তাহার এই চাওয়াকে গোবিন্দের উপর স্তত্ত করা ঘাম, স্বামী 
সম্বন্ধে অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ ন! করা যায়। স্বামীর লা-চাওঘা তখন 
বিপল্প হইবে স্ত্রীও যখন না-চাওয়ার সাধন! গ্রহণ করে! গোবিন্দকে 
চাওঘা। ও স্বামীকে ন! চাওয়ার মধা দিঘা একদিন স্বামী নিচ্ছের ভুল 
বুঝিলেও বুঝিতে পাবে, তখন হতে! তাহার ভিতর স্বীকে চাওয়ার তাবও 
পরিশ্ছুট হইতে পারে । থদি না-ই বা হয় স্ত্রী তো জ্ঞালামুক্ত হইল ।--. 


১ ৯ই জুন 


সকালে গিরিজাবাবুর সঙ্গেই বিশেহতাবে কথাবার্তা হয়। তাহায় 


উজ্জলভারত [ ১৩শ বর্ধ, ১ম সংখ্যা 


পড়াশুনার এখনও আগ্রহ আছে! বর্তমান বৎসরের সব সংখ্াশুলি ও 
ঈশোপশনলিষৎ্ তাহাকে দেওছা হইল। কেমন করিয়া প্রচলিত বর্ণাশ্রম ও 
চিন্তাধারার উণ্ট। কথা বলিতেছি, তাহার আলোচনা হচ্ছ। ত্রাহ্ষণী কিংবা 
ত্রাহ্মণেতর কোন ছাতি শালগ্রাম স্পর্শ করিলে শালগ্রামকে শুদ্ধ করি৷! দিতে 
হছ। কোথায় শালগ্রামের স্পর্শে বিশ্বমানব হুইবে শুদ্ধ, আব তিনি কিন৷ 
চণ্ডালেল ল্পশে নিজেই হন অশুদ্ধ! কি তাহার নিজন্য পবিত্রতার মূল)? 
তাহ! হইতে চণ্ডালের অপবিত্র করার শক্তি অনেক বড়! ইহাদের চিন্ত!- 
প্রণালী এই রূপ :--ত্রক্মবস্ত 5901০ ॥ এই ব্রচক্মতে পৌছাইতে হইলে প্রথমে 
জগত্টাকে শুচি অশুচি, কালকে অকাল সকালে বিভক্ত করিতে হুইবে। 
প্রথমে অশুচি বন্ধ, অকাল পরিত্যাগ করিয়া শুচি বসন্ত ও সকালের উপাসল! 
করিতে হুইবে ৷ অকালকে পরিত্যাগ করিলে সুকাল, অশুচিকে পরিত্যাগ 
করিলে শুচি সহজভাবে পরিতাক্ত হইবে। তথন ত্রহ্মধন্ত আপনা ্আাপনি 
উদ্ভালিত হইবে । ইহ! হইল বর্ণাশ্রমের সক্ষোচন-বা)বশ্বা, জৈব মন-বুদ্ধির 
শুর হইতে যাত্রারন্ভ। কিন্তু শুচি-অণ্ডচিকে একান্ত পৃথক করিয়া দেখ! সম্ভব 
হইবে না। এরূপ একাস্ত শুচি বা একান্ত অশুচি বলি! কোন জিলিহই কি 
আচে? সব কিছু ঘে :৩1907৬০- আপেক্ষিক । ‘Time, Space, Matter 
আছ £০1206৩। পুরুযোত্তম-ত্কের সাধন! হইতেছে পুরুযোত্তম-বন্ত হইতে, 
সমগ্র-দৃষ্টি হইতে সাধনার যাত্রা । মন যখন আছে শুচি অশুচি ভেদ 
খাকিবেই। কিন্ত পুরুযোত্তম-কু্িতে সাধন! হইবে সমস্ত অশুচিকে শুচিতে 
গড়িবার অন্ত, একটী প্রত্থরকে শালগ্রামবুক্ধিতে সব) করিতে কস্িতে সর্ব্- 
অগত্টাকে হুরিময় দেখিবার অগ্ট। হছে শুচি শুচিবাইতে পরিণত লা হইয়া 
সমস্ত অশুচিকেই শুচি বলিছা প্রতিপত্র করিতে পারে, তাহাই পুরুষোত্তম- 
স্তনের শচি। অর্থাৎ এতকাল জোর দেওঘ1 হইগাছিল প্রজ্ঞার উপর, প্রাণ 
পড়িঘ্রাদ্িল বাদ। “প্রাণ স্বীকার করিলে সব অশুচি শুচি হুঘ। মায়ের 
কাছে সব্ভালের অশুচি অশুচিই নর । 
দুপুরের পর রেণু ব্দাসে । শরীর তাহার ভাল নল্ন। প্রতিভাঞ্ড আলে । 
১*ই জুন 


রেণু কেমন আছে তাহা জানিবার অস্ত ও আমার ঘড়ীট! তাহাকে দিয়া 
বসিবার জনক ৬॥* টায় আফিসে ঘাই । অল্প পরেই সেখান হইতে আসি । 


মাখ, ১৮৮১] জ্রীমৎ পুরুবোত্বমানন্দের ভাতেরী হইতে 


“এক আনা জরিমানা” প্রবন্ধটা [লিখি । বেণু ১>১টার পর কলিকাতা হাছ। 
জ্টার সময় কংগ্রেলের নির্বাচন অফিস বসা রোডে যাই । অশ্বিনী গাঙ্গুলী 
নিঘ্না ঘ।য়। সেখানে মলোবলল খাত, স্থুবেন খোয, অতুল্য ঘোৰ, কংগ্রেলের 
সাধারণ সেক্রেটারী বেক্ষট রাও প্রভূতর সঙ্গে দেখা ৷ ঘণ্ট! দেড়েক্ের উপর 
সেখানে খাকি । প্রতাপ গুহরাহ, রাস স্রদ্দর সিংহের সঙ্গেও দেখা হয়) 
স্থরেন ঘোষ বলিলেন, ‘সব কোটার যাইতে পাতিলে শতকরা ৮* কোট 
পাইবার সম্ভাবনা আছে’ । কংগ্রেল প্রান্ত সত্তর বৎসর ধরিয়া থাত প্রতি- 
বাতের ভিতর দিশা যে জীবনীশক্তি আহরণ করিয়াডে, সেই জীবনী শক্তিত 
প্রভাবেই সে বাচিয়া থাকে; যাহা কিছু কু রক্ত ভাতার ভিতরে প্রবেশ লাভত 
কলিগাছে, তাহা বাহির হইয়া যাইবে, বাহিরের বিযাক্ত বীজাণুর হাত হইতে 
রক্ষা! পাইবে, নৃতন অগ্রগামী জীবলের স্পর্শ পাইয়া আরও নৃতন হটদ্র 
আগাইতে থাকিবে। ংগ্রেল মরিতে পারে না, সে নিত্য পরিবত্তিত 
হইর।ই নিত্য কাল বাচিয়া থাকিবে ৷--- 

প্রতিভা আজ আমার লেখ! ‘এক আনা জরিমানা” প্রবন্ধট। লেখে, শেষ 
হয ন11-+----*ম্থবেন ঘোষ বলিলেন বে, ভারতবর্ষের অগ্রগতির জন্তু একট। 
দার্শনিক বিপ্লবের প্রধোজন । 


১১ই জুন 


সকালে গীতাত্তবনে ‘ন বুহ্থিন্ডেদং জনয়েৎ’ ও ‘প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি’ 
ক্লক দুইটী আলোচিত হুদ্ৰ। ঢাকুরিদ্রার ধীরেন মজুমদার উপস্থিত ছিলেন ॥ 
তিনি গ্রাহকের টাকা দেন। তাহার লেখা 'স্্রীসিক্ষা সম্বন্ধে সৎকিঞ্চিৎ’ 
পড়িতে দেন। পড়িঘা দেখিলাম, বেশ লিখিয়াছেন, বেশ অগ্রগতি আছে 
চিন্তাশীলতার ।-.-:--আমিও ২৭* টার পর গিয়া তোট দিয়া আসি । সেখানে 
«টা পর্যন্ত ছিলাম। বেশ জল হইতেছিল। কি বিযাক্ত আবহাওগা॥ 
মাহ্ধের ভিতর কি অশোভন, ধ্বংসাত্মক বিহ্েষ, ও পূঞ্জাপূজ্ ব্যতিক্রমের 
একটা আযাট-বাধা নারকীন্প মনোভাব আঅবতব্ণ করিয়াছে। হেন চতুদ্দিকে 
শর্তান ধেই ধেই করিঘ্া নৃত্য করিতেছে, জোর করিরাই সব মানবতার 
টু'লি চাপিয়া মারিবে। মাচষ ভাঙ্গে, কিন্তু ভাঙ্গিবার নমুন!'ও কৌশল কি 
এই? এই ভাবে কি ভাঙ্গ! হায়? সার্থক ভাঙ্গিতে গেলে ঘে সহ্বিফ্ণু ও 
উদার মনোভাবের প্রয়োজন, তাহা কোথার অস্তহিত হইয়াছে। এই ধ্বংসের 


টি উজ্দ্বলত রত [ ১৩শ বধ, ১ম সংখ্যা 


ভিতর জাতি ঝাপ দিতে চাহিতেছে । ভরস! পুরুষোত্তম-আবির্তাব। সব 
কিছু শর্তানির পিছনে আর একটী স্বস্থ, শালীন মলোবুত্তির স্পশও তো 
উপলদ্ধি করিতেছি । ([বিদ্রয় তাহার হুইবেই । এই আত্মদৃষ্টি-হীনতান অক্িযাল 
কত দিন চণিবে! ইহাতে কি জাতি বচিবে।- আজ বাড়ীটা একেবারে 
ফাকা । একটু ॥৭di০ শুনিলাম। “ঘাবার সমগ্র প্রেম-প্রণতি আলাইঘা ঘাই 
এই পৃথিবীতে’ এইরূপ গান শুনিতেছিলাম, বেশ লাগিল । ১২ই জুন 





--:২॥* টার সমঘ নীলুর ভাই চিহ্ন আসে । তাহার সঙ্গে বর্তমান ভোট 
দান সম্বন্ধে আলোচন! হয়। সে-ও খুব খাটিছাছে। পরনাষ্ট্র নীতির দ্বায়া 
কত বড় বুদ্ধি ও চিন্তার শুচিত! প্রকাশ পাইদ্রাছে, তাহা বলিবার নগ্র। 
ইহ! কি কুউনশিতির উপাসক মানুষের বুঝিবায় সামর্থা আছে? এ দেশ 
পশুকে দিয়া ভাই-র বৌর কাপড় টানাইঘা ভাইর উপর প্রতিশোধ লইবার 
লোংড়ামির চিত্র অনেক দেখিঘ্াছে। ইহাই নাকি রাজনৈতিক বুদ্ধি 
চিচ্ধ বলিল, কংগ্রেস ক্ষমতা লান্ডের পর্ব নিজের দলের লোক লইঘাই কাজ 
আরব্ভ করে লাই, সে সর্ব দল টানিবার চেষ্টা করিগাছে। তাহা যদি 
লোন থাকিত, একাই সব ক্ষমতা গ্রাস করিতে চাহিত। ইহাতে বর্তমানে 
অন্থবিধা হইছে প্রচুর, কিন্তু ইহার ভবিষ্যৎ উদ্ছ্ল। আশ্বেদকয়, জগজীবন 
বাম, স্তামাপ্রলাদ প্রভূতি কেহই তো কংগ্রেলের নন। বিরুৎ পক্ষের পরাজয়ে 
উল্লাস প্রকাশ কার ভিতর কি চারি[ত্রক অধঃপতন সুচিত হইতেছে + 
ভায়তীয় সাধনার বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু পরাজিত কেশব কাশ্মীরীর সঙ্গে কিরূপ 
ব্যবহার কনিঘাছিলেল, দেখিলে বুঝা যাইবে এ দেশের বুকের ভিতর কোন্‌ 
সাধনা লুকাইযা আছে। রেণু কলিকাতা ঘুনিঘ| প্রায় ৫ টার সময় আসে। 
লে পাবলিলিটি ফোরাম, ব্যাক্ষাল” ইউনিয়ন, সি কে সেন, অজিত দত্ত প্রস্তুতির 
সঙ্গে দেখ করে। ইতিমধ্যে সুধাংশু ক্দাসে। আফিলে স্থধাংশু ব্যাপারগুলি 
লেখে ।---যেখালে আলিছা বাজলা ঈ।ড়াইদ্বাছে, এইবার তাহার পথ চিনিবার 
প্রয়োজন হইবে । ইহ! কংগ্রেসের পক্ষেও সতা, কংগ্রেল বিরোধীদের পক্ষেও 
সতা। হে 5€% বাঙ্গালী নিয়াছে, এবার সে কার্ধ্যত: বুঝিবে কোথা কত 
অনিশ্চিত ভূমির উপর দাড়।ইঘ়া সে আত্মহত্যার জন্য আকুলি বিকুলি করিতেছে । 

হগ্রেসকেশড এইবার আ.ত্মশুন্কির অন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হুইবে। 
১৩ই জুন 


মাঘ, ১৮৮১ } ওঁমং পুরুষোত্তমানন্দের ভ।ছেরী হইতে 


তোর ৭৪১ টার রেণু প্রতিভা মহ দক্ষিপেশ্বর নীলুদের ওখানে রওয়ানা 
হু ।-- গিরিজাবাবু উপস্থিত ভিলেন । লমন্ত দিন সেখানে থাকি দুপুরের 
আগ নলিনী বস্মর ( বরিশালের হেমন্ত বহু প্রফেলারের পুত্র) সঙ্গে কপা- 
বার্তা হয়। তাহার পর গিরিজাবাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ হয়। বৈকালে 
পারুল অনেকগুলি, গান করে, কমলাও একট। গান গাদ্র ।.-.কমল! তাহার 
শুচিবাই সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, বথাসস্ভব উত্তর দিলাম । ভগবান দিয়া ভগবান 
প্ঙ্গার পারুলের গানটী বেশ তাল লাগিয়াচিল। 

১৪ই জুন 


ভোরে একবার আফিসে বাইট । অল্প পরেই ফিরি। পথে জানেন 
দাশ গুপ্তের সঙ্গে দেখ! । পথে দীাড়াইদ্াই তাহার পুত্রদের শুধধের অ1লেচল। 
হয়। রেণু ১১ টার ব্যাঙ্ক হইয়া! সি কে লেন প্রভূতির কাছে যায়, «৫ টা 
ফেরে । জন্ম আলে । €টাঘ্র ধীরেনবাবু আসেন। তাহার সঙ্গে গীতার 
‘মধোব মন আধংল’ ইতাদি ল্লোকগুলি আলোচিত হন্ত ।---আফিল হইতে 
ফ্রিয়। দেখি**আ[সদ্বাছে । সে আগের মতই পরদোষদর্শ) আছে, মাথা 
বোধহয় আরও খারাপ হুইঘাছে। বিশ্বের সকলেই খারাশ | কথাবার্তার 
ভিতর দিন| এমন একটী অহ্স্থ মনোবৃত্তির প্রকাশ হয়, দেখিলে শুস্ডিতও 
হইতে হর, বেদনা্ও চিত্ত ভরিয়া উঠে। বিধেষ প্রতিহিংসা কেমন করিয়া! 
মাস্ঘকে অসুন্দর করে, কেমন করিয়! সহজ স্বাস্থ্য কাড়িয়|। লয়, ভাবিলে 
অবাক হইতে হুয়্। কোন গঠনমূলক স্থস্থ মনোবৃত্রির শ্ডুরণ সেখানে একান্ত 
অসম্ভব । কোথায় ধৈধ্য, কোথায় সহিষ্ণুত৷। পায়ে তো সকলকেই খানা 
ফেলে ।---বাবুর ভোটের ব্যাপারেও ইহাই দেখিয়াছি । কথ! বল! আর যায় 
না। লব হাতে মাথা কাটার দল । চটিগাই আছে। অথচ এ পথে তে! 
লমস্তার সমাধান নাই । সমাধান আছে গড়িবার দর্শন ও কৌশলের মধ্যে! 
ঘীয় পুরুষ পথ কাটিঘ্না সব দিকের সঙ্গে সামগ্রন্ত করিয়া আগাইপা যাইবে__ 
তবেই ন! সমাধান? 
১৫ই জুন 
ক্ৰমশঃ 


কৃষি-কথা 


1 অধ্যাপক ম্বপাল সিত্ৰ ৷ 


লুল পরিমাণে উতক্ুষ্ট ফসল উৎপাদন উৎপাদক হিসাবে একজন 
কুষকের মুখ্য উদ্দেশ্য । 

সেই ফসল সে সংগ্রহ করে গান্তপালা থেকে, মুপ্যতঃ ফল ও বীঙ্র্ধূপে। 
অনেক সময় গাছের অন্য অংশ ঘেমন ক:৩, মুল, ফুল ইত্যাদিও তার 
ফসলের উপাদান €ঘাগায্স। তাই তার সাক্ষাৎ প্রধানত গাছের সাথেই 
হয় বিশেষ ভাবে। 

লে দেখে যে, গাছপালার জীবন একট নিদিষ্ট চক্রের মধ্যে আবন্তিত 
হুচ্ছে। বীজ থেকে গাছ, গাছ থেকে ফুল ও পরে ফল এবং কপ থেকে 
আবার বীআ। এট ধারায় চলেছে গাছের জীবন । সে গাছকে তাল করে 
দেখতে গিয়ে দেখলে! ঘে গাছের চতুম্পার্শে রগ্রেছে ছুটি পরিবেশ । একটি 
যাটি এবং অন্যটি প্রাক্কতিক পরিবেশ অর্থাৎ আলো, তাপ ও বাতাস। 

সে তখন দেখলো ঘে এই ছুই পরিবেশের মধ্যে একট! পরিবেশ অর্থাৎ 
মাটিকে নিজের ইচ্ছা বা গাছের প্রয়ে।ঞনে পরিবর্তন কর! যায় এবং করতেও 
হয়, তখন সে মাটির দিকে নজর দিল। 

মাটিকে সে দেখলো! কোপাও শশ্শ্যামলা, রত্রগর্ভা ধরণী যেন সোন! ঢেলে 
দিচ্ছে অক্তুপণ হস্তে । আবার কোথাও বন্ধা! মাটির চরম অক্ুপণত1। সে 
"মারো উপলব্ধি করলো ঘে মাটি কোথাও অতাস্ত কোমল আবার কোথাও 
বন্ধুর ও কঠিন । এই প্রতেদ তার মনে জাগালো প্রশ্র। আগ্রহ জাগলো! 
তার মনে আর জানতে । এ জানতে গিয়ে তাকে চলে যেতে হলো 
আনেক অনেক পেছনে । প্রা ৩** কোটি বছর আগে যখন কোন এক শুভ 
লগ্নে সুর্যা থেকে জন্ম হয়েছিল আমাদের এই পৃথিবীর । তখন পৃথিবী ছিল 
বাম্পকার ৷ বাম্প দূরীভূত হয়ে জন্ম নিল গলিত লাভ! পরে যা জমে হ'ল 
শিল! বা প্রস্ডর। সেই পাথরের ওপকে প্রাণ তখন থেকেই চললো বিভিন্ন 
প্রকারের প্রাকৃতিক শক্তির, র।সাঘনিক ক্রিয়ার ও টআবিক প্রক্রিম্নার 
আধিপত্য । অত্যধিক ভাপ -ও চাপ, জলের প্রবাহ, জারণ, অ্রবণ কঠিন 


মাথ, ১৮৮১] কৃবি-কখা ১৯ 


ললায় আনলো ভাঙ্গন। তাকে করলো মাটিতে পরিৱত্তিত। তখনকার 
দিলে গাছপালা কম খাকাছ ভ্রব-লন্ধরা মাটির গহ্বরে বাস করতো । তার 
আন্ত তাদের মাটিতে গর্ভ করতে হতো / তালা মরে গিছে আবার আন্তে 
আস্ডে মিলিয়ে যেতো মাটিতে ও হাওয়ায় । এগুলোও ত্বরান্বিত করলো 
শিলার পর্রিবর্ততন। শিলার প্রক্ুতি ও প্রক্রিরার তারতম্যের প্রভাবে দেখা 
দিল মাটির [বভিন্্ প্রক্কত। বে শক্তির দ্বার! কঠিন শিল! পরিবত্তিত হলো 
মাটিতে সেই শক্তিকে লে দেখলে! এখনো বিস্যমান রঘেছে। তাই মাটি চির 
পরিবর্তনশীল । 

তার চাষের মাটিতে লে হাত দিয়ে দেখলে! ঘে তাতেও রয়েছে নানা 
প্রকার তারতম্য ৷ কোথাও মাটি অতি সহজেই বা অল্প প্রয়াসে ঢেলে 
দিচ্ছে সোনার ফসল, আবার কোথাও প্রয়োজন হচ্ছে বিশেষ বাবস্থা 
অবলগ্থনের । কোথাও বাবহারের প্রয়োজন হচ্ছে হান্ধ। ধরণের যন্ত্রপাতির, 
আবার কোথাও বড় ও ভারী যন্ত্র ব্যবহার কর| হায় অল্প আরালেছ । সেখানে 
সে মাটির বিলিন প্রকার তেদ দেখলো। সে আনলো থে মাটির প্রকার 
ভেদে তার প্রাকৃতিক গুণাগুণের তারতম্য হছ। কেউ জল অত্যন্ত সহজেই 
গ্রহণ করে, কিন্তু ধারণ করে কম। বড় বড় কণিক1 বিশিষ্ট এই মাটিকে 
তারা নাম দিল বাপি বা সেলে মাটি। আবার অপর দিকে সে দেখলো 
যে, কোন কোন মাটি অত্যন্ত দীরে দীবে জল গ্রহণ করে বিস্ক ধারণ করে 
রাখতে পারে বহুল পরিমাণে । ক্ষুত্র কণিকা বিশিষ্ট এই মাটিকে সে বললো! 
এটেল বা মেটেল মাটি। উন্তঃ মাটিই সহজে দিল না উৎকৃষ্ট ফসল। 
সে আরো! দেখলো! যে, উন্তয়ের সংমিশ্রণেও কোন কোন মাটি রয়েছে, 
তাকে সে বললো! দোত্খাশ । এর মধ্যে পাওয়া গেল উভয় শুণই । এতে 
ফসল উৎপাদন হলে! খেমন সহজ, তেমনই পাওয়া গেল উৎকৃষ্ট ফললও । 
এ ছাড়া ক।কর মাটি ও আরও মধ্যবর্তী অনেক মাটির সন্ধানও পেলো। 

পরে সে বুঝলে! যে উতর ফসল পেতে গেলে শুধুমাত্র মাটির বিষে 
জ্ঞানই পর্যাপ্ত নয়। মাটির কণিকার সংগঠনেরও প্রয়োজন আছে। এই 
প্রচ্থোঞন থেকে জন্ম লিল রুষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার । 

মান্য আদিম যুগে হতো পাথরের ফলক দিয়ে বা গাছের "ডাল দিয়ে 
ভূমি কর্ষণ করেছিল । তার অভিব্যক্তির ধাপে ধাপে আজ এসেছে 73719 
০6৫২৪০০৭ স্বদংক্রীয় উরক্টর, ডিদেল ও পেট্রোল চালিত জমি প্রস্তুত থেকে 


উজ্ছজলভাবত [ ১৩শ বধ, ১ম সংখ্যা 


বপন, পর্রিচর্ধ্যার, শশ্ট) চয়নের ও বিক্রদের প্রস্তুতির জন্য নিভিশ্র প্রকারের 
ছোট থেকে বড় ঘস্ত্রপাতি ৷ 

যদিও অন্য পরিবেশের দিকে সে নজর দিলে| অনেক পরে, তবুও সে 
দেখলে! যে এই পরিবেশেরও হাত রয়েছে অনেক অংশে উত্ক্ুষ্ট ফসল 
উৎপাদনে । সে আপোর কম্‌ সেশির প্রভাব লক্ষ্য করলো ঘসলের উপরে । 
লক্ষা করলো! তাপের তারতমোর প্রভাবও। এর এক এক খবস্থয এক এক 
বিশেষ ফসল উৎ্পন্র হতে দেখলে|। যেগ্ুলে৷ অঙ্ক অবস্থায় একেবারেই 
হয় লা বা ভাল হয় না। এলো লবীকরণ বা Vernalisatio৷, অর্থাৎ 
যে বিশেষ অবস্থায় তার প্ররুত বিকাশ হত, বীঞকে অস্থুঝোদগমের ঠিক পূর্ব 
অবস্থায় সেই পরিবেশে রেখে, তাবপর অন্ত পরিবেশে উৎপন্ন করতে চেষ্টা 
করলো । ফিছুট। সফ্লতাও সে পেলে! । 

তারপর কোন কোন দেশে, হাওআঘাতে carb০n-di০Xideএর পরিমাণ 
বাড়িয়ে, গাছের ফলন বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করলো। গাজ নিজের শর্করা 
জাতীয় থানা নিজেই প্রস্তুত করে নিতে পারে। তাব জন্য সে হাওয়া থেকে 
কার্বন ভাই অক্্যইভও গ্রহণ করে, অবশ্ত তার নিজের সবুজ কণ! ও সুখের 
আলোরও প্রয়োজন আছে। এর ব্যবহার আমর! সাধারণত জার্মানীতে 


যুদ্ধ পূর্বকালে দেগতে পাই । 
ক্ৰমশঃ 


‘চাই সেই উগ্ভম, সেই শ্বাদীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্তরতা, সেই 
অটল ধৈর্য্য, সেই কাধ্যকারিতা, লেই একতা বন্ধন, সেই উদ্রতি-তৃষ্ণা। 
চাই সর্ধদ1 পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিং স্থগিত রাখিঘ৷ অনন্ত সন্মুখ-গ্রসারিত 
দৃষ্টি, আর চাই মশুকে শিরায় শিরাগ্র সরকারী রজোগণ।” 

_ স্বামী বিবেকানন্দ 


নিরামিষ-অভিজ্ঞত। 
1 আ্রীসতীম্পচত্দ্র গুহঠাক্ষুর ॥ 


আমি নিরামিবাস্ট, পঞ্চাশ বৎসরের অপিককাল হইতে । কাহারো 
উপদেশে নয়, শৈশব-কৈশোর হইতেই অমিষ ত্যাগের সংকল্প আমার ননে 
ভাগে । যৌবনের প্রারস্ভে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এ সংকল্প পূর্ণরূপে কাধকরী হুয়। 
তদবধি প্রন্থ ৫২1৫৩ বৎসর হইতে চলিল, আমার সংকল্প এখনে! অটুট । 
কখনো আমিব গ্রহণের ইচ্চ। পর্যন্ত হয় লা। 

নিন্বামিধাহারের স্বপক্ষে বিপক্ষে অনেক কিছু শুনিয়াছি পড়িয়াছি। 
পরীক্ষা! করিঘা দেখিবার জন্যও কখনো একটি বারেও সংকল্প ত্যাগ করি নাই 
বরং এখন অনেক রোগীকে, অবস্থা বুঝিয়া, আমি নিরামিষ আহানের ব্যবস্থা 
দিয়া খাকি॥ 

আমার শরীরের বাধন এবং মাংসপেশী স্বদূঢ় নয়; শক্তিও স্যুখারণ 
য়কমের । কিন্তু এখাবৎ, এই ৭* এর উর্দ্ধেও শরীর অপটু নন । শারীরিক ও 
মানসিক পরিশ্রম এখনে! বর্তমান কালের যুবজন-সদৃশ । রোজ অনায়াসে 
ৎ।৭ মাইল পদক্রছ্ে চলি, কখনে! বা ১২1১৪ মাইল হুইয়া যায়। সুবিধা 
পাইলেই একটু সাতায় কাটি। রোগে শব্যালাঘ্রী বড় একটা হই লা) 
সত্যের সাহাধ্য গ্রহণের আবশ্যকতা, অন্ততঃ শরীর ধারণের আগ, অদ্যাবধি 
হঘ্ না। ধোপা নাপিতের সাহায্যও কদাচিৎ লইতে হথ। গত ২০২৫ 
বসন কাল আমি বাম্পীর কুকারে স্বলাক খাই । পানীয় বিষে চা অপেক্ষা 
*পীযুষ-পেছ' এ আমার প্রিদ্ততর। কদাচিৎ সহ-ক্ডোজে অন্যরূপ খান্য-পানীরে 
আপত্তি, নাই, যদি তাহাতে “আমিব-স্পশ লা ঘটে’ ৷ ' তুন্ধ .আমার প্রি 
পানীঘ্, দুধে প্রস্তুত সকল খাছ আমার বিশেষ কুচিকর । 

* ‘গীণুঘ-পেয়' আমার উন্কাবিত উঞ্চ পানীর বাহ। “চা'-এর পরিবর্তে অনেক বন্ধুকে পান 
ক্ষরিতে দিয়) খ।কি । ‘আরে৷গ]’ নামক হিদ্দী মাসিক পত্রে (গোরখপুর ) "পীষুয-পেয়_এক 
অভিনব চার” শীর্ষক নিবন্ধে ( ডিসেম্বর ১৯৫৬ পৃ: ১২৮ ) আছি 'পীযুধ পেয়' বিবৃত করিয়াছি । 
উপকরণ : গুড় দিত! সিদ্ধ কর। জলে সমপরিমাণ ( অপ্রাপা হুইলে কিছু কম) মিশাইর। 
তন্মধ্যে সামান্য ছল চূর্ণ ছাড়িয়া ঘুটিতে হয় । আমি দেই পাঁনিফলের সদ্য অন্যত আডা--পরিমাপ 
প্রতি ৩ কাপে ১ চামচ! তারপর ২% ফোটা আদার রস দিলেই পানী প্রচ্কত হুইল । 
পান করিল কেহ বলে কফি”, অনেকে ‘ওভালটিন' মনে করে। অয়াসের বিলাত ফেরৎ ডাক্তার 
কৌল পান করিদ্রা বলিয়াছেন, ইহা চা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ইহাতে ‘চা'এর অবশুপতি নাই, নিদেৰ 
৮০৮০৪০, উদ্যমদায়ী পুষ্টিকর পানীর । 
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উজ্জ্রলভারত [ ১৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


নিজের কথাই মুখবন্ধরূপে তুলিয়া এখন বিববন্থাতে প্রবেশ করিব। 
মাঙ্গবের প্ররুতিগত খান্য কী হুইতে পারে? পশুদের মধ্যে দেখিতে পাই 
মাংসাশী পর্ব নখ ও দীত স্বতীক্ষ এবং দৃঢ়; নিরামিযাশী পশুর পায়ে ক্ষ্র 
এবং দাত প্রায় এক পাটি । মাহ্ুষ্র দাতও দৃঢ় হইলেও স্থৃতীক্ক ( canine 
t০০৷৷৷) ২1১ টির বেশি থাকে না। প্রক্লৃতের নিপ্রম পর্যালোচনা করিলে, 
মাহ্মঘকেও একপ্রকার নিরামিষের দলে ফেলিতে হয় । 

মন্যয্য বুদ্টিপ্ষীবী বলিস্বা সর্বদ! পরীক্ষা-নিরীক্ষার রত। নিত্য 


আবিষ্কার ও অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ তাহার পূর্ব-পূর্ব সংস্কার এবং অভ্যাসের 
কুচি ও আঅত্য(স পরিবর্তিত হয়; তাই মানুষ, 


নুতন 


অদল-বদল করিতে থাকে । 


বলিতে গেলে, একপ্রকার সবন্ুক । 
শতবর্ষ পূর্বে ভারতনর্ধ প্রস্তুতি প্রাচ্চদেশের জনগণ প্রধানতঃ নিরামিযাশী 


ছিল : এবং পাশ্চাত্ত্য দেশে যুরামেরিকায় অধিকাংশ লোক আমিয-ভোডজন 
কক্ষিত। আজকাল পাশ্চাত্য দেশসমূহ যপন ক্রমশ: নিরামিষের দিকে আক 
হইতেছে তখন ভারতবর্ষে আমিবাহারীর সংখ্যার আন্চপাত বাড়িয়া চলিতেছে? 
কোন্টি ঠিক্‌, কোনটি বে-ঠিক্‌, বুঝিগ। লইবার সময় উপস্থিত হইগঘাছে। 

লশুনের ‘টাইমস পত্রিকার ১০)৪।১৯৫৮ তারিখের সংখ্যায় স্তর চার্লস্‌ 
ভাববিন্‌ পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান মানবগোষ্ঠীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া! বলিয়া- 
ছেন: জ্রন-সংখ্য! বুদ্ধি জগতে একটি আতঙ্কের শি করিগ্সাছে। সংখ্যা- 
শান্সিগণ বলিতেছেন, এইভাবে জনসংখ্যা বাড়িতে থাকিলে পৃথিবীর উৎপন্ন 
খাদ্যে জনগণের বৃতুক্ষা লিবারিত হইতে পারে না। পণ্ডিতের। প্রতিকারের 
অন্য গবেষণা বত। 

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে সমগ্র পৃথিবীর আনলংখ্যা চিল প্রায় এক অবুদ ( অরব); 
আজ তাহা বাড়িয়া ২ অবুদি ৭০ কোটিতে দীড়াইয়াছে। অর্থাৎ একশত 
বৎসরে আড়াই গুণের কিছু উপর ৷ অক্ষশাপ্রীর) গণনা করি! বলেন বিংশ 
শতকের শেষভাগে জনসংখা! পাচ অবুদে পৌছিতে পারে ॥ 

এই অচ্গনানের সম্ভাবাতা সন্বন্ধে বিচার না কহিলেও দেখা বাদ, খাছ্যোর 
উৎপাদন বৃদ্ধি কর! আশু প্রথ্থোজন) জন্স-নিগ্স্ণের জুল্পনাও পূর্ণ বেগে 
চলিতেছে! “যুনেস্কো’ বা “সংযুক্ত রাষট্রলক্ষ' গঠিত আহার ও কুথি বিভাগের 
প্রচাবিত তখোও আতঙ্ক বাড়িয়াই চলিয়াছে। 

বিশ্বব্যাপী এই সমস্যা সমাধানের উপন মানব জাতির জীবন-মর্ণ নির্ভর 


মাঘ, ১৮৮১ ] নিবামিব-অভিজ্ঞত 


করে। খান্যোর উৎপাদন তো বাঁড়াইতে হুটবেই ৷ ততুপর্রি জন্ম-নিয়স্রণের 
কথাও খুবই জোরের সহিত উঠিয়াছে । এই শেষোক্ত বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর 
একটি উপদেশপূর্ণ পুশুক রহা_Self-restraint or Self-indul- 
Eence? তাহার পর সতর্ক বাণীতে দেশের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ জনগণের 
আস্থ। নাই । এমতাবস্থায় কী করণীয় ? 

প্রথমতঃ খানা সমস্তার কথাই ধরা যাউক । বক্ষ্যমান প্রণালীতে আমিহ 
ও নিরামিষ থাপ্যোৎপাদনে গড়পড়তা জনপ্রতি ১.৬৯৩ একর ভূমি আবশ্যক 
হয়। তম্মণো *৩৩ একবে উৎপন্র অগ্ত এবং ১.৩* একর ভূমিতে পরিপোধিত 
পশুপক্ষীর মাংস প্রয়োজন বলির! দিদা লটতে হয় । তদুপরি ভূমি ব্যতীত 
পৃথিবীর জলভাগে উতৎ্পঞ্জ মংপ্ত আবশ্যক হুয় । 

মৎস্ত হইতে প্রস্তুত একপ্রকার আট! প্রস্তুতির কথাও উঠিত্াছে যে আটা 
শুঠী মংস্ডের মত কিছুকাল রাখিয়া দিতে পার! যায় এবং তাহাতে অতাখিক 
পরিমাণে প্রোটীন থাকে বলিয়া উহার খান্যপ্রাণ যথেষ্ট । সুইডেনের এক 
কোম্পানী তদ্রপ প্রন্থত আটা শতকরা ৮৫ ভাগ প্রোটীনের দ।বী 
করিতেছে । সেরূপ পরীক্ষা নিরীক্ষা অব্য ভারতে এখনো হয় নাই । 

নিরামিষাহ্থার যদি মাশ্গবের পক্ষে স্বান্ভাবিক এবং স্থাস্থাপ্রদ হয়, তবে 
জগৎ সেই দিকে দৃূকপাত করুক । মাংপাহারে শক্তি বাড়ে, নিরামিযের সে 
শক্তি অতাল্প-_-এই ভ্রান্ত খারশ। কাটাইতে হইবে । পাশ্চাত্য দেশে এখন 
অনেক গবেষক স্বীকার করেন ঘে, নিয়ত্রিত নিরামিষ গ্রহণে শরীর পুষ্টির 
বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত হপ্র নাঃ বরং এ পন্থা গ্রহণ করিলে খান্যোৎপাদনে মাথা- 
প্রতি আবশ্যক ভূমির পরিমাণ অসম্ভব রকমে কমিথ্া যাইতে পাবে। 

নীতি এবং ধামিক পাপ পুণের দিক্‌ দিছ! বিচার করিলেও আমরা 
পশুপক্ষী বা অন্ত জীবের জীবন নষ্ট করিতে পারি না। কোনে! জীবের 
প্রতিহ অবিচাবে বলাৎকার করিবার নৈতিক অধিকার মন্তক্যের নাই, যদি 
লা সেই জীব সাক্ষাত্ৱাবে বা পরোক্ষে আমাদের অনিষ্ট সাধন করে । 

অনের স্বাস্থোর দিক্‌ দিয়া দেখিলেও খাস্ভের জন্য আমর! পশুপক্ষী হত্যা 
করিতে পারি ন} । মনকে স্থির এবং সংযত বাখিতে লা পারিলে আমাদের 
বুদ্ধি বৃদ্ডিও নিশেক্স হইয়্। পড়ে । মাংসাহবারে মনস্থিরতাবর বচাথাত পটে, 
এ কথা প্রমাণিত ও পরীক্ষিত সত্য । মনকে সংযত এবং পূর্ণ পে কার্যকরী 
রাখিতে হইলে অহিংসাচরণ অপরিহার্থ । 


উজ্ছবল-্ভানত [ ১৩শ বব, ১ম সংপ্যা 


একটি ঘটনার কথা বলি । এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম তাগে কলিকাতার 


সিটি কলেছ্ছের অধ্যক্ষ ৬হেরঙ্গ চন্দ্র মৈত্র একবার একটি ভাত্রের বালান শিখা 
দেখিলেন সে মৃগচর্সে বসিয়া সন্ধা! বন্দনা ও উপাসনায় রত । তিনি একটু 
দুরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন । উপাসনাক্টে ভাতুটি আলিয়া তাহার 
যথোপযুক্ত অভিবাদন করিলে পর, মৈত্র মহাশয় ভিজ্ঞাসী করেল, তোমার 
এ মৃগ চর্যাসনের প্রা মধাস্থলে হে ছিদ্র ছুটি দেশিতেছি, উহ! কিরূপে 
ঘটিল? ছাত্র বলিল বন্দুকের গুলিতে ম্ুগটিকে হত্যা করিয়া তাভার মংস 
ও চর্ম গ্রহণ কর! হ্ইগ্রা থাকিবে । গ্রশ্র__্রি্প আসনে বসিলে তোমার 
যনস্থির হু কি? মুগ হত্যার অটবপত্তা ও বিভীবিকা তোমার মনকে 
আলোড়িত করে না? উত্তর : “এ সব ভাবিতে গেলে মান্ছঘ তে] মুূর্ত- 
কাল জীবন ধারণ করিতে পারে না; ভ্ভাতসারে ও অজ্ঞাতসারে অঙ্গন 
হিংসা দ্বারা আমাদের জীবন রক্ষা করিতে হয় । এই ঘে আপনার পরিধানে 
সতকালীন ‘ফার ফোটাটি রহিছাছে, ইহার প্রস্তুতিতে অসংগা প্রাণীর 
জাবন নষ্ট করিতে হুটা থাকিবে ।* ফার কোট প্রস্ততিব সম্গন্ধে প্রক্রিয়া 
মৈত্ৰ মহাশপ্লের জানা চিল না। ছাত্রের উক্তির সত)তা বুকিতে পারা 
যাত্র তিনি কোট্টি খুলিলেন এবং ফিন্িবার পথে একটি শীতার্ত দরিদ্র 
তিক্ষুককে প্রদ্দান করিলেন । তদবণি তিলি অররূপ হিংসাত্মক কার্ধে উৎপন্ন 
বন্তরাদি বাবহার করিতেন লা। তাহার মতন পৃত চক্রিত্র ব্যক্তির পক্ষে 
এবংবিধ আচরণই উপযুক্ত । 

মহাত্মা গান্ধী মৃত পশুৱ চৰ্মে প্রস্তুত পাদুকা স্টকেস প্রভৃতি ব্যবহারের 
আবেদন করিয়া গিয়াছেন। কাষ্ঠ পাছকা আরে! উত্তম । 

দেখা গিঘ্াছে অভিংসাচরণে শরীর মন উজ্জয়ই তৃপ্ত থাকে, কর্মক্ষমতা 
বধর্ধ এবং আয় পর্যন্ত বাড়িরা বায় । এই দিক দিয়! বিধয়ছি দেখিলে বুঝিতে 
হর আদ্রোহী নিরপরাধীর হত্যা মানবোচিত নতে। উহা নিতাস্তই 
দালবোচিত, দশ্থাজনের কাব্য) ইহা মন্তম্যকে পশুত্বে পরিণত কতে। 
স্বার্থশরতান্র মাঙ্গযের বুদ্ধি বিকৃতিও ঘটে । 

স্থুরামেরিক] পূর্বাবধি মাংসাহারী দেশ হইলেও বর্তমানে অনেক ব্যক্তি 
ও সংস্থা নিরামিবের পক্ষপাতী ও প্রবর্তক হইতেছে । লশুনে এবং অন্যত্র 
নিরামিয হোটেল অনেক রহিপ্রাছে । এই সময প্রাচ্য দেশসমূহ আমিষের প্রতি 
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ঝুঁকিলে ক্রমশঃ নৈতিক আল্যাত্মিক ও শাবীরিক অবনতির দিকেই চলিবে, 
সন্দেহ নাই, অধিকন্ধ মানুষের খাগ্য-সনন্তা 5ন্ধহতর প্রতিভাত হইবে । 
= আরো একটি ঘটনার কথ! অত্তি সন্তর্পপে উপস্থিত করিতেছি । আমার 
শিক্ষা গুরু ৮লভীশচন্দ্র মুখে।পাধ্যায় (কলিবাতায় ডল সোলাইটি' ও “ভাগবত 
চতুষ্প।ঠী'র সংস্থপক, দেশে ঝাপ্রির শিক্ষার একজন আদি প্রবর্তক ) স্বামী 
বিবেকানন্দের সমপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন । শাঠা।বন্থার পরেও অনেক 
সময় তাহার! সন্ধাকালে বীডন স্কোয়ারে বসিছা, দেশের ও দশেক সেবাঘ্র 
আত্মনিয়োগের সংকল্প সম্বস্ধে গতীর আলোচন! করিতেন । স্বামিজীর 
পূৰ্ব।শ্রমের লাম ছিল নরেঙ্নাথ দত্ত, সকলেই জানলেন) নবেন্দ্রনাথ যাংসাছারের 
পক্ষপাতী ছিলেন। বীভন ক্ষোঘার হইতে ফিরিবার পথে প্রায়ই তিনি এক 
রেস্ডেরায় ঢুকিয়া কিছু মাংসাহার করিয়। আলিতেন। সতীশচন্দ্র ততন্মণ 
বাহিরে বসি! খবরের কাগজ পড়িতেন। পতম উভয়ে এক সঙ্গে ফিনিতেন। 
প্রান্তই নরেন্নাথ অন্তরোধ করিতেন, সতীশ, একটি দিন তুমি আমাদের 
সঙ্গে মাংলের আশ্বাদ গ্রহণ কর। বারংবার বন্ধুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান 
ফরিলেও একদিন তাহার মন হইল, একবার নবেজ্্রনাথেয় ইচ্ছ? পূর্ণ করিতে । 
নযেজ্্রনাথ হৃষ্ট মনে সেদিন আরে ২১টি বন্ধুর সঙ্গে সতীশবাবুকে বিশিষ্ট 
স্থানে বলাইযা এক টেবিলে বসিলেন। খান্যের প্রেট প্রথমে প্রধান অতিথির 
সামনে রাখা হুইল । উহার গন্ধে সতীশবাবু নিজেকে সামলাইতে ন! পারি 
এখানেই স্তাকার কাযা ফেলিলেন, সকলের খাস্যই নষ্ট হইল। নরেন্দনাথ 
তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন; ‘তোমাকে নিছে কোন ভত্র-সমাজে 
সাওয়া চলে না৷’ ইত্যাদি । 

গুরুদীর নিজ মুখে এ কথা আমরা শুনিয়াছি। তিনি বলিলেন, তাহার 
খ্কদেব জবি কক গোস্বামীর কুপায় তিনি রক্ষা পাইলেন । বন্ধুর আগ্রহ 
মিটাইবার ইচ্ছা একদিন তাহার সঙ্গে মাংসাহাবের প্রবৃত্তি হইলেও কাধে 
পরিণত হইল না। চিরদিন তিনি গুরুক্বপায় রক্ষা পাইয়া) আসিতেছেন। 
মামার এক সতীর্থ কৃষ্ণ দালজী, ধিলি একদা বাপুছীীর সেক্রেটরী ভিলেন, 
এই কথা আমার সঙ্গে গুক্রজীর নিকট শুনিয়াছিলেন, তিনি আজিও বিশ্যমান ৷ 
ভকীর বাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও ডক্টর রাজেন্দ্র গ্রসাদও সম্ভবত: একথা আনেন। 
ম্বামিজীর প্রতি আমার নিজের শ্রন্ধাভক্তি অসীম । আমি তাহার তক্ত 
হইলেও মাংল/হার বিবয়ে আমি ঝিল মত পোহণ করি। 


ব্রন্মসুত্রম্‌ 
শ্মীসৎ প্ুরুঢম্বাতমালন্দ অবধূত ॥ 
৫৩২) 


ইপ্জমিনি বলেন_-দেন-পথিক অমৃত লাভ কৰবেন; “তয়োর্দ্চমায়ছংমূতত্ব- 
মেতি’। অস্বতত্ব পরক্রন্দেট সঙ্গত হয়, কার)ব্রচ্ছে তাহার কোন সম্ভাবনাই 
নাই । “অথ যত্ৰয্যোং পশ্ততি তদল্রং তন্সর্ত/ম_(ছ। ৭1২৪।১)। 


ন ৮ কার্য ও্রতিপত্)ভিসন্জিঃ ৷ 

অপিচ কা্্ব্রক্ষবিষ়ক প্রতিপত্তিকূপ ফলের উদ্দেশ ( প্রতিপত্যতিসন্ষি ) 
শ্রতিতে লাই । 

শ্রুতি বপিতেছেন__প্রজ্াপতেঃ সন্তাং বেশ্ম প্রপণ্যে(ছ। ৮।৯৪।১)- 
আমি প্রজাপতির সতাগৃহ প্রাপ্ত হইতেছি। এখানে প্রপ্রাপতি শবস্বারা পর- 
অন্ছই বোধিত হইতেছে । কেননা ইহ।রই পূর্বের প্রকরণ স্বরূপে বভিয়!ছে 
- লামক্ধপযোঃ নির্বহিতা তে যদস্তকা তদ্ত্রক্ষা (ভা ৮1১৪।১)। এই অগ্ম 
নিশ্চয়ই পর ক্রহ্থ। এই বেশ্ম প্রতিপত্তি গতিপূর্ব্বক হার্দ বিস্যায় বল! 
হইম্থাছে__“তদপন্যাজিতা পূত্রক্মণ: প্রস্থ বিমিতৎ হিরণ্যচম্‌’ (ছা ৮1৫1৩) 
বিশেষতঃ ‘প্রপস্ত’ পদের অন্তর্গত গতার্থক পদ্‌ ধাতুর হার! মার্শের অবসানই 
বুঝাইতেছে । কাছে প্রজাপতি এই সভাগৃহ নিশ্চয়ই পরব্রদ্ম বস্তু । 

একই অপওড ব্রক্গ-পুরুযোত্তম প্রান্তিকে বাদরি ও জৈমিনি দুই দৃষ্টিকোণ 
হইতে দেখি্াছেন । ভগবান্‌ বাদরায়ণ এই দু দৃষ্টিকোণেরই নিদ্দোষত্তাব 
প্রমাণ করি নিজস্ব সমন্ধ মতবাদ প্রচারের জন্ত পরবর্তী হুজদ্বয়ের অবতারণ1 
করিতেছেন । 


অপ্রত্রীকালম্বলান্রক্সতীতি বাদরাক্সণ উভর্থাহচদোষাৎ 
ততৎক্ৰক্তুৰ্ড | ৪1৩১৫ 
অপ্রতীকালঙ্গন ঘাহারা, তাচাদিগ্‌ক্ই ( অমানব পুরুষ ব্রহ্মলে!ক ) প্রাপ্ত 
করান-_ইহাই বাদরায়ণ বলিতে চান, কেননা ( এরূপ প্রাপ্তির মধ্যে) উত্তয় 
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প্রকারের প্রাপ্তিই অদে'য এবং পুরুষোত্বম-ক্রতু (এই উতপ্জ ভাবের সমন্বয় 
বিপায়ক )। 

- সমগ্বঘঘ প্রচারক ভগবান্‌ বেদব্যাস উন্তয়পক্ষের নির্দ্দোষ সমদ্বররূপ ক্রুতু 
ক্রাতিন অভিধান বলিদ্া আন্বাদন করিলেন। তিনি বলেন, যাহারা অপ্রতী- 
কালম্বল, তাহ।দিগকেই অনানৰ পুরুষ ব্রচ্চলে।কে লয়! হান, তাহাদের গতি 
ও অগতি একাধারে সার্থক হয়। এই অপ্রতীক্ালম্বন সম্ভব হুম তপনই, 
যখন প্রত্যক্ষ পুরুষে।ত্রমে আত্মসমর্পণের ছলে জড়-অজড়ের হবম্বমোহ কাটিয়া 
যায়, জড়াজড় সমন্বিত বাস্তব ব্রহ্ম-বস্য আন্মাদলের পথে আকরূঢ় হইবার সুযোগ 
লাভ হয়। এই আত্মসমর্পণ হারা যে লাধনার্স উপক্রম, সেই সাধনার 
উপসংহারেই হিরণ পর-ত্রক্থলোকের সভাগৃহ প্রাপ্তি । ডড়-অজড় হন্বমোহ 
কাটিয়। ঘাওয়ায় তখন প্রতীক আর প্রতীক থাকে লা, তখন প্রতীক হর 
বিগ্রহ, অজড়েরই আমাট-বাধা মুত্ঠি। তখন প্রতীক অপ্রর্তীক বিগ্রহ। 
সেই প্রতীকাবলগ্বন পরক্রক্ষাবলশ্বনই । বাদরি ও জৈমিলির সমন্বদই বাদরায়ণ । 
যাহার! অবলম্বন স্বীকার করেন, তাহাজাই শ্রতীকোপাসক। সবিশেষ যদি 
নিব্বিশেষের অবলঙ্গন, তবে নিব্বিশেষবাদীও প্রতীকের সাধন! কৰ্িতেছেল। 
কর্তৃতঙ্্র সাধমাই প্রতীকোপাসনার মুল । উর্ধমূল বস্তুতস্ত্র সাধনাই অপ্রতীক1 
লঙ্গন সুজন । নিবিবশেষ পরক্রঙ্গবাদী সবিশেষরূপ প্রতীকোপাসন! দ্বারা কি 
করিয়া নিবিবশেষত্ে প্রতিষ্ঠিত হইবেন ঘদি সবিশেষ নিব্বিশেষের কোনও 
ব্যাপকতর উপাধিবিধুর সহজ সঙ্বন্ধমন্্ ব্যাপ্তির তিতরে অন্টোগ্ঠমৈথুনে যুক্ত 
না হয়? সবিশেষ নিব্বিশেষের ষোগস্থত্র কে হইবে? সবিশেষ কি করিস! 
নিবিবশেষের অপদেশ, হেতু ব1 লক্ষণ হইবে? অপদেশ (5:270.) কি সাধোর 
অন্য, কি অনন্য? অন্য হইলেও তাহাহরা লাপনা চলিবে না, অনন্য হইলে 
তাহা ত হও৪]-ই নহে! মহঘি কণাদ-প্রোক্ত “অন্থদেব হেতুরিতাযনপদেশঃ’ 
ও 'অর্থাস্তরৎ অর্থাস্তরস্যাইনপদেশঃ'-_বৈশেষিক দশন--৩।১।৭-৮__-এই স্ুতযহ্ত 
বিশেষভাবে গ্রপিধানঘোগ্য । প্রতীক কি অন্ধ হইতে অনন্য কিন্বা একাস্ত 
অর্থাস্তর 7? একেতারছ স্বীকারে উহার অনপদেশত্বই প্রমাণিত হয় অথচ হৈত কি 
অদ্বৈতবাদী উহার সহন্ঞাবান্ুপপত্তিই স্বীকার করেন ॥ কঠোপলিষদুক্ত “অন্য- 
প্রোক্তে সুজ্ঞানায় শ্রেষ্ঠ” ও “অনন্তপ্রোক্তে গতিরত্র নাত্তি এই. দুইটী মন্্রও 
বিশেষভাবে আন্মাদনশী্। অগ্ঠ ও অলন্তের সমঘবগমুণ্তি যদি ব্রহ্ম সা বলেন তবে 
তাহা স্বজ্ঞানও জন্মায় লা এবং তাহাতে বিকল্প গত নিবানিত হয় না। 


উজ্্বলতারত [১৩৭ বশ, ১ম সংখ্যা 


কঅবলম্ব কেমন করিছা নি্ালস্ষের সোশান হইবে? উহাদের মনে! "প্রসিন্তি পূর্বব- 
কত্বাৎ আঅপদেশশ্ত--( হৈশেঘিক দৰ্শন ৩1১।১৪ ) এই সুত্রের সাথথকতা কোথায়? 
অধলম্ব ও নিরালম্বের ব্যাপ্তি ন! থাকা অকলম্ব কখনও নিরালশ্বের পদ দন 
করিতে পানে না। উপভাব লা প্রপিন্ধি (uuiversal relation )-পূর্বণ 
হইলেই কার্য) কাধ্যান্তরের, ভূত অভুতের এবং ভূত ভূতের প্রমাণ দান করিতে 
পানে । “সংযোগি সমবায়ি একার্থ সমবায়ি বিরোধি চ* এই স্থত্র অবতার- 
মৃত্টিতে পূর্ণ আস্মাক্ ; ঈশ্বর ও জীবের সংযোগ, সমবায়, একার্থ সমবায় ও 
বির্বোধ সম্বন্ধ ঘন হইয়াই অবতার তথ্য । গীতোক্ত *বন্বশ্চান্রি সামাসিকস্ত চ* 
এই মস্ত্র এইখানে মননার্হ । স্বন্ব-বিক্োোধ এবং একার্থ সমবায় লিশ]মিথুন। 
উতয়পদা প্রধান: স্ব: । একলীলানস।র্থ উত্তঘের সমবায়ের হেতু “পীলাবস 
আস্বাদিতে পরে ছুই রূপ”; রসাস্বাদনই একার্থ। জীবের সার ক্রদ্ধকিন্বা 
ব্রন্ষের প্রৃতিষ্ট। “অহম্শ, ইহাই সমবাত্র সম্বন্ধ । “'ঘআ জীবঃ তত্র শিবঃ”__ইহা 
যোগ সন্বদ্ধ। উপাধিবিধুর স্বাভাবিক ব্যাপ্তি সম্বন্ধেই এইসব চিহ্ন বা 
প্রতীক ৷ বাহার কেবল সংযোগ অবলঙ্গনে ব্রদ্ধকে আস্বাদন করিতে চান 
তাহাদের চেষ্টা নিশ্চছুই ব্যর্থ হুইবে । একমাত্র অবতার অপ্রতী ঝালক্মন | 
অবতায় সর্ধ প্রতীকের অদ্ভূত আশ্চর্য সমন্ব্ বলিয়াই অপ্রতীক ; সর্ব প্রতীক 
হইয়াই তিনি অপ্রতীক। জীব ও ঈশ্বর উত্তদ্ধই উত্তয়ের অবতার-মৃত্তিতে কার্ধ্য 
ও ভূত, ঘেমন পুত্র পিতামাতার কার্ধ্য ও ভূতবস্ত একাধারে । *লন্ধং প্রাধ্বং 
বিশ্লং ভাবিতমাস্বাদিতং চ ভূতং ৮” ॥ প্রাপ্ত পুত্রবন্র আস্বাদনই জন্ম কর্শ্ম। 
কাধ্যেই ভূত বস্তর আশ্বাদন; এই আম্মাদলই ভূত প্রতিষ্ঠা । ভূত ও কার্যে 
বিরোধীভাব আছে "সত্য কিন্ত উহার খ্মণও অপর দিক আছে। খ্মণ 
ব্যতীত বিরোধ মিথ্যা; ইহাই একার্থ দ্বন্ব শব্দ ছারা প্রকাশিত। স্বতিন 
সাধকের নিকট শঙ্কর শুরুর “অতো! ন বিশেষ নিরাকরণ শ্রুতীনামন্যশেযত্ব- 
মবগন্তং শক্যং নৈবমুৎপত্যাদি শ্রুতীনাং নিরাকাঙ্তাথত্ব প্রদিপাদন সামথ্ামল্ত’ 
এই উক্তি ঘখার্থ ই বটে, কিন্ব। এই বাক্যের যাথার্থা সমপ্ঘ্ববাদীর নিকটও 
খ্মাছে। সমন্বয়বাদীর দুই দুইচের অঙ্গ বলিয়া দুই সমস্তয় পূর্ণযস পঞ্কীঘ। 
পরক্থীর্ন রসতত্ব বাহার) বুঝেন নাই তাহারা কেমন ককিয়! নিব্বিশেষ শ্রুতি 
হইতে সবিশেবের এবং সবিশেষ শ্রুতি হইতে নিব্বিশেষের সম্ভব আস্বাদন 
করিবেন ? স্বকীরভাবে উত্তয্ের উন্ত “হওয়াটা” মিত্যই বটে। কর্তৃতত্ত্র 
আপধ্যানাদিত্বারা যে আক্মবন্ত প্রাপ্তি হয় না তাহাই আমরা এখানে শঙ্কর 


মাথ, ১৮৮১ এ ব্রচ্মস্থতেম্‌ 


শিশিত ভান্য হতে উচ্চ'ত করিব বিত্ত, কৈশ্চিজ্জল্লাতে বিনৈব আরক্কাঞ্ঞালং 
নিত্তনৈমি/ত্ৰকানি কশ্মানি অশ্ুষ্ঠীয়স্তে প্রতারায়াভতপতদে কাম)ানি প্রতিযিষ্জানি 
6, পরিভিমস্তে স্বর্গনরকানবাধ্যয়ে সাংপ্রতদেহোপতোগ্যানি চ ক'শ্দাঙ্তাপডক্ডোগে- 
নৈৰ ক্ষন ই হ)তে! বণ্তমালদেহপা তাদুর্ঘবহ দেহ।স্তরপ্রতিলহপান কাব্পাভাশ 
বাৎম্বরুপাবন্থ।ললক্ষণং কৈবল্যৎ বিনাপি তরঙ্গাব্মতই্ৈবংবুণ্তহ্ত সেত্ক্তীতি । 
তদলত, ৷ প্রয়াপ।ন্তাবাং ৷ নহেতচ্ছান্ডেণ কেন চিৎ প্রতিপাদিতং 
মোক্ষাণীখং সনাচরেদিতি। শ্বমনীবয়াত্বেতত্তাকি-তং ঘশ্থাকর্মনিমিত্তঃ সংসার- 
শানিমিত্তাতাবাছ ভবিস্যতীতি । নচৈতত্তৰ্কদ্িতুমপি শক্যতে নিমিত্তাকাৰল্ত 
দুক্জ।নত্বাৎ। বহুনি হি কৰ্ণ্মানি জাত)স্তরসংচিতানীষ্টানিষ্টবিপাকান্ডে কন 
জস্তেো: সংতাবান্ডে । তেবাং বিরুদ্ধ ফলানাং ধুগপছুপন্তোগাসংকবাৎকলি 
চিজন্তাবসরাণীদং জন্ম নিমিনতে কানি চিত্ত, দেশকালনি মিত্তপ্রতীক্ষাণ।সত 
ইত/তস্বেবামপপিষ্টালা সাংপ্রতেনোপতভোগেন ক্ষপপাসং ভবা যথাবণিত 
চনিতশ্তাপি বর্তমানদেহশাতে দেহাস্তর নিমিত্তাতাধঃ শক্যতে নিশ্চেতুষ্‌ ॥ 
কশ্থশেষলন্তাবলিক্ষিশ্ট ‘তন্য ইহ রমনীয় চরপ।ত্ডতঃ শেষেণ” ইত্যাদি শ্রুতি 
স্বাতিত):। আাদেতৎ। নিত্যনৈমিত্তিকানি তেষাং ক্ষেপকাণি ডবিশ্ান্তীতি ৷ 
তল্ল। বিরোধাঝাবাৎ। সতি হি বিবোণেক্ষেপ্যক্ষেপকতাতবো ভবতি । 
ন চ জস্মান্তর সংচিতানাং হ্বক্ুতানাং নিতানৈমিত্তিকৈরন্ডি বিরোধঃ। 
শুন্ধরপত্বাবিশেষাৎ। দররিতানাং স্বশুস্ধিক্লপত্বাৎংসতি বিরোধ তবতু ক্ষপণং 
নতু তাবত! দেহাস্তরনিম্ত্তাভাবসিদ্ধি:ঃ সুক্ৃত নিমিত্তত্বোপপত্তেঃ। ছুশ্চবি- 
তক্কাপাশেবক্ষপণানবগলাৎ। ন চ নিত্যনৈমিত্তিকাশষ্ঠানাৎ প্রত্যবা্রহুৎ- 
পত্তিমাত্রং ন পুনঃ ফলাস্তরোৎপত্তিরেতি প্রমাণমন্ডি ফলাস্তর স্যাপ্য স্ণুলি- 
লপাদিন:ঃ লংতবাৎ। শ্মরতি হ্থাপন্ডসব:--তগ্ঠখাত্রে ফলার্থে নিমিত্তে ছারা- 
গন্ধাবন্ধৎপদাতে এবং ধর্মং চর্ষমানমর্থ। অন্যৎপত্তান্তে ইতি। ন চাসতি 
সমাগদর্শনে সর্ব্বাত্মন। কামাপ্রতিবিদ্ধবর্জ্নং জন্ম প্রায়পান্তরালে কেনচিং 
প্রতিস্তাতুং শকাম্‌। সুনিপুণানামপি প্ন্মমপরাধদর্শন।1ৎ। সংশদ্বিতবাম্‌ তু 
ভবতি তথাপি লিমিত্ত!ভা বশত দুজ্ঞানত্বমেব ৷ ন চানছু)পগম্যমানে জ্ঞানগমো 
ব্ৰন্াত্মত্বে কর্তৃত্বভোত্ততব্বকাবস্তাত্মনঃ কৈবল্যমাকাক্ক্ষিতুং শক্যম্‌ । অগ্রেয়োঘ্য- 
বৎস্বতাবপ্তাপরিহা হত্বা । শ্টাদেতৎ । কর্তৃত্বভোতক্বত্ব কাধ্য মনথে। ন 
তচ্ছক্রস্তেন পক্তযবস্থানেহপি কাধ্যপরিহারাদুপপন্রো মোক্ষ ইতি। তচ্চ ন। 
শক্তি সন্ভাবে কাধ্য প্রসবন্ত হুনিবারব্থাৎ। অথাশিস্টাঙ্গ কেবলা শক্তিঃ 


উজ্জল ভারত [ ১৬শ বধ, ১ম সংখ্যা 


কাধঃমা বই ন পেক্ষান্যানি নিষিত্তানি । অত একাকিনী সা শ্থিতাপিলা- 
পনাধাতীতি। তচ্চ ন নিমিত্তান!মপি শৃক্তিলক্ষপেন সংবন্ধেন নিতাসংবদ্ধত্বাৎ ) 
তন্মাৎ কর্তৃত্বভোক্তত্বস্বভাবে সত্য।ব্ন্তসত্যাং বিল্ঞাগম্যাঘাং ক্রঙ্গাত্মুতাঙ্গ/ং 
ন কথং চন” মোক্ষং প্রত্যাশান্তি। শ্রুতিশ্'লাল্তঃ পন্থা বিস্ততেত্য়নাগ্র 
(স্থেত। ৩7৮) ইতি জ্ঞানাদন্থং যোক্ষমার্গে বারি ।* শক্ষরভাত্রা, পুঃ ৫১ । 
অন্বৈত কিস্তা তত উভয়ই, কৰতৃতস্ত্ৰ সাধনাগড বিধি। সাধলের থে গঢ় 
ততটা শক্ষব শুরু প্রদান করিলেন তাহ! বর্তমান অগ্বৈতবাদ বা দ্বৈতবাদ 
কেহই গ্রহণ করিতে রাজী নহেন। অদ্বৈতও প্রতীক, হৈতও প্রতীক, 
কেহই কিন্তু অপ্রতীক অবলম্বন শিক্ষা দিতেছেন না । কেবল extremes 
লঘু! মারামারি; এট ছুই প্রান্তের সুয়্টী কেহই ধরিবার কথা ভাবিতেছেন 
না। এই olden thread ব্যতীত কেহই দুইটী ৫3৮৮০) একআ ঘোগ 
কুরিতে পারিবেন না। প্রগপিত অ্থৈতবাদ কিছুতেই দৈত প্রতীকে লক 
হল না। মারক টতত স্বপ্র দূর করিতে হইলে অমায়িক চিন্মণ্ (spiritual) 
দ্বৈত প্রয্নোজ্জনীঘ্ৰ হইবে। অবতারবাদ ব্যতীত উপরোক্ত লাধন কিছুতেই 
লোকসমাজ গ্রহণ করিতে পারে ন! ৷ যাহা £৭০, তাহাই ত 850 মুক্তির 
আন্মাদনই ত জীবনের আ্রত; মুক্তি ভূত, আস্বাদন ভব]; একাধারে ‘অন্যত্র 
স্বতাচ্চ ভবটাচ্চ' অবতার । পূর্ণ আত্মসমর্পণ যাহাতে সম্ভব হৱ তাহাই 
উপরি উল্লিপিত একমাত্র তাৎপর্য, কিন্তু কতৃতস্ত সাধনার যে কোন মৃত্তিতেও 
তাহা আসিবেন! ত স্থিরই, পরন্ধ আমির গ্রন্থি আরও পুষ্ট হইবে। আত্ম- 
নিবেদন করিতে গিঘাও ত আত্মগ্রহণ হইতেছে । তাই আমার দিক হইতে 
কোন চেষ্টাই আমাকে আমার উপরে নিতে পারে না কিন্ত ঘিনি 'আমি'র 
অন্ত হইয়াও “আমির অগ্ত। তিনি বর্ধন প্রাণের ভিতর কথা কন্‌ তখনই 
তাহাতে বিকল্ের অবসর থাকে না এবং তাহাই সুজ্ঞানায় হচ্ছ। 
যেখানে ঈশ্বর ও জীবের সমন্বর তিনিই জীবের গুরু, তিনিই জীবের 
ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব খ্যাপনে সমর্থ । ‘অসি ইতি ক্রবতো। অন্কত্র কথং ততুপ- 
লভ্যতে’। অৰতারই ‘তিনি আছেন গো আছেন’ এই বলিল্পা ভাকি্া ডাকির। 
দ্বারে দ্বারে ঘূরিত্রা বেড়ান । তাহার ডাক ব্যতীত হেহই আক্যসমর্পণের 
সতী লাগাল পায় না। তিনি স্ত্রধর ; ভ্রন্বের তেই সধ স্ুত্রিত। তাহার 
ক্ৰতুরই টানে জীবের ক্রতু (০535১00); বন্ধ জীবের কোন ॥৭i55i0ঢ নাই । 
বুগ-প্রার্নন্ডে একটী 1555100 সকলের প্রাণ আকধণ করিতে থাকে, এই 


মাঘ, ১৮৮১ ] ক্রক্ষন্মঅস্‌ 


আকর্ষণ সত্য বলিয়াই সমন্ত নিত্যনৈমিত্তিক সাধনেও কম্দন্তোগ কাঢিতে 
পারে লা । প্রেরণা যাহাকে পশ্চাতে কোলে করিছ! বাশিদ্রাভেন তিনি 
স্বপনের সহিত অপাধলের, প্রতীকের সহিত অপ্রতীকের সমন্বয় বুঝিয়া 
অগ্রিপথের প্রকৃত গৃড়তব পুকুষ ও কাল সমস্থ অবতার তত আন্বাদন করিল! 
ধন্ত হইয়াছেন। তত ও অদ্বৈত, প্রতীক ও অপ্রতীক উভয়ে নিরব 
ংযোগ শ্রুতি বাবস্থ। করেন িন্তর়বাহদোবা২্ । শ্রতিতে তাই অঙ্গদারের 
স্থান নাই, অথচ ক্রাতষ্ল! স্বতিই সমাজের সর্ব্ববাবস্থার ব্আাপার। বর্তমান 
যুগ ক্রতিহীন স্বাত বিকারের চাপে ম্ৃতপ্রাছ। আমার শক্তি স্মতি, 
অবতারের শক্তি শ্রুতি ; আমান শক্তি খন আমি-তিনির সমন্বিত অবতার- 
শক্তির টানে ছা[ড়য়। ভাসাইয়! দেয়, তখন সেই শক্তিনই আন্বাদন জীবন 
নিতা রস । পরকার। শক্তিই বাস্ডবিক একাকিনী ; আ'মাহ স্বকীয় শক্তিকে 
কিছুতেই নিরপেক্ষ করিবার যে! নাই, উহ! কোন ন! কোন ফল নিশ্চয়ই 
প্রসব করিবে, উহ! নির্দে।ধ কিছুতেই হইবে ন! । পরকীঘ্র অবতারের টানে 
প্রকাশিত পরকীয় শক্তিই কেবল । যোগমায়া লীলা প্রকাশিনী, ইনিই 
বিস্যামল ও অবিপ্তামল বিরহিত। নির্শ্মপ। উমা হৈমবতী, ইনি কৈবলাময়ী । 
ইলিহ েলে(পনিষদ্মদ্বী অগ্নি, বায়ু ও ইন্সের আহ্মত্জানদায়িনী কাত্যায়নী 
মহামায়া, যহাধোগিনী বেদান্ত শক্তি । লর্বধ ‘কেন’ ইহাতেই মীমাংলিত । 
এই প্রতীকাবলম্বন পুরুষদের প্রান্ডির মধ্যে বাদরির কার্ধ্ব্রক্ধ ও কাধ্যাত্যয়ে 
পরত্রক্ম এবং জৈমিনির পরব্রচ্ম উত্্ই নির্দ্দোবন্ডাবে সমন্বিত রহিয়াছে বলিগাই 
ন! অমানব পুরুষ ইহাদিগকে পরিপূর্ণ ব্রনক্ষমলোক প্রাপ্ত করান ? "লর্ববহ স্তাধ্যং 
যুক্তিমত্বাৎ বিদ্যাং কিমশোতনম্‌’__ভাগবতে শীক্্ণউক্তি । শিথিল 
আত্মসমর্পণ লইয়া সাধনার আরম্ভ করিলে প্ররুতিও শিখিলক্কাবে মুক্তির 
সবের পর স্তর তাহার কাছে উদ্থাটিভ করেন? তাই তাহার মুক্তি হয় 
ক্রমে ক্রমে; অবশেষে একদিন প্রাকৃতিক সহজ বিধানে বাহির হইতে বিশ্বময় 
গ্ারুতিক ঝড় উঠিগ্ন। কার্যঃত্রক্ষকে উল্টাইহ! দেন্‌, আাগমার্সের প্রবর্তন 
করিল। শিথিল অত্ম-সমর্পণের ক্ষেত্ৰে কাধ্যাত)য়ে কাধ্যকে ক্ষয় কনিয়া! ফুটিয়া 
উঠে, কিন্তু আত্মসমর্পন যেখানে তীব্র, বেখানে কার্য্যের সঙ্গে সমন্বিত হইয়া 
প্রথম হইতেই কাধ্যাযত/ঘ চলিতে থাকে, সেখানে কারা ও কাখ্যাতাদ্র একটী 
লীলা-রসাম্মাদনের তুইটী দিকমাত্র এবং ইহাই সম্যোমুক্তি। স্থতরাং দেখা 
যাইতেছে যে, ভক্তিবাদের যে মূল লক্ষ্য সদ্ভোমূক্তিঘন পুক্রযোতত ম-গ্রা খি, 


উজ্্্গত্তা ব্বত [ ১৩শ বণ, ১ম সংখা 


তাহারই একদিক বাদি গধি দেখাইঘা দিয়াভেন। সগ্যোমুক্তি লাত হওয়ার 
অর্থ সব কিছু আন্মাদলের শেষ হুয়া নয়; উত্াও স্তরে গ্রে আসে অনস্তকাল 
ধরিছাচ তবে প্রতিপদ পূর্ণ।মৃতাস্বাদনম্”, কালের অপেক্ষা না করিয়া, 
কালের ক্ষণ সমূহকে হজম করিল । লসেপানে প্রতিটী ক্ষণও অমুতান্বাদল। 
কাধাতাদ্প কাধ্যের বাহিরে থাকে লা, উত্তা কার্ধেরই বিশেষ একটী ঢং) 
পূর্ণ আত্মসমর্পণক্াারীর জীবনে এট কার্ধা-কার্ধাত্যঘের সমন্বয় সংঘটিত হয়) 
প্রতি মুহূর্তে প্রকৃতির প্রত্যেক বিবর্তনে পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী সব্যোমুক্ত । 
প্রকৃতি ঘপন অনস্ত, ওরে শুরে লে যপন নিত্য নব নব আবেষ্টনের স্থট্টি করিয়া! 
বাধা জস্ম(ইতেছে, আত্মলমর্পণকারীও সুরে সুরে নিত্য নৃতন সগ্যোমুক্তি-বস 
আম্বাদন করিঘা চলিতে খাকে। এখানে স্যে।মুক্তিও অনস্ত। যে মুক্তি 
কোনও বিশেষ কালে আমে এবং আসার পর আর কাল থাকে না বলি! 
আগ্চমান করা হম, সে মুক্তিও কালাধীন, সে মুক্তি কাল-ভয়ে ভীত, একদিন 
ফাল আবার গ্রাস করিবেই । সর্ধকাশে যে মুক্তি, তাহাই মুক্তির সম্যো- 
আন্বাদন । অপ্রতীকালম্বন পুরুষের ব্রক্মবন্তুতে জৈমিনীর পরক্রচ্চও সমন্বিত । 
ভ্রৈমিনি কর্দের শ্বয়ংমূল্য স্বীকার করিদ্বাছেন, কাজেই কম্দমফলেরও ন্বঘংমূলয 
নিশ্চই তাহার স্বীকার্য্য । কর্পের সার্থকতা এই পচা গলা মাটীর ক্ষেতে 
স্বর্গলোকে গড়িয়া তোলা, স্বর্গ এই মর্ডোর বাহিরে নয়; স্বর্গ মর্ভ্যোষই 


বিশ্রে পর্ণিতি। আত্মসমর্পপকায়ী কর্দক্ষেত্রকে ত্রহ্মলোকে গড়িয়া 
তোলেন ৷ বত্ৰক্ষলোকেরই মধ্যে রহিরাভে ঞৈমিনির পয জ্যযোতিশ্রল্র পর 
ভ্রক্মলোক । পুরুষোত্তর-লোকের মধ্যে অপর ব্রক্ষলোক ও পর ব্রক্ষলোক 


দুই-ই সমন্থিত বলিয়া দুইয়ের উর্দ্ধে, ভাই স্ুত্রকার ঠিকই বলিম্মাছেন__'উতভদ্খাহ, 
দোযাৎ’। পুরুষোত্তম-লোকের বাহিরে উত্য়ই দোবযুক্ত। কেননা আত্ম- 
সমর্পনহীন কর্তৃতস্্র সাধক কিছুতেই প্রকৃতির বাধা অতিক্রম করিয়া আরে 
সবে বাদর্ির ক্রমমুক্তি এবং কাধ্যাতাছে মুক্তি লান করিতে পারিবেন না, 
জৈমিলির পর্ক্রক্ষগ লা করিতে পারিবেন না, কেনন! কম্ম কিছুতেই স্বর্গ 
আনিবে লা এবং নিজের জালে নিজেই জড়াইছা। পড়িবে যদি না কশ্মের 
পিছলে আত্মপমর্পণ বা চোদনা না থাকে । শিাখল পুরুষোত্তম-চোদনায় 
বে কর্ম অশান্তিত হয়, তাহাই গড়াইয়া তোলে ক্রমে ক্রমে "মুক্তি এবং শেষে 
কার্য্যাতযয়ে মুক্তি, তীত্র হইলে তাহাই গড়াইয়া তোলে সন্যোমুক্তি। কন্দের 
গোড়া আত্মসমর্পণ না থাকিলে কশ্দ অটিলতার আলে আত্মহারা হয়, 


মাথ, ১৮৮১ ] ব্রহ্মস্থরেম্‌ 


আসে ক্রৈব্য, শেষে কর্মক্ষেত্র হইতে পল্যপ্রলের চেষ্টা । পুরুষোত্তম-কশ্মেব্র 
বাহিরে বাদরি ও দিনির মতবাদ দোবঘুত্ত ৮ পুরুষোত্তমেই তাহারা 
অদোব। তাই তে স্থম্কার বশপিলেন-_'তৎ ক্রতুশ্চ'। পুঞ্চবোত্রম-ক্রতু 
হইলেই দুষ্ট অদোষ থাকিয়াও সম্ম্থত হয়। ষাহ৷র যেমন ক্রেতু বা সম্কল 
তাহার প্রাণ্রিও তন্রপ। “তং যথা! যপোপাসতে তদেব কুব্তি ৷" ঘিনি 
পুরুষোত্রা-ক্রতু, তিনি পুরুষে ত্তমই হন্‌ । সদোযোমুক্রেরও বে অনন্ত প্র্কৃতির 
সকল শবে বিশেষ বিশেষ রসান্থাদন রহিঘ।ছে, তাহাই পরবর্ত্তী সুত্রে প্রদশন 
করিতেছেন। 


বিচেশৰং চ লম্পক্সিতি ৷ 91৬১৬ 

(শ্রুতি সন্যোমুক্তের ) সম্যোমুক্তির সঙ্গে বিশেষ রসাম্বাদনও দর্শন 
কনাইতেছেন। 

পূর্ণ আত্মসমর্পণকান্বী সস্যোমুক্তির সঙ্গেই প্রকৃতিয় সমগ্র ক্ষেত্রে প্রকৃতির 
বিশেষ বিশেষ রসও আশ্বাদন করেন। শব্ণাগত ভক্তের প্রতীক তখন 
হয় বিগ্রহ, অগ্রতীফ। তাই শরণাগতির পূর্বের লামাদি প্রতীক সব হচ্ছ 
চৈত্ম্ত রসবিগ্রহ । ‘নাম চিন্তামণি: রুঘঃঃ চৈতন্ত রস বিগ্রহ, পূর্ণ: শুনু: 
নিত্য মুক্ত; অভিপরত্বাজ্গামনামিন+,, ‘ঘাবপ্লায়ো। গতং তত্রান্ত বখাকামাচাকে। বত” 
€ছ1 41১1৫ ), 'বাথাব নায় ভূগ্রসী” (ছা ৯।২।১ /সধাবহাচো গতং তত্রান্ত 
ধথাকামচাবে। তবতি ( ছ1 ১২1২) ইত্যাদি শ্ুতিবাকা সম্বন্ধে ইহা বলা চলে 
বে, কর্তৃতস্ত্র সাধনায় নাম-বাক-মন প্রভৃতি সবই প্রতীক, উহার্স আম্মাদনও 
তজপই পরিমিত, কিন্ত কর্তৃতস্্র সাধন! যখন আত্মলমর্পণময় বস্তুতত্র সাধনা 
গলিয়! যায়, তখন নাম-বাক্‌-মন প্রভৃতি আর প্রতীক থাকে লা, তখন 
তাহার! হছ চৈতঙ্ষ রসবিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য মুক্ত। তখন সন্যে।মুক্তিয় 
সঙ্গে নামাদির বিশেষ বিশেষ মাধুর্য ক্ষণে ক্ষণে আশ্বাদিত হঘ। তাই তে! 
ভাগবত বলিম্নাচেন-_-‘পিবত ভাগবতং রলসমালগুম্‌'--আলয় অথাৎ বাদরির 
কাধ্যাতায়ের পূর্বের ও পরে এই লগ্যোমুক্রিঘন নিতুই নব নব তরঙ্গার্িত 
বিশেষ বিশেষ রস পান কয়। যাহাদের কালের অপেক্ষা নাই, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, 
তাহারাই অনস্ত কালের অপেক্ষায় থাকিয়!। বিশেহ বিশেষ নব নব বলসান্মাদনে 
সমর্থ । কাল ছাড়া কেহই বিশেষ রসাশ্বাদন দিতে পারেন! ৷ পুক্রহোত্তম 
কাল ও পুরুঘের সমন্বয় । শ্রুতি পুরুষোত্তম-লীলারই বর্ণনা করিদ্ন| নিত্য । 
শ্রুতি সন্তোমূ(ক্তরই বিশেষ আ'শ্বাদন রূপে বিশ্বের ব্রহ্ম-'রূপত্রের কীর্ভন 
করিয়াছেন-_‘অশ্রং ব্রক্ষ', ‘প্রাণং ব্রহ্ম’, ‘মনো ত্রগ্ম, 'বিজ্ঞানং ব্রহ্ম, 'ক্নন্দং 
ব্ৰহ্ম ব্যক্গানাৎ হৃত্যাদি। মুক্তের কাছে বিশ্ব জীবস্ধ; বন্ধের পক্ষে বিশ্ব 
লিভাস্ত বাজে, খোসা, অস্তঃলারহীন, মিথা!! তখনই বল! চলে- ব্রহ্ম সতাং 
জগন্মিথা।” মুক্রেয় কাছে 'ব্রগ্ধ সত্যং জগৎ সত্যম্‌’। ক্রমশঃ 





ভূয়োদর্শন 


1 আ্ীনচি5কতা। ভকরত্বাজ ॥ 


আকাশে অনেক যোদ। তবু তার জীবনের মানে 
কেমন বিবর্ণ বেন__, সময়ের তির্যক তৃঘ্ণানে 

হৃদ বিদীর্ণ তার । ছিন্গতিছর স্বপ্রের প্রাসাদ 

এখন আকাশে তান রক্তাক্ত বাতের করাত। 

তার ছুটি চোখে তবু জ্যোভ.লার সমুপ্র দোলে ও প্রা 
সব তুলে যদিও সে মাঝে মাঝে উজ্জল মনীষী 
হতে চায়। পৃথিবীর প্রাথমিক ভূয়োদর্শলের 
অভিনেতা হচ্ছে হযে দেখেছে সে অমিত প্রজ্ঞার 
পৃথিবীর পূর্ণ রূপ : আমরা সবাই কমবেশী 

কালার তুষারে ঢেকে ভুলে গেছি বড় জীবনের 
আশ্বিনের রূপকল্প । অনাগত মূত্র প্রায় 
পৃথিবীর প্রাণ কালে ছিন্ন নীল বেতসেব মত) 
ময়ূরপন্ধির গৃতি অগ্রস্তুত ঝড়ের ঝাপটে 

প্রাথই সে দিকত্রষ্ট_মণ্য পথে শৃক্কে প্রতিহত-। 
মন শেষে মুক্তি খোছে প্রচলিত অস্থস্থ বিবেকে। 


চেয্রেছি সুখের স্বাদ সংলারের নির্বাণের মঠে, 
দুঃখের সংসারে আমি শ্বপ্র হতে চেয়েছিঙ্গ বটে ; 
আজ বুঝি সখ প্র সাধ্যাতীত। যত ছবি একে 
শাস্তির সবুজ রঙে মাঙ্গযের দুচোখ কোলা ও 

হে কবি, কাল্লার কবি! সত্যের সূর্যকে এনে দাও 
তাহলে দুচোখে দেখি বিদীর্ণ বীত্তংস রূপের 
ছাদামক় শৃশ্ক তা, অনাত্মীয় স্বত সংসারের 

সকল সলজ্জ ভান ছিদ্র কর নিঠুর দুহাতে । 

কল্পনার বুকে কহে, ঘ্রিয্নমান মর্ত্য সভাতে 

এনো না রূপের বোধি, ব/চবে না! কঠিন মাটিতে; 
ব্আাকাশেয়ও কাছা আসে--সে ভীষণ সন্ধ্যা-সন্গীতে ॥ 





রবীন্দ্রকাব্যে নারী 
॥ আ্বীজগল্সাথ সাহা! ॥ 


শরৎ-সাহিত্যের মত রুবীন্দ্র-কবিতার-ও নারীর বিভিজ্ছ রূপের বিকাশ । 
শরৎচজ্দের নারী কোথাও আদর্শ গৃহিণী__কোথাও বিভ্রোহিণী। স্থরবালা, 
অগ্রদ৷, নীলিমা__ইহারা আদর্শের পূন্জারিণী-_অতয়া, কমল, কিরণমরী যুদ্কিহীন 
নিঠুর সমাজ-নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রেহিনী। শনুৎচান্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসে তি 
ভিন্ন চক্িত্রক্রপে নান্বীর এই ছুই রূপ । র্রবীন্দ্র-কাব্যে নারী নায়িক। নহে-_ 
বিভিগ্র কবিতায় বিচিত্র প্রতিমা । রবীন্দ্রনাথের নারী কোথাও অবলা, 
কোথাও সবলা--কোথাও পতিতা, কোথাও কুলবধূ--তোখাও মানসী, কোথাও 
উর্বষ্টী। 
শরত্চন্দ্রের লারী-চরিত্র আমাদিগকে চিন্তিত করে।_ব্যধিত করে। 

কখিগুক্তর কল্পনালোকে উদ্ভাসিত নারী মৃত্তি আমাদিগকে কোথাও বিশ্মিত 
কনে__কখনও অনস্ত প্রেমলোকের সন্ধান দ্ের। নারীরূপের বিচিত্র সাথক 
কল্পনা রবীত্র-প্রতিভার অন্যতম অবদান। রবীন্দ্রনাথের নারী বিল্রোছিণী 
নক্প_বিচিআন্ধপিণী | 'শ্বর্গ হইতে বিদায় কবিতায় রবীন্দ্রনাথের লারী__ 

“_স্থদিনে ছুর্দিনে কল্যাণ কঙ্কন করে 

সীমন্ত সীমায় মঙ্গল সিন্দুরবিন্দু 

গৃহলন্দ্মী দুঃখে সুখে পুণিমার ইন্দু 

সংসারের সমুদ্র শিয়বে_"” 
এই নারী সবল! নহে অবলাও নহে-_-ধরাতলে দীলতম খরের প্রেয়সী । 
শৃহীর গৃহে এই নারীয় ক্ষেপে আগমন-্'সহত নয়নে--চন্দন চচ্চিত ভালে, 
রক্তপট্টাস্বরে_উৎসবের বাশবরী সঙ্গীতে” | মহিমমন্ত্রী এই গৃহলন্ম্মীর অস্ততম 
রূপের প্রকাশ ধরার সঙ্গিনীরূপে কবিগুরুর ‘বৈষ্ণব কবিতার'__ঘেখানে প্রতি 
রজনীর আর প্রতি দিবসের তথ্য প্রেমতৃষার আকুল কবি লিখিক়াছেন-_ 

“__বরধার দিনে; সেই প্রেমাতুর তানে 

দি ফিরে চেয়ে দেখি মোর পার্ম্বপানে 


৩৬ উজ্দ্লভ।রত [ ১৩শ বধ, ১ম সংখ্য! 


ধরি মোর বাম বাহু রয়েছে দীড়ায়ে 
ধরার সঙ্গিনী মোর হৃদয় বাড়ায়ে 
মোর [দিকে বহি নিজ মৌন ভালবাস!” 
শ্ষ্গ হইতে হিদাৎ’ ও লৈষ্ণর ক-িতত্ন’ গ্ৃহলম্্রী ও ধরার সঙ্গিনীর যে 
কোমল মধুর রূপ উজ্জল শ্রি্চ আলোকে প্রতিভাত হইয়াছে-_তাহাই বুঝ 
স্থথ দুঃখ ঘাত প্রতিঘাতে আখ্মস্থা হুইয়! ‘সবল!’ কবিতায় স্থির কণ্ঠে প্রশ্ন 
করিয়াছে_ 
“_-নারীকে আপন ভাগা জয় করিবার 
কেন নাহি দিবে অপিকার 
হে বিধাতা? 
রবীন্দ্রনাথের নারী এখানে সবলা হইলেও বিস্রোহিনী নয়। যদিও সে 
বলিম্াছে__+যাব না বাসর কক্ষে বধূুবেশে বাজারে কিছ্ছিনী”__তবুও সংসারের 
নিষ্ঠুর আঘাতে নিপীড়িতা এই নারী আত্মহারা হয় নাই-_বিদত্রোহ ঘোষণা 
করে নাই। বাসর কক্ষে যাইতে তাহার আপত্তি নাই । তাহার আপত্তি 
শুধু বধূবেশে যাইতে। সে প্রেম চাহে_-মাধবী লতার মত আশ্রয় মাত্র 
চাহে দা। তাই সবলা কবিতায় মাহ্গযের কাছে নারীর দাবী-__ 
"__আমারে প্রেমের বীর্ষে কর অশক্ষিনী 
& বীর হস্তে বরমাল্য লব একদিন” 
‘সবল!’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথের নারী শুধু ধরার সঙ্গিনী গৃহ্লক্ষ্ী নয়_ 
প্রেমের বীর্ধে অশক্ষিনী। ভীতা হইয়া! সংসার সমুদ্রে সে হাল ছাড়ে নাই-_ 
কদ্রবীণাক্স মিলনের বিজয়ধঝনি ঘোষণা কন্সিয়াছে। 
কবিগুরুর করাঙ্গুলী ধরিয়া আমরা এবার ‘বধু’ কবিতায় পাবাণ কায়া 
রাজধানীর বিরাট মুঠি তলে ব্যাকুল গ্রাম্য বালিকার অশ্রুসিক্ত মৌন মুখখানি 
দেখিতে পাইন। এখানে বালিকা বধূর সরল স্িদ্ধরূপ । স্বজন প্রতিবেশীর 
আনন্দ কোলাহলের মধ্যেও বালিকা জ্ৃহকেণে মুত্রিত নয়নে বসিয়া । বধুর 
অচ্কুটস্ত হৃদয়-কোরকের নীরব অভিযোগ-_ 
“__কেহ্‌ বা দেখে মুখ কেহ বা দেহ 
কেহ বা ভাল বলে বলে না কেহ 
ফুলের মালাগাছি বিকাতে আলিয়াছি 
পরখ করে সবে করেনা স্রেহ_-* 


মাছ, ১৮৮১ ] রবীন্দ্রকাব্যে নারী 


বিধু! কবিতান্ন বুবীন্দ্রনাখের নারী সরলা বালিকা। সমাজের হৃদক্বহীলতা 
তাহাকে বিদ্ত করে। অভিযোগের মৌন ন্তাবাও তাহার অন্তরে গুমরিয়া 
উঠে। তবুও সে বিদ্রোহ করে না, মরিতে চাহে । ন্মেহ-বঞ্চিতা বালিকা! 
শুধু কামনা কন্দে-__ 
“--দেবেনা ভালোবাসা দেবেনা আলো৷ 
সদাই মনে হল্স আধার ছাস্বাময় 
দিঘীর সেই জল সতল কালো 
তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভালো-__* 
নান্সী-হৃদয়ের এই আকুল মিনতি আমাদের অস্তর বীণার এক অনির্ধচনীক্ন 
সহাহ্গভূতির স্থর ঝংকত করে । সবল! নারীর এই বদ্ধ প্রশ্ুটিত কল্যাণ 
দ্দিষ্ষকূপ আমাদের অস্ভূতির পর্দায় এক অতুলনীয় সুহমার কফুটিয়। উঠে । 
বিধাতার নিষ্ঠুর অভিশাপে লারী-আীবনের গতি কখনও ভুলের পথে । 
ইহ ছু্দেব হইলেও সমাজ এই নারীকে বলিক্বাছে পতিতা । বাহাৰ 
আমরা। দেখিয়াছি প্রেয়সী জীবন-সঙ্গিনী রূপে--চলার পথে স্থলিতা সেই 
নারীকেই আমরা দেখি পতিতা রূপে । রবীন্দ্রনাথের পতিতা” পথহারা 
হইলেও নান্সীত্বহার পদ্ঘ। তাহার ধর্শ্ম কর্দ নাই, সতীত্ব নাই। তবুও 
লে বলিয়াছে_ 
নাছিকো। করম লজ্জা সরম জানিনে জনমে সতীর প্রথা 
তা! বলে নারীর নারীত্বটুকু ভুলে যাওয়া লে কি কথার কথা_ 
শব্ৎচন্দ্রের রাজলম্ত্ী কমললতাও পতিতা। কিন্তু তাহারা নীরবে শুধু 
তালবাসিয়াছে-_লান্ীীত্বের দাবী করে নাই। রবীন্দ্রনাথের পতিতা 
ভালবাসার বিনিময়ে নারীসত্বের অধিকার দাবী করিয়াছে। সমাজের 
অন্তরালে সে আত্মগোপন করে নাই । সতীত্ব হাঝাইযাছে--নারীত্ব হারায় 
নাই । তাইতো রবীন্দ্রনাথের পতিতা নারী দৃপ্ত কণ্ঠে বলিয়াছে_ 
“__আমি নহি শুধু লেবার রমণী মেটাতে তোমার লাললা। ক্ষুধা 
তুমি যদি দিতে পূদ্বার অর্ঘ্য আমি সপিতাম স্বর্গ-সুধা_-” 
পতিতা” কবিতায় রবীন্রনাথ তে নারী-মৃত্তি অস্কিত করিয়াছেন তাহা 
অপরাজেয় নারীত্বের দৃপ্ত তেজে ভাস্বর । 
“দুৰ্গ হইতে বিদায়’ ‘বৈষ্ণব কবিতা’ *সবলা” ‘বধু’ 'পতিতা'__এই পাচটি 
কবিতায় কবিগুরু ঘেন প্যচটী বিভিদ্র অঙ্গুলী দিয়া নারীর পাচটী ভি ভিন 


সি উজ্দ্রলত্তারত [ ১৩শ বধ, ১ম সংখ্যা 


প্রতিষূন্তি অস্কিত করিয়াছেন । নারীত্বের এই প্রতিটা ছবি আপন কেজ্ঞে 
স্বমহিমায় সমুজ্জল। নারীর হাদদ্স-তত্্রীর বিতিছ মু্ছনা বুঝি কবিগুরুর 
প্রতিটী অঙ্গুলী স্পর্শে আপন স্বরে বাজিছা উঠিঘ্াছে। কবির বাসনা তবুও 
তৃপ্ত হয় নাই। পাচ অঙ্গুলী চালনে পকঞ্চস্থর তুলিঘ্া কবির অতৃপ্ত বাসন! 
সুরের সঙ্গে হুর মিলাইয়াছে__ছবির পার্শ্বে ছবি আকফ্িয়াছে। তাই এইবার 
একটী মাত্র কবিতার নারীর দুই রূপের ছবি আকির। রবীন্দ্রনাথ কবিতার 
নামকরণ করিয়াছেন ‘দুই নারী’ । একজ্জন-_‘বিশ্বের কামনা রাজ্যে রাণী 
স্বর্গের অপ্সরী’; অন্যজন] ‘লক্ষ্মী সে কল্যাণী--বিশ্বের জননী তারে জানি 
_ূ্বর্গের ঈশ্বর)’ । ‘তুই নারী’ কবিতার নারীর অন্সরী ও দঈশ্বরী রূপের 
পাশাপাশি সমাবেশ । মানব জীবনের দুই দিকে দুই নারীর প্রতিষ্ঠা স্বীকার 
করিয়া ঈশ্বরী ও অপ্সরীকে রবীন্রনাথ সমমর্ধ্যাদ। দিয়াছেন। নারীদের 
এই দুইর্ূপ মানব জীবনের ছুই বিভিন্ন বেদীতে প্রতিষ্ঠা করিয়া কবিগুরু 
লিখিয়াছেন-- 

“__একজ্জন তপোৱ্তঙ্গ করি 

উচ্চছাস্ত অগ্নিরসে ফান্তনের হব পাত্র ভরি 

লিত়ে যায় প্রাণ মন হরি_" 
আর আন__ 

“ফিরাইয়া আনে ধীরে 

জীবন মৃত 

পবিত্র সংগ্রাম তীর্থ-তীরে 

অনস্তের পূজার মন্দিরে" 
একটী মাত্র শ্রচ্ছদপটে পাশাপাশি নারীর এই ছুই বিভিন্ন রূপের ছবি 
কাবা আগতে ছুর্লভ। উভয় রূপের স্বীকুতিও অন্ডিনব। হযৌবলপীগ্ত 
মাঙ্গযের মনে নারী “বিশ্বের কামনা রাজ্যে বাশী- আহত জীবনের কাছে 
নারী ‘বিশ্বের জননী । যেমনি রাণী, তেমনি কল্যাণী । নারীত্বেয় স্বমহিমায় 
উত্তয়ে সম প্রজ্ছোল ॥ 

বিচিত্রন্ধশিণী নারীর শিল্পী রবীন্দ্রনাথ অতৃপ্ত আমার মানসীর সন্ধানে 

বাহির হুইয়ছেন। তাহার প্থপ্” শীর্ষক কবিতায় এই মালসীকে খু জিয়া 
পাইক্সাছেন। মালবিকা তাহার মানসী । গৃহিণী সঙ্গিনী সবলা অবলার 


মাঘ, ১৮৮১] রবীজ্বকাব্যে নারী ৩৯ 


মধ্যে কবিগুরুর সন্ধানী দৃষ্টি তাহার মানস-প্রত্তিমাকে খুজিয়া পায় লাই। 
তাইতে৷ 'শ্বপ্ন' কবিতাত্ব তিনি লিপিগ্াছেন_ 
“__দূরে বহু দূরে 
শ্বপ্রলোকে উচ্ছদ্বিনী পুরে 
খু জিতে গেভিচ্চ কবে শিরা নদী পারে 
মোর পূর্ব জনমের প্রথমা প্রিয়ারে_” 
এখানেই কবির সহিত মানসীর মিলন । মানস প্রতিমার মুখে লোখ্র 
রেণু, হাতে লীলাশল্য, কর্ণমূলে কুন্দকলি, নীবীবন্ধে রক্রান্বর ; প্রিয়ার চরণে 
আধা আধ নৃপুর ধ্বনি । তাই মিলনানন্দে উল্লসিত কবি লিখিলেন-__ 
*-হেনকালে হাতে দীপ শিখা 
ঘীরে ধীরে নামি এলে। মোর মালবিকা__ 
দাড়াইল দ্বার প্রান্তে সোপানের পরে 
সন্ধ্যার লব্্মীর মত সদ্ধ্যাতারা করে__* 
নারীর এই রূপ শুধু কবির চোখে নয় -মাঙ্যের চোখেও স্বপ্রলোকের 
চিরবাঞ্ছিত প্রতিম৷। এই নাত্বীর কোন দাবী লাই-_কামনা নাই । 
লমাজের ক্ধঢ়ত। তাহাকে দীর্ণ করে না-লসংসারের আবিলতা তাহাকে 
স্পর্শ করে না। সে মানব-জীবনে শ্বপ্-লোকের প্রথম প্রিয় । সুখ দু:খ 
ঘাত প্রতিথাতে বিক্ষুব্ধ মান্তষের বঞ্চিত অন্তর যুগযুগাস্ক এই নারীকেই কামন!1 
করিয়াছে। নারীর এই রূপই মাস্মবের ধ্যানের প্রতিমা । এই নারী- 
সুত্তিই মাছবকে অনস্ক প্রেমলোকের সন্ধান দেয়। ইহার সহিত মিলনই 
মানব-অন্তরের চরম কামন1__এই মিলনই পরম পরিণতি । মানস প্রতিমার 
সহিত মানুষের এই মিলনে উৎসব নাই, সমারোহ লাই-_ চারিদিক নিত্বন্ধ 
নীরব ॥ প্রেমিক প্রেমিকার মুখেও তাষা নাই । তাই কবি লিখিলেন-__ 
"মারে হেরি প্রিয়া 
ধীরে ধীরে দীপথানি হানে নামাইয়া 
আইল সন্মুপে_ মোর হস্তে হস্ত রাখি 
নীরবে শুধাল শুধু সকরুণ আঁখি 
হে বন্ধ, আছ তে ভালো ? মুখে তার চাহি 
কথা! বলিবারে গেক্স কথা আর নাহি_ 
সে ভাঘা তুলিয়া .গেছি_* 


৪০ উজ্ছলন্া রত [ ১৩শ বধ, ১ম সংখা 


রবীশ্রনাথ এই মানস প্রতিমাকেই উৰ্বৰ কবিতাছ নৃতন রূপে অন্কিত 
করিথাছেল। আদিম বসব্ত পরাতে ডান হাতে স্থধা পাত্র বাম করে বিষক্ঞাণ্ড 
লইঘ্র। বৃস্তহীন পুষ্পলম ঘে নারী আপনাতে আপনি বিকশিত হইয়।ছিল, সেই 
নন্দনবালিনী উৰ্ব্বশী মাত! নহে কন্া নহে বধূ নহে--স্বন্দবী রূপসী । অনস্ত- 
এঘীবনা কুণ্ম-শুদভ্ৰ নপ্র-কান্তি এই নারী হুরেজ্বন্দিতা_ অখিল মানস স্বর্গে অনস্তব- 
রঙ্গিনী। অুক্তবেণী বিবসনে বিকাবত বিশ্ববাসনার’ ঘে নারীরূপের কল্পনা উর্বশী 
কবিতা রূপার্নিত হুইয়াছে, সমগ্র কাব্য জগতে তাহার তুলনা নাই । নারীর 
বিচিত্র রূপ অপরূপ বর্ণচ্ছটার চিত্রিত করিয়া কবিগুরু নারীত্বের সৌর জগতে 
হে সপ্যযি মণ্ডল স্থুটটি করিয়াছেন, উর্ব্বশীরূপ তাহার লীর্য তারক! । উর্বশী 
কবিতাক্ নারী শুধু নারী । কল্যাণী গৃহলক্্রী, প্রেমময়ী মানসী, উপেক্ষিতা 
পতিতা সকলে মিলিয়া উর্বশী রূপে একাকার । বিভিন্ন বর্ণ মিলিয়া ঘেমন 
শ্ধ্যের আলো, নারীর বিভ্িল্র রূপ মিলিয়া তেমনি উর্ববশী-রূপ । মাতা কন্যা 
বধূর পৃথক অড্ডিত্ব নিঃশেষ মুছিয়! ফেলির! নারীত্বের নুতন প্রচ্ছদপটে 
উর্ববস-ূপের কল্পনা । এই কল্পনালোকে নারীর্র সহিত নরের সম্বন্ধ মাত্র 
একটী ৷ নারীর এই ছবির দিকে চাহিয়াই মান্য বলিঘ্াছে_ 

"__শুধু বিধাতার স্থষ্টি নহ তুমি নারী 

পুরুষ গড়েছে তোমা সৌন্দর্য্য সঞ্চারী 

আপন অন্তর হুতে_ 

অৰ্দ্ধেক মানবী তুমি অৰ্দ্ধেক কল্পন৷_” 
তাই ববীন্্-কবিতার নারীরূপের কল্পনা ঘেমনি অত্তিনব--বিচিত্ররূপিনী, 
নারীর মন্দবাণীও তেমনি প্রাণম্পর্শী ॥ উর্ধশী এই নারীরূপের শ্রেষ্ট ও সার্থক 
ক্মপায়ন । 


পতঙ্জলি ও মহাভাষ্য 


অধ্যাপক শ্শিবশঙ্ষর শাহ্রী বাচস্পতি 
ক] 


মহাভাধ্যকার পতপ্রলি হখন জন্মগ্রহণ করিলেন তপন ব্যাকরণ জগতে 
ঝুগান্তর উপস্থিত হইল। তিনি প্রণহুন করিলেন "মহা নামে এক বৃহৎ 
শ্রস্বরত্র, বিদদ্ধ-সমাজ তপন মহধি পাপিনির সুত্র সমূহের শ্রকুত তাৎপর্য) কি 
তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলেন। মহযি পঙ্ঞলির ক্ুত মহাভায্ ভাবার 
প্রাঞ্জলতায়, বিষয়বন্থর উপস্থাপন লৈপুপো এবং স্বমতে পৰিপুষ্টি সাধনের 
উদ্দেশে ঘুক্তিজালের অবতারণা ব্যাকরণ শাস্্রকে দর্শনের মধ্যাদ। দান 
করিল। ব্যাকরণ শাস্ব-ক্ষেত্রে তাবান্ লালিত্যে এবং রস মাধুর্ধ্যে উহা! 
প্রথম শ্রেণীর লাহিতা রূপে পন্থিগণিত হইল। অধিক কি ব্যাকরণ সাহিত্য 
ভাণ্ডাবে আজ্জরলামান এমন একটি মহার্থ রত ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিত্বাছে। 
জগতের কোন ভাষার এইরূপ গ্রন্থরত্রের সমান অপর একখানি গ্রন্থ একান্ত 
বিরল । এই গ্রন্থ পাঠে বৈয়াকরপ ঘে কেবল আনন্দ লা করিবেন তাহা 
নহে, সাহিতাক থে উহার মধো রসের সন্ধান পাইবেন তাহা নহে, 
পতিহাসিকও হুর মধ্যে পাইবেন এমন অলেক মহামূল্য উপাদান, ঘেগুলির 
সাহাবে তিনি প্ৰত্নতত্ব অগতে নূতন আলোক সম্পাত করিতে সমর্থ হইবেন ॥ 
ইহা ছাড়া ইহার মধ্যে নিহিত আধ্যাত্মিক তত্র দাশনিকগণের মনের 
আহার জোগাইবে। 

এই গ্রস্থরণ্রের প্রভাব পরে এমনই বাড়িছা গেল থে এই ভাাদ্যারত্বের প্রমাণ 
সর্ব।গ্রে গ্রহণীঘ বলিয়া বিবেচিত হইল । * ইহাতে বুঝা যাগ্__পতঞ্জলির সমে 
ভাবার যথেষ্ট উত্ততি সাধিত হইয়াছিল । এই ভান্য গ্রন্থটি যে পাণিনীয় 





* ঘখোত্তরং ছি মু'নতযন্ত প্রামাণাম-_কৈযউ, [৯১1২৯] 

উত্তরোত্তন্ত বহুলক্ষাদনিহাৎ । স্পষ্ট: চেগ ধিন্বিবৃত্ব্যো। ৩১৮- রিতিনুতরে ভাঙ্গে ।- দহা 

ভাশ্য প্রদীপোদ্তত । এতচ্চ যি[শ্বক্বস্থযোরচিতে সুত্রে ভা্যে ধ্বনিতম্‌_লঘুশন্দেনদুশেলর_ সর্বব- 
আাষত্ৰ রণ । 


উজ্জল ভরত [ ১৩শ বৰ্খ, ১ম সংখ্যা 


ব্যাখ্যা-জগতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিঘাছিল--একণা আসর? 
অ্রতিহাসিকের মুখে শুনিতে পাই । 

মহুধি পত্ঞুলি ঘে কেবল পাণিনীী্ সুত্রের ব্যাখা কনিপ্রাছেন তাহ! 
নহে তিনি কাত্যালেব বৃত্তির এবং বাস্তিক স্থত্রগুলির সমালোচনা! করিয়ঃভেন ॥ 
আবার কোন কোন স্থলে বৃত্তিকারতক খণ্ডন এবং অন্য কোন স্থলে তাহাকে 
সমর্থনও করিয়াছেন । 

পালিনি ব্যাকরণকে বলে ডত্রিমুনি ব্যাকরণ । কারণ, পাণিনি, কাতারন 
এবং পতগ্রলি_-এই তিনদ্রলই ছিলেন মুনি এবং এই মুলিআয়ের অব্দানে 
পরিপুহি লা করিয়াছিল পাণিনি সপ্রদায় । *পতঙ্জলি স্বীঘ্ঘ ভাসে অসাধারণ 
বিচার-নৈপুণা প্রদর্শন করিক্াডেন। কাত্যায়নকুত পাণিনি সমালোচনার 
বৈধাবৈধতা নিরূপপার্থই মহাতাম্ প্রণীত হইয়াছে । পালিনিয় অষ্াধ্যাঘ্ী 
হআপাঠ এবং কাত্যায়নের বাতিক প্রশীত হইবার পর সংস্কৃত ব্যাকরণের 
বে অঙ্গহীনতা ছিল, পতঞ্জলি স্বীয় ভান প্রচার করিছ! তাহার সম্পূর্ণ 
প্রতীকার কটর্রিয়াছেন। বস্তুতঃ পাগল মহাত্তশ্যের নিমিত্তই সংস্কৃত ব্যাকরণ 
পূর্ণাবন্থব ও গুপবহুল হইয়া পৃথিবীস্থব সমুদদ্ধ জাতির ব্যাকরণ শ্রেণীর মধ্যে 
সৰ্ব্বোচ্চ স্থান প্রিগ্রহ করি্বাছে ।** 

কাত্যায়ন পাশিনি কৃত অক্টাধ্যাগ্রী ক্গ্রেপাঠের বৃত্তি রচনা করেন। তবে 
কাত্যায়ন পাপিনি সকল স্তরের উপর বৃত্তি রচল! কেন নাই। তিনি 
১২৪৫টা স্বত্রের উত্তর বৃত্তি রচনা করিয়াছেন এবং স্বদ্রং প্রান্ঘ ৫*** বাতিক 
শ্ত্রের আবতান্্ণা করিষাছেন। কাত্যাম়্লের বাঞ্ডিক স্থত্রগুলির প্রকৃতি 
আলোচনা করিলে মনে হয় ঘে, কাত্যায়ন স্বালে স্থানে পাশিনি শ্যত্রের ভ্রম, 
অতিব্যান্তি ও অসম্পূর্ণতা এবং ক্রাটি দেখাতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। 
কাতায়ন হস্তে পাপিনির তাদৃশ বিড়ম্বন! দর্শনে দুঃখিত হয়! অহামূনি 
পতঞ্রলি কাত্যা্নের বাত্তিকগুলির সমালোচনায় প্রবুত্ত হটলেন এবং 
কাত্যারনের স্থত্রে দোষ প্রদর্শন পূর্বক পাণিনিকে সমর্থন করিতে পশ্চাৎপদ হুন 
লাই। তবে কালক্রমে কাত্যাছলের বাঞ্তিক স্থত্র গলি পাণিলি স্থত্রের অংশভূত 
হইগ্রা পড়িল এবং এগুলি প।ণিনীছ অষ্টা্যাধীর পূর্ণতা ও গৌরব বৃদ্ধি 
করিল। 





* পাশিসি, পৃষ্ঠা ১২৪ 


মাঘ, ১৮৮১ ] পতঞ্জলি ও মহাভাদ্া 
Le] 

বাকরণে চর্চা ভারতে বৈদিককাল হুট্টতেই যথেষ্ট পরিমাণে হইত ॥ 
বেঃদর ব্রাক্মণ ভাগ এবং কোন কোনও উপনিবদের ব্যাকরণের বহু বিষদ্দের 
এমন তাবে অবতারণ। কর! হইরাছে_-ষাহাতে মনে হয় বৈদিক যুগের 
ব্যাকরণ আলোচন! বিশেষ ভানেউ হইত । ব্যাকরণ বেদের ছয়টি অজের 
আন্ভতম ) পাপিনিকে আমর! প্রাচীন দুনি বলিঘ। মনে করিলেও তাহার 
পূর্ববর্তী অনেক শাব্দিকের নাম পাএয়! যান । তাহাতে মনে হয় তিনি 
তাহাদের তুলনায় অর্বাচীন। যাস্ক ভিলেন পাণিনির পূর্ববর্তী একজন 
শাব্দিক । ইহার পূর্বেও ছিলেন শাকলা, গালক, গাণ্য এবং শাকট।ঘ্ুন 
প্রভৃতি শান্দিকবর্ধা। হবি পাপিনিও তাহার অষ্টাধ্যারীতে প্রায় ৬৪জন। 
পূর্বধাচার্ধ্ের উল্লেখ করিয়াছেন । তাহাদের মধ্যে কাশ্যপ, আলিশলি, 
তারন্বাজ, গালব, গার্ণ্য, চক্রবর্শ্মন, শাকলা, লেনক, শাকটাঘন ও শ্ফোটায়নেয় 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ7। তবে এঁ সকল বৈস্াকবণের গ্রন্থগুলি কালের 
গর্তে বিলুপ্ত হইঘাছে। উচ্ভাদের মতবাদ কিন্ত পাপিনির অজ্ঞাত ছিল না। 

‘পত্রে স্িবিধ-_ম্থচক ও সর্বাতোসূখ । স্থচককারের সুত্র বহ পূর্বেধ প্রচারিত 
হইরাছিস। কিন্তু সর্বাতোমুখ স্ত্র মহাত্মা ইজ্মদতত কর্তৃক প্রথম বিরচিত 
হদ্ন। ইন্দদত্তের ছিল এব্দব্যাকরণ, চন্দাচার্ষের চাজ্জ, কাশমুনির অঙ্গ ব্যাকরণ, 
রূষগচার্ধোর বাকরণ, আপিশলির আপিশলস্ত্র। ইহাদের পরে শাশিনিকস 
অষ্টাধাদ্রী স্থত্র, তারপর অমর লিংতের কর্ণ স্ত্র এবং অবশেধে জিনেন্স 
বুদ্ধিপাদ আচার্ধোর সংগ্রহস্থত্রে জন্ম লা করে । 

‘সর্ব্বাদৌ কি আকারের ভাবা মানবকঠ হইতে উচ্চারিত হুইগ্াছিল, 
তাহ! নিশ্চয় কনিঘ্া বলা যার লা। কালে, সেই ভাবার পরিণাম বা সংস্কার 
হইয়। লংস্কৃত তামার উৎপত্তি হয়। সংস্কৃত ভাব! আদেশে ব্যাপ্ত হইলে, 
স্বাধিবা সানন্দ চিত্তে স্ডোত্র, শা (স্তব বিশেষ ), গীত প্রচার করিতে 
লাশিলেন। এই ভাষা তৎকালের লোকের বতীব হৃদ: আকর্ষণ করিদ্নাছিল। 
ক্রমে অধাঘন ও অধাপন আরম্ভ হুইল। তৎ্পয্রে শিক্ষায় স্থগম উপাদ্র 
করিবার নিমিত্ত অজ্ঞাত শব্দের জাতিব্ভাগ ও লক্ষণাদি নির্বাচিত হইতে 
লাগিল এবং তন্বারা অপ্যেতুগপের অনেক আয়াল লঘু হইবা আসিল। 
ভাওরি, গালব, ব্যাত্রপাৎ, মিমত, ততীৌকাছন প্রভৃতি ঝ্চবির। উহার সুত্রপাত 
করেন। শাকটাঘ্নন, বাক্ষ, ব্যাড়ি প্রস্ভৃতি যি দিগেরদ্বারা তাছার 


৪ উজ্্ঞরপন্ডারত [ ১৩শ বর, ১ম সংখ) 


পূর্ণতা জন্মে । তাহার পরে অধিক সহঙ্গ উপায়ে অর্থাৎ সর্ব্বতো-মুপ সুত্র 
রচনার উপাঙ স্থিবীকৃত হয়। স্থত্রনিরশ্ন।তাদিগের মধ্যে পাণিনিমুনিই শ্রেষ্ট ৷! = 

আচাধ্য দণ্ডী বলিকাছেন__লংস্কতং লাম, দৈবী বাগন্থ।খাতা মহুধিতিহ ॥ 
ইহার ব্যাখ্যায় বল! হইআাছে__স্দেবী। দেবসম্বক্ধিনী দেবব্যবহাধ্যা বা, বাক 
বাক্যং মহধিভিঃ প্রাক্তন-পণ্ডিতৈঃ মুনিতিঃ নাম প্রসিদ্ধ সংস্কতং সংস্কার 
ক্লপত্রয়া তদাখ্যমিতার্থঃ, অন্থাপযাভা সংস্ক, তেত্যাখ্র1 পশ্চান্্যবহৃতেতার্থ: 1” 

এই সংস্কৃত দেবগণ কর্তৃক ব/বহাধ্যা ভাব!। মহ্‌ধিয়া এই প্রসিদ্ধ ভাষার 
নাম পরে দিঘ্রাছিলেন ‘সংস্কৃত’, কারণ পূর্ব প্রচলিত ভাষার সংস্কার সাধিত 
হইয়াছিল । 

বৈদিক ভাবার সংস্কারগ পাণিনি, কাতায়ন, পতঞ্জলি বর্ষ, উপবর্ধ, ব্যাড়ি 
ভাণ্ডারি প্রভূতি শান্দিকগণ সাধন করেন । তবে এই পরিবর্তন ষে প্রথম 
সাধিত হইল তাহু। নহে, ইহাদের পূর্বেও বৈদিক ভাষার পরিবর্তন থটিয়াছিল, 
তবে পরিবর্তনের কোন নিশ্নম ছিল না। কিন্ত পূর্ববোক্ত মহযিগণ বৈদিক 
জীযারৱ শরিবর্ভনে ঘখন মনোযোগী হইলেন তখন তাহাদের প্রধান লক্ষ) ছিল 
ভাবার রক্ষার দিকে। ভাষার সংস্কার হুইবে, অথচ এমন কোন পরিবর্তন 
ঘটিবে লা, যাহাতে অস্তের পক্ষে ইহা দুরধিগম্য হুইয়া উঠে। এঁতিছালিক- 
গণ বলেন--“এই সকল বআচাধ্যগণের মধ্যেও পাপিনি বৈদিক ভাবার আন্ত 
এবং তাহার বাক)বিস্তাস শু তাহার করূপনিষ্পত্তির আকার কিরূপ তাহা 
দেখাইবার অঙ্ক ‘ছান্দল’ প্রকরণ প্রস্তুত করিয়! গিয়াছেন। এটি কাজে 
কাজেই ঘটিগ্নাছে, কেনন! সে সকল বিষণ সুত্র নিগমে আবন্ধ হুটতে পারে 
নাই। সেই জন্য কেবল '‘ছন্দসি' আখো ইত্যাদি প্রকার বলিয়াছেন। 
বৈদিক পদ পদাৰ্থ আর কেহ্‌ বলেন নাই, কেবল পাণিলিই বলিঘাছেন।”4 

পালিনি প্রভূতি মুলিত্রঘ্থের বাকোর এত মুলা কেন? শাব্দিক-গণ কেন 
এট ত্রিমুনিবাকে/র প্রামাণিকতা স্বীকার করেন? এর উত্তর কোন লেখকের 
মুখে শুনিতে পাই । তিনি বলেন--মুনিরা ছিলেন তপন্বী, তপশ্যালক্ধ 
সতোোর পূঞ্জারী ছিলেন তাহারা । তাই জ্ঞান এবং সত্যের আলোকে 
বে লকল বন্য তাহাদের হৃপয়ঃকাশে কালিঘা উঠিত সেগুলি তাহার! 
লিপিবন্ধ করিদ্! গিয়াছেন। তাই সে সতোর লঙ্কান যেমন উপনিষদাদির 





= প্রতিহাসিক রহ্স্ত, পৃষ্টা ॥-=_ ৪১৯ 
+ এতিহাসিক রহুঙ্ক তৃতীদ ভাগ, পৃষ্টা ৪২- 
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মধ্যে মিলে, বাকরণ দর্শনের মধ্যোণ ও সতোর সদ্ধ'ন পাওয়া যায় । 
ত্রিকালম্ মহবিগপের বাক্য কখনও ব্যর্থ হুর লা। 
অন্তখাখন করে। 


তাহাদের বাক) অর্থের 
এমনই শক্তিসম্পন্ত মুনিত্রয়ের সম্বন্ধে প্রথমে দুই চাগ্টি 
কথা বলিয়া আমর! মহাভান্যর বিষয় আলোচনা করিব। 


(গ ) 
পালিনি 
মহামুনি পাণিলি কোন সময়ে আখিভুত হন সে বিষয় লইম্সা এরতিহালিক- 
গণের বিতর্কের অন্ত নাই । এতিহালিকগণেন মতে বর্তমান সম হইতে 
অনু্যুন ২৩৭০ বৎসর পূর্বের এবং কলি প্রবৃত্তির ২০০০ বৎসর পরে পণিনি সন্দি- 
স্থানটি অধিকার করিয়! বলিয়া আছেন। 
আচার্য্য গোল্ডষ্ট কারের মতে পালিনি খৃষ্টত্রস্মের ৬** শত বৎসর পুর্বে 
বর্মন ছিপেন। ইউরোপীয় অন্তান্ড পণ্ডিতগণের মতে তিনি খ্ৃইজন্মের 
৪০ বৎসরের পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। তিব্বত দেশীয় লাম! তারানাঞ্ডলে 
মতে পাপিনি নন্দের লমসামন্ধিক । তবে এই নন্দ ঘদি শেষ নন্দ হুঘ তবে তিনি 
খৃষ্টভরন্মের ৫** বৎসর পূর্বের লোক। '‘নদ্দের তুল/কালজন্মা চাপকা পণ্ডিত 
অপেক্ষা বহুল প্রাচীন এবং হাস্ক পারস্তরাদির বছ অর্ববাচীন ছিলেন 'মহধি 
প!লিলি। এজ্ল্তু তিনি কোন প্রকারেই শেখ নন্দের সমকালিক হইতে পারেন 
না। নিশ্চই তিনি খিতী কিংবা তৃতীয় নন্দের সমকালিক। ইহার পূর্ববর্তী 
হইলে তিনি ব্যাসের অধস্তন পঞ্চম শিষ্য এবং ঘান্ধ প্রভৃতিকে চিনিতে 
পারিতেন না, সতেরাং তাহাদিগকে ম্বরুত ব্যাকরণ স্থবত্মে আনিতে 
পারিতেন না 1 
ইহা হইল এক সম্প্রদায় এ্রতিহাসিকের মত! 


0৭) 


এক্ষণে বৈদেশিক পণ্ডিতগণের মতের সংক্ষিত্ নি্য নিয়ে প্রদত্ত হইল। 
ক্রঘিশ্েষ্ঠ পণিনির আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিতে থে কর্রেকজন বৈদেশিক পণ্ডিত 


* অতিছাসিক রহন্ত-তৃতীদ্র ভাগ, পৃষ্ঠা, ৪১১ 
+ Lassen’s frdische Alicythin maknnve’s, Vol 1 .Sceond Erition. P. 864, 
Wever"s Indische Studris. V. 136 +. 
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চেষ্টা করিয়াছেন অধ্যাপক লাসেন, বেন্ডর গোল্ভ-ষ্টকর এবং মোক্ষমুলারের 
নাম সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য | ইহাদের মধ্যে মতের অনৈক্য দেখা বায়। তবে 
আমরা এ সকল বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ লা করিছা উক্ত মহাত্মাদিগের সংক্ষিপ্ত 
অতবাদ নিয়ে উপস্থাপিত করিতে চেষ্টা কর্রিব। 

(ক) পাণিনি শাক/লিংহ বুষ্চের পরে জন্মগ্রহণ করেন একথা নাসেল 
এবং বেবের দুই জনই বলিম্বাছেন। তবে বেবের আবার একথাও বলেন যে. 
ঠচনিক পরিত্রাজক হিয়েনসাঙ্গের মতাহুলারে পাণিনির শেষ আবির্ভাবের 
সমর ১৪ খৃষ্টাব্দ ধর! যাইতে পারে। 

(খ) মোক্ষমূলার মতে নলুত্েকোর পাণিনি বাত্তিককান্থ কাত্যাথনের 
সমসামক্িক। মোক্ষমূলার খ্রীঃ: পৃঃ সাঞ্ভ ভ্িশত অন্ধ কাত্যারন বররুচির 
কআবির্ভাবকাল বলির নিৰ্দ্দেশ করিগ্ঞাছেন। 

আচার্য্য গোলভষ্,কর পাপিলি ও কাত্যায়ণের আনি্ভাৰ সময্পের বিভিত্রতা 
সমর্থন করিতে গিরা করেকটি যুক্তির উল্লেগ করিয়াছেন, আমরা ঘেগুলিকে 
নিয়ে উপনাত্ত করিল করিলাম । 

১। পাণিনির সময়ে যে সকল ব্যাকরণের নিয়ম প্রচলিত ছিল সেগুলি 
কাত্যাহনের সময়ে অপ্রচলিত কিংবা অবিশুদ্ধ হইয়া উঠে। 

২। কাত্যায়নের সময়ে শব্দগুলি যে যে অর্থ প্রকাশ করিত, পাণিনির সময়ে 
উহাদের রূপান্তর ঘটিয়াছিল। 
পাণিনি প্রযুক্ত শব্দার্থ সকল কাত্যাছছনের সময়ে অপ্রচলিত ছিল। 


৩ 
পাণিনি প্রযুক্ত যে শব্দ শ্ান্ব প্রচলিত ছিল, তাহ! পাণিনি: সমস্তে 


81 
পরিজ্ঞাত ছিল না। 

মহামতি গোল্ডষ্ট,কর প্রণশিত উক্ত মূল যুক্তি চতুষ্টগ্ের ব্যাখা! নিয়ে প্রদত্ত 
হইল £ 

প্রথম মূল যুক্তির আলোচন! করিলে বুঝা যায় ঘে পাণিনি ও কাত্যা্নের 
আবির্ভাব কালের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কম ছিল না। তাহারা যদি 
লমসামগ্সিক হইতেন তবে প্রয়োগ বৈসাদৃষ্য ফোন প্রকারেই সন্ভবপন্থ হইত 
ন!। এ বিষয়ে নিছ্গলিখিত উদ্লাহৱপগুলি দেখিলে সকল সংশয় দূর হইবে । 
__ পাণিনি-সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম পা্দে পরপর ছুইটি স্থত্রের উল্লেখ করিছা- 
ছেম। একটিতে ডতর ও ভতম প্রতারাস্ত এদং অন্ত, অন্ততয় ও ইতর 
এট পাচটি সর্বনাম শব্দের উত্তর ক্লীবলিদ্দে প্রথমা ও দ্বিতীয়ার একবচনে 
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দ্‌ হুঃ, ঘথা কতরদ্‌, কতমদ্‌, অগ্তদ্‌ প্রভৃতি । কিন্ত ঠিক পরেই একটি বিশেষ 
থে বলিক্াডেন_-কেবল বৈদিক প্রক্ররাতেই উক্ত বিভক্তদ্ধদ্র স্থলে ইতর 
শব্দের জীব লিঙ্গে ইতরদ্‌ পদের স্থলে ইতরম্‌ পদ নিষ্পন্ন হত । পাপিনি 
কিন্ত ‘একতর' পদ সাধনের জন্তু কোন প্রকার বিশেষ সুত্র প্রণদ্ন করেন 
না। অতএব বুঝা ঘাইতেছে ৭)১।২৫ সুত্রান্সারে ‘অন্যদ্‌' প্রভাতি স্যাল্ত 
*এতরদ্‌’ পদ ও বিশুদ্ধ প্রয়োগ উহার বহুল পরিমাপে দেখা যায়। 
কাত্যাছন কিন্ত পাণিনি-বিরচিত ( +/১/২৬) লংখ/ক বিশেহন্দত্রের বাত্তিকে 
উহার সংশোধন করিছা বলিক্জাছেল যে, কি বৈদিক প্রক্রিঘাথ এবং কি 


সাধারণ ব]বহার্ধ) ভাবাদ সর্বত্রই ‘একতরম্’ পদের প্রয়োগ হুইবে । 


আবার 
পাণিলীঘ ৮1৪৫ 


সংখ্যক সুত্রে বল। হুইয়/ছে_-আ্নাসক বর্ণ পরে থাকিলে 
পদের অন্ধন্থিত ক, ট, ত, শপ স্থানে বিকল্পে অস্থনাসিক বর্ণ ছয় । অথাৎ 
পদাজ্তস্থ উক্ত বর্ণ চতুষ্টয় যথাক্রমে গ, ড, দ, ক-তেও পরিণত হইন্র। থাকে। 
কিন্ত পাণিনি উক্ত ব্যাপ্যা কাত্যায়নের ভাল লাগিল না। তিনি মহুধির 
বাক্যে দোষ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন--অন্তনাসিক প্রত্যয় থলে এই ছুডরের 
বিকল্লের পরিবর্তে অগ্রনালিক নিত্য হইবে। অথাৎ অশ্মনাসিক প্রত পরে 
খাকিলে প্রচলিত ভাষায় সর্বদাই ক, ট, ত, প স্থানে অহ্থনাসিক বর্ণ হুইয়! 
থাকে, যথা--বান্ম৷, হুন্মর ইত্যাদি। এরূপ অবস্থায় ভাব্যকার পতঞ্জলি 
বাত্তিককার কাতাঘ়লের একমত হইঘাছেন ॥ 

অতএব দেখা যাইতেছে_ঘে সকল পদ কাত্যায়নের দৃষ্টিতে অশুদ্ধ 
বপিঘ] প্রতিভাত হইয়াছিল সে সকল পপিনির সময়ে শুদ্ধ বলিয়া প্রচলিত 
ছিল। 


ক্রমশঃ 





* অদ্ডডতাদতাঃ পক্চস্য:, ৭1১২৭ 
নেতরাচ্ছ্ন্বলি, ৭১1২৬ 
ান্ডিক__ইওরচ্ছন্দলি প্রতিষেধ একতরাৎ সর্বহ্জ । 
ন হযোধন্নালিকেহন্নাসিকো বা। 
বাৰিক _ ঘয়োংস্থবন!লিকে অরত্যযে তাহানাং নিত্যবচনন্‌ । 
তান্ক- বরোহসৃনালিকে প্রতায়ে তাবাষাং নিত্যসিতি বক্তব্যম্‌। 
ৰাম্মবরং স্ব্মর্নদ্‌ । 


সাময়িকী 


কচেক্সফটী কথা ৪ আজ এই যে দিকে দিকে আমাদের আত্মপ্রকাশের 
বেদনা ভাষা পেতে চাইছে, এ সবের মধ্য দিয়ে আমাদের কোন্‌ সত্তা ফুটে 
উঠতে চায়? আমরা কী হতে চাই? আমাদের দৃষ্টির সন্মুখে কোন্‌ 
Positive বাস্তবটী ছাড়িয়ে আছে, যাকে আমর! পেতে চাইছি? 

আমরা কি হতে চাইছি তা আমরা জানি না--এ কথা সাধারণভাবে 
বল! খেতে পারে। আর আমরা একটা তীত্র প্রেরণায় অনেক কিছু তেজে 
বেরিছে আসছি বটে, কিন্ত আমাদের চোখের সামনে কোন positive— 
ধনাত্মক__বান্তব কিছু নেই যাকে আমরা চাইছি-_-এ কথাও সাধারণভাবে 
সত্য। 

ইংরেজী-শাসন ও তথা ইংরেজী শিক্ষা মারফত যে নূতন ক্রমে ক্রমে 
ঘরে ঢুকতে আরম্ভ করেছিল, তাই-ই যে আমাদের আজকের এই 
বর্তমান অবস্থায় এনে কফেলেছে__এ কথা সত্যি । আমাদের ধর্মগুরুর! বা 
আমাদের সমাজ-পতিরা যে এ অবস্থা আনেন নি__এ কথা অতি সত্য কথা। 
ইংরেজী-সভাতার সংস্পর্শ যা আরম্ভ করে দিয়েছিল, ইংরেজী শিক্ষাধারার 
মারফতে যা ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ছিল, পরবর্তী কালে দেশের অর্থ নৈতিক এবং 
রাজনৈতিক অবন্থা তার সাথে যুক্ত হরে ভারতবর্ষের চেহারাটাই বেমালুম 
বদলে দিল । যে ভারতবর্ষ বদলাল তাকে স্থটি করেছিল কে? সে কোনো 
এক দিনের কোনো এক জনের স্বষ্টি নয়। সুদীর্ঘ কালের লানা হাতে নানা 
জনের লে স্থষ্টি, তবু তার সমান্ব-কাঠামোটা যা আমাদের কাল 
পর্যন্ত এলে পৌছেছিল সেটা প্রচলিত বর্ণীশ্রমধর্মী-_-এটা, নিঃসন্দেহ। 
সে ভারতবর্ষ কেবল ঘে ধর্মের অনুশাসন দিয়ে স্ষ্ট তা লয়, সে ধর্ম গুপনিষদ- 
গীতা-ভাগবতের বিরাট বিপুল উদান্য মহাপ্রাণের ছারাতল নয়, সে ধর্ম নানা 
বিধি লিষেধের ভোরে নিজের হাত-পা শুধু নর নিজের আত্মাকে শুদ্ধ বেধে 
ফেলে, সঙ্কীর্ণতার ক্ষুদ্র অঙ্গন) এই ভারতবর্ষের বদল হল ইংরেজী শাসন 
ও শিক্ষার খাত বেয়ে বিশ্বের সঙ্গে মেলামেশার পথে। বদলে সে য! হল 
তাকে স্কষ্টি করল কে? তার রক্তে বর্ণাশ্রমীর বীজাণু, অবশ্যই ছিল তবু এ 
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আভারতবর্ধকে স্ত্রি করলেন, আামমোহনল, বিশ্তাসাগর, সক্ষিম, ববীন্দ্রন বত 
বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, স্থতায প্রভৃতি নাম জানা ও না-দ্লান! বহু পছ আলে। 
এ ভারতবর্ধ তথাকথিত ধর্মী অগ্শাসনে নিজেকে আবদ্ধ রাখে লি। নৃতন 
সষ্টাদে মধ্যে বেশীর ভাগই ধর্মগুরু নন, ঘাএ। লেদিক দিয়েন এগোলেন তারাও 
প্রচলিত বর্ণাশ্রসের বাইরে ঈডিরে সমগ্র দেশকে মান্য হওয়ার জন্য ডাক 
দিলেন।: আর যার! ধর্মের সংম্পর্শ প্রধানত: রাপেন নি, তারা তে! মাম্তঘকে 
যায হতেই বলতে চাটলেন-__মস্তশ্যত্ব তাদের মাপকাঠী হল । কিন্ধ আগের 
সঙ্গে পরের, পুরাতনের সঙ্গে নৃড্নের, বর্ণাশ্রমের বিদি নিষেধের পর্সের সঙ্গে 
উপনিষদ্-শীতা-তাগবতের বিশাল প্রাণ-ধর্ের কোন আীবনগত অঙ্গাঙ্গী মিলন 
হল না। পরেরটী আগেক্টার কিংবা চিরাচরিত ভারতীন্সত্ের আীবনগত-_ 
০r৪৭nie_পরণতি নয়! তাই আজ সমস্ত সমাজ-দেহে এই বিশৃঙ্খলা, 
এই উচ্চৃদ্ধলা, এই অসামঞ্জন্ক, এট দুনীতি, এই  বিলক্লান্তাব, এই শ্রদ্ধাহীনতা। 
তাই চাই হুট ভারতবর্ষের অঙ্গাঙ্গী মিলন । জাতিকে বাচতে ছলে বাইনে থেকে, 
তাকে গ্রহণ করতে হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নিয়েওছে 
ভারতবর্ষ; বহু বিচিত্রকে, বহু বাহিবকে সে স্থান দিক্সেছে_-তাতেও কোন 
সন্দেহ নেই। তবু বলতে হয় নিজের ঠাকুর-ঘকটুকু, নিজের পাকশালাটুকু, 
নিজের আত্মাকে মুক্ত করবার পথ বলে যাকে সে একবারে বুঝে নিয়েছে, 
সেইটুকুকে লে সমস শক্তি দিয়ে ঝাচিয়েও চলেছে, আবার ঝাহিরকে তার 
বাইকের ঘঝে বসতে দিয়ে মিষ্টি মুখে আলাপও ব্রক্সিয়েডে। নিজের একটা 
দিককে সমত্থে বাচিয়ে রেখে বাহিরে রেখেছিল বলে কোথাও কোথাও 
বাহির তার সমগ্র সত্তাকে গ্রাস করে ফেলে তাকে শিঙ্ষুন্ধ করেছে-_য। 
থেকে স্ুন্দর কিছু, মহত্তর কিছু স্থপতি তে! হয়ই নি-_ছুইয়ের মিলন হয়েছে 
অবান্ধিত--যে অবাঞ্ছিত রূপকে আজ দেখতে পাই পথে ঘাটে, ঘরে দুয়ারে । 
তাই আজ সমাজ-দেহে যে আত্মপ্রকাশের বেদনা, সেটা কিসের ব্যথা সমাজ 
তা ঠিক জানে না যেমন, তেমনি তার চোখের সামনে বাস্তব কিছু আদশ ও 
নেই ॥ পুরাণো ভারতবর্ধে যা ছিল মহান তাকে তে ভারতবর্ষের হারালে 
চলবে না, আবার নুশুনকে অন্থীকার করেও কোনে! জাতি বাচতে পারে 
না। অথচ নৃতন পুরাণে। সামতপস্ত জীবনগত হয়ে অঙ্গার্সী ও সহজ হয 
নি বলে সমস্ত সমাজ আজ অস্তহন্থে পীড়িত--এই অন্তহন্থই তাকে আরও. 


কেবলি উদ্দেশহীনতার পথে ঠেলে দিচ্ছে । তাই চাই পুরাণ নৃতনের 
৪ 
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অর্গানিক সম্মিলন । তাহালেই অন্তত্বন্ব কাটবে, তাহালে জাতির 
অন্যে ঘে প্রাণাবেগ আছে তা হ্ন্থ পথে অগ্রসর হতে পারলে । শাস্ম 
বাদ দিছে ভারতবর্ধ চলতে পাবে না, আবার আজ যে তারত্বর্শ নপ্প হয়ে 
উঠেছে ঘা প্রদানতঃ রাষ্ট্রগত, যাকে ভারতবর্ষ 'শান্সের মধা দিলে পার নি, 
তা-ও পেশীদূর চলতে পারবে না--সমাঙ্গ ও জাতির দেহে অনস্তন্ধন্থ কাটিঘে 
তার স্বন্থ ঘেহ মন তৈরী করতে পারবে না। আজও ভারতব ছ রে থরে 
এ চলে-যারা রাষ্টক্ষেত্রে কিংস! মঙ্ব্বান্থের সুস্থ বিচারে জাতিজেদ মানে 
না অন্তরের থেকেই, তাদেরও ধর্মগুরুরা। যখন বলেন যে মাহবের সঙ্গে মানবের 
স্তর-ক্েদে আছেই, যখন শৃত্র সব শুর ডিঙ্গিয়ে ব্রাহ্মণ হবে, তখন আর তাকে 
দূরে রাখবার দরকার হবে না, তখন আধ্যাত্মিকতার এই যুগ যুগন্যাগী শোষণের 
কুম্বাসার আড়ালে তাদেরও চৈতন্ অবলুপ্ত হুঃ । তাই রাষ্টরক্ষেত্র থেকে 
জাতিভেদকে বে-আইনী ঘোষণা সত্বেও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এ জাতিভেদের 
শিকড় এখনও বেশ শক্ত । একটু তাকিয়ে দেখলেই তা বোকা। যাবে, কিন্ত 
দেখে আনরা দেখি না, বুঝেও বুঝি না__সুস্ষিল সেইগানে । 

আমাদের পুরাণের সঙ্গে নূতলের যে জীবনগত সালবশ্ত হয় নি, তার 
আরও একটা দৃষ্টান্ত উত্তৃত করছি । যে তারতবর্ণের সঙ্গে উংরেন্রী সত্যতার 
দেখা, সে ভারতব্ধ কর্মকে অবিগ্ঠা বলে জ্ঞানত, কর্ম খারা ক্রক্গভডান 
লন) বলে সে মনে করত লা, কর্ম ছিল নীচের সুরে, কর্ম কমিয়ে জ্ঞানের 
পথে অগ্রসর হওয়াই লি তার সাধনা । অথচ আজ যে ভাবতবর্ষ সৃষ্ট 
হয়ে উঠেছে তার অন্ত'দয় ও নিঃশ্রেএস লাভ করবার পক্ষে কর্ম প্রধান 
সহান্ধ। তার জাগ্রত চেতনায় সেখানে কর্মকে সে বন্ধন মনে করে না 
ঘদিও আন্রও তার রক্তের মধ্যে সে বোধ রণেছে। তাই আদ তার 
জীবন দ্বিধা বিভক্ত । সে যপন তার ঠাকুর ঘরের, তখন সে আজও কর্মকে 
বন্ধন বলেই জানে, আর যখন সে রাজনীতি বা সমাদ্বনী/ত করে, তখন 
কর্মই তার পাখের । লমাজ-জীবনের সকল গলদ এই ছিহ্রপথে ঢুকে বসে 
আছে । পুরাণের সঙ্গে নৃতনের, কর্ম-বন্ধন ভাবনার সঙ্গে বর্তমানের 
পাশ্চাত্তোর অঙ্গকরণে কর্মাুলরণের সামশ্রশ্ত আছ একাস্ত দরকার । 

আজকের মান্তবের কাছে জীবনটা দেখা দিল এক দিকে জটিলতর 
হরে আবার সেই সঙ্গেই মধুরতর হয়ে। নরনারী লিহিশেবষে এই বে 
বিধাতার অদ্ভুত আশ্চর্য সৃষ্টি মাশ্রয, এ একদিন জীব-লগতেন প্রাথমিক 


মাঘ, ১৮৮১] সামতিকী 


মুত্র বেছ্ধেই ওলা হুয়েছিল, কিন্তু আছ লে যেখানে এসে পৌছেছে, সেখানে 
সে দ্বীব-জগতের সাধারণ প্রত্বোজ্জনকে অতিক্রম করে বহু দূরে চলে গেছে 
তাইতো সমস্যা তাব এমন চিত্র, এতো দুরুহ। আবম সে দেছমনত্রক্ষ- 
স্বভাসধূতিপ্রযযে জড়িয়ে এমন মহনীয হুত্সে উঠেছে খে কন্তরী মৃগ ঘেমন 
আপন লাতীর গন্ধে দিশেহাব। হয়ে পড়ে, আজকের মানবও নিজের 
আব্তর-সতার মধু গন্ধে মুদ্ধ, কিক্ম পথ যেন আজ সে হারিয়ে 
ফেলেছে ! এই মাশ্তবকে তাব সামগ্রিক সত্তা থেকে চালুনি দিযে ডেকে 
বেছে ফেল! ঘায় ন! বলেই তার মধাদ! এমন বহু গুণে বেড়ে গেছে। কিন 
তবু বিংশ শতাব্দীর এই যষ্টপাদে দাড়িছে বিশ্িত মাহ্গয প্রশ্ন করছে নিজেকে, 
প্রশ্ন করছে তাব শ্রষ্টাকে, প্রশ্ন করছে তার স্ুষ্টিকে-_-পথ কোথার? 
এই যে মানুষ পথ হারাল---সেই হারানোই তাকে যেন আরও স্বন্দরতর 
করেছে, অথচ ভীষণতরও হয়েছে তার চলার পথ। আজকের মানুষের 
কৰি গান-'ত।গো আমি পথ হারালেম কাজের পথে, নইলে অভাবিতের 
দেখ। ঘটত নাতো কোন মতে’। মানব কি আজ ক্রাস্ত? তবু 
তারই সত্তার মধ্যে খোক্ রয়েছে পথ চলার । তার মধ্যে আজ যে 
আত্মপ্রকাশের বেদনা--সে বেদনা যে সামগ্রিক জীবনলাত্ডের ব্দেল'_ 
এ সে বুঝবেই-_দেকসীতে বা সকালে। ভাব্তবর্ধের বুতকই সামগ্রিকতার 
স্থর, সামবশ্তের স্বর সেই সত্যতার প্রভাতী বেলাতেই ধ্বনিত 
হয়েছিল, তবু আবার এই তারতন্ধই তাকে তুলেছে খুব বেশী 
করেই_-তাই নিজেকে আজ আর তার স্বরূপে সে দেখতে পাচ্ছে না, 
কোন্‌ বাস্তবকে সে খুক্ছে, তা-ও সে জালে না, সমস্যাটা কি তাও তেবে 
দেখতে পারছে না। তবু সে পারবে, পথ সে পাবেই। ক্রমেই লে বুঝতে 
পারবে স্বরূপ ও বিশ্বর্ূপের সমন্বিত রূপই তার সতাকার রূপ, এই-ই 
আগতপ্রথথ যহাযুগের বাস্তব বস্তু । জয় হোক সেই বাস্তবের । 





জররেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, লো: দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণ! 
হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইত্ডির! ৩১, মোহনবাগান লেন, 
কলিকাতা-৪ হইতে মুপ্ৰিত । 





উজ্জ্বলভারত 
ফোন নম্বর ১ «৫৭-২৫৪০ 
€ মাসিক্ৰপত, ত্ৰয়োদশ বর্ষ ) 
উচ্জলন্তারতের বাধিক মূলা ৪২। প্রতি সংগ্যা 1৮৮ ॥ 
মাঘ থেকে উজ্জ্রপভারতের বধারস্ত। ছ’মাসের কম গ্রাহক কর! হয় 
ন!। রচনা নকল বেছে পাঠ।নো বিপেয় । আমলোনীত বচন! ফেরত 
নিতে হলে উপযুক্ত ডাকটিকিট দরকার । সিত্তিশ্র লেপকের মতামতের জন্য 
সম্পাদিকা দায়ী নন। 
বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠার আকার ৪২৮৫ ৭1 


কাধ্যাধ্যক্ষ__ উজ্জ্ুলভারত 


শহনারায়ণ আশ্রম, পোঃ দেশবন্ধুনগর, ৯৪ পরগণা 


বিজ্ঞপ্তি 


আনন্দের কথা এই ঘে ‘উচ্ছলভারত’ এই মাঘ মাসে তাহ।র ত্রগ্নোদশ বর্ষ 
আর করিল। যাহাদের সহযোগিতা সাহায্য ও শুভেচ্ছায় বিচিত্র রকম 
বিপর্যরের মধ্যেও শ্রীমৎ পুকুযোত্তমানম্দের ভ্ঞীবল-দর্শনকে বহন বরিয়া 
ভিজ্্লভাবত+ তাহার পথচলাকে অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাদের 
সকলকে আমাদের অন্তরের প্রীতি ও আনন্দ নিবেদন করিয়া তাহাদের 
সমক্ষে এই আবেদন জানাই খে, আমাদের আগামী দিনগুলিতে 9 খেন 
তাহাদের সক্রি৪ সহাশ্ুভুতি হইতে আমরা বঞ্চিত না হই । এই সঙ্গে জানাই 
বে, বাহাদের চাদাক্স মেঘাদ এই পৌষ মাসে শেষ হইপ্রা গিয়াডে, তাহার! 
যেন বত শ্ীত্র পারেন তাহাদের বাধিক ডাদাট] পাঠাইয়! দিয়) আমাদিগকে 
উপক্তত করেন। আর যদি কেহু গ্রাহক থাকিতে না পারেন, তিনি যেন 
মাথ সং্যা পাওয়া মাত্রই সেকথা! আমাদের জানাইঘ়| উপক্লত করেন। 
নিবেদন, ইতি । ১০ই মাঘ, ১৮৮১, ১৩৬৬ । বিনীতা_ 





সম্পাদিকা “িজভ্বলভা বত" 


পো: দেশবন্ধুশগর, ২৪ প্রগণা 


পাপী 





উকস্ভুলভান্তত 


ফাক্কন, ১৮৮১ শকাব্দ, ১৩৬৬ ৱঙ্গাব্দ ১৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


শ্ীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে 
(১৯৪৯) 
C১৯৬) 


সকালে আফিল ঘাট, একটু পরেই আলি। ১৪*টার পরই রেণু 
কলিকাতা খুরিদ্া আসে। কিছু পরে প্রর্তিভ! আলে। আষাচ মাসের 
matter ঠিক করা হয়। সন্ধ্যার পূর্বে বিশ্বনাথের সঙ্গে নীচে দেখা ছয় 
ও তাহাদের ব্যাপার স্বদ্ধে আলোচন! হয়।---সস্তোয ও কম্্বাণীন সেই 
ভত্রলোক আসেন । কেণুর প্রবন্ধ পড়িয়া সে অতিশয় তৃণ্তি লাত্ত করিয়াছে * 
বলিল, এরূপ তায! ও চিন্তাপ্রণালীর সমাবেশ লাই বলিলে ৪ অত্যুক্তি হয় না। 
নির্বাচন স্ঘদ্ধে সস্তোযের সঙ্গে আলে।চনা হয়। কংগ্রেস যাহ! করিয়াছে, 
তাহার অন্য সে সময় পাইতে পারে। দেড় বৎসরের মধ্যে ইহার অধিক 
আয় কি করা যাইতে পারে? চোর কংগ্রেসে আগেও ছিল, তখন স্থবিধ। 
ছিল কম । এখন স্থবিধ! বেশ, চুরিও বেশী চলিতেছে। কোন প্রতিষ্ঠানই 
বাস বশিষ্ঠ লইয়। গঠিত হইতে পারে না। ইংরেজ ঘে ক্লেদের পক্ষে 
আমাদিগকে রাখিয়! গিগ্াছে, তাহা সব শুদ্ধ উতরাইয়। উঠিতে ঢের শক্তি 
ও সময় লাগিবে । রাতারাতি দাবি করে তাহারাই, যাহার! কোনও সংস্কার 
চাহে না। কমিউনিষ্টর! ৫৭০5 চার, তাই আজই কেন কেন হুইল ন! বলিয়া 
তাহাদের দাবি । অথচ তাহারা সব Production-এর বিরোধী । কংগ্রেসের 
ংস্কায় চাই, কিন্তু শ্রস্ধাবানদের ভার! ৷ বিদ্রেষ-পরামণ, হিংস্র, -1525)-এর 
কাছে বিক্রীত এক দল মানুষের লাঞ্ছনার কাছে কংগ্রেসকে .কিছুতেহ 

ছাড়িয়া দেওয়! লে না। 
১৬ই জুন 


উজ্দ্রলভাবুত [ ১৩শ বধ, হয় সংখ্যা 


অন্য খুব ভোরে উঠিথা ভাইরী না লিখিগ্থাই প্রতাপ গুহ রায়ের ওখানে 
যাই। তাহাকে কড়া নাড়িয়। জাগাউ ৷ বুধবার রাত্রিতে তাহ।র বাসা 
কমুনিষ্টরা চড়াও করে, তাহার পুত্রকন্তা, পুঅবধু বিশেষভাবে তাহার স্ত্রীর 
উপর অত্যাচার করে। শরীর এচPen৭i% পা দিপা মাড়াঘ, উহা! ফুলিঘা 
উঠে। অব হইতেছে । ব্হ্ুপুক্বিক সমন ব্যাপার শুনিলাম। তাহার 
সঙ্গে এখানের কথা, পাকিস্থানের কথা, কেন্দ্রের কথ) হুইল। সে বলিল, 
কেন্্রীয় সরকার জাতিকে গড়িয়া তুলিবাব অঙ্ক সতাসতাই প্রাণপণ করিতেছে। 
---প্রতাপ গুহ মার পায়ের ধূলা নিয়! বলিল, “মাঝে মাঝে আসিবেন ভাল 
লাগে? ।---সেখান হইতে শ্বরেন্দ্রনাথ ঘোষের কালা যাই ।.--তাহার সঙ্গেও 
প্রান্ধ এক ঘণ্টা কথাবার্তী হয়। আমি বলিলাম, কংগ্রেস যে বিপদে 
আটকাইঘ্া গিল্নাডে, তাহা হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে তাহাকে নূতন 
ide০loEY লিতে হইবে । কমুলিজম যেমন একটি সামরিক আদশ দিগ্রাছে, 
তাহাকে হুজম করিতে হইলে কংগ্রেলকেও সর্ব ক্ষেত্রের একটি সামগ্রিক 
আদর্শ দেওয়! প্রন্োজন । আমি সেই দিক দিয়া দেশের €সবা করিতে পারি। 
ব্সামার সেবা আপনাদের নেওয়া উচিত-__ইহাই আপনার কাছে জানাইয়া 
গেলাম । স্থরেনবাবু আমার কথা স্বীকার করিলেন, বলিলেন, '[৭০1০৪১- 
দ্বারাই অপর একটি $৫০1০১-কে পরিপাক কর! যায়। আমি একথা 
কংগ্রেল কর্মীদের বপিয়াছি। আপনার সেবা আমর! ছুইতাবে কাজে 
লাগাতে পারি । প্রথমে ছোট ছোট কমিদলের একটা ট্রেনিং-এর বাবস্থা, 
পরে জনসাধারণের কাছে এই আদশের প্রচার । মনোরঞ্জন গুপ্ত তেই সমগ্র 
সেখানে গিয়া হাজির । একটু পঞ্সে নরেন ঘোধচৌধুরীও। আমি উঠিবার 
সমঘ্ ক্থরেনবাবু বলিলেন, ‘আপনার 11657965:৩ আমাকে পাঠাইয়া দিবেন । 
খ্সামি দাম দিব । এক মাস পরে আপনার সঙ্গে কথাবার্তা হইবে । ইনার 

আধো আমার অন্থপটার বাবন্ধা কিক) 
দুপুরের কিছু পরে রেণু হুধাংস্ড ও প্রতিভা আলে । স্থধাংশু প্রতিভা 
র্যাপার লেখে। সন্ধ্যার আগে অফিসে ষাই। মাখনবাবু আজ্র আসেন। 

ভারত গন্র্ণমেণ্টের চিঠিটা টাইপ করেন ॥ 
১৭ই জুন 


প্রান্থ ২টার সমগ্র রেণু বআলে। তাহার পেট ভাল নয়।-. প্রতিভাও 


ফাস্তন, ১৮৮১ ] শ্রীমৎং পুরুধে।ত্রমানন্দের ডায়েরী হইতে 


আলসে। মনোরঞ্জন গুপ্ত «৫ট।র পূর্বে আলে। প্রাধ ছু ঘণ্টা? কথাবার্তা হন্র। 
বেশ ভাল লাগিল। Thesis—antithesis—synthesis—এই ভাবে 
চিন্তা করিয়া পে একপানি ইতিহাস-দশন ( Philosophy of history ) 
লিপিতেছে। রবীন্দ্রনাথের কল! সম্বন্ধে একখানি বই বাহির হইচতেছে। 
Feeliug—knowing—willinEg—ইহাট হইল dialecties-এর ক্রম 
লে পজিকার গ্রাহক হঘ ও টাকা দেঘ়। সে ও আমি একত্র হইর। দক্ষিণ 
কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতি সুরেশ দাসের কাঠের দোকানে বাই। 
দেখা হয় লা। মনোরক্রন গণগ্তকে প্রশন্ধ দিবার জঙ্ত বলি ।---আফিসে আজ 
জোতি আসে অনেকদিন পর দাজ্জিলিং শেড়াইগ্ডা। সে ডাকের বইগুলি 
ঠিক করে। গোকুল আসিহাছিল।...প্রতিভা তাহার মাকে লইয়! বেতাবে 
বিব্রত হুইদ্রা পড়িতেছে, ভাবিলে দুঃখ হছ1...ভাল মান্চষ* হইবার আন্ত 
সকলেই আদ্র তাহার উপর বোঝা ফেলি! দুরে সবিয়া দীড়াইঘাছে । 
এখনও শক্ত না হইলে লে ঝাচিবেই না" 





১৮ই জুন 


মহেন্দ্র দেয়ী করি৷) আসাদ +টার সমগ্র গীতাক্বনে যাই । 'প্ররুতেঃ 
ক্রিগ্গমানানি” শ্লোকটী ব্যাথ্যাত হয় । রেণু অসুস্থ থাকার জন্য যাইতে পারে 
নাই, প্রতিত্য গিয়াছিল। আফিস হইল) আশ্রমে ফিরি। ২-৪৫ মিনিটে 
অমরেন্দ্রবাবু €ঢাকুনিগা) আসে । ৩-১০-এর গাড়ী পাই ন। ৩-৪৫- 
এর গাড়ীতে ঢাকুরি৷ পৌছি। টার সময় আলোচন! আরস্ড হইয়া ৭টাদ 
শেষ হঘ। রেণু আজ ঢাকুরিয়া ঘাইতে পারে নাই শত্বীর ভাল নয বলি! । 
পুক্ুষোত্তম-তত্ব স্বস্ধে আলোচন! হয়! ভাগবত হইতে শ্যাম সুন্দরের 
আত্বপর্িচরের উল্লেখ করা হয় । জড়-অন্তড়ের কেদে বৃন্দাবনে লুপ্ত-_ ইহ 
গিরিধারণ প্রসঙ্গ উল্লেখ করিম! দেখানো হয়। আডের দানীকে আজ্র আর 
অন্বীকার করিবার উপায় নাই ; অথচ জড়ের দাবীকে অঞ্ড়ের দাবীর চেয়ে 
নীচু স্থান দেওয়া হুইঘাছিল, তাই আজ শ্রীক্ষ্চ-জীবনের প্রয্নোজনীদ্নত! খুব 
বেলী, বাহার মধ্যে জড়ের দাবী ও অজ্ঞড়ের দ।বীর সামগ্ুশ্ট রহিয়াছে) 
গোপালতাপনী উপনিষদের কাম-অকাম লমন্বয়ের উল্লেশ করা হৃয়। ‘কথং 
ক্ষণ ব্রস্থচাক্সী'__এই প্রশ্থের উত্তরের মধোই রহিয়াছে বর্তমান যুগের কামের 
দাবী ও অকামের দাবীর সামন্ত । শ্কৃষ্। বণিক নন, করুণ নন, আত্মারাম 


উচ্ছণন্তারত [ ১৩শ বর্ষ, ২ম সংখ্য 


নন, আধ্তকাম নন, অকৃতজ নন, গুরুত্রোহীও নন; অথচ সধগুলিই একাধারে । 
ইহাই পুরুষোত্বমের পরিচয় । তিনি লুকাই আত্মগোপন কিমা জীবের 
স্থ প্ৰ বৈশিষ্টা ক্ুটিমা উঠিবার পথ খুপিয়া দেন। 'বাধ নাকে! লুকিয়ে থাক 
ছেড়েই য়াখথ দালে’। পরমাত্মা যপন লোকত্রয়রূপ ভার্ষ্যার় সকল অঙ্গ 
নিংড়াইগ্৷ আত্মপ্রকাশ করেন, তখনই তিনি পুরুষোত্রম। পরযাত্য। গীতা 
মতেও ‘ঈশ্বর’ । ঈশ্বর যথন '‘প্রক্কতেং স্বাম্‌ অধিষ্ঠান্থ সম্ভবামি আত্মমায়য়।”, 
তখনই তিনি পুক্রযোত্তম। আমার সকল জীবনের নিংড়ান রস, আ[জরসই 
পুরুযোত্তম । 

বিনোদবাবুর নির্ধবন্ধাতিশয্যে সেখানে জলগ্রহণ কৃরিতে বাধ্য হই। 
খীরেনবাবুন ওখানে রাত্রিতে ভাত খাই। ধীরেনবাবূর স্ত্রী হারমোনিয়াম 
বোগে ‘আমার লিশীথ রাতের বাদল ধার!’ গানটি ও ‘অল্প লইন্বা থাকি 
তাই মোর যাহা! যায় তাহ! যাগ’ গানটী গান। বেশ ভাল লাগিল। 
ঢাকুরিয়ার সেই বৃদ্ধ পণ্ডিত মশায় আমার আলোচনা শুনিয়া বলিলেন, 
‘জাবনে এমনটী শুনি নাই’ । শ্যামলালব।বূ ও তাহার স্ত্রী তাহাদের বাসা 
যাইবার জগ্ত অঙ্গুয়োধ করেন, কাল কপিকাতা যাইবার পথে তাহাদের 
বাসায় যাইবার প্রতিশ্রুতি দেই । ৫ টার পূর্বের উত্তিদা হাতমুখ ধুই । 


ভোর ৬৪০ টার সমগ্র দীরেনবাবুর বাসা হহতে জলযোগ করিয়! বাহির 
হই ধীরেনবাবু সহ শ্যামলাল ব্যানান্দীর বাটীতে আলি। সেখানে প্রায় 
> ঘণ্ট। কথাবার্ত। হয়। তিনি কেমন করিয়! স্বপ্নে দীক্ষা! পান, পথে 
হৃবীকেশে তপোবন মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ কল্সেন যাহাকে তিনি স্প্রে 
দেখিঘাছিলেন, সব বর্ণনা করেন। তাহার ব্বসায়ের কথাও বলেন । 
তিনি শীঘ্রই ইটালী প্রস্ততি দেশে বাইবেন। শ্/মলালবাবু ট্যান্্ী করিছা 
দেন, অফিলে আপি । রেণুর শরীর একেবারে সুস্থ হয় লাই ।.-*---এর 
বিষ আলোচনা হুইপ । তিক কর হইল,_এক থাক! আফিসেই হইবে, 
খাইবে প্রতিভার ওখানে, ২৯২৩২ টাক! পত্রিক1 হইতে দেওয়া হইবে। 
পত্রিকার অন্ত খাটিবে, নিজের লেখাপড়া করিবে, আমাদের বক্তব্যের 
সঙ্গে পরিচিত হইবার জন্য চেষ্টা করিবে, যাহার ভিতর দ্বিরা এই সংসারের 
ভিতর দিয়। সে তাহার যোগ্য স্থান অধিকার করিতে পারিবে । আশ্রমে 


ফান্মন, ১৮৮১ ] শ্রীমৎ পুক্রষোতুমনন্দের ভােরী। হইতে 


চলিলা অসি ।---রেণু আক্ষ-লোস্ছে মিউচুয়েল প্রভৃতি অনেক জায়াগায় 
ঘোরে। ৩ টার পর ফেরে।---রাগ করিঘ়। বাড়ী হইতে চলিচা আসিঙগাডে |. 
ছু মাচ্ষযের-_ঘর থাকিতে, ঘরে ভাত পাকিতেও কপালে তাহা লাগে 
ল!। কৌশল না জানার জন্য, বৃচ্ধিযোগের পবত না পাওয়ার জন্তু এমন 


রল।ল বিশ্বকে তোগ করা গেল না। পুকুযোত্তম তাই আলিদ্াভিলেন 
সেই কৌশল ও বুস্ধিযোগের সহিত পরিচিত করাইতে। 


২*শে জুন 


রেণু ১০1 টার পর 515. মম. Roy-এর সঙ্গে দেগা করে। 
তিনি টিউাগড়ের বিজ্ঞাপন ছুই নাসের অন্য দিবেন) সেখান হইতে 
কুমিল্লা ইউনিয়ন বান্ধ প্রভৃতি হইথা আসে । কুমিল্লা ইউনিয়ন আগামী 
মাসে বিজ্ঞাপন দিবে । প্রতিতাও আসে। বৈকাল ৫ টান সম মনোরঞ্জন 
সধ আলে । সে একটা গল্প ও চীনার বিখ্যাত লেখকের ‘আমার দেশ 
ও আমার দেশবাসী’ লাম গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ছুটী খাতা দিয়! যায় উৎ্জ্বল- 
ভারতে ছাপাইবার জন্ত। স্থূপাংশু আসে ।--.কুমারের একটি চিঠি আসে 
নীলু, ও পারুল---আলে 1 কিছুক্ষণ পর চিঙ্গু তাহার মাকে নিয়। আসে । 
চিহ্ছ কাজে চলিয়া যায়। তাহাদিগকে ঘাহা বলিবার বলা হইল । 
পুকুষে(ত্ম-জীবলে জীবন মিলাইয়াই পুরুষোত্তমকে পাইতে হয়__পাওয়ার 
ইহাই মনড্ডাত্বিক কৌশল । আমার সত কল্পিত না পাইলেও বেমন পাওছার 
কোন অর্থ হয় না, আবার আমার মত করিয়া পাইলে তাহাকে তো 
আর পাওয়া হয় লা, আমাকেই পাওয। হয়--এই ছুই উল্টা দিকের সামনঞ্রন্ত 
হয় তখনই যখন আমি ও তিনি এক দেহ, এক প্রাণ, এক মল, এক 
বিজ্ঞান ও একানন্দ হইতে পাপি। তিনি আমান্ম মতও বটেন, আমার 
মত না-ও বটেন। গুরু-শিষ্যও এক-জীবন হইছাই পুরুযোত্রম-বস্্কে পাইতে 
পারেন। গুরু-শিত্য একীভূত জীবনই পুরুষোত্তম-জ্ীবন ।-**হাওড়া হইতে 
শুকষ্চ মণ্ডল হাওড়া গোৌড়ীঘ্ঘ বৈষ্চব সম্মিলনীর ববিক সন্কায় বক্তৃতা 
দিবার আন্ত অস্কুমতি লইতে আসিম্ছিলেন। ৬-ই জুলাই বুধবার দিন 
ঠিক করা হুছ। 

-এর এখানে খাওয়া স্বন্ধে উষার সঙ্গে আলোচন! হর॥ কত মাুষ 


উজ্দ্রলন রত [ ১৩শ শল, ২য় সংগ্যা 


এখানে খাইছা গিম্পাছে। আজ একজন যাচষের খাওয়ার ভাবনাও 
ভাবিতে হয় । 
২১শে জুন 


আজ আর রেণু বাহির হয় ন! । দুপুরের পর আসে ।---দুপুরে প্রাতিভার 
ওখানে, রাত্রিতে এপানে খায়। প্রতিভা আসে ৷ দীরেনবাৰু আলেন। 
জগ! আসে । দীরেনবাবুঝ সঙ্গে অনেক আলাপ হয়। ‘তমোগুণ তে! অঘন্ত ৷ 
হ্যা, ‘তটন্ব হুইয়৷ বিচারিলে আছে তারতম’ ৷ কিন্তু জীবনের মানদণ্ডে সব 
শ্পই সম প্রয়োজনীয় ও সমমৃলাযুক্ত । জীবনের সহিত প্রতি গুণের সম 
ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াডে। অধশ্চোর্ধং প্রস্থতাঃ তন শাখা-এই অধ: 
শাপারই উৰ্দ্ধ হইতেছে সত্ব, অধ: হইতেছে তমোগুণ। ইভা পুরুযো তম- 
মূলের তুলনাম্ হু অধঃ ৷ পুরুষে/তম-শান্ে বন্ধলেরও যেমন স্থান 
লাউ, মুক্তিরও নাট । দৈবীসম্পদন্বারা মোক্ষ, আহ্থরী সম্পদ বদ্ধন। 
ইহারা দুই-ট অধঃ প্রস্থত শাখার হু্টটী আস্বাদন ৷ পুরুযোত্তম-শাস্ত্রবিধানে 
যে ভজ্ঞন। করে লা, তাহার কাছেই সত্ব, বদ: ও তমোগুণের বিচার ৷ 
পুরুঘোত্তমশাস্বের te০৷i৫Ue জ্ঞান! থাকিলে সত্মও নিশগুণ, রজঃও লিগুণি 
তমঃও নিগুণ। প্রতিটী অংশ স্বযংপূর্ণ, শ্বয়ংপূর্ণ অংশগুলির সমন্রয়ই তো 
নিরংশ । লূর্ণ-পৃর্ণতয়-পূর্ণতম-পারিপূর্ণ । অংশের বাচিরে যিনি, তিনি পূর্ণ, 
প্রতি অংশে যিনি পূর্ণ, তিনি পূর্ণতর, স্বয়ংপূর্ণ অংশসমূহের সমন্বয়ে ঘিনি 
পূর্ণ, তিনি পূর্ণ তম, এই পূর্ণতম ও পূর্ণের মধ্যে ঘিনি সম্বিত, তিনি পরিপূর্ণ । 
ভান সাত্বিক রাজ্ল ও তামস । আপনি ঢাকুরিঘাবাসী সকলের সঙ্গে 
এক-_ ইহা সাত্বিক জ্ঞান; ঢাকুক্ঘার প্রত্যেক গৃহস্থের পৃথক পৃথক শান 
ইহা ব্বাজস জ্ঞান । আপনি আপনার পর্সিবারের--এই জ্ঞান তামস 
জ্ঞান। আপনি ঢাকুরিঘাবালীদের সঙ্গে এক-_-এই জ্ঞানে আপনি নাই, 
আবার আপনি দিনরাত আপনার পরিবারটুকু লইঘা ব্যস্ত, ইহাও নিশ্চগ্রই 
জঘন্ত। কিন্তু জীবন যাহার আছে, তাহার কাছে তিনটী দিকই সমান 

আম্মা ।-4 
২২শে জুল 


রেণু বার্দাশেল হইতে ২টার মধ্যেই ফিরিয়া আসে। প্রতিতাও সেই 


মাঘ, ১৮৮১] শমৎ পুরুষোত্তম।নন্দের ডায়েরী হইতে an 


সময়েই আসে । “শনিবারের ভিগ্রি নি্দল বস্থর লেখ! ‘কংগ্রেস এ গান্ধীবাদ' 
প্রবন্ধটী পড়ি ও রেণু প্রতিভাকে পভাই । প্রাচ)। ও প্রতীচোর সক্ঘাংতবর 
বিষয় সর্বত্রই উল্লিখিত হইতেছে। কিন্ত পুরুবোত্রন-আীবন ও দর্শনের মধ্যেই 
যে ইহার সমাধান নিহিত, ইহ! কেহই দরিতে পারিতেছে ন!। উজ্জলভারত 
ও আমাদের প্রয়োজন সেইখানে । লাশ্চাত্তাকে এড়াইয়া আমর! চলিতে 
চাছিতেছি, ধশ্-শিহপেক্ষ পাস স্বপন করিগা হিন্দুংমুললমান সমস্ডাকে চাপা 
দিছাছি, বান্ঘপের সামনে দাড়াইবার সামর্থ্য এ জাতির কই? তাই তে! 
স্বর অশান্তি, বিদ্বেষ । এড়াইল! বাচিবার দিন আজ আর নাই। আর 
প্রক্কাতি সাক্ষাৎ চ্যালেক্জ দিয়াছেন, তাহাকে গ্রহণ করিতে হইলে । ‘বে 
মাং জয়তি লংগ্রামে__সর্বক্ষেত্রে আছ সেই ধ্বনি ফুটিয়া উঠিঘাছে। 
পুরুষোত্তম-জীবন ছাড়া কে এই লড়াইতে আয়লাভ করিবে, সবকে পরিপাক 
কৰিঘা এক বিশ্বসজ্ঘ রচনার কৌশল শিখবে ?------ 

*:--*.ক্ে বলিলাম, তুমি এত বড় বড় লোকের সঙ্গে চলিলে, কিছুই 
সঞ্চয় করিলে না_নিজের ক্ষেত্র পাইলে না, নিন্দে চপিবার মত শক্তি ও 
যোগাত! অঙ্কন করিলে না। কেন এমন হুইল? যাহারা তোমাকে কাছে 
লাগাইগাছিলেন, চাকা কাজই চাহিয়াছিলেন, তোমায় জীবনের সর্বধাক্দীণ 
উলতি চাহেন নাই। তোমার ব্যটিসস্তার কোন স্ফুরণই হয় নাই । জীবনে 
আমি তো! তাহাই চাতিগ্রাছি এবং এই অপরাধে কশ্মীরা আমাকে তাগ 
করিয়াছে | দালবৎ বাবহার করিলে, মাহুব না করি! খাটাইয়। লইলে 
হয়তঃ লোক পাইতাম । আমি তাহ! পারি নাই। মাঙ্গয নিজের ক্ষেত্র হইতে 
বওয়ানা হুইঘা বাড়িতে বাড়িতে সর্বক্ষে জগ্গ করিবার উপধোগী শক্তি 
সামর্থ্য লাত্ত করুক-__ইহাই তে! আমার লীবনের কাঁজ। 


২৩শে জুন 


ভোরে খুব বর্ষ! । ‘সাযন্বিকী £ দক্ষিণ কলিকাতা উপনির্বাচন'-টা লা 
পাইছা ভিজিতে ভিজিতে আফিসে বাই । রেণু গিয়াছে Sri 5. N. Roy- 
এর কাছে টিটাগড়ের বিজ্ঞাপনটা ঠিক করাইয়া আনতে । আফিলে প্রবন্ধট। 
পাইলাম না॥ সেটাকে প্রেসে দেও! হইয়াছিল । সতীলাখেন্ ছাতা নিয়া 
আসি । দুপুরের পরই রেণু আসে । আজ আর প্রতিভা আসিতে পানে 
নাই । আদ €টার পর মন্সথবাবু-----*আসিমাছেল* তাহার সঙ্গে পত্রিকার 


hdd উজ্জ্বলতা রত { ১৩শ বৰ্ণ, ২য় সংখা! 


মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচন! হু্টল। উজ্জ্লভারতের প্রথম বর্ণের প্রথম 
হখ্যাটা পড়িয়া শুলানে! হটল | 'কুঞ্চলীলার সমস্ত ঘটনাকে যদি সর্তমানের 
অবস্থার সঙ্গে খাপ খাণলাইএ্র। ব্যাপযা করা যায়, তবে খুব ভাল তবে 
বলিলেন । আমি ‘ভারতের পরবাষ্ট্রনীতি' পড়িতে বলিলাম। তাহার মধ্যে 
শীরুষের গোবর্দ্ধনধারণলীলাটি বাাপ্যাত হইপ্লাভে । মগ্মথবাবুকে ভাদ্রমাল 
পর্যন্ত পত্রিকা দেও! হছ্ছ। উহার কিছু পরে স্ধাংশু আসে এবং তাহার 
পরেই আত্তাত্ব এক্টী সহকর্মী মেয়ে আসে । তাহার সঙ্গে ১ ঘণ্টা আলোচনা 
হয়। "আমাদের কথা” তাহাকে পড়িতে বলা ধঁয়। সে পড়ে ও প্রশ্ন করে। 
আমি উত্তর দেউ। শুনিয়া তাহার মনের অবস্থা কি বুঝিলাম 31! সে-- ৮ 
সনাতন নবীনের বিরোধ বুঝিতে পারে না বোধ হুয়। আমি ‘কথং ক্ষ 
প্রচ্ষচারী’, পধিতা মেঘেদের কথা, সমপ্ত মেসের? আছ বান্তায় লামিয়। পড়িরাছে 
এই অবস্থার নর-নারীর ব্রহ্মচর্য্যের দ্ূপ কি রক্ষা হটবে, তাহা আলোচন! কৰি । 
লে জিজ্ঞাসা করিল; ‘এক জগৎ’ গড়িবার প্রয়োজন কি? আমি আমার 
স্ত্রীর স্বামী, মাতার পুত্র, কগ্ঠার পিতা--এই অবস্থায় আমার যেমন 'একটা 
মাঙ্গধ’ গড়িয়া উঠিবার প্রয়োজন আছে, নইলে থাকিতে হইবে মা-মেয়ে-স্ত্রী 
লইয়া অথচ ২৪ ঘণ্টা চলিবে পরস্পরের মধ্যে দাবী লউয়া কাটাকাটি_-টহা কি 
সম্ভব ? থাকিতে হলে বিশ্বের যাবতীঘ দেশ লইয়া, অথচ কোনও Synthesis 
নাই_-ইহ। নিতাস্তই অসহনীর ও অশোন্ডন। সতীত্বের সনাতন ধারা বজার 
থাকিলে কি ধষিতাদের খরে নেওয়া সম্ভব হুইবে ? খাবির বর্ণা শ্রম.ও ক্রম্চের 
বর্ণাশ্রম সম্পূর্ণ পৃথক 1." মাখনবাবু আসেন । 
২৪শে জুন 
ক্রমশঃ 


শিক্ষার উদ্দেশ্য ও সংস্কৃত শিক্ষা 
॥ ভাঃ ৰিচনোদ বিহারী দত্ত ৪ 


রাধাক্বম্চনক-মিশন তাহাদের শিক্ষা-বিব্ধক রিপোর্টে কতকগুলি মুল্যবান্‌ 
কথা বলিয়াছেন । কথাগুলি পুরাতন এব সনাতন) তবুও আধুনিক যুগে 
আধুনিক যুগের ভাষায় তাহাদের পুনর্তাবণের প্রয়োজ্জন ছিল। কথাগুলি 
আমাদের নেতৃবুন্দের ইন্সিয়গোচর হইপ্রাছে কিনা জানি না; আমার কিন্ত 
মনে হম, কমিশনের সদ ্তগণও পাঠ্যস্থচি নির্দ্দেশের সমন্র এ সমন্ত মূলনীতির 
প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারেন নাই । 

পিপোর্টটি অশ্রপম ভাষায় লিখিত । অঙ্কনাদে তাহান অর্ধ্যাদা যপাষথ 
রক্ষা করা আমার সাধ্যাতীত ॥ উহার ৪৩শ পৃষ্ঠায় আছে :ঃ_ 

‘পৃথিবীতে স্যায় এবং স্বাধীনতা তখলই সার্থক তয়, যখন এক দল নর- 
নারী থাকে ঘাহারা আশ্মার্থে পৃথিবীও ত্যাগ করিতে পারে অর্থাৎ যাহারা 
মানুষ অপেক্ষা ভগবান্‌কেই বড় বশিয়া মালে ৷ 

আত্মার্থে পৃথিবীং তাজেৎ__এই সর্বজন পরিচিত কথাটাই শ্মরণ করাইর! 
দে্লাকি? 

রিপোর্টের ৪৬শ পৃষ্ঠায় আছে :-_ 

‘আধুনিক মাস্গষের এইটি একটি ভুল ধারণা যে জাতির মঙ্গল নির্ভর 
করে বিজ্ঞানের সমুঙ্গতির উপর এবং তাহাই মন্দ সমালের রক্ষ।কবচ। 

“পরপৃষ্ঠাম লেখা আছে £_ 

‘আজকাল প্রারুতিক বিজ্ঞানের কদর দেখিয়। কিংবা তাহার আশু- 
লত্য ফল দেখিয্া। লোতে পাড়ি! যেন আমর! পাঠ্যস্ুচিতে এবং গবেহপা 
টাকা বরাদ্দের বেলা মাত্রা ছাড়িয়া লা যাই ৷” 

“আমাদের কর্তব্য সংস্কতির উদ্তি-বিধান; ফ্াক্টনী বা কলকান্মখান! 
নির্মাণ আমাদের উদ্দেশ্য নতে। কোন সভ্যতার গুণাগুণ তাহ্যুর পাখিব 
এখবর্ধ্য কিংবা রাভ্নৈতিক কলকৌশলের উপব নির্ভর করে না। নির্ভর 
করে মাহুযের চরিত্রোৎকর্ধের উপর । শিক্ষার প্রথম্‌ ত্রবং প্রধান কাজ 
মাভধের চর্সিত্রের উল্লতি।” “We are building a civilisatiou, 
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not a factory or a workshop. The quality of a civilisa- 
tion depeuds not on the material equipmeut or the 
Political machinery but ou the character of man. The 
major task of education is the improvement of character." 
(P. 48) 

“ব্যবসায়ী কিংবা কাজনৈতিক পাণ্ডার হারা জাতি গঠিত হয় না। 
জাতির গৌরব এবং স্থাচিত্ব নির্ভর করে তার শিল্পী, মনীষী, কবি, 
মহাত্মা! এবং দ্ার্শনিকদের উপর ।” 

“Nations are not made chiefly by traders and politi- 
cians. ‘They are made by artists and thinkers, saints 
aud philosophers. National unity and progress require 
a deeper foundation thau political aud economic 
arrangements. It is the life of spirit that has shaped 
and unified our collective existence aud has been the 
real bond of oneness among the Iudian people.” (j:««) 

শেষের দুইটি বাকোর অস্রবাদ দিলাম ন!। আমাদের শিশ্ষা গুরু এবং 
রাষ্টরগুরুদের কাছে সনিসবদ্ধ আবেদন, তাহার! এই কণাগুপি মনে ব্াখিবেন । 

“কেবল রাজ্য বিশাল হইলেই দেশ বড় হয় লা। কেবল তারের 
লাইন কি বেল লাষ্টন স্থদীর্ঘ হইলেই দেশের গৌরস বৃদ্ধি হু না। এমন 
কি, শিক্ষার প্রসার কিংবা পনের স্তাযা বিতরণে দেশ বড় তয় না। 
অবশ্য এই সমস্ত দেশের গৌরবের পক্ষে আবশ্তক__কিন্তু এইগুলি থাকিলে ও 
দেশ ঝড় হয় না। বরং সমাজে যদি বর্ধরোচিত বিপ্লব আনিতে চাও, 
ব্াাক্ষসবাদত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে আত্মাকে 
উপনাসী রাখিয়া অর্থকরী কি লারিশনী শিক্ষার বন্দোপন্ত রিলেই চলিবে 1” 

“The greatness of a country does not depend on 
the extent of its territory, the length of its communi- 
cations or the amount of its wealth, not eveu ou 
widespread education or equitable distribution of wealth, 
important as all these things are. If we wish to briug 
about a savage upheaval in our society, a raksasa raj, 
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এ] that we ueed to do is to give vocational and technical 
education and ‘starve the spirit. We will have a number 
oF scientists withoul conscience, techvicians without 
taste who find a void within themselves, a moral 
vaccum and a despcrate need to substitute 39055015805 
auything, for their lost endeavour aud purpose.” (পৃঃ ৬৬) 

“অনীশ্বর,” অলাহ্মবাদী বৈজ্ঞানিকেরাট ততো পুরাণের ভাষাঘ্ আঅন্মুর- 
ধশ্দী হইয়া পড়িছ্াছে দার্শনিক রাধাক্ষ্ণনের এই ক্রথান্ডলি কত মূল্যবান , 
কত খ।টি তাহা আছ আমরা! মর্শ্মে মর্শে অন্গতব করিতেভি। কিন্ত অনীশ্বর 
বিজ্ঞানের চাক্চিক)মঘস চন্দ্রতেদী বিশ্ববিধ্বংসী উদ্নতিতে আমর! “মোহাবর্তে 
নিপতিতাঃ ॥” 

“আমাদের শিল্প এবং সাহিতা, আমাদের ধর্ম্মশাস্তর এবং ইতিহাস 
আমাদেরই সংস্কৃতির অন্তর্গত। প্রত্যেক ভারভীঘ শিক্ষার্থীর উচিত 
ভারতী সন্যতার পারুক-বাহক মহাপুকুবগণের জীবনের সহিত পনিচয় 
থাকা । বেদের মঙপ্রষ্টা; ঝ্ধযিগণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, অশোক, আকবর ইত্যাদি 
মহাত্মা! ঝাক্তিবর্গের জীবনী জানা উচিত৷” (পৃঃ ৬৯) 

“যে জাতি স্বীয় রতি পরিত্যাগ করে, সেই জাতির স্বাস্থ্য হুবিখা- 
জনক নহে ।” (পৃঃ ৬০ ) 

“আমাদের মহাকাব্য দুইটির কথাই ধর! বাক্‌ । ঝামায়ণ মহাভারতে 
আমবা দেখিতে পাই দুর্ব্বলের অপিকার-লিপলা, ক্ষমভা-লিপ্স। এবং তাহার 
প্রতিফল, পৌহাদ্দি-স্থাপনের সমস্ত, পাপের প্রারশ্চিত, বিজ্ঞছের উল্লাস, 
বিজ্িতের ছুংগগানি, বিজেতার অধোগতি ইত্যাদি। এই মহাকাবাছর 
আমাদের উত্তরাণিকারস্থত্রে লব্ধ সংস্কৃতি এবং মনীষার ধার! বহন করিয়া 
আনিয়াছে। মহাগ্রন্থ পাঠের ফলে যে শিক্ষা হল্প, তাহা এই মহাকাবান্ধদ্বপাঠে 
সিন্ধ হয়। তক্ৰুণ মনের উপর এই মহাভারতের গ্রভাব অপরিশিত । 
তাহাদের গত্ভীর ভাব, চিন্তাধারা, তাহাদের উত্কুষ্ট কাবাকলা, বুঝা না 
গেলেও, মনের উপর গভীন দাগ রাখিস! যায় । এই গ্রন্থহয় পাঠ করিলে হছ 
আমাদের দৃষ্টির প্রলার, শান্ত করে আমাদের ভাবচাঞ্চল্য। আর যাহার! 
আজকালকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক চিস্তা্জগতের বিশ্বের মধ্যে জনগণের 
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হতবুহ্ধিতার অবসঞে নিজেদের নেতৃত্বগিরি বাগাড়দ্বত্নে প্রতিষ্ঠিত রাশিতে 
চাঘ, তাহাদের কারসাজি হইতে ছাত্রগণ মুক্ত থাকিণে।৮ (পৃঃ ৬২) 

"মানবের আত্মার মধ্যে ঘদি কোন শুগ্ঠ অবকাশ থাকে, কুসংস্কার সেই 
শুপ্তস্থান পূর্ণ করে।” (পৃঃ ৬২) আমাদের 3). 1 M.B. কি B. E. 
পাশ ছেলেদ্রও সামাজিক উন্নত আদর্শে অঙ্ুপ্রাণিত হও] প্রগ্নোজন ॥” 

ভারত-আত্মার কথা, স্ক্তমান্‌ আান্বতীয়ের প্রাণের কথা এতদপ্ক্ষা 
মনোরম ভাষাঘ এক আ্সাধাক্ুষ্ণন ছাড়া আতর কেহ বলিতে পানিতেন ন1। 
আধুনিক বিজ্ঞানের প্রপগন্করী উন্নতির সর্বনাশী, আত্মধবংলী সম্ভাবনার কথা, 
শিল্পশিক্ষা ঝা বৃত্তিকরী শিক্ষায় বিপদের কথা, ভারত সংস্কৃতি অন্ঞরাত্মার 
কথা এমন সাহসের সহিত আর কেহ খালঘাছেন বলি জানা নাই। 
আমর পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে আমাদের পুরাণের দেবাস্থর সংগ্রামের 
অস্তনিহিত উপদেশ সুপেয় গিছাছি। আজ বিজ্ঞান অগ্নি চন্দ্র বায়ু বর্ণে 
অর্থাৎ প্রাক্কাতঞ্ এ]ক্তকে বস্টহৃত করিয়াছে । জীবনের আদর্শ 'কামোপভে।গ 
পনাণ' হওয়াতে জৈবিক ভোগ বিলাস আমাদের কাম্য হইঘাছে। যে 
রাষ্ট্রে এই ভোগের ব্যবস্থা যত অন্দর, আত্মাকে উপবাসী বাখিঘ্রা নহে, 
আত্মাকে বলি দিয়! সেই রাষ্ট্রের অঙ্গত হুইয়া পড়িতেছি। গপাবন্ধে আবত 
কুকুরের স্ফঢাতকায় জীবনই আমাদের মন আকহণ করিতেছে। কাব), 
সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম্শাস্বর প্রভৃতির অঙ্রশীলন অপেক্ষা! হাতুড়ি-কান্ডে মার্কা 
শিক্ষা আমাদের অধিকতর আকযণীয় হইড্াা পড়িঘ্রাছে । ক্ষুপ্িবৃত্তি অপরিহাধ্য 
প্রগ্গোজন বটে কিন্তু ক্কৃতিবুত্তিই মহুস্ জীবনের চরম প্রেম নহে-_এইটি আমন. 
তুলিয়া যাইতেছি । আমাদের (শিক্ষাগুরুর!, নাষ্ট্রগুকুরা আমানের তুলাইতেছেন। 
এইখানেই বিপদ ৷ 

এইজঙ্কুই মনম্বী দার্শনিক প্রণন্য সাধাকুষঃনের কথা অত সবিস্ারে উদ্ধত 
করিলাম । আশা” অনেকে শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিবে, পালন করিতে চেষ্টা 
কয়িবে। মাদৃশ ক্ষৃত্র্সনে বলিণে অচপায়তলনের কথা, কুপমণ্ডুকের কথা 
বলিয়া কেহই গ্রাহ্ছ করিত লা। কিন্ত দুঃখ হয়, যখন দেখি দার্শনিক শিক্ষাবিদ 
ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ঝাধাকুফন রাজনৈতিক এধরনের কাছে পরাজয় 
স্বীকার করিয়াছেন । তিনিই রিপোর্টের ৩১৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এক কালে 
সংস্কৃত ভাবা বিৎজ্ছন সমাজে সর্বভারতীয় ভাষা (lingua france ) 
ছিল। আবার ৩১৭ পৃষ্ঠায় লিখিগ্গাছেন বিপুল অধিক সংখ্যক ভারতীরদ্ের 
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পক্ষে এই প্রাচীন, সত্য সত্যই মহান এবং অত্যাশ্চর্্যরূপে স্বসংস্কৃত 
( amazingly refined ) আমার মপো নিহিত (enshrined) আছে 
অতীতের গৌরবোজ্জল এতিহ। এবং ধর্শ্মের জীবন্ত বানী। জীবনের লর্ব্বাচ্চ 
মূল্য এবং জীবনচর্য্যার সর্ববাদিক সমুন্রতিকারক নীতি নিচছ্ সংস্কৃত তাষায় 
লিখিত দৰ্ম্মশাস্মের নখে সবিস্তর বণিত আছে। এইট ভাষার সহিত তুলনীয় 
হইতে পাবে এমন কোন প্রাচীন ভাষা নাই-_ স্যার উষলিয়ন স্রোন্লের এই 
মত্তবা রাপাক্বঞ্চন সবর্থনপূর্ব্মক উক্ধ ত করিয়াছেন। অন্য পক্ষে হিন্দি সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন “Hindi is the language of ithe minority, although 
a large minority. Unfortunately it does not posses any 
advautages—literary or historical over the other modern 
Indian languages.” (পৃঃ ৩২১ )-হিন্দী ভাষা ভারতে সংখ্যালঘুদের 
ভাষা। কি সাহিতোর দিকে কি ইতিহাসের দিকে ভায়তের আধুনিক 
ভাষান্ডলি অপেক্ষ। ছিন্দীর কোন উৎরু্তা নাই । ইহা বড়ই পরিতাপের 
বিষয়!” এমনভাবে সংস্কতের মাহাত্ম্য উদেঘাষণ করিনাও শেষকালে 
রাখাকুষ্ণন পাঠান্থচিতে সংস্কতের যথাযথ মর্ধ]াদা দেন নাই । আর হিন্দী 
ভাষার বিক্কচ্ষে অত কথা বলিমাও শেষ পর্য্যন্ত হিন্দী আবস্যিক পাঠা বিষ 
বলিছা বিধান দিয়া গণপতিগণকে পশ্িতুষ্ট করিয়া গিয়াছেন। যদিও হিদ্দী 
এবং উৰ্দ্ধ, দুইটি ভিন্ন ভাষা, রাধাক্ষ্ণন কমিশন ছইটাকেই মেলবন্ধনে একই 
ভাষার অন্তর্গত করিয়া তত্তাবী অধিবাপীর সংখ্যাবৃক্ধির চেষ্টা করিরাছেন। 
অন্ঞদিকে অসমীঘা ভাষা, অ্রল্পবুলি বা মৈথিলী ভাষ! এবং বাঙলা ভাষাতে 
বিশেষ কোন তফাত নাই । বাঙালীর! এই সমন্ত ভাষ! অনায়াসেই বুঝিতে 
পাবে। এ সমস্ড ভাষাভাষী লোকের! বাঙলা তাহা অনাদাসে বুঝিতে এবং 
বলিতে পারে এবং বলিয়াও থাকে ৷! এই জমণ্ড একত্র করিলে বাঙলা ভাষযান্ডাষী 
লোকের সংখয।ই অধিক হইবে। কিন্তু এই সমন্ত একত্র করিবার ছে! নাই । 
না থাকুক, আমার আলোচাও তাহ! নহে । আমার বেদনামন্র বিস্বপ্নের বিষয় 
এই ঘে সংস্কৃতি এবং সংস্কৃত প্রায় সমার্থক ব্যাখ্যা করিয়াও শেষ পথ্যস্ত 
ভারতীয়দের জন্য সংস্কৃত ভাষা অবশ্য পাঠ) করিবার সাহস রাধারুঞ্চনের 
হইল ন} । মানুষের মনুন্যত্বের ঝ্চচ্ধি বুদ্ধি ন হইলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইঘা 
যাদ্---এই কথা কমিশন বার বার বহু স্থলে বলিয়াছেন হিন্দী শিখিলে আধথিক 
করচ্ধি বৃদ্ধি হইবে নিশ্চর, কিন্তু আত্মিক ্রন্ধি বৃদ্ধির কোন স্বরাহ! তো হইবে 


উচ্ছলতারত [ ১৩শ বধ, হয় সংখ্যা 


না, এমন কি সাহিতা-ইতিহাসেহও হুবিধা হইবে না_কমিশন নিজেই লিখিতে 
বাধ্য হুইয়াছেন, অথচ এট কমিশনই বলিগাছেন, এই দিকে সংস্কৃত সাহিতে)র 
সমকক্ষ পৃথিবীতে হ্থিতীম্ম সাহিত) আছে কিনা সন্দেহ । অথচ সেই কমিশুনই 
সংস্কৃত ভাষাকে এ্রচ্ছিক করি! ছাড়িঘাছেন আবার তাহা সম্মুপে শিল্প, বিজ্ঞান, 
হাতুড়ি-কান্রেমার্কা শ্রর্ণমবগ ছাড়িয়াভেন । স্কুলের পাঠ্য সুচি খুঁজিলেই তাহাতে 
দেখিতে পাইবেন শ্বর্ণন্বগ ছুটাছুটি করিতেছে । টাক! পয়স! চাকুরির ছড়াছড়ি । 
স্বঘং র/মচন্্রই বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন, আমাদের মত ক্ষুদ্র জনের ক্ষুদ্র শিশুদের 
কা কথা! আমাদের “বিপত্তি কি সমাপন” হইছাছে? মা দুর্গাই জানেন। 


“হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই পর্ধ্যায়ের পরিচয়কে বুঝায় না। 
মূললমান একটি ধর্ম, কিন্ত হিন্দু, কোনো ধর্ম নহে) হিন্দু আ1বতবর্শের 
ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম । ইহা মাহুষের শরীর মন 
হৃদয়ের নান! বিচিত্র ব্যাপারকে বহু স্থদূর শতাব্দী হইতে এক আকাশ, 
এক আলোক, এক ভৌগোলিক নদনদী অরণ্য পর্বতের মধ্য দিয়া অন্তর 
ও বাহিরের বহবিধ ঘাতপ্রতিথাতপরল্পরার একই ইতিহাসের ধারা 
দিপা আজ আমাদের মধো আসিয়। উত্তীর্ণ হইয়াছে। কালীচরণ 
বাড়খ্যে, জ্ঞানেন্দ্ৰ মোহন ঠাকুর, ক্ম্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যাদ খ্রীষ্টান হইয়া 
ছিলেন বলিয়াই এই স্রগতীর ধার! হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন কি করিয়। ?' 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


পতঙ্জলি ও মহাভাব্য 
॥ অধ্যাপক শিবশক্কর শালী বাচস্প্ডি ৷৷ 
C২১ 


আবার আর একটি স্থত্রের অবতারণ! করিতেছি_-প।ণিনি ৬৷১৷১৪৭ 
২খাক সুত্রে ‘আশ্চৰ্য’ শব্দের ‘অনিত্য’ [ যাহ! সচর।চর সংঘটিত হু না, 
ক্াদাচিংক ] অর্থে নিস্পন়্ করিঘাছেন। কিন্তু এদিকে কাত্যায়ন স্ববাধিকে 
“আশ্চৰ্য)'-শব্দ অদ্ভুত অর্থের প্রতিপাদক বপিঘা নির্দেশ করিয়াছেন । এস্থলে 
“কিন্তু পতব্রণি পাণিনির পক্ষ সমর্থন করিতে ক্রটী করেল নাই। শনি 
শ্বভাব্যে কাত্যানেত্ অরম প্রদর্শন করিয়া এইমত প্রকাশ করিঘাছেন যে, 
কাদাচিৎক দ্রব্য মাত্রেই অঙ্জুতার্থের স্োতক এবং ইহার সমর্থনে লিম্মলিশিত 
দৃষ্টাস্থগুলি দিয়াডেন-- বৃক্ষের কি আশ্চর্য্য উচ্চতা, আকাশের কি আশ্চর্য্য 
নীলিমা, আশ্চর্য)! অন্তবীশ্ষে নক্ষত্রসমূহ অবদ্ধন্াবে রহিয়াছে, তথাপি 
উহা পতিত হইতেছে ল1। এন্থলে, বৃক্ষের উচ্চতা, আকাশের নীলিম! ও 
অস্তরীক্ষ হইতে নক্ষত্রসমূহের' অপতন কাদাচিৎক, স্বতরাং ইহা অদ্ভূতত্বের 
“পরিচায়ক হইতেছে। 
পতঞ্জপি পাণিনির পক্ষ সমর্থন করিতে গিঘা যেরূপ কষ্ট কল্পনার আশ্রয় 
খহণ পূৰ্ব্বক অনিতাতা হইতে ‘অদুত’ অর্থ প্রতিপন্র করিঘাছেন তাহা বোধ 
হয় সহদয় হৃদয় সংবেগ্য হইবে না। কৃটতাধর্থক নৈঘ্াযিকগণও ধোপ হয় এই 
অপসিন্ধান্তের প্রশ্রয় দানে বন্চপরিকর হইবেন না। সমুদঘ্স অনিত্য পদার্থ 
আশ্চৰ্য্যজনক বটে, কিন্ত সমুদয় আম্চর্যাজনক পদার্থ অনিতা নহে। পত্ঞলি 
প্রদশ্লিত তৃতীঘ উদাহুৱণে এই স্তাচশাস্বসিদ্ধ স্থজের ঘাথার্থ্য পরিস্ফুট হুইবে । 
অন্তবীক্ষে নক্ষত্রসমূহ অবদ্চতাবে রহিয়াছে, তথাপি উহ! পতিত হইতেছে ন, 
এস্থলে বন্ধনশৃত্য নক্ষত্রসমূহের অপতন কদচিৎক নহে, তথাপি উহা! আশ্চর্ধা 
প্যোতক হইতেছে। 
পালিনি ৭৷৩৷৬৩৯ সংখাকস্থত্রে ‘ভোজ্য’ শব্দটি ভক্ষ্যার্থবণচক একখা! 
বলিছ|ছেন। কাত্যাচন স্ববার্তিকে এ শব্ধটীকে অভ্যাবহার্ধয শব্দে প্রয্রোগ 
করিঘাছেন। আবার ‘ভোজ্য’ ও 'আত্)বহাধা-শন্ব ভোগাপযোগী পদ্বাথের 


ভজ্ল-ভাবত | ১৩শ বধ, বয় সংখ) 


ক্যোতক । ইহা চব্য, চুয্য লেযা, পেয় প্রভৃতি তরল ও সওদ।তকঠিন-_উত্ভদ্র 
প্রকার দ্রবাই নিৰ্দ্দেশ করিগা থাকে । পক্ষান্তরে ‘ভক্ষ্য শব্দ কেবল কঠিন 
খান্যের নির্দ্দেশক। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, পাণিনি "তেজা! 
শব্দের যে অর্থ নির্দেশ করিগ্রাছেন, তাহার সহিত ইদানীস্তডল মতের এ্রীক্য 
দেখ! যাইতেছে ন!! পত্ঞরলি এখানেও পাণিনিয় পক্ষ অবলম্বন পূর্বক 
ফাত্যায়নের দোঘদশী কইছেন । তিনি দুইটি উদাহরণ দিয়াছেন __ ‘অব ভক্ষ! 
এবং ‘বায়ুক্তক্ম’। এই দুটি প্রকৃত পক্ষে বৈদিক প্রঙ্গোগ । ইহা বেদবিছিত 
আলশনের প্রকারভেদ মাত্র । ক 

পতঞ্জলি স্বীয় ভাব্যাবতরনিকান একস্থানে ‘পঃ’ প্রভৃতি তরল পদার্থকে 
যে 'অভ্যবহার্ধ/ বলিয়া নিৰ্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্মবাদিসস্মত । 1 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, পাণিনির সমগ্থে আশ্চর্য এবং ভোদা শব্দ 
যথাক্রমে অনিত্য ও তক্ষার্থে প্রযুক্ত হইত, কিন্তু কাত্যায়লের সময় উক্ত 
শবাহম্ম “অন্তৃত" এবং ‘অভ্যবহা্ধ্য’_-অর্থের বাচক হই! দ।ড়াইল । 

মহষি পাণিনির সময়ে প্রত্যবসান ( ৩॥৪।৭৫ ), উপমংবাদ ( ৩॥৪৷৮ ), গ্মবি 
(৪81৪৯৬ ), উতৎ্সজ্ঞান ( ১/৩1৩৬ ), স্বীকরণ (১1৩1৫৬ ), কণেহন ও মনোহল 
€ ১৪৫৬) উপাজেক্কু অন্বাজেকু (1৪14৩), হোত! € ৫।১।১৩৫ ), 
ও লিবেচনেক (১৪।৭৫ ) প্রসূতি শব্দের অর্থ ছিল যথাক্রমে ভোজন, পণবন্ধ, 
বেদ, উদ্ধেক্ষেপন, স্বীকার এবং বিবাহ, আত্যস্তিক বাসনার পরিতৃপ্ডি, 
বলাধান, খাত্বিক, এবং মৌন । পরবর্তী কালে এ সকল অর্থে উক্ত শব্দগুলির 


বাবহার দেখা যাইতলা। 





* এতেনৈবাতিকুচ্ছে) ব্যাখ্যাতো ঘাবৎ সকৃদ্গাদদীত 'অবদক্গীঘাৎ । অধভক্ষ্ুতীঘ: স 
কুচ্ছ বাতির. 

“এই বৃচ্ছ-ব্রত বর্ণনেই অতিকৃচ্ছ_ বর্ণিত হইয়াছে । ইচ্থান্ে একমাত্র ভোআপবিষর়ে বিশেষ 
নিয়ম এই ৰত পরিমাপে অগা একবারে গ্রহশ করিবে, তাহাই আহার করিবে । তৃতীর়াট 
আবশুক্ষ । জলসা পান করিয়া সম্পাদন করিতে হয়। এই তৃতীছটি কচ্ছাতিকৃচ্ছ 
নামে প্রনিদ্ধ ।' 


+ বেগে খবপি পর্নোত্রতো ব্রাহ্মণ: । যবাগুব্রতোরালন্: । আসিক্ষা ত্রতো বৈশ্য 


“ইত্যুচ্যতে । ত্রতং চ সামাত্যহ্হারার্থমূপাদীরতে । 
ইকছট --"পরএব ব্রতন্ততি’ । 


মাগেশ-__ব্রতয়তীতি । জভাবহার্ধ্যস্বেনোপাদত ইত্যর্ধচ । 


ফাল্গুন, ১৮৮১ ] পতঞ্জলি ও মহাভ্াান্য টি 


কাত্যাফনের সময়ে ‘আরণ্যক’ শব্দের অর্থ ছিল “বেদের অধ্যাদ বিশেষ, 
পাণিনি ইহার অর্থ করিয়াভিলেন--অরণ্যবালী মস) ইহার সময় উক্ত শব্দ 
(বেদের অপ্যাবিশেষকে বুঝাইত ন।। পতজলিও ঝাত্যায়নকে যখন সম্থন 
করিয়াচেন তখন উক্ত শব্দ যে মহাভাব্যকারের সময়েও বেদাধ্যায় বিশেষকে 
বুঝা্টত সে বিষে কোন সন্দেহ নাই । পা 

উপবে যে সকল আলোচন! কর! হইল তাহাতে বুঝা যায় যে পাণিনি 
ও কাত্যাদনের মধ্যে কালের ব্যবধান চিল অনেক । 


[৩s] 

কেহ কেহ বলেন__যাস্ক ছিলেন পাণিনির পরবর্তী । এ বিযচে প্রমাণ 
যাস্ক নিকুক্তেয় প্রথম অদ)দের ১৭শ খণ্ডে পরঃ সঙ্দিকর্ষঃ সংহিতা [ ১।৪।৯ ] 
পানিনির এই স্বত্রচি অবিকল উদ্ধত করিয়াচেন। এপানে স্বৰ্গত যম, ন, 
হারাণচন্দ্র শা্্রী মহাশয় বলেন-_-“যাস্ক কেবল পাণিনির সু উদ্ধৃত কৰিছাছেন 
তাহা নয়; তিনি শৌনিকের কক্‌ প্রাতিশাপ্য হইতেও এই বিষয়ে প্রমাণ 
উদ্ধত কানিঘাছেন_-"পনপ্রকৃতি সংহিতা” [ক্বকৃপ্রাতিশাখ্য ২১ ]) বাক্য 
এবিষয়ে আরও একটি প্রমাণ উদ্ধত কহিষ্থাছেন__"পদ প্রক্কতীনি সর্বচরণাল|২ 
পাধদানি |” 

যান্ত এই সকল প্রমাণ উদ্ধংত করিলেও, এই প্রমাণগুলির আকর স্থান 
নির্দেশ করেন নাই কিংবা এই সকল গ্রন্বকারের নামও নির্দেশ করেন নাই । 
এখানে আর একটি প্রণিপানযোগ্য বিষ আছে, যাক্ছের সমঘ্ব ব্যাকরণশান্দ 
স্থপবিপুষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইয়।ছিল। তিনি নিক্ষক্ত শাস্তকে ব্যাকরণের পূর্ণ ভা- 
সম্পাদক বলি।ছেন__'তদিংবিগ্যান্থানং ( নিরুক্তং ) ব্যাকরণল্য কাত্ম্)ম্।” 
এই উক্তির দ্বার! লিরুক্রতে ব্যাকরণশাস্বের পরিশিষ্টরূপে প্রতিপালন কৰা 
হইয্সাছে। তিনি লিকক্তে [১১২৩] বৈয়াকরণদের মত প্রদশন করিয়াছেন 
এবং অবৈষাকরণকে মিরুক্তশাস্বের উপদেশের অযোগ্য বলিতেও কুষ্ঠিত হন 





{ আরশ্যান্সবৃন্তে ৪1২1১২ ): পতঞ্জলি--অতাদসিদনুড়াতে মন্ুস্ত ইতি । 
কাত্যাক্গন_.পথা ধ্যাপন্তাপ-- বিহার মগ্াষ্ট-_হন্তিকবিতিসাচ্যন্‌। 
পতগ্রলি-_আরণাক: পদ্বাং) খ্সরণ্যকোইব্যাছঃ । আবশ্যক স্যাঙ্গং । আরণ্যকোস্যাছে ৷ 
আরণাকে। বিহার; । আরণাকে। মন্তন্কঃ । আরশাকোহন্তী ] কাত্যাপন__বা। গোহঁযরে ছিতি 
বাচাম্‌ বন্তবামূ। আরণ্যক গোছা । আরণট। গোম । 
২ 


উজ্দ্বলভানত [ ১৩শ বধ, ২য় সংখ্যা 


নাই । অন্যদিকে পাণিনির স্থত্র কিংবা কাত্যাঘলেন্স বাত্তিকে নিরুক্ত সম্বন্ধে 
স্বন্মে ইঞ্গিতও লক্ষা কর! যায় না। কেবল মহাভাবয্যে ( ৩৷৩৷১ ) নিরুক্রের 
নাম উল্লিখিত আছে, দেখিতে পাওয়া যা৷ 

অপর এক সম্প্রদায় যাস্ককে পাণিনি পূর্ববর্তী বলিয্নাভেন । এবিষয়ে 
তাহাদের যুক্তি এই__মোক্ষযমূলর স্পষ্টাক্ষরে যাক্ধকে, পাণিনি ও কাত্যায়নের 
পূর্ববর্তী বলিছ্গা নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার! বলেন_খ্থেদের শাকল- 
প্রাতিশাখে) বাক্কের নাম নিদ্দিষ্ট দেখা ঘান্। প ইহা ছাড়া পাণিনীঘ 
যাক্ষ/দিভ্যোগোত্রে_২।৪।৬৩ স্তরে যাস্কের নাম দেখিতে পাওছ1 যায় । অতএব 
মনে হয় পাণিনি যাস্কের নাম শুনিয়াছিলেন। অপর একটি প্রমাণ যাক্ষ 
নিরুক্তে উপসর্গের অতিবিস্বত আলোচনা কক্িদ্রাছেন। পাণিলি এই উপসর্গের 
আলোচনা করিয়াছেন আতিসংক্ষেপে। এ বিষয়ে তাহাদের সত এই যে, 
পূর্ববর্তী বৈয়াকরণ যাস্ক এবিষয়ে হত্ঃক্ষেপ করিথাছেন বপিঘাই পাণিনি উক্ত 
বিষণে বিশেষ কিছু বলেন না। $ 

বান্ষের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে মততৈধ বিশ্যমান। মোক্ষমূলরের মতে 
যাস্ক আবিদ্তি হটদ্রাছিলেন খৃষ্টপূর্বব পঞ্চম শতাব্দীতে । মনিয়ার উইলিয়ম 
কিন্তু বলেন__ঘাস্ক থৃষ্টজন্সের চারিশত বৎসর পুর্বে প্রাদুভূতি হয়েন 
পাণিনির প্রাদুর্ভাব সমর নির্ধান্ণে অপর এক সম্প্রদায়ের যুক্তি: পাণিলীর 
সুত্রে কোনস্বলে বৌক্ষপর্ের প্রবর্তক পাক্যসিংহ অথবা] কেবল শাকোর 
নাম দেপা যায় না। এমনকি বৌষ্জধর্দের প্রসিদ্ধ ‘নির্ববাণ' শব্দের 
বৌদ্ধসম্মত '‘জীবাব্মার বিধ্বংস অর্থ পাণিনি লিপ্দেশ করেন নাই। 





+ নোক্ষম্ূলরের মতে বুদ্ধশিক্ষ কাক্প ব্রত অভিধন্দ নামক বৌদ্ধ শান্তে জীবাক্াার 
বিধ্বংস বাচক অর্থে নির্বধ/ণ শব্দ প্রর্নোলিত ছইয়াছে । 

‘Chips from a German Workshop,’ Vo. 1. 284. 

$ পাণিনি অরণ্যশব্দের স্্রীলিঙ্গে “অরণ্যানী' পদ মিষ্পন্ন করিগ্রাডেন। ঘান্ক ‘অরণ্যের 
পত্রী" এই অর্থে অরণযানী শব্দ সিদ্ধ করিছাছেন। পাণিনি এক দুত্রে ইন্তর, বরুণ, ভব, 
শব্ধ অভূতির সহিত জআরণ্যশন্দের পাঠ করিয়াছেন। ইলের স্ত্রী এই অর্থে যেমন ইন্সাণ৷ 
পদ সিদ্ধ হয, 'অরশণোর স্ত্রী’ এই অর্থে অরণ্যানী পদ পাণিদির সময়েও সিদ্ধ হইত। কিন্ত 
কাত্যার্সনের সময়ে উহার অর্থ হুইল '‘সহারণ।', এন তিনি বান্তিক রচনা করিলেন। 
ইহাতে মনে হয় বাক্ষ প/নিনির পরবন্ধ হইলেও বঝাত্তিকফার কাত্যাহনের পরবর্তী ছিলেন 
না। এটি আহ এক সম্প্রদায়ের যুক্তি । 


ফান্তন, ১৮৮১ 1 পতঞলি ও মহাভান্য 


আবার বেদের ব্রাহ্মণ তাগে দেখা যায় ‘নির্মাণ’ শব্দ মোক্ষ, অপণর্ণ প্রভৃতি 
শব্দের পধ্যান্থবাচক তবে বৌন্ধযুগে প্রচারিত অর্থের সহিত ইহার কোন 
প্রন্যার সাদৃশ্ঞ দেখা যায় লা। 'নির্ব্দাণ' শব্দের কোবগত অর্থ হইতেছে 
“প্রদীপের নির্বাণ । তাহা হইতে ‘জাীবাত্মার প্ল্বিংস’ দ্ধুপ অর্থের ধ্বলন খুবই 
স্বাভাবিক । 

পাপিনির একটি স্থত্রে আছে--'নির্ববাণাহতে' [৮1২৫০ ] লিন এই 
উপসর্গের পরবর্তী বা? ধাতুর উত্তর নিষ্ঠার ত-কার স্থানে ন-কার হয়, 
যদি বারুশূন্ততা অর্থ বুঝাস। কাত্যা্ন স্ববাহিকে বলিগেন__'নির্বধাণ” 
শব্দ বাযুপুন্ততা ছাড়া অদ্য অর্থে প্রযুক্ত হষ্প্া থাকে । পতঞ্তলিও বলিলেন_- 
ব।যুশুন্ততা। অর্থ ব্যতীত অন্ত অৰ্থেও ‘নিৰ্ব্বাণ’ শব্দ প্রঘুক্ত হয়; ধথা বা, 
কর্তৃক অগ্িনির্ধবাণ, বায়ুকর্তৃক প্রদীপনির্ববাণ । গ 

অতএব দেগা হাইতেছে যে, পাণিনি ঘন বৌক্ক সম্প্রদায় প্রচারিত 
নিৰ্ব্বাণ শব্দের অর্থ জানিতেন না তখন তিনি নিশ্চন্সই শাকালিংহবুদ্ধের 
বছ পর্ব এ বিষয়ে কোল সংশঘ্ব নাই। মোক্ষমূলর তে আঃ পূঃ ৪৭৭ 
অন্দে বন্ধের নির্ধধাণ লাভত হইয়াছিল ।শ* তবে অপর পুরাবিদ্গণের মতে 
খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অবে বুক্ষের নিব্বাণ প্রাপ্তি ঘটে। অধ্যাপক লাসেন এই 
মতের পোষকতা করেন । ণ' 

আমরা পূর্বে আঙগ্োচন। কবিয়াছি--'আরণ্যক' ব্রাক্মণ ভাগের শেষ 
সময়ে বিরচিত হইয়াছে ॥ : তিনি খৃঃ পুঃ ৮** হইতে ৬-০ অব পর্ধন্ত এই 
ভাগের ঝচন) সময নির্দেশ করিয়াছেন । ১ 

এই সকল বিষ আলোচনা করিয়া ইহায়|। এই সিস্কান্ডে আছেন 
পাণিনি সম্ভবত প্ৰ: পূঃ ৮০০ ও ৭০* আনেন মধ্যবর্তীকালে বর্তমান ভিলেন। 





* অবাতাবিধানে । [ বাৰিক ) ভাশ্১-_-অবাতাকিধান ইতি বক্তব্যম্‌। ইহালি যা স্যাৎ । 
জির্ধ্ধাপোহানর্ধাতেন | নিৰ্য্যাণ: প্রদীপোবাতেনেতি । কৈছাট__জধাতাবিধান ইতি । তেন 
নির্ব্বাতো বাত ইত্যএৈব পক্বিষেহে ন তু ভাবে নিষ্ঠাছ। দিতি নির্ধবাণং রাত্রেলেতি তাবামিতি 
বার্তিষ ফাবেস্য দর্শনম্‌। অঙ্কে তু বাতকর্তৃকে খাত্র্থে সর্বত্র নিহেধমিচ্ছন্তি । নির্ববাতে৷ বাজত । 
নির্ববাতং বাতেঙ্গেতি ৷ নির্ব্বাশ: প্রদ্দীপে! বাতেনেত্য এ তু বাত: । করণমিতি প্রতিষেঘাভাবং ॥ 

4 AnSan. Lit P. 208 * 

3 AuSens. 8৫ চি, ওক 
ও Ibid P. P. 313, 435 and Chips from a Gcrman Workshop P. 15. 


উজ্দ্রলতাঁরশ [ ১৩শ বধ? ২য় সংখ্যা 


[] 

ব্যাকরণ আলোচনা কপ্সিলে দেখ! যার-__পাণিলি, কাত্যায়ন, যাস্ধ প্রভৃতি 
শব্দগুলি প্রাচীনকালে গ্রন্থকারগণের ব্যক্তিগত নামকেই বুঝাইত না। 
এঞ্খলি উহাদের বংশের পরিচা্ক॥। '“‘যাস্কের অপত্য_-এই অথে বাক্ক 
শক নিস্পদ্র হত্র। সাধারণত: অপত্য বলিতে পুত্র-কন্তাকে বুঝায়, কিন্তু 
মহ।ভাস্াকবের মতে-_ঘাহার তব! পূর্ববপুরুষগণের পতন হয না তাহাকে 
বলে ‘অপত্য’, অতএব বংশের পরবর্ত্তী যে কোন সস্তান পুর্ববপুকুবগণের 
অপত্য বলিয়! গণ্য হইতে পারে! অতএব পালিনি বংশপ্রবর্ততক যাস্ক 
গ্ধযির নাম জানিতেন এবং সেই বংশও তাহার বিশেষতাবে জানা ছিল। 
সেই যাস্ধ বংশের কোন এক বিশেষ বাক্তি, যিনি এই লিকুক প্রপগ্ন 
করিয়াছেন, তিনি পাণিনির পূর্ববর্তী ছিলেন একথা কখন যুক্তিলহ সহে। 
এ সন্বন্ধে আমর! পূর্বেও আলোচনা করিঘাভি। 

এতিহাসিকগণের প্রদ্নিত পথে পাণিলির জীবনী সম্বন্ধে নিয়ে সংশ্ষেপে 
আলোচনা কর! যাইতেছে । প্রথিত আছে পাণিনি 'পণিন” বংশোস্তব । 
বোধ হয় স্বীয় বংশের নামাঙ্গুলারেই পাণিনির নামকরণ হইগ্রাছে। দেবল 
লামক জনৈক ব্যবস্থ-প্রণেতা তাহায় পিতামহ । গন্ধার (বর্তমান কান্দাভার) 
প্রদেশস্থ সলাতুর নগর তদীয় জন্মভূমি) এজন পাশিনি 'শালাতুরীয়? নামে 
অভিহিত হইতেন । উহার মাতার নান ছিল 'দাক্ষী”, এজন তাহাকে পলা 
হইত ‘দাক্ষেয়' । 

উহা ভাড়া অনেক কিংবদন্তী পাণিনি সঙ্গন্ধে প্রচলিত আছে। প্রবন্ধ- 
বিস্তার ভয়ে আমরা সেগুলিকে আর এখানে পিপিবন্ছ করিব লা! তবে 
পাণিনি যে স্যাকরণ বিজ্ঞানে একদ্সন প্রামাণিক ব্যক্তি ভিলেন সে বিষয়ে 
কোনপ্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই । তাহার দক্ষতা ছিল অসাধারণ এবং 
নৈপুণ্য ভিল অসামান্য । তাহার ব্যাকরণের নিশ্মাণটৈলী দেপিলে মনে হয় 
তিনি ছিলেন অলোকস৷মান্ত বুদ্ধির অধিকারী । তাহার সমমেই তিনি 
ঈশ্বরান্তগৃহীত ঝধি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। ক্রযিশব্দের ব্াৎপত্রিগত 
অর্থ 'কযিদর্লনাৎ’। উপনঙ্যতনয় দৃশ, ধাতু হইতে খৰি শব্দ নিষ্পন্ন করিরাছেন । 
অতএব "ক্ষ শব্দের অর্থ ভ্রষ্তী অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈশ্বরান্তগ্রহে মঙ্গসকল দশন 
করেন । শ্পাণিলিতে এই ‘দশ,’ ধাতুমূলক প্রযি শব্ধ প্রযোজিত হয় বলিরা 

= ক্বিদৰ্শপনাৎ। ভ্োোমান দদশোত শুপমন্তবঃ-_নিরুত্ত 





ফাস্কন, ১৮৮১ ] পতক্রলি ও মহাভাদ্য 


চীকাকারগণের সকলেই ‘আচার্দঃ বলিতেছেন” এই বাক্যের পন্িবর্তে “আচার্য 
দেশিতেছেনা__এই প্রকার বাক্যবিস্যাস করিয়া গিয়াছেন। প” 

প।ণিলিকে প্রমাণন্রপে সকল প্রসিস্ক শাস্তকারই গ্রহণ করিয়া গিণাছেন। 
নিছে কতিপয় উক্তি উচ্চ ত হলঃ 

(ক) অথ পাণিনৌ শালাতুনীদ্রদাক্ষেগ্রৌ--হেনচন্দ 

খে) ন চ পাপিনিস্বতিনিরোধঃ-_শৃক্করাচাধা 

গে) ‘অস্তেভূ: ক্রবো বা আধাবরোহইধিকরণযম্‌” ‘ক্রবমপায়েইপাদানম'_ 
চাণকামুনি কত শ্ান্ত তাস্বো উদ্ধত পাণিনি সুত্র ॥ 

বৃহৎ্কথান্রলারে পাণিনি উপবর্ণ পণ্ডিতের ছাত্র । উপবর্ধ নামে এক বানি, 
যে শন্দশাস্ত্রের আচার্য) ছিলেন তাহা আমরা অগ্ভত্র দেখিতে পাই__“ফদাহ 
ভতগবান্চপবর্ষঃ বর্ণ। এব হি শব্দাঃ_স্ত্রভাষ্য ২ অঃ। 

বৃহতকথ! পাঠে জানা যায় যে, পাপিনি মধ্যদেশে ছিলেন । পাপিনি 
নিজেই 'শালাত্বরীয়” নাম দ্বার! ইহ! ব্যক্ত করিয়াছেন। শালাতুর নামে 
প্রদেশটি ছিল পাঁণিনির পূর্ব্মপুরুষের বাসভূমি, তবে তিনি সে দেশে বাদ 
করিতেন না। উক্ত গ্রস্থা্থলারে জালা ঘা যে, পাঁশিলি নন্দের এবং ব্]াড়ির 
সমসামদ্দিক। পাণিনি পূর্বপুরুষের অধিষ্ঠিত শালাতৃর গ্রামে বাস করিতেন না 
একথা তাহার মুখেই আমর! শুনিতে পাই । পাশিলি 'অন্ডিজনচ” (৪1৯) 
সুত্রের পূর্বে ‘তদস্য নিবাস: এই স্থত্র প্রণয়ন করিলেন । এখানে দুইটি শব্দের 
প্রয়োগ দেখা যায়__অন্তিজন ও নিবাস । এই শব্দন্বদ্রের মধ্যে অর্থগত পাথকয 
বিদ্যমান । বৃত্তিকার উক্ত শব যুগলের অর্থগত পার্থক্য এইভাবে দেখাইয়াছেন-_- 

(ক) যত্ৰ সম্প্রত্ন্ততে স নিবাস: । 

খে) যত্ৰ পূর্ববপুকুবৈকধিতং সোহন্িজনঃ । 


সাক্ষাৎকৃতো বৈ ধৰ্ম্ম সাক্ষাদ্দৃষ্ঠ: শুতিবিশিষ্টেন তপদা। ত ইমে সাক্ষাৎকৃতবর্্াপঃ । 
কষে পুনন্ত ইতি ৷ উচ্যতে । খবরঃ । অমুস্থাৎ কণ এবমর্থবতা। মন্ত্রেপ দংগুক্তাদমুনা 
শ্রকারেশৈবং লক্ষণ ফলবিপরিণামোভবতীতি ক্ষয়: | খতিপর্শনাৎ।' ইত্যাদি-_ছূর্গাচার্ধা 
কৃত নিফণজ ব্যাধ্যা। 
Comp. Muir's ‘Sanskrit Text’ Part 11. P. I74—175. 

1 খবরো সন্্ররষ্টারং _কক্‌-প্রাতশাখা 
খ্কাশু-ষ্টার খবদ১-_নাগোজীতট 
খলিশব্দেনাত্র মস্তসষ্টারঃ ত 


উজ্দ্রণত।র'ত [ ১৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


-_খেখানে সম্প্রতি বাস করা যায় তাহাকে নিবাস বলে। আর যেখানে 
পূর্বপুরুষের বাস ভিল তাহাকে বলে অতিজ্ধজন। উক্ত অভিজ্ঞন অর্থে পাণিলি 
নিত্রে 'শালাতুন্বীয় নামটি সিদ্ধ করিয়াডেন। তিনি ‘অভিজ্ঞনশ্চ” এই স্থতের 
পরে এঅভ্িজ্ঞন” অর্থটির আকর্ণণ করিছা 'তূর্দীশালাতু বর্থতী কুচবা রাও, ঢক্‌" 
€৪1৩।৯৪ ) এই সুত্ৰটি বচন৷ করিয়া, শালাতৃর শব্দের উত্তরে 'অক্ডিজম অর্থে 
ঢক্‌ প্রত্যয় করিঘ। “শালাতুবীদ* র্ূপসিন্তির নির্দেশ করিয়াছেন । এই সকল 
কারণে জ্ঞান! যায় যে তিনি নিজে শাল।তুরবাসী” ছিলেন না। তবে 
বৃহংকথাস্ুলারে তিনি ছিলেন ‘মগধদেশবালী' ) 

আর এক কথা__পাঁণিনিকে বলা হইত 'দাক্ষেঘু ; মহবি পাণিলি নিয়োক্ত 
স্ত্র্থয়ে 'ঘুবন্, শব্দের সংজ্ঞা নির্দেশ কৰিগ্াছেন_-(ক) জীবতি তু বংশে 
তদপত্যং যুবা। (খে) অপত্যং পৌন্র প্রভৃতি গোত্রমূ। বংশপুক্ষ জীখিত 
থাকিলে তাহার প্রপৌত্র দ্বরবংস্টীথের! 'যুবন্‌’ সংজ্ঞা তঘ। অতএব ‘দাক্ষি’ 
নামক ব্যক্তির জীবিতকালের মধ্যে তাহার পৌত্র অথবা প্রপৌত্র ‘দাক্ষারণ’ 
নামে অভিহিত হুইয়াছিলেন। এই দাক্ষাদ্ণ ও ব্যাড়ি 'এক বাক্তি। এ 
বিষয়ে প্রমাণ পতঞ্জলি বলিয়াছেন__শোনা খলু দাক্ষায়পন্ড সংগ্রহপ্ত কতি:। 
পতঞ্জলি ব্যাড়িকুত লক্ষ স্লোকাত্মক সংগ্রহ নামক গ্রন্থকে দাক্ষায়ণ ব্রত 
বলিঘ নির্দেশ কর্রিঘ্াছেন ) 

অতএব ব্যাড়ি ব] দাক্ষায়ণেন্ পিতামহ অথবা প্রপিতামহের লাম দারক্ষ 
এবং এই দাক্ষির কনিষ্ঠ! ভদ্রীর্ নাম দাক্ষী। 'দক্ষইাপতাং পুমীন্‌ দাক্ষি:, 
দক্ষপ্ডাপত্যং স্ত্রী দাক্ষী’। এইপ্রকার নির্বচন হইতে অর্থের প্রামাণ্য সর্বত্র 
শ্বীকত হুঘ। পাণিনি এই দাক্ষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, ইহাও তাহার '‘দাক্ষায়ণ' 
নাম হইতে পাওয়া যায় এবং 'দাক্ষী পুভেপ ধীমতা’ প্রস্ততি প্রয়াণ বাক) 
দেখা বায়। এইভাবে দাক্ষায়। বা বাড়ির পিতামহ বা প্রপিতামহ দাক্ষির 
সহিত দাক্ষেদ্র বা পাপিনির মাতৃপ-ভাগিনেন্ সম্বন্ধ দাড়াটতেছে। 

দাক্ষির জীবিতকালেই ব্যাড়িব পাত্ডিতাখ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত হইপ্রা 
পড়িরাছিল । ব্যাড়ির জীবদ্দশাতেই তাহার পিতামহ বা প্রপিতামহু 
দ্াক্ষি নিন্চিত জীবিত ছিলেন, তাহা যদি না হইত তবে ব্যাড়ির ‘দাক্ষায়ণ’ 
নাম হইতে পারত লনা! অতএব সিক্কান্ত হুইল ব্যাড়ির নাম দাক্ষারণ, * ও 





* ব্যাড়ির মাতার .দাক্ষী সামি গোত্র।হৃসারে হইয়াছিল | তাহার প্রকৃত নাম ল্দিনী । 
আতদলূসারে ইহার নন্দিনীতনগ্গ একটি নাস; দাক্ষিণ।ত্যবাসী ছিলেন বলিয়া বিন্ধাবাসী 


ফাস্তুন, ১৮৮১] পতন্রলি ও মহাভাষা 


শাণিনিন নাম দাক্ষে্। এই সকল আলোচনার ফলে ইহ! প্রমাণিত 


হয় ঘে, ব্যাড়ি ও পাণিনির বরোগত ন্বানাপিক্য পাকিলেও তাহার! পরস্পরকে 
দেশিঘাছিলেন, এ বিহঘে কোন সন্দেহ নাই । 
পাণিনি বছেবৃদ্ধ হওয়াই অধিক সম্ভব । 
প্রদণিত চিত্র দেপিলেই প্রীত হইবে 


কিন্তু ব্যাড়ির অপেক্ষায় 
আমাদের এই উক্তির তাৎপর্য লিপ” 


[ বংশ-পুরুষ ) 
দক্ষ 


দাক্ষি (পুজ) দাক্ষী__( কন্ত।) 


পাশিলি বা দাক্ষেয় 


-:০-০- 


বাড়ি বা দাক্ষায়ণ 


আমরা নান! দিক দি! পাণিনিয় সঙ্বদ্ধে ঘে লকল আলোচন! কর্রিলাম 
তাহাতে আমাদের মোটামুটি ধারণা হইল যে, পাশিনি অন্যুন সাগ্ধছিলহশ্র 
বৎসরেয় পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । নব নন্দোর দ্বিতীয় কি 
তৃতীয় নম্দকে তিনি আলিতেন। তাহার পূর্ববপুরুহগণ গান্ধার প্রদেশের 
শালাতুর গ্রামে বাস কৰিত। কিন্ত তিনি নিজে বাস করিতেন যগধাদি 
প্রদেশের কোন একস্বানে । তিনি দক্ষগোজের এবং পাণিন্‌ উপাধিধারী 
কোন এক বিখ্যাত বংশের সম্ভান। তীহার মাতার নাম ছিল দাক্ষী 
এবং জাতিতে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ । দাঁক্ষিণাত্যবাসী ব্যাড়ির সহিত 
পাণিনির ছিল ঘনিষ্ট সম্বন্ধ । হয়তো বা উক্তয়ের দেখা সাক্ষাৎ হইত। 
ইহার পিতা ঠিক কে ছিল বলা যায় ন! ৷ কাহার মতে তাহার নাম ছিল 
দেবল। তবে ইনি থে মহা ভারতীয় খখি দেবল নহেল এ বিহগে নিঃসন্দেহ । 


ক্রমশঃ 





নামও হিল। আচার] হেম্চন্দ্র 'অধ ব্যাচ বিচ্চাবাসী নন্দিনীতনয়শ্ড সঃ নাম মালায় 
প্রহপ কিছ] গিসাছেন । 


একলব্য 
1 শ্রীবিভ। সরক্চার ॥ 


কোথা তুমি একলসা ন্যাপের সন্তান 
মহানিড্রা তাছি তব জাগ একবার 
স্যকঠোর তপস্তার মহা মহীরূহ 
আর্ধাশ্রেষ্ট হে অলাধ) প্রতীক্ষা তোমার । 
এস তুমি আর বার ধরি মর তন্চ 
মোদের দেখাও পথ এ ঘোর দুদ্দিনে 
তোমার তপন্যা দাও অগ্মুত জাতে 
আনার বাচুক তারা সত্যের সন্ধানে ) 
তুমি-ত পাওনি কিছু তোমার জীবনে 
সতাকাম লতি গেছ শুধুই বঞ্চনা 

কোন বাধা মান লাই তব সাধনায় 

মর জঙ্গে তাই তব সফল কামলা । 

কি কঠোর তপস্যা তোমার ঘোর বলে 
শুকু-বিভাড়িত বীর একক সাধক 
শতধিক ব্রাক্ষপণের জাতি অত্তিমানে 

হে আলাধ্য নরত্েষ্ঠ জলস্ত পাবক । 
তপোলৰ তোমার সে তূর্লত্ত সাধন) 
জাগালে গুরুরে পুজি মন্মযের মাঝে 
সাধনার স্থকঠোর মহাবীর্ধা দিয়ে 
সকল কৌশল কপ! কেড়ে নিলে নিজে ৷ 
রুষ্ট শুরু মুদ্ধ হল তব মহিমায় 

তাজ্য তুমি প্রিপ্ন শিশ্য অঞ্ছুলের লাগি 
অহ্বন্তত্ব ধিক্কারিল নিশ্ফল ব্যথার 
ব্রাহ্মণের সে. কলঙ্ক সদ! রবে জাগি । 


ফাস্তন, ১৮৮১] 


এসক্ললা 


কেড়ে নিল নে নিশ্মম হু-পাজ্ছিত ফল 
ত্রোশাচার্ধা শুক কাছে লব্িলে বঞ্চন! 
অকল্প হৃদতে বীর তুমি স্মিত হালে 
শুকুর চরণে দিলে সফল সাধন! । 
ধিন্ধারিল =নডভমি দারুণ লক্জার 
বাঞচাস সে গতিহারা দাড়াল খমকি 
স্ক্ষে তার বশ্তদ্ধর! হল কলসক্ষিত 
বুক্ষলত। ব্দেনাদ্ব উঠিল চমকি । 
তপোলক্ধ শ্ৰেষ্ঠদন বুষ্ধাঙ্গ্ঠ তব 
বীরবর দিয়ে গেলে শুরুতে দক্ষিণা 
তুমি যে ব্যাপের ছেলে জন্ম অপিকার 
হারাল দক্ষিণ বাহু সফল সাধন! । 
ধন্ছ ভুল পড়ে রর বূলাষ ধুসর 
তাকালে কে সহাত্যালী আখি উলছল 
মৃত্যুর অধিক দাহ সহিলে নীরবে 
সফল কায়ন! তনু জীবন বিষ্কল । 
দাও দাও একলনা তপস্যা তোমার 
মোদের দেখাও বন্ধু সাধনার পথ 
শত ত্রোপাচাৰ্খ্য বদি করে অপমান 
পূর্ণ তবু তপোবলে হবে মলোবখ । 
€শীর্ধ্য তব বৈর্ধ্য তব ওগো উদাসীন 
একগ্রতা ব্রত তব চির সমুজ্জল 
জলন্ত পাবক সম আদর্শ তোমা 
অন্ধকার পপ বন্ধু করুগ উচ্ছল । 

হে অনার্ধা ব্যাপ-পুজ মানবে মহান 
ধন্য তল ভস্মডূমি ধন্য লে জননী 

খন্ত হল ব্যাপকূল লতি তোমার 
লোভমুক্ত হে বালক নহ শ্রেষ্ঠ গণি 
তোমারে জানাই মোর অকুণ্ঠ প্রণাম 
হে অলাধ্য বংশজাত আতির-লৌরব 


উজ্্বল ভাবত [ ১৩৭ বস, হয় সংখ্যা 


বহি রছি এ ডাকে মৃত্যু হতে জাগি 
একলব্য বীরশ্রেষ্ঠ জাতির বৈতব ॥ 
মৃত্যুময় এ জগতে তুম যুতাছীন 
কীন্তি তব মরলোকে চির স্মরণী 
আর বার জন্ম লও একলব্য বীর 
এ জ্াতিরে এ জগতে কর বরণীয় । 


‘যাহাকে বিজ্ঞানের ভিতর আন! যায় না, যাহার জন্তু এমন এক দর্শনের 
প্রয়োজন যাহা প্র।কুতঙ্জলের কল্পনারও অতীত, তাহাই মিন্টিসিজম্‌ । 
মিস্টিক দল প্রাকৃত হইতে অপ্রাকুতে যাইবার কোনও যুক্তিসঙ্গত 
পদক্ষেপ দিতে পারেন না বা চান ন! । ফলে দাড়াইয়াছে যে প্রাকৃত 
ও অপ্রাকুতের মাঝে প্রকাণ্ড একট! বাবধান দীড়।ইয্থাছে ।------সাধারণ 
comprehension-এর বাহিরে মিনল্টসিজম্‌ । পুক্ুযোত্ধম মিস্টি 
সিজ্ম্্‌কে বিজ্ঞানের ভিতর আনিতে চান; বাছা ছিল অচিস্তা, তাহাকে 
চিন্তার ডলিতরর আনিতে চান। অচিস্তযকে চিন্ত্য করাই পুরুষোত্বমের 
প্রত্থোজন ॥ অবশ্ত তখনও আবার অনেক কিছু অচিত্ত থাকিয়া 
যাইবে ৷ পরবর্তীয়ের! আবার সেই অচিন্ত্য রাজ্য আবাদ করিয়া 
চিন্তার রাজ্য স্থাপনা করিবে । মহাপ্রতু ব্রজলীলার যে অচিন্তাস্ব 
রাখিয়া গিয়াছেন, তোমার আ্রনিত্যগোপাল তাহাকে বৈজ্ঞানিক 
ঝরিবার জস্তুই সাত্মানাত্মালমন্বগ্ বার্তা আনিলাছেন। অনাস্যা হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথক হইলেই আত্মার ক্ষেত্র হয় মিস্টিক। শ্রীনিত্যগোপাল 
আত্মা ও অনাত্মার অদ্ৈতত প্রচার করিতে আসিঘাছেন। বিজ্ঞান 
ও মিস্টিলিঞ্জমের সমন্রয়ই তোমার গোপালের প্রচার্ধা বিষ । মানবের 
সব প্রবৃত্তিকে ৫7559৩ প্রমাণ করিতে পারিলেই মিম্টিশিজম্‌ গড়িম্া 
উঠে বিজ্ঞানে 17৮? 

শ্মৎ পুক্যোত্তমানন্দের পত্র 


ক্লীলন জালেদা_৮ 


রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
1 স্লীস্সুশীল কুমার 5ছান্ব ৷ 


বাজলাদেশের স্থগ্রসিচ্ধ কবিকুলেন অন্যতন জনপ্রিয় রঙ্গলাল বন্দো[পাপ্যান্থ। 
তাহার সুললিত কাবা ঝঙ্কার নান! সম্প্রদানুতুত্ত সঙ্গবাসীর মনঃপ্রাণ মুগ্ধ 
করিম্াছে। 

এই কবি ১২৩৩ বঙ্গাব্দের এই পৌধ তারিখে (ৎ ২১১২/১৮২৬) জস্ম- 
গ্রহণ করেন । হুগলী জেল! বহু মনস্থী বঙ্গমাতার ক্ুতিস্য সন্তানের জন্মভূমি । 
তথায় প্রসিদ্ধ গুণ্ডিপাড়ার কবির জন্ম হয়। পিতা বামনারাহণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
পুত্র বঙ্গলালের জন্মস্থান বাকুলিয়া গ্রাম,_গুন্ডিপাড়া বেল ষ্টেশন হইতে চার 
মাইল দুরে । 

মাতামহ্‌ বামনিধি মুখোপাধ্যায় মহাশদ্ের বাসতবনে রঙ্গলাল যেদিন ভূমিষ্ট 
হইলেন, সেদিন আত্মীয় পরিজনের আনন্দের সীমা ছিল না। বঙ্গলালের 
পলিতৃদেব ছিলেন ন্বনাম-খ্যাত নিরমনিষ্ঠ কশ্দ্ধীব,__সুশিপাবাদ নবাবের 
ছোট দেওয়ান। বাকুলিয়া গ্রামের সঙ্পিকটে বামেশ্বর পুবে তাহার পৈতৃক 
নিবাস ৷ বাকুলিদ্র গ্রামখানি ছিল শীলস্পদে নিয়ত মুখর | পল্লী মাতার স্ুস্যামল 
ছাত্রাকুণ্ডে ছিল একটি গ্রামা পাঠশালা । এই পল্লীপাঠশালার ছিল বহু লোকের 
লিক্ষারন্ডের উদ্ভোগপর্য্ । বালক বঙশ্রলাল' এই শিক্ষালয়ের নিভৃত কুঞ্জে 
বিশেষ অভ্ানিবেশ সহকারে বিদ্যাৱন্ত করিদ্নাছিলেন। ইংরাম্ী ১৮৩৫ 
খৃষ্টাব্দে রজলালেক্স ভাগ্যাকাশে মসীরেখ! দৃষ্ট হইল,__মাত্র আট বৎসর বয়ঃক্রম- 
কালে তাহার লিতৃবিঘ্বোগ ঘটিল । কিছুকাল গত হইলে সন্নিহিত পদ্মীপ্রান্ডে 
এক খৃষ্ঠীয় মিশনাবী বিগ্যালয়ে তিনি শিক্ষালাভার্থ প্রবেশ করিলেন। সকলে 
তাহার তীক্ষ মেধায় সন্তষ্ট হইলেন । বিপ্যালাত্তের কার্হ্যে তিনি ক্রমশঃ অগ্রলর 
হইতে লাগিলেন, কোন বিষছে তিনি পশ্চাদ্পদ থাকিতেন লা) মীশক্তি ও 
ধীরতা তাহাকে অচিরে কৃতী শিক্ষকবৃন্দের নিকট প্রি্বপাত্র করিয়া তুলিল । 

রাজী ১৮৩৬ অব্দের ১লা জুলাই বক্গদেশের শিক্ষা-ইতিহাসের এক 
স্মরণীয় দিন। এ পুণ্যদ্িনে হুগলী কলেত্র প্রতিষ্ঠিত হইল । বঙ্গমাতার বহু 


উদ্জ্রলভার ত [ ১৩শ বর্ধ, ২য় সংখ্যা 


ক্রুতবিষ্য সম্মান, মনশ্বী, দীমান এই স্বপ্রসিদ্ধ শিক্ষাশ্চেত্রে বিস্যাগ্রহণ করিয়া 
যশশ্বী হইয়াভেন । সাহিত্য সম্রাট বন্ধিমচন্্র, নাট্যকার ও স্বদেশপ্রাণ 
ছিজেজ্রলাল দেশ-সেবক ও সাংবাদিক ব্রহ্মবান্ধন উপাধ্যাঘ, রস সাহিতিতাক 
কবি ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি বহু প্রতিভাবান লেখক এই প্রসিদ্ধ শলিক্ষালয়ের 
জনপ্রিয় ছাত্র । উক্ত ১৮৩৬ ইংরাজী অব্দের ১লা জুলাই হুগলী কলেছের 
উদ্বোধন কাৰ্য্য সম্পদ্র হইলে, রঙ্গলালও এই পুণ্য শিক্ষাতীর্থে বিস্যালাভাখ 
আলির! যোগদান করেন। সেখানে গিয়। তাহার কাব্য-প্রতিভা ও বর্ণনা- 
পঢ়ুতা দেখিয়া সকলে পুলকিত হলেন, যদিও পূর্ণ বিকশিত হবার তাহা 
সম্ভাবনাপূর্ণ পূর্বববরাগ । বর্ণনাশৈলী ও চরিত্র বিশ্লেষণে দক্ষতা দেখিয়! স্থবিজ্ঞ 
অধ্যাপক ও সহাধ্যাচ্নীগণ হর্ষে বিভোর হইতেন। প্রখর চিন্তাশক্তি ও অমেয় 
মেধা ভিল কবি রঙ্গলালের অপূর্ব সম্পদ । ইহার উপর স্থূললিত বাকাবিষ্ঠাস 
রীতি তাহাকে অমরত্ব প্রদান করিয়াছে। শ্বভাব-সিন্ধ সাবলীল গতি 
তাহার কাব্য সাহিত্যের প্রাণবন্ত, মাধুধ্য পাঠক-মাত্রকেই বিষুগ্ম করে। 
আতিহাশিক চরিত্রগুলি যেন নবীন প্রেরণা উদ্দীপিত। সে প্রাণময্ী প্রেরণ! 
ভাষার ঝাদ্ধারে শতমুখে প্রধাবিত মানব মনের প্রকোষ্ঠগুলি স্পর্শ করিতে 
সর্বদা চেষ্টিত। *পদ্সিলী উপাখ্যান”, “কর্দেবী” প্রতি অসাধারণ 
প্রতিভা -দ্যুতিতে সমুজ্ছল। রুসগ্র/হিতা্ ও হৃদয় কুস্থুম বিকাশের নিপুণতায় 
তিনি অসীম ধৈর্য ও ভাবপ্রবণত! দেখাইয়াছেন। দেশপ্রেম জাগ্রত 
করিবার কুতিত্ব তাহার ছিল অনল্ভসাধারণ । 

চুচুড়ায় বাল কন্সিতেন কবি রঞ্জলাল, তথা হুইতে ক্গলী কলেজে 
গমনাগমন ছিল তাহার দৈনন্দিন ক্রিগ্রা পক্ধতে। কর্শ্মনিষ্ঠ ছাত্র উদ্দীপনার 
সহিত পাঠত্যাস করিতেন) ইতিহাস ও কাব্যশাস্ত্রের প্রতি তাহার বিশেষ 
অঙ্গরাগ পক্ষিলক্ষিত হইত। দর্শন ও সাহিত্য ছিল তাহার যেন অতাজা 
বন্ধু । প্রাত্যহিক জীসনের কিঞ্চিৎ ছাপ তাহার কাব্য সাহিত্যে প্রতিফলিত । 
চিত্র-শিজী ছিলাবে তাহার আনন্বিতা ও অঙ্গতূতির বাধ্ময় প্রকাশ যশস্বী কবিব 
ব্রচন! মধ্যে বহুন্থানে পরিন্ছূট ॥ “হ্থরস্থদ্দরী কাঞ্চিকাবেন্ী” প্রভৃতি কাব্য- 
গ্রন্থে তাহার বর্ণনা সরল ও স্বাভাবিক । তাহার বচনা সম্ভার অচঞ্চল 
সামগ্রিকতা ও তাবুকতার সমন্বয়ে যেন তরপুর। এজন্ত কাব) সম্পদ হইঘা 
ভঠিয়াছে এত হৃদয়গ্রাহী ও মনোজ্ঞ । শ্বাদীনতা হীনতাদ্র কে বাচিতে 
চাক রে, কে বাচিতে চাম ?-__কাহার হৃদয় না স্পর্শ করে? 


ফাস্তন, ১৮৮১ ] বঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


কবি রঙ্গলালের জীবন পথের গতি পরিবর্তিত হুইল তাহার চতুর্দশ বংসর 
বসের সমদ্র। সে সমস্বরে হৃদয় রশ্রমঙ্গে নৃতন ভাব-সম্পদ অভিনীত হয়, 
নবীন উৎসাহ ও প্রেরণা সমুদিত হয়্। এ শুত সময়ে শ্বগীর দেবীচরণ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যমা কন্তা রাখাল দাস! দেবী তাহার কণ্ঠে প্রণয়মাল্য 
পরাইছ! তাহাকে জীবনের সাথী করিয়া লইলেন__তদবখি প্রেমে, কল্পনায়, 
আদর্শ শ্ঢুয়ণে কবির হৃদয় উচ্ছুসিত হুইয়!া উঠিতে লাগিল । দেবীচরণ বাবু 
ছিলেন নদীয়! জেলার অন্তর্গত ছুলিয়। নানক গ্রামের অধিবাসী । নদীর 
ভোলার এই স্থান রসে, প্রেমে প্রেরপায় ছিল সমুত্তাসিত। পিতান্ন সহিত 
কন্যার অন্তরে প্রেমপ্রবণতার বান ডাকিল। তাহার সংস্পশে শ্বন্তাব-স্থলত্ত 
কবি-প্রাণ ও অচুসভূতির বিলাস নাচিয়! উঠিল। সমবেদন!, সত্যাচসন্ধাল, 
রূপোলাস কূল হারাইল । অবসাদবিহীন প্রেমোশ্মাদের জ্রঘ্নটীক। দম্পতি 
লপাটে পরাইয়া শুবিষ্যৎ চাহিয়া রহিল কবির গৌরব বিকাশের স্থগম পথের 
দিকে। কবি ভাসিলেন রচনা সায্রে। দিকে দিকে প্রবাহিত হইল 
ভাবের শ্রোত, চিন্তার পারা, স্বষ্টির সুমধুর কল্পন।। যাহার পরিচঘ লাগা 
গিয়াছে কাকঞ্চিকাবেরীা, স্থরহন্দরী, নীতিকুস্থমাঞ্লি প্রভৃতিতে তাহার 
স্থপ্ধ বীজ নিহিত ছিল কবির অস্তরের নিভৃত প্রকোষ্টে। 

কবির বিবাহিত জীবন আস্ত হইবার দুই বৎসর পক্রে স্মেহ্‌স্ীল! মাতৃদেবী 
হরসুন্দরী দেবী ইহলোকের মায়া পরিত্যাগ পূর্বক বাঞ্ছিত ধামে গন 
করিলেন ॥ শোক-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া কবি বঙ্গলাল প্রসিন্ধ হুগলী 
কলেজের পরিবেশ ত্যাগ করিয়া অধ্যয়ন সমাপন করিলেন এবং বাকুলিয্। 
বসতি উঠাইগ্! কলিকাতার খিদিরপুর্বে বাস করিতে থাকিলেন। জেষ্ঠ মাতুল 
রামকমল মুপোপাধ্যায় মহাশডের নিবাস কবির আবাস স্থান হুইঘা উঠিল । 
১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কৰিব কলিকাত। মহানগরীতে বাসস্থান নিরূপিত করিয়। 
ছিলেন বলিয়া জানা যায় । ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের কয়েক বৎসর পরে কবি একটি 
উৎক্বষ্ রচনায় হস্তক্ষেপ কবেন,__তাহা বহুকাল অপ্রকাশিত ছিল ॥ ইহার নাম 
‘কলিকাতা কল্লদতা ।” 

এই গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয তাহার প্রদীপ্ত মেধা ও স্থির প্রজ্ঞার পরিচয় এবং 
শ্বভাব সিন্ধ যুক্তি-তর্কের বাবহার। ইংরাজগণ ভাগিরখীর পূব্ব উপকূলে কেন 
কলিকাতা নগস্থীর প্রতিষ্ঠা করেন-_তৎ সম্পর্কে অঙ্গসন্ধান-প্রবুত্তি ইহা মধ্যে 
বিজড়িত। ইহা ভিগ্ল চিন্তালীলতার বিকাশ ও বণ্না-নৈপুস্য ইহাতে 


ভজ্দ্রল ভ্তাএভ (১৩৭ বধ, ২য় সংখ্যা 


সমুন্তালিত । এই গণ্য-সাহিতা বিভিন্ন তব ও জিজ্ঞাস মনের যে পরিচায়ক, 
তাহা বলিতেই হুইবে । অনেকের মতে ইহ! অঙ্ছমান করা অসঙ্গত হইবে 
না যে, উক্ত পুস্তক ১৮৪০-১৬৫০ অপো রচিত-_তথন কলিকাতার লোক- 
সংখ্যা ছিল পাচ কি ছয় পক্ষ । কবির ভাবায় ইহা একখানি অন্তিনব গ্রন্থ । | 

কালকাতায় আসিম্বা কবি রঙ্গলাল সাহিতা সাধনায় মনোনিবেশ করেন। 
অচিরে তিনি ইহার ফলে, কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত হুইয়া 
উঠেন। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের স্থপ্রসিন্ধ ‘সংবাদ প্রস্তাকর' 
পত্রিকান্ম নিয়মিত তাবে রচন! প্রকাশ করায় তিনি বসজ্ঞ পাঠক মণ্ডলীর 
নিকট শ্াড্রই ন্থ প্রতিষ্ঠিত হইলেন ৷ 

১৮৭০ পৃষ্টাব্দে শ্বদেশ-প্রেমিক কলি রঙ্গণাল কলিকাতায় একটি মূদ্রাযস্ত্র 
শ্বাপন করিয়া ‘রস সাগর’ নামে একখানি পত্রিকা সম্পাদন করিতে আরম 
করেন। ইহাতে স্বরচিত বছ রচনা দেখিয়া অন সমাজ মুষ্ধ হইলেন। 
নান। প্রকার তথ্যে ইহা পূর্ণ থাকিত। রজগাল-প্রকাশিত এই স্থরমা পত্রিকা! 
খানি প্রতি সোমবার, বুপবার ও শুক্রবার সগৌরবে আত্মপ্রকাশ করিত। 
এই সমুচ্ছল পত্রিকায় নাম পরবর্তীকালে পরিবন্তিত হইয়! *সংবাদ-সাগর" 
রাখা হুইল । ইহার সম্পাদনায় যশস্বী কবির কৃতিত্ব বন্ধিত হইল়। উঠিল, 
শাঠকবর্গ উদ্দীপন৷নয়ী ভাবায় শুণে প্রাণে প্রেরণ! উপলাক্ধি করিতে লাগিলেন। 
কিন্তু ইহার অনস্যন্ভ।বী, ফল অপর দিক হইতে সম্পাদন কাধ্যের মূলে কুঠায় 
আঘাত করিতে উদ্যত তল । তিনি কিছুকাল পর্বে বাজরোঘে পতিত 
হইলেন । 

স্বদেশবাসী '‘সংবাদ-সাগৱে’ রঙ্গলালের প্রাণের পরিচয় হইতে বঞ্চিত 
হইলেন। তবে কবিববের লেখনী বিরাম মানে নাই । তিনি সরকারী 
সংবাদ-পত্র “এডুকেশন গেন্দেটের’ সহকারী সম্পাদকের ভার প্রাপ্ত হইলে, 
দেশের লোক পুনরায় তাহার চলা প্রেমমদ্র উচ্চালের আশ্বাদ পাইলেন । 
এই প্রসিস্ধ পত্রিকার সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করিরাছিলেন রেন্ডারেণও্ড ত্রায়েন 
স্মিথ ( Rev. O' Brieu Smith ),—তিনি ছিলেন বিবিধ ভাষার অভিজ্ঞ । 
এই সাপ্তাহিক পত্রিকাধানি সরকার কর্তৃক ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠ! জুলাই 
তারিখে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই মনম্বী আচার্য্য ও ব্রাঘেন স্মিথ সাহেবের 
লসাহ্‌চর্যে। কবিবয় রজলালের প্রচুল্ত উপকার সাধিত হর,--তাহার জীবন 


ফাস্সন, ১৮৮১ ] রঙ্গলাল বন্দ্যোশ।প্যাছ ৮৩ 


নানাজাবে সমৃদ্ধ হইঘা উঠে। তাহারই সহারতার বঙ্গীয় যশন্বী করি ফরাসী, 
শরীক ও লাটিন ভাবায় শিক্ষা) লাত করেন ॥ 

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা সাহিতোর একনি সাধক বঙ্গলাল কবির “পদ্মিনী 
উপাখ্যান’ প্রকাশিত হর । এই কাবাখালি এক হিসাবে তাহার শ্রেষ্ঠ 
রচনা”__সাহিত্য ভাণ্ডারে অশ্ুপম আসপাল! স্বাদীনতার মহীদ্সী বালী 
শুনাইয়া তিনি দেশবাসীকে ইহার দ্বারা উৎ্ স্ক করিয়াছিলেন প্রচুর পরিমাণে 
তাহার স্থললিত ভাষা, দেশপ্রেমের সহজ্গাত নিবিড়িত। এবং ভাবের শব লচ্ষ 
কোমলতা ও বীধ্যবত্ত। সকলের অন্তর স্পর্শ করিতে পারিয়াভডিল। রাজপুতালা 
বীরের দেশ, তথাকার বীনত্বব্যত্ক্ত আব্যাদ্রিক। দেশাঝ্যবোধ জাগাউা 
তুলিতে সমুদগীত। কৰি-মানস ও অম্থকৃতি-প্রাণ হৃদয়োচ্ছাস এবিহয়ে যে 
ভাবে অমরত্ব লা করিঘাভে তাহ। অতুলনীঘ, বাঙ্গল! শস্য সাহিত্যের অপূর্ব 
সম্পদ । বাঙ্গলা কাবা-সাহিতেঃ বীররসের এই প্রথম 'অবতাবরণ। কবিববের 
শ্রেষ্ঠ কীত্তি। আগখ্যানমূলক কাব্য হিপাবে বাঙ্গল! সাহিত্যে ইহা প্রথম 
যুগের রচনা । 

কা্মক্ষেত্রে কবিবরের ক্ৃতিত্বও অবিশ্মণীয়্ । তিনি প্রথম জ্বীবনে 
শিক্ষাত্রত গ্রহণ করেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে (মার্চ মাসে) প্রেমিক কবি 
রঙ্গলাল কলিকাতা মহা নগরীর প্রেসিডেন্সি কলেজেয় অধ্যাপক পদে 
অ-্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন। এই বৎসর দেশ মধ্যে কয়েকটি শাসন সংক্রান্ত 
বিধি-অঙ্গন্ঠিত হয় ও অথনৈতিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল! 
যাইতে পারে, ১৮৬০ সালে কাগঞ্জের নোট প্রথম প্রবন্তিত হইল এবং 
দেশবাসীর উপর আয়কর ধাধ্য করা 


হুইল,_-তখন ভারতের বড়লাট 
লর্ড ক্যানিং। 


নব প্রবন্তিত প্রথা বা বিধি অশ্রসারে কবি রঙ্গলাল সরকারী চাকরী 
গ্রহণ কলিয়া শাস্তিগুরে গমন করেন ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই নতেশ্বর তারিখে 
আদকরের এসেসের পদে ব্রীত হইয়া) তাহাকে নদীঘ্ব। জেলার কয়েকঢি 
স্থানে ভ্রমণ করিতে হয় এই নব নিযুক্ত কর্্ববাপদেশে । স্থানীন্ত দেশবাসীর 
সান্ছিধ্যে তিনি এই সমন্ধে অশেষ অভিজ্ঞত1 অর্জন করেল । অতঃপর উড়িস্যা 
দেশের বালেশর জেলার ডেপুটি কালেক্টর পদে তিনি উদ্দীত হন; এই 
উন্নতির মূল কারণ লক্ষিত হইয়াছিল তাহার অকরুত্রিম কর্ণপ্রবৃত্তি ও 
কর্তব্যাহুরাগ এবং অলাধারণ শ্রমদক্ষতা। বিচক্ষণ সিন্ধান্তে উপনীত 


৮ উচ্ছল ভারত [ ১৩শ বধ, ২য় সংখ্যা 


হইবার তীক্ষ বৃদ্ধি ছিল কর্শ্ম জীবনের বিশেষত্ব । ইহা ভি উচ্ছল চরিত্র- 
মাধুর্য তাহার জীবন সদ্গীব ও আদরশশ-মুখর করিয়া রাখিস্/ছিল। ১৮৬৩ 
স্বষ্টাব্দে তিনি যে যে কার্ধ্যে দক্ষত1 দেখাইগাছিলেন, তাহার ফলেই তাহার 
জনপ্রিছতা। পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে স্বকী কর্তব্য-পরাদ্রণতার 
পুরস্কার ন্বরূল উড়িস্া!র রাজধানী) প্রসিদ্ধ কটক সহক্ের ডেপুটি ম্যুজি্রেটেব 
আসন অলঙ্কত করিয়া বসিলেন। অলস্তন্থ বিভিন্ন স্থানে কর্শ্মোপলক্ষ্যে 
গমন করিয়া সবিশেষ স্মযশ অর্জন করেল। ভেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে 
বিবিধ স্থানে রঙ্গলাল যে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাপাত করেন তাহা! অমুল্য। 
দেশীয় বিডি ভাষায় তাহার বুৎপত্তি হয়? উঠিল অসাধারণ ॥ 

অনন্তর ১৮৭৯ খৃষ্টীয় অবোর .৬ই মার্চ তারিখে কবি রঙ্গলাল হাবড়য় 
গমন করেন--তিন বৎসর পরে স্বপ্যাতির সহিত কম্দপ্রবাহ হইতে অবসর 
গ্রহণ করেন, ১১৷১৷১৮৮১ তারিখে। 

অবসর গ্রহণ কবি তিনি কলিকাতার (পদিরপুরে বাস করতে থাকেন। 
ছয় বৎসর পরে ১৩ই ষে ১৮৮৭ তারিথে কবিবর কলিকাতার খিদিরপুবের 
বাসতবনে শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন। বঙ্গীয় সরশ্বত কুঞ্জের স্মমধুর 
পিক যেদিন শ্বধামে উড়িঘা যান সে ছুস্দিন ছিল বঙ্গাব্দের ১২৯৪ সাল,_ 
৩১শে বৈশাখ ! 

ইহা সত্য যে ওড্রবাসী কৰিকে অন্তরঙ্গ সুহৃত বলিঘ্া গণ্য কন্সিতেন। 
ওড়িছ। সমাজের আদব-কান্ছদা, রীতি নীতির সহিত তিনি ছিলেন সমাক্রূপে 
পন্ছিচিত। উড়িক্সাবাসীর সহিত হৃগ্যতার আর একটি অবশ্যন্তাবী কারণ, 
কটকে অবস্থানকালে কবি কর্তৃক উড়িয়া ভাষায় একটি স্থচারু সংবাদপত্রের 
প্রবর্তন । ইহার নাম ছিল-__“উত্কল-দর্পণ”” । এই মনোজ্ঞ পত্রিকাখা(ন 
উড়িদ্না ভাষায় প্রথম প্রকাশিত সংবাদ-পত্র । উড়িত্যা দেশের এতিহাসিক 
বিবনপণের উপর ভিত্তি করিয়া কবি একখানি বাঙলা কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন । 
তাহার শেষ বয়সের এই স্মনোহর অবদানের নাম--“কঞ্িকাবেন্বী 1” 
ইহাতে অস্তরতল নিঃসৃত অরুজিন শুক্কিরসাশ্রিত, ভউত্অগন্জথদেবের মাহাত্ম্য 
সুললিত ছন্দে বণিত হইয়াছে । বঙ্গ সাহিত্যে তাহার সাধনার অনস্দান 
অপূর্ব্ব। উড়িছা, হিন্দি ও তেলেণ্ড ভাবায় কবির ব্যুৎপত্তি ছিল অপ্রমেয় ॥ 
নানা কারণে তারভবাসীর নিকট সুপ্রতিষ্ঠিত এই কবি চিরশ্মরণীয় ও (6খবেণ্য 


হইয়া খাক্ষিবেন ॥ 


ফাস্যন, ১৮৮১ ] রঙ্গলাল বন্দ্যোপধায় Ltn 


স্বদেশ প্রাণ কবি রঙ্গল।ল তাব্বতডূমিরর পরাধীনতার কথ! ভাবিগ্া অসীম 
আত্মমানি অশ্ুভব করিয়া! থাকেন। 'শ্বাদীনত! হীনতায় কে বাচতে চায়’ 
স্বদেশবত্শূল কবিন্ন হৃদয়-নিঃন্থত সন্মবাণী, উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস । দেশ-মাতৃ- 
কার চরণ-শৃঙ্গল উন্মেচনাকাক্ষপূর্ণ কবি-ম্যলস সর্বদাই বাথাঘ আরিয়া 
থাকে_সীমাহীন আতঙ্কে অস্রুলিক্রা অশোকবন-নিবন্ধ। সীতা দেনীর 
স্তায় কার্পিতে থাকে । শান্তিকামী ধর্মনিষ্ঠ কবি দেশ-জননীর পুঙ্গারী 
মাতৃতৃূমির সেবাপরাঘণ সাধক । তাহার কর্স্মনি্ট জীবনে পরাদীনতার 
শীড়ার আভাস ও মর্শ্মরপীড়। দেখ। যাহ । রচনা মলে) লেওুলি নিক্পিত 
অবন্তদ ভাষার । কবি বিহানীপাল চক্রবর্তীর কাব্য-স্থঘমা এ স্থলে 
তলনীদ্ব__ 

‘এ দেশেতে রখুবীর বেচে নেই আর, 

তার তেজোলস্বী তার সঙ্গে তিবোহিতা ! 

কপাটে আ্রেশে এলে রাক্ষস দুর্বার, 

হরিয়াছে আমাদের স্বাদীনতা-সীত! । 

[ নিশর্গ সন্দশন দ্র্টব্া ] । 


কালের নাহিক বোধ, নাহি মালে উপরোধ, 
বড় সুখে বড় রূপে বাদী । 

স্থুপ পুষ্প ঘথ। ফুটে, অতি বেগে তথা ছুটে, 
কটমট বিকটনিনাদী ॥ 

কিবা চারু রূপধর, কিবা বহু ধলেশ্বর, 
কিবা যুসা নান! গুণধর ৷ 

কালের হৃভোগ্য সব, হু তার মহোৎসব, 
পেলে হেন পাপ্যপরিকর ৪ 

শোকে তাপে জরা যেই, তাহার বিপক্ষ নেই 
কাল তারে চিবায় সঘনে । 

এমন নিদয় আরা, ত্রিত্গতে মেলা ভাব 
শিহরিত শরীর স্মরণে ॥ 

হারে রে নিদগ্র কাল! একি তোর কণ্মত্রাল, 
শোভা না রাখিবি ভব বলে। 


৮৬ উচ্জ্জলন্তারত [ ১৩শ বধ, ২য় সংখ্যা 


যথা কিছু দেখ ভাল; না ঠাহৱ ক্ষণকাল, 
জালে বন্ধ কর সেই ক্ষণে । 
ওনে রে কৃষক কাল কি করিছে তব হাল, 
ভঙ্গাল জঙ্গল বৃদ্ধি পায় । 
উত্তম বাছেন্স বাছ, ফলপ্ৰদ যত গাছ, 
অনাম্থাসে উপাড়িয়া যায় ॥ 
[করাল কাল ব্রষ্টব্য ] 
রঙ্গলাল সাহিত্যে আমর! পাইব জ্রীবন-দশন, হান্দ্রযাতীত অঙ্রতভূতি 
এবং বিবর্ত্তন-ধারার বিশ্মঘকর পরিণতি। পাধিব সম্পদ অকিঞ্চিৎকর, 
আধ্যাত্মিক চিন্তা মানব হৃদয় সমুদ্ৰত করে, মানব চেতন! পর্ধিম্ফুট করিয়া 
স্ক্টিধশ্নী সক্রিদ্ন প্রজ্ঞ। অনবছিল সংগ্রাম মাকেও প্রতিষ্ঠিত করে সাম্যতাব, 
সহানুভূতি ও সদাশগ্তা । 
তিনি ছিলেন সমসামন্িক লেখকদের সমগোত্রীয় । কালের ভাপ তাহার 
রচলাঘ্ অনির্ধচনীয় সুষমার সহিত মুত্রিত। কারুকদ! ও মনোজ্ঞ ভূষণের 
চারুতা তাহার কাবা-মাধুর্খ্য ফুট।ইয়া তুলিঘাছে সহাহ্বতূতি সংযোগে । 
সুকবি রঙ্গলালের সমবেদনপর কবি-চেতন! সর্বদা সরস দেখা যায় 
ছন্দোময় কাবা ধারার এীতিহে। থে ল্গি্ক পরিমণ্ডলে তাহার স্ুপরিস্ফুট 
শুবি-চিত্ত লালিত, তাহার সমাক ও সুমধুর পরিচয় বঙ্ষত-_তাহার 
ত্রমণীর কাব্য মঞ্জুষ! মধ্যে,__যাতা অপার চিন্ত! সম্পদে এশ্বধাশালী। 


ত্ৰহ্দসূত্ৰয 
ক্মীম= পুরুঢবোত্তসানস্ক অবখুত ॥ 
{ ৩৬ ) 


চতুর্থ অধ্যায় 
চতুৰ্থ পাদ 
€ নমো তুরীয়তুরীয়ায় প্ুরুষোত্তম পুরুষোত্তমায়। গু হরি ও 


অজোইপি সঙ্বায়াব্যা ডৃতানামীশ্বরোহপি সন্‌ । 
প্রক্কৃতিং দ্ব।মধিষ্ঠায় সন্ডবামাত্মমায়প্স। ॥ 
“রাধারে তঞজির! রাধাবল্পত নাম 
পেয়েছি অনেক আশে” ॥ চণ্ডীদাস 


রাধা কুষ্ণপ্রণর বিরুতিহল“দিণী শক্তির- 
স্যাদ্‌ একত্বনাবপি ভুরি পুত্র দেহভেদং গতৌ তৌ। 
ইচতচ্চাখ্যম্‌ প্রকট মধুলা তত্বয়ং চৈক্যমাপ্তম্‌ 
রাধাতাব হাতি হুবলিতং নৌমি কৃষ্চস্বরূপম্‌ ॥ 
গ্রচৈতন্ত চব্রিতাস্বতে শশ্বরূপ গোস্বামী কড়চ। ৷ 


ত্ৰহক্মনো হি প্রতিষ্ঠাংহমম্বৃতস্ডাবাছন্ত চ । 
শাশ্বতস্ত চ ধন্মস্য স্থখস্তৈকাস্তিকস্ত ॥ শ্রীসীতা। 


পপুক্তযোত্তম কুষ। অজ: অব্যরাত্ম!, ভূত সমূহের ঈশ্বর হইস্থাও শ্বারীনা 
প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইছ। আত্মমাম্বা্থ সম্ভৃত হন। প্রকুতিসঙ্কৃত শ্রীরুষ্ণ 
পরা, পরবীর়। প্রকৃতি শ্রারাধাকে তজন করির। রাধাবল্লত হন্‌ এই আশার 
যে, পরা প্রন্ততির ভজনাগ্ পরা প্ররুত্তিবন্প হইয়া) [তিনি অপর গ্যকৃতিরও 
বল্লভ হইবেন, এবং পর! প্ররুতিবজত হুইয়। নিজের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহত্বকে 
আস্বাদন করিবেন । এই আত্ম স্বরূপান্যাদনের ভিতর দিরা তিনি তজনের 


লু উচ্জ্বলভ(বত [ ১৩শ বর্প, ২য় সংশা। 


কৌশল প্রবর্তন বিশ্বের বুকে প্রদর্শন করিবেন যাহার আশ্রয়ে জীব-জগত 
পুক্তযোত্তম-রূপে শড়িথা উঠিতে পারে। পুরুষোত্তমের রাধা-তজনই 
প্রেরণ! যোগায় জীবজ্গগতের পুরুষোত্তম তজ্নর মূলে । পুরুষযোত্তযেয় 
ক্রাধা-ভজ্গজনই জীবের পুক্রষ্মনেভম-ভজনার উর্ধধমূল । শ্রীকুঘ্চকে ভজনা। কলি! 
বঙ্গ হইতে হর; ভক্ষনার ভিতর দুই-ই শ্বাধীন। তজ্ঞনে শ্বাদীন ছুইটী 
প্রাণ অস্তোন্যমৈথুনযোগে এক হন। রাধা-কুষ্ণের অন্টোস্যভজনের ফলই 
হইতেছেন ভ্রীগৌরাঙ্গ | শ্রীকষ্ণরাধার ভিতর, প্রারাপা রুফোর ভিতর হজম 
হইয়াই ‘অহম্‌ জঙ্গাস্মি শ্রগৌখাঙ্গ, সেই প্রীগৌরাঙগই যখন প্রতি বিশেষ 
বিশেষ আন্মাদনের শ্বয়ংসুল্য দিয়! সচ্চিদানম্থন। অনন্য বিশেষ রূপে 
প্রকাশিত, তগনই তিনি নিত্যরসানধূত গ্রনিত্যগোপাল | নিতাব্সাব্ধৃত 
মৃ্ভিই বিশ্বের সম্প্রপাদ স্তর; কেনন। এখানেই বিশ্বের সালাহা ও 
বিশেষ সব কিছু সম্যক রূপে প্রসানত্ব প্রার্থী, প্রসঙ্গ । বিশ্বের সব-কিছুই 
তখনই বাধা-কষ্ণ হসলীলার সম্-প্রসাদ। ভক্ত এই পরম প্রসাদ পাইয়) 
সম্প্রলাদ। বিশ্বপ্রকৃতি-পরপুক্রযষের অন্যোন্টমথুলউ সম্প্রসাদ। এই সম্পভ্র- 
সাদকে জীবনে বরণ করিয়া লওয়াই জীবের সম্প্রসাদ হওর়)। 

বিক্রীড়িতং ব্রজবধুতিরিদঞ্চ বিষ্যোঃ 

শ্রস্ধাম্বিতোহক্ষশৃণুয্নাদথ বণরেদ্‌ যঃ । 

ভাক্রং পরাং তগবতি প্রতিলত্য কামম্‌ 

হৃত্রোগং আশ্বপহিনোতি অচিরেণ ধীরঃ ॥ 
সমংশ্রশাদ পুরুষোত্তম একের দছিবণ নিকাশ এ পুরুষ প্রকৃতি ভজ্জনের মধ্যে 
একান্ত না হলে ছুই-উ নিদ্রকে ‘অসন্তমিব’ মনে করেন। অবতারবাদে 
প্রা ত মানিনী, প্রকতিরই জয় ভরয়কার। আজ জ্বীবস্থষ্টি ব্রচ্ধের সার্থক ; 
তিনি এই স্প্টিষভে। আদ্র আত্মাছতি প্রদান করিয়া জননের প্ররুতত্ব ও 
প্রকুষ্ঠঅই পিধ।ন পরিলেন ৷ প্রজ্জাপতির আজ রিরংসাবৃত্তি পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত । 
ভাহার মৈথুনে তিনি আদ আনি-হারা ; জীবের ‘আমি’ আজ পূর্ণ আবিতূত ॥ 
অবতার জীবের মুক্ত আমি তিনিই ‘সোহহম্‌', ‘অহম্‌ ত্রহ্মাশ্মি', “তত্বমসি | 


সম্পগ্চাবির্ভাবঃ ০ক্ষলশব্দান্ড ॥ 
(শব ক্থ্যোতিতে ) উপ সম্পন্ন হইয়াই ভক্তের পুক্যোত্তম-সত্তার আবির্ভাব 
হয়, ‘শ্ৰেন’ শকাতারা ইহাই সিন্ধ হইতেছে । শ্রুতিও বলিতেছেন ‘এব হে 


ফচল, ১৮৮১ ] অ্রক্ষন্থত্ম 


বৈয সংপ্রসাদোহস্মাচ্চরীরাৎ সমুখার পরং চ্যোতিরুপসন্পন্য ন্দেন ক্ধপেণ 
অভ্িনিপপন্থতে স উত্তম: পুকুষঃ' ৷ পুক্রযোত্তমের সমাক প্রসাদ লাভ কারা 
তক্তির রসে এই শরীরকে জ্ঞারিত করিয়। ভজম করিস এই শরীর হইতে 
সমাকরূপে উন্বিত যে ভক্ত পবকীয় জ্যোতির সামীপ্য বা সাম্য সম্পদে 
সম্পন্ন হইক্সা স্ব-আমির প্রকৃত রূপটী সর্বধশ্মের নিঃশেষ-গতি বুদ্ধিতে 
আন্দাদন করিতেছেন, তিনিই ‘আমি’ উত্তম পুরুষ । এখন আর তিনি 
ভগবানকে ‘তৎ’, ‘ত্য’, ‘ইদম্‌’ ‘অদস্‌’ তালে দেখেন লা। অপতাবের 
“আমিই তাহার ‘আমি’ । তিনি নামে পুরুষ নহেন, মধামও নহেন, উত্তমত্ই 
তাহার প্রকৃত সুক্কৃত বচল। তক্রের এই শ্ব-দ্বরূপ স্বতঃসিদ্ধ, ভূত অন্য 
কিছু বাহির হইতে ধার করিয়া নেওর়! কূপ লয়, স্ব প্রক্ততকে হজন করিয়াই 
ইহার সহঙজ্জ আবিরাব। “নিত্যযুক্তাঃ উপাসতে’, ‘নিত্যযুক্তশ্ত োগিনঃ 
ইত্যাদির মত যাহা প্রাণের শুরে কৃত, তাহারই বুদ্ধিত্তরে আবির্ভাব মাত্র । 
ভগবানের রূপই ভক্তের স্বরূপ, আবার তক্রের রূপই তগবাশের স্বরূপ । 
ন্ধপ দুইয়েরই পর কয়, ইহাই ‘পরং জ্যোতিরূপ' | তক্তরের এই শ্ব-রূপের 
আবির্ভাব সম্ভব হইতেছে তখনই যখন ভগবান স্ব-প্রক্কুতিতে অধিচিত হইয়। 
সন্ভৃত হইলেন । 'স্বাং প্রক্ৃতিং অণিষ্ঠায়'_'স্বীরাং প্রক্তিম্বলেন নাই । 
তিনি নিজেই শ্ব প্রকৃতি । ‘স্ব’ অথ শ্যাদীনতর্তৃক1। পরকীয়া, অনাস্যজ, 
অনাব্মীয়। রাধা-প্রক্তিতে ঝাপ দিয়!, ডুবিয়া, তাহাই বনিয়। যাওয়াতেই 
না ভক্ত রাধা-প্রকৃতির ভিতর, পরকীয় ভাগবত রূপে স্বরূপ লাত করেন । 
তক্ত-তগবান দুই-ই অস্তোস্ত্বপে রূপবান হইয়াই স্বররূপবান । এখালে '্ব- 
ক্ূপ ও পররাপের থন্ব কাটিয়!। গিয়া সত্য বাস্তব পুক্ুযোত্তম-ব্রপেয আবির্ভাব 
হইগ্রাছে । ‘তাহার গলার ফুলের মালা আমার গলায় দিল। তারে মোর 
মত করি সে মোর মত হল’ । 

*ম্বেন রূপেন অভিনিষ্প্ পুক্রয যদি প্রকৃতির অনস্ত আবর্ভনে চলিতে 
খাকেন, তবে তাহাতে আর বদ্ধ জীবে পার্থক্য কোখার ? তিনি আর 
মুক্ত হইলেন কি রূপে ? ইহারই মীযাংলার জন্ত পরবর্তী স্থত্রের অবতারণা! । 

সুভ প্রতিজ্ঞঞানা= ॥ 9151২. 

( পুরুষোত্বম-আবির্ভাবঘুক্ত পুরুষ প্ররুতির আাগ্রৎ-শ্বপ্ন-স্যুণ্রি এই বিধ 
আবর্তনক্ষে হজম করিয়াই ) মুক্ত, কেনন! প্রতিজ্ঞা হইতেই তাহা সিদ্ধ 
হইতেছে । 


জ্বল ্তাএত [ ১৩শ বর্ষ, ২য় সংখা 


প্রজ্ঞাপাতি ও ইন্দ্র বিবোচন সংলাদে স্পষ্টই উপলব্ধ হছ যে, জাগ্রৎ- 
দপ্র-হুযুণ্থির অনন্থাত্রঘের সঙ্গে পুক্রযোত্তম-শরণাগত ভক্ত অপৃথক্‌ ভাব বজ্রায় 
রাখিযাও পুথক্‌ । এই পুথক-অপুখকের হম্থগোহ কাটিয়া যাওয়ার ফলে, 
প্রকৃতির এ ভ্রিবিধ আবর্তন পুরুবোকমাত্মরূপ ধারণ করে, এবং ভক্ত কোন 
একটী আবর্তনেই ক্রংস্ব বুক্ষিতে আটকাষরা ন! যাইক্সা মুক্তরূপে প্রতিটী 
ক্ষণে আস্বাদন করিয়া অনস্ত ভশিঙ্যতে চলিতে থাকে । বন্ধ জীব যেখানে 
‘অনুতেন প্রত)ঢ, ভক্ত সেখানে দিবাজ্ঞানসম্পন্র ও সঙ্গ বঞ্জিত। বন্ধ মুক্ত 
ছুইকেই প্রারুতিক আবর্নের মধ্য দিয়া চলিতে হয়, বিশেষত্ব তাহাদের পথ 
চলিবার ঢংএ। অক্ষেত্লঞ্ পাক্সের নীচে ছিরপ্যনিধি থাকিলেও তাহার উপর 
দিয়া অহরহ বিচরণ করিয়াও পারল1। বিদ্বান সেখানে দিব)জ্ঞ/নালোকে 
শপাওয়া ধন’ সেই হিন্রপ্যনিধিকে ভোগ করিয়া ধন্ত হয় । পাইয়া আছে 
সকলেই সেই হিরণানিধিকে, বক্ষ জানেনা, মুক্ত জানেন, তফাৎ মাত্র এইখানে । 
অনিত্যগোপাল লিখিয়াছেন__“একবাত্তি হীরক পাইয্বাছে, সে তাহাকে 
চেনে না, কাজেই তাহার মাহাত্ত্যও বোঝে না। ছদ্মবেশী ভগবানকে 
পাইমাছ, অগ্রে তাহাকে চেন, পরে তাহার মাহাত্ম্য বুঝবে । ‘অথ যে 
চাস্সেহ জীবা যে চ প্রেত! যচ্ছা্ত দিচ্ছ লভতে সর্ধবং তদত্র গত্ব৷ বিন্দতেহুত্ৰ 
হৃন্তৈতে সত্যাঃ কাম৷ অন্ুতালিধানাঃ | তদ্ঘথাপি ছিরপ্যনিধিং লিছিত মক্ষেত্রজ্ঞা 
উপঘুণপরি সঞ্চন্স্তো ন বিদ্দেঘুরেবমেতেমাহ সর্ববাঃ প্রজ৷ অহরছগচ্ছিন্তা এতং 
ব্রক্ষমলোকং ন বিন্দস্তানৃতেন হি প্রত্যুঢ়াঃ_ছা ৮৩২ । পাইছ্ছা আছে সকলেই ; 
আনিয়া পাওয়ার নামই সত্য বাত্তব পাওয়া, পাওয়ার জ্ঞান ও রসাম্বাদনই 
পাওছা ৷ ইজ্বের নিকট প্রজাপতির প্রতিজ্ঞা বা সাধ্য নির্দেশ হেতুই ইহ! 
উপলব্ধ হইতেছে ৷ প্রজাপতি বার বার বলিতেছেন-_‘এতং প্রেব তে 
ভূয়োইকব্যাখ্যান্তামি? | ( ছা ৮৯1৩৮ ৮1১০।৪, ৮/১১।৩)। এই অবন্থাত্রয়ের 
হৃজম কন্বাত্থ কৌশলে ব্যাখ্যায় রূপে বলিবার প্রতিজ্ঞা কিম্বা ‘অশরীরং 
বাব সম্ভং ন প্রিয্নাপ্রিয়ে স্পৃশত:’ (ছা ৮১২১) এইরূপ উপন্তাস করিস 
পরে উপসংহার করিলেন--"স্বেনর্ূপেনাত্ডিনিষ্পন্যতে স উত্তম: পুরুষ: 
(ছ1 ৮০২৩ )1 আখ্যারিকার উপক্রমে ছিল “ব আত্মাহপহতপাপ্]া' ইত্যাদি 
(ছা ৮৭1১ )$ ইহা তো স্পষ্টই যুক্তাত্মাবিলয়ক প্রতিজ্ঞান। দিব্যজ্ঞান ও 
দিব্য অসলত্বময় ভন্মনেন্স ভিতর জাগ্রৎ স্বপ্ন সুবুণ্তিকে কম করিরাই বন্ধজীব 
নিজের হ-রূপ-আাবির্ভাব উপলব্ধি করেন। ইহাই মুক্তি। এ মুক্ধিতে 
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বন্ধনের একান্ত নিবৃত্তি নাই; জনের বন্ধন হজম হইয়া নুক্তিকে রলময় 
গড়িয়া তোলে । বন্ধন সনন্বরহীন মুক্তি নিছক ভাবুকতা, উহা! নক্ধলেন্ইই 
সুস্ম ও কারণ রূপ । তঙিটন্ত মোক্ষোপদেশাং’ ১।৯।৭ এই স্থত্রের তাস্স 
ভ্র্ব্য। শ্রুতিও স্পইই বলিতেছেন-__ম্বেন রূপেপাকিনিষ্পস্ভতে স উত্তম: 
পুরুষ: স তত্র পর্য্যোতি কক্ষে ক্রীড়ন্‌ রমমাণঃ প্রীতির্ববা ঘানৈর্ব্বা জ্ঞাতি- 
ভির্ধব। লোপজলং শ্মরপ্লিদং শরীর স ষথা। গ্যোগ্য আচরণে, যুক্ত এবতেবায়- 
মশ্মিক্ছরীরে প্রাণোঃ যুক্ত: ছ। ৮।১২।০) এই মস্তে মুক্তের সত্য পর্বকাম তোগের 
উল্লেখ রহিয্নান্ছে। কানোপক্তোগই তে। অনাত্ম ভোগ, তবে সে কেমন 
করিম) আত্মবস্ত লাত করল, ইহারই বিচার পরবর্ভাঁ স্থত্মে কর? হটস্মাছে। 
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€আত্মা-অনাত্মা সমন্বথ করিয়াই মুক্ত পুকুঘ) আত্মা, প্রকরণ হইতে 
( ইহা স্পষ্ট উপলব্ধ হয় ) । 

যে অধ্যামে ‘স্বেন রূপেণান্তিনিপ্পদ্যতে’ এই মন্ত্র স্থান পাইয়াছে, তাছা। 
হইতেছে ক্রদ্ধপুরের প্রকরণ__-'অথ ঘদিদং অশ্যিন্‌ ব্রক্ষপুরে দহরং পুণুরীক 
বেশ ইত্যাদি ( ছা ৮৷১।১)। সেখানেই উক্ত হইতেছে “তং চেদ্‌ ক্ৰযুরন্মিং- 
শ্চেদিদং ত্রহ্ধ-পুরে সর্ববং সমাহিতং সর্ববাণি চ ভূতানি সর্ষে চ কামাঃ, 
যদৈতজ্জর! বাপ্রোতি প্রধ্ংসতে বা কিং ততোহতিশিয্যত ইতি॥ স 
ক্রযান্াস্ড জরয়ৈতজ্জীর্য্াতি ন বধেনাস্ত হস্ততে এতৎ সত্যং অ্রক্চপুরমন্মিন্‌ 
কামাঃ সমাহিতাঃ; এব আন্মাপহতপাপ্য বিজরো। বিমৃত্যুব্বিশোকে! 
বিজঘৎসোহলপিপাসঃ সত্যকামঃ' ইত্যাদি__ছা। ৮৷১৷৪-৫ । 

সত্য ত্রক্গপুয়েই যে সর্ধকাম সমাহিত এবং এই ত্রহ্মপুরেই অপহত পাপ্যাদি 
বিশেষণযুত্ত আত্মা আছেন বর্তমান । হৃদরত্রক্ূপুরে আত্ম! ও সর্ববকাম যুগপৎ 
সমাহিত, সমদ্বিত-__ইহা। প্রকরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। পরে আবার 
বলিতেছেন-_‘অথ ঘ এফ সম্প্রসাদোহঅন্বাচ্ছরীরাং সমুখার পরং জ্যে।তি- 
রুপসশ্প্য শ্বেন রূপেণাভিনিষ্পগ্যতি এষ আত্মেতি হোবাচৈতদম্বতমত্তয়মেতদ্‌ 
ত্রক্ষেতি, তশ্ত হ বা এতশ্য ভ্র্মণে৷ নাম সত্যমিতি ঘ তানি হু বা এতানি 
ত্রীণ্যক্ষরানি সতীয়মিতি তদ্ঘ»্লৎ্তুদম্বতমথ যতি তন্মন্ত্যমথ যদ্ঘং তেনোত্তে 
যচ্ছতি, যদনেনোত্তে যচ্ছ্বৃতে তশ্মাদ্যমহরহ্্বা এবংবিৎ শ্বর্গং লোকচমতি? গ 
ছা ৮।৩/৪-৪ । এই সম্প্রসা্দ এই শরীর হইতে সসুখান করিয়া পর জ্যোতি- 


সপ তর 

সম্পন্ন হউক শ্বূপদ্ধারা অভিনিষ্পঙ্গ হন, ইহাই আহ্মা_ উহা সনংক্ুনাব 
বশিয়াছিলেন । ইনিই অযুত, অভয়, ইহাই ত্রহ্ম। সেই ত্রহ্ষের নাম সত্য! 
স ও তী ও যম-__এই তিনটাই তরঙ্গের নামাক্ষর ৷ তন্সপ্যে যাহা সং (স 
অক্ষর , তাহা অয্বত, যাহা ‘তি’ ( ত_) তাহা মৰ্ত্য; আর যাহা ঘম্‌ 
তাহাছারা উতর অক্ষরক্তে ( ‘স’ ও ‘ত’ অক্ষরকে ) নিরমিত করিয়া থাকে 
যেভেতু ইঠান্ধার৷ উভত্বকেই সমিত করে, সেহেতু ইহার লাম ‘যম্‌’। উক্ত 
প্রকার নানতত্বন্ত পুরুষ শ্বর্গলোক লাভ করেন । অর্ত্া অমৃত এই সতা 
আবত্মাত্রহ্মে নিয়মিত । অনাত্মাত্র বিকাশ নর্ত্যও হৃদঘ ্রহ্মপুরে আত্মা, অস্বত 
'আত্া।9 আত্মা । পরস্পর প্রতিম্পদ্মী আশ্যা-অনাত্যা দুঃ-ই অনাস্যা ; হৃদয় 
ব্রক্মপুত্যে উহাদের স্থান নাই । হৃদয় ব্রহ্মপুরের বাইরেই তার! আত্ম!-'অনাত্মা 
ছুইকেই জীর্ণ করে ৷ হৃদরের সাপলায় দুই-ই সমশ্বিত ভালে সতা। 

‘Philosophic contemplation does not, in its widest 
survey, divide the universe into two hostile camps— 
friends and foes, helpful aud hostile, good and bad—it 
views the whole inipartially. Philosophic coutemplation, 
when it is unalloyed, does not aim at proving that the 
rest of the universe is akin to man. All acquisition 
of knowledge is av enlargement of the self, but this 
enlargement is best attained when it is not directly 
sought. It is attained when the desire for kuowledge is 
alone operative, by a study which does not wish in 
advance that its objects should have this or that character, 
but adopts the self to the cbaracters which it finds in 
its objects. This enlargement of self is not obtained 
when taking the self as it is, we try to show that the 
world is so similar to the self that knowledge of itis 
possible’ witbout auny admission of what seems alien. 
The desire to prove this is a form of self assertion, and 
like all self-assertion, itis an obstacle to the growth of 
self which it desires, and of which the self knows that 
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itis capable. Self assertion, philosophic speculation 
as clsewhere, views the world as a means to its own 
euds ; thus it makes te world of less account than self, 
aud the self sets bounds to the greatness of its goods. 
Iu contemplation, ou the contrary, we start from the 
uot-self, and throus;zh its greatness the boundaries of self 
are enlarged: through the infinity of the universe the 
miud which contemplates it achives some share in infinity. 

For this reason grceat:iess of soul is not fostered by 
those philosophies which assimilate the universe to 
Maun. Kuiuowledge is a form of uuion of self and not 
self ; like all union, it is impaired by domiuiou, and 
therefore by an attempt to force this universe into 
comformity with what we find in ourselves. 


Everything in contemplation, that is personal or 
private, everything that depeuds upon habit, self interest 
or desire distorts the object aud lence impairs the union 
which the intellect seeks. By this making a barrier 
between subject andl object, such personal and private 
things became a prison to the intellect. ‘Ihe free in- 
tellect will see as God might see, without a hlere and 
now, without hopes and fears, without the trammels of 
customary belief and traditional prejudices, calmly, 
dispossionately, in the sole and exclusive desire of 
kuowledge—knowledge as impersonel, as purely con- 
templative, as it is possible for man to attain.........." 

‘The miud which Las become accustomed to the 
freedom and impartiality of philosophic coutemplatiou 
will preserve something of the same freedom aud im- 
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pertiality in the world of action and emotion. It will 
view its purposes aud desires as parts of the whole, 
with the absence of insistence that results from sceiug 
them as infinitesimal fragmeuts iu a world of which 
all the rest is uuaffected by any oue inau’s deeds. ‘The 
impertiality which, coutemplatiou, is unalloyed 
desires for truth, is the very same quality of mind, 
which in action is justice aud in emotion is that 
universal love which can be giveu to all, and not only 
to those who are judged useful or admirable. Thus 
contemplation enularges not only the objects of our 
thoughts, but also the objects of our actious and our 
affections: it makes us citizens of the universe, not ouly 
of one walled city at war with the rest. Iu this citizeu- 
ship of the universe cousits man’s true Efreedoni aud 
Dis liberation from the throldom of narrow hopes and 
fears.—Russel's ‘Problem of Philosophy.’ 

মাহ্গধের এট true freedom ও liberation-ই উপনিযদের মুক্তি 
এবং উহাই আত্মার স্বরূপ । আত্মা-অনাত্মার অবধিভাগে যে আত্মা 
তাহারই আলোচনা-পরবর্তী সুত্রে করা হইয়াছে । 


অন্বিভাচগনল দৃ্টজ্বাত্ ॥ 


আত্মা-অনাত্মার অবিভাগন্ধারাই - যেহেতু আত্মন্বরূপের দৃষ্ত্ব সর্ব শ্রুতি- 
মন্ত্রে ও জীবনে বহিয়াছে। শ্রুতির অন্তরে মস্ত্রে, জীবনের পরতে পরতে 
আত্মা-অনাত্মার অবিভাগ সমন্বয় দৃষ্ট হইতেছে) 

“শ্বেন’ক্ূপেন’ পদন্বারা আত্মা-অনাত্ম৷ সম্বিত পুক্ৰষোত্তম-ক্ূপই উপলব্ধ 
হুইতেছে। এখন বিশেষ ভাবে মুক্তের এই পুরুযোত্তয-রূপ বুঝাইবার 
জগ্তই পরবর্তী সুত্রের অবতারণা! হইতেছে । 
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উপষ্যাসাদিত্বার। উপলব্ধ হইতেছে যে, মুক্ত জীব ব্ৰহ্মগুণ সনুহহ্থার! ( অত্তি- 
নিষ্পন্ন হইয়া আবিতূত হন )। 

মুক্ত পুক্ুমের যে স্ব-র্ূপ তাহা ব্রঙ্গগুণযুক্ত । অপহতপাপ্যুতত হইতে সত্য 
সন্ধল পর্যন্ত গুণগ্রাম, সর্দন্রত্ব ও সর্বেশ্বরত প্রভৃতি ত্বারা মুক্ত পুরুষ 
অভিনিষ্পপ্র হন । কেনন। উপস্তাসাদি হইতেই সেইরূপ অবগত হওয়া 
যাইতেছে । উপস্ত।সার্দি অন্তর্গত ‘আদি’ পদন্বার! মুক্ত পুরুনের আক্ষণাদি 
লীলা-ব্যবহার বোধিত হয়। প্রজাপতি বাক্যে বোধ হয় ঘে, ত্রক্ষের শুল- 
সমূহ মুক্ত জীবে উপস্কশ্ুড হয়। জৈমিনি নতে ত্ৰক্ম যখন অঙ্গ জীব অঙ্গী, 
তখন অঙ্গের সব গুণ তে! অঙ্গীর হুইবেই । কিন্ত ব্রক্গগুণ যদি একাস্তভাবেই 
অঙ্গ তখন তাহার যে জড়ত্ব আপতিত হর, ইহার মীমাংসার তার কন্দ 
মীমাংসার নহে। এইবার কেবলাট্ৈতী উত্তর মীমাংসকের দৃষ্টিতে মুক্ত 
পুরুষের শ্বরূপ সম্বন্ধে সুত্র দিতেছেন। 


ভিত্তিতস্মাঢজ্রন তদা স্মকত্রাদিচত্যৌডুনলোমিঃ ॥ 


(মুক্ত পুক্ৰয ) চিদ্রপ ত্ৰন্ষে ( উপসম্পন্ন হইয়া ) চিন্মাত্র ক্লপেই ( আবিভূ ত 
হন ), কেনন! ব্রন্ধ চিদাত্মক ইহাই ওডুলোমি বলেন। 

শডুলোমি বলেন-_ত্রক্ম চৈতন্য মাত্র, জীবের নিব্বিশেষ লয়ে এই চিন্মাত্ম 
ব্যুখনবহিত ব্ৰহ্মই প্রকাশিত হুন; ইহাই ত্রন্ধের স্বরূপাব্ভিাব। কেনন!। 
চিদাত্মক তাহাতে অচিৎ কাহাদি কিছুই সম্ভব লয়। ‘এবং বা অবেহয়- 
মাত্মানস্বরোহবাঙ: কহন্ঃ প্রজ্ঞানঘনঃ এব (বু ৪।৫।১৩ )। এই শ্রুতি চিৎ্এর 
অস্তরে বাছিরে অচিৎ স্থাপন করেন না; আত্মা অবাহৃ, অনস্তর । 


এবমপ্ু্ুপস্যাসা= পুর্্বভাবাদবি্োধং বাদরায়ণাও ॥ 


এইরূপ হইলেও শ্রুতিতে উপশ্যালাদ্দি হেতু পূর্বব জৈমিনিন্ধার। উক্ত ওণ- 
সমূহের ভাব হেতু বাদরায়ণ অবিরোধ মনে করেন । 

শুড়ুলোমির মতে চৈতক্লমাত্র স্বরূপের অভ্থাপগন হইলেও শ্রুন্ডিতে অ্রন্ধগুণ 
সমূহের উপন্তাস রহিগ্গাছে বপিদ্না। জৈমিনি তাহাদের মুক্ত পুরুষে উপন্যাস 
করিয়াছেন; বাদরাদ্ণ মনে করেন যে উডুলোমি ও ছজৈমিনির মধ্যে অবিবোধই 
বর্ত্তমান রহিয়াছে। মুক্ত পুক্রুঘ ব্রহ্ম ও ত্রাস্নগুণবিশিষ্ট দুই-ই । মুক্ত 


উদ্দ্রপভারত ১৩শ বল, হম সংগা 


বাদরি একাজ্ত প্রজ্ঞা নন্‌, তিনি ছে শ্রুতি অন্চসারে প্রজ্ঞানছল। “ঘন 
মৃত্তৌ” পাণিলি ॥ কাঠিষ্য অর্থে হন ধাতুর উত্তর অপ. প্রতায় হয় এবং “ঘন” 
শব্দের আদেশ হর! হন্‌-ধাতুর অথ সংহত হা । অনাস্মা ছাড়া সংহত 
হইবে কে? প্রজ্ঞালকে ঘন ছউতে হইলে, সংহত হইতে হইলে তাহাব 
অচিৎ-এর সঙ্গে একাত্ম ওয়াই চাই । চিৎ অচিৎ-এর পরস্পর স্বয়ংমূলয 
রাণিয়াও যে অবিরোধে একাসত্যততান, তাহাই প্রজ্ঞানঘনত্থ । প্রজ্ঞানঘন 
পদের অর্থ প্রজ্ঞানমূতি! প্রজ্ঞান ঘন হইলেই চিৎ-অচিৎ সমন্বিত হুর ; তখন 
তাহা মৃদ্ভিমান হয় । এই মৃষ্টি অবাহ ও অনন্তর হইয়াও বাহা ও অন্তর ॥ 
প্রজ্ঞানঘন হওয়ার নধো শুড়লোমি ও জৈমিনির অবিরোধ । হযে কর্তৃতন্ত 
বুদ্ধি বাহির ও অন্তরে হন্ববুদ্ি স্থাপন করিয়াছে, সেই বৃদ্ধি সমপিত হইলে 
তাহাক্চে সূদ্ধির ভাষান্তর একাস্ত বাহ ও আত্তর ব) একান্ত অলাহ। অনস্তরও 
বলা চলেনা । যাহা বাহ্-আস্তর হইয়াও অবাহ-অনস্তর, তাহাই শ্রুতির 
অবাহ-অনস্তর । 

ন চান্ত ন” বহির্ষস্ত ন-পূর্ব্বং লাপি চাপরম্‌ 

অস্তৰ্বন্ছি: পূর্ব্বাপরং জগতো য জগচ্চ যঃ । 

তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ভালিঙ্গমধোজম্‌ 

গোপিকোদুখলে দায়! বন্ধ প্রাকতং যথা। ॥ 
যিনি অপ্র।রুত হইয়াও প্রারুত, তিনিই পুরুষোত্রম স্বরূপ । 

'আত্মারামাম্চ সুলক্সঃ নিগ্রন্থ। অপুযরুক্রমে । 

কুর্ববস্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং ইঞ্স্কূত গুণে! হুরিঃ ॥ 
নিগ্রন্থ আত্মারাম মুনিগণ উন্চক্রমে অহৈতুকী ভক্তি করেল; এই ভম্পনের 
ফলে তাহারাও ভজণীয় গুণসম্পন্ন হন, ভগবান্‌ হুন্‌ ! কেননা হুরি ইন্যসস্ভুতগুণ ৷ 

হাচি বিগ্যায় শ্রুত তষ্তেছে--‘স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্ষল্লা- 

দেলাশ্য পিতরঃ সমুত্তিদস্তি' (ছা ৮৷২।১ )। এখানে সংশয় হইতেছে যে, 
কেবল সঞ্ধললই কি পিত্রাদি সমুখানে হেতু অথবা নিমিত্তাস্তর সহিত সঙ্কমই 
হেতু? ইহারই মীমাংসার এন্ত পরবর্ত্তী স্থত্রের অবতারণা । 


সক্ষল্লাচে কু শচ্্র _ঢতঃ। ৪191৮ 
নিঃসন্দেহে সকন্ধল্প হইতেই ( পিত্রাদি সমুখান হইবে ), কেননা তাহাই 
শ্রুতিতে বলা হইয়াছে । 


ফজল, ১৮৮১] আচ্ছস্থজম্‌ 


লঙ্ষল্প হইতেই পিতৃলোক প্রস্থতির সমুখান হয় ইহা তির অভিপ্রায় 
কিন্ত এই সঙ্কল্ল শুধু মানস ব্যাপার নম্দ। পুক্ষযোত্তম-চোদনা যপন 
থাকে যাত্রাপথের গোড়ার, তপনকাত্র সন্ধল্ ফুটিক়া উঠে প্রজা-প্রাণ মন্থন 
করিয়া জমাট-বাধা রূপে । সকল দেহ-প্রাণ-মন-বুদ্ধিনিংড়ানে। প্রেরণা 
সতা বাস্তব সক্ষম । কাছেই এই সক্কলের মধ্যে নিমিত্রান্তবলশুহুও সমন্রী হত 
রহিঘ্াছে । অভ্যাত্রনের সঙ্কল্প খেয়াল (speculation), মুক্তের সক্ষল্র প্রেরণা- 
খন । সঙ্কলল* প্রেরণা (inspiration); ‘Iuspiration is creative ৮ 
Creative  intelligeuce সপ্বন্ধে Paul Janet লিথিতেচেন £ 
‘Supposing. then, that there is a supreme act, of which 
artistic inspiratiou can give us some idea, this absolute 
act should be not act of a blind force, or of a fortuitous 
mechanism, but of a creative intelligence, inventing at- 
once means and eud by a single act, and in which, 
consequently. foresight should be ideutical with immediate 
conception. Itis iu this sence that it may be allowed 
that iuteution is not necessary to finality; uot that it 
is absent, as in ignorent instinct, and in the blind forces 
of nature, but rather that it has become useless because 
beiug in no way separated from its end conception and 
executiou are for it but oue’—Final Causes Page 367-68. 

Conception ও execution সকলের ভিতর এক, অবিভাগ । প্রেরণাই 
সন্কল্ল, ভগবৎ কামই জীবের সক্ষল্প। সঙ্কল্লে ॥৷৫an5 ও ৫2 অনন্য, একই 
রসতব্বের দুইটী অবিভাগ দিক্‌ । পাওয়। ও আস্বাদন দুইটীর প্ৌর্কবপর্ষ্য 
বিধানই বন্ধন। সাধ্য সাধনে ব্যাপ্িই মধুর সমন্বরতব্ব । পাওছার আন্বাদনই 
সাধন । পাওয়া যাতআাপথের অস্তনিহিত থাকিলেই সকঙ্ষল্লের সাখথখফত!।। 
ইহাই শ্রীধর তাগবতের প্রোদ্ধিতকৈতবত্ব ব্যাখ্যা লিখিতেছেন-__'প্রশব্দে- 
লাজ্ম মোক্ষাক্তিসন্ধিরপি নিরবতা ৷' মুক্ত তো বুকের মাঝে মুক্তিকে পাইজাই 
গ্রকুতির আবর্ত্তনে তাহাকে ফুটাইতে ছুটাইতে আ'শ্বাদন করিতে করতে 
চলিরাছে। অআবতার-সক্ষপ্রহই যুগ-সক্ষম । সন্কল্লী অis নহে; ইহা will । 
সাধনা ও সিদ্ধি ঘনীভৃত রূপই সঙ্ধল। শ্রতি এই শক্ষল্লেরই প্রশংসা 


উজ্জল ভারত [ ১৩শ বধ, ২৪ সংখ্যা 


করিরাছেন। আস্মেজিয্-প্রীতি বা কতৃতন্ত্রাবে সক্চল্প সক্ষল্পপদবাচা নহে; 
উহ! speculation মাতত; ‘speculation is luxury’ (দেহ ও দেহীর 
সমীকরপেই সন্ধল্লের ব্রাণ-প্রতিষ্টা । যে সক্ধল্লে লিক্ধি মেলে না, তাহার 
গোড়ায় রহিয়াছে উপাম্স ও উদ্দেশ্যের 'পার্থক্যবোপ ৷ উপা সবশেষ, উদ্দেশ্য 
নিব্বিশেষ__এইক্প ধারণার সন্কল সিদ্ধি হইবার কোন সস্তাবনাই নাই । 
উপায় সংসার, উদ্দেশ্য ্রচ্ষ_-৩ই সাধন! ব্রহ্ম ও সংসার দুইঘ্রেত্ই শৃ্তত্ব 
বিধান কম্িবে। ছান্দোগ্া শ্রুতি বলিতেছেন__“স যাদ শিতৃুলোককামে। 
ভবতি সংকল্া দেগাস্য পিতর: সমুত্তিগস্তি তেন শিতুলোকেন সম্পহ্ঃ 
মহীয়তে? । সঙ্কল্প ০.৫০67%৩১ ইহা আমরা) তুলির) গিরাছি ; সক্ধল্প দেহময় 
ন। হইলে তাহা কাকি, কজনা । সম্যক্‌ কল্পনা সর্বদ। শরীর তাবে ভাবিত। 
সঙ্কল্প £9557৮5 নহে, উহা! পর্ণ আত্মসমপূণময় ০৮18৮ ৷ নি জীবনে 
পিতৃলোক, মাতৃলোক ৪৩৩৮ করিতে হইবে; ইচ্ছা হইল তব ভাঙ্গ 
প্রকাশিল'_ ইহা ক্রতুময়, শেয়াল নহে । আমরা সংসারের পিতৃ, মাতৃ, ভ্রাত্‌ 
ইত্যাদি কোনও লোকই সম্ভব করিতে পারিতেছিনা, কোন দর্শনই 
আমাদের €শীভাগ্যে ফুটিয়। উঠিতেছেনা। সকল সঙ্দন্ধই বর্তমানে মলিন, 
খিথ্যা। ইহার পারমাথিকত্ব ধিধান এই সক্ষল্ল শক্তিত্বারা সত্য করিয়া তুলিতে 
হইবে! লিত। পুত্রকে, স্বামী শ্রীকে, জ্ঞাতি জ্ঞাতিকে, রাজ! প্রজাকে 
আলিঙ্গন করিতে শিহরিত উঠিতেছেন। কেন এমন শোচনীর অবস্থা? 
জগংটা যেন সবতানেরই কারপানা বলিয়। ভ্রম হইতেছে । মুক্তের স্কাই 
সর্বালে।কেরু সত্যকানত্ব বিধান করিতে সদা আগ্রত। আমর! সব পাইরাও 
সব হারাইতে বসিয়াছি । ভাবতবর্ষ সর্ধবকাবেই ত্রক্মরস আন্মাদন করিত । 
আদ রলান্বাদন ত দূরের কথা তাহাকে বিরস বিষের উগ্র বীধ্যে জ্বলিয়া 
পুড়িরা মরিতে হহবে। তবে ভরসা আছে ভগবানের প্রতিজ্ঞা_-'সম্ভবাষি 
যুগে মৃগে’ । সেদিন আসিয়াছে, বিব অম্ুত হুইবে, আমা) পিতৃলোক, ভ্রাত্ৃ- 
লোক, পত্বীলোক প্রতিষ্টা করিয়া আবার নব-বৃন্দাবন গড়িরা তুলিব। ভগবৎ- 
সঙ্কল্ল মুভ্তিবান নিত্যরসাবধৃত সাজ্জে আবার ধরণীর বুকে উদীয়মান । 
সঙ্কল্প ব্যাপারটা বর্তমানে একরূপ ছূর্ব্বোধা হুইয়াই উঠিকাছে, 560 হইতে 
means-এল অত্যন্ত ভেদই ইহার একমাত্র কারপ। সক্ষল্প এখন আর নাই, 
আছে মাত্ৰ জল্ললা, প্রদর্শন । 


ফান্তন, ১৮৮১ ] অ্রক্ষসুত্ৰম্‌ 


অতএব অনস্যাধিপতিঃ ৷৷ 

অতএব বিদ্বান্‌ অনম্যাপিশতি হন্‌ ৷ 

যাহাদের ‘প্রেরণা’ লাভ. হইয়াডে, তাহাদের সকল ‘স্ধল্ল’ট সিন্ধ হইবে । 
সক্ষল্পবানের অধিপতি অনন্য, পক্ষাস্থঝে সন্ধল্রহীনের কপনই অনন্ত হুদ না। 
প্রেরপাবান্‌ পুরুষের ‘অনন্য’ অবতার অশিপতি বলিরাই তাহার অস্তের 
আধিপত্যে থাকিতে হয় না । যে যথা মাস্‌ প্রপত্যন্তে তাং তথৈব ভতথানাহন্‌’ । 
ভগবানকে অন্য বুদ্ধিতে ভর্জনা করিলে তিনিও অনন্যভাবেই তাহাকে 
গ্রহণ করিশেন। বিশ্বরাজ যাহার অনন্য, তাহার অনন্তাধিপত্যেই বাস 
সংঘটিত হয়। 

এথানে সংশয় উঠিতেছে যে, সঙ্ষল্রকে তে! শ্রুতি একাস্তভাবে "মন এব 
বলিম্বাই নির্দেশ দিয়াছেন-_-‘কামঃ সক্ধল্লো শিচিৎসা অ্রচ্ছাহঅরন্ধা দুতিব্ধূতিহী- 
ধাঁতীরিত্যেৎ সর্বং মন এব (বৃ ১৷৭৷৩)। আরও বিশেষভাবে মুক্ত 
পুরুষদের 'জক্ষন্‌ ক্রীড়ন্‌ রমমানঃ:' আচরণ প্রসঙ্গে শ্রুতি বলতেছেন--'স 
বা এষ এতেন দৈচেন চক্ষৃবা মনসৈতান্‌ কামান্‌ পন্যন্ রনতে যে এতে 
ব্রহ্মলোকে’--ছা ৮৷১২৷!-১। নন দ্বারাই ঘখন ত্রন্ধলোকন্থ কাম তোপ 
করা৷ সম্ভব, তখন সক্ধল্ল তো নিছক মানসিক, সঙ্ধল্লের মধ্যে আর দেহাদির 
সমন্বয় বিধানের প্রছ্গোজনীয়তা কোথায়? ইহারই মীমাংসার জন্য স্ুত্রকার 
পরম্পর বিরোধী বাদরি ও জৈমিনি পক্ষত্বঘ্ের উল্লেখ করিছ। নিজের সমদ্বয়- 
মূলক সিঙ্ধান্ত পরবর্তী স্থত্রজ্জরহ।র। স্থাপন করিবেন। 


অভ্ভাবং বাদরিরাহ 5হ্যবস্‌ 0 

বাদদরি (শরীর ও ইত্ত্রিক্াদির ) অভাবই (মনে করেন ) শ্রুতিও এই 
র্ূপহই বলেন । 

মহীয়মান বিদ্বাল্‌ মুক্ত পুরুষের কাযোপতোগের জন্য শরীর ও ইলজ্তিঘ- 
সমূহের অভাবই বাদি প্রচার করেন। শ্রাতও এই রূপই বলিতেছেন 
‘মন সৈতান্‌ কামান্‌ পশ্যন্‌ রমতে' ছা ৮৷১২,৫। তাহার মতে মুক পুরুষ 
দেহেন্সিযনদ্বার! তোগ করেন না, ভাঁহার ভোগ হয় মনে মনে। এই 
মানসিক তভোগেরও পরিসমাপ্তি হয় যখন চিন্সান্রর্ূপে মুক্ত অবস্থান করেন। 
বাদপ্ধির মতে পিতুলোকসমূহের সমুখান শুধু মানসিক, সণ্ডগ সবিশেব অক্ষ- 
লোকে? ইহা পারমাধিক ক্রক্ঞবস্ত লাতের পুর্ববব্তী সবিশেষ শুরমাত্র । 


উজ্জবণ গত [| ১৩শ বদ, ইঘৰ সংখণা 


ভাবং ট্জৈেসিনিল্িকক্লাসননা 1) ৪9॥৪৷১১ 

আচার্যা জৈমিনি ( মনের মত ইদ্দ্রিতবুক্ত শরীরের ) ভাল ( নুক্তের সম্বন্ধে 
ন্বীকার করেন ) কেনন! শ্রুতিতে বিকল্লের আমনন রহিয়াছে । 

জৈমিনি ত্ৰক্ষের সহিত প্ররুতির সন্তাব স্বীকার করেন; শ্রুতি বর্ষে বিকল্প 
ব্যবস্থা করেন। “স একধা স্তবতি ত্রিধা ভক্তি পঞ্চধা সপ্তধা নবধা চৈন পুন 
সৈকাদশ শপ্বত: শতঞ্চ দশচৈকশ্চ সহশ্ৰাণি চ বিংশতিহ | মুক্ত পুক্রষ এক 
প্রস্যর হন, তিন প্রকার হন্‌। শ্রুতি মুক্ত পুরুষের অনেক-বিধত! বলিতেছেন । 
শরীর ভড্েেদ্ববাতীত এই অনেক-বিধতা কি করিয়া সম্ভব ? মুক্ত পুরুষের 
এই অনেক-বিধতাকে ইকবলাত্বিতীগণ সম্ভ বলেন সগুণবিষ্ঞার ফল রূপে । 
অনেক-ব্ধিত। সন্ডণাবস্থার প্রশ্বর্ধ্য, নিশুণাবস্থায় এই ্রশ্বধ্য থাকিতে 
পারে লা। 

দুই পক্ষের কোনও পক্ষই তাহাদের সিন্ধান্ত স্থাপনের যথেঈ যুক্তি প্রদর্শন 
করিতে পারেন নাই । কেবলাদ্বৈতবাদ কি যুক্তি দেশাইতে পারেন কেমন 
করিয়া এক চিৎ বন্ধ অচিৎ. হন্‌ ? 'অআনির্কাচণীয়তার আশ্রর লওয়া ঘুন্তির 
শোচনীর পরাদ্রয় মাত্র । একের মধ্যে যপন একত্বছাড়া আর কিছুই 
থাকিতে পারে না, তখন একের বহ ভবনের কথা বলা হইলে কি একের 
বাহির হতে অনির্ধচলীয়তান্র একর অন্য (91755) কিছুর আমদানী করিরা 
এক্টের সঙ্গে জুড়িরা দেওয়া হইতেছে লা? এই চেষ্টা কি একাস্ত “এক 
বাদীর দিক হইতে শোতন লা যুক্তিযুক্ত ? পক্ষাস্তরে কেনন কন্যা বছ 
তইয়াও ত্রক্ম অচ্যুত থাকিতে পারেন তাহাও একান্ত বহুবাদী উত্তর দিতে 
পারেন লা। (৯5৮৩০ বহু কি কখনণ্ নিতা হয়? একের এই লহ বিকল 
ততো সস্বশৃক্কই হয়া দাড়ার । বিক্ল্পের পারমাধিকত্ব কেমন করিস তাক্তা 
আব অন্রধাবন কনসিবে যদি বহুর অতীত কিছু সে স্বীকার লা করে? ভাব 
স্বীকার কতিলেও অঞ্ঞাব্ট তাহার অবশ্তস্ভাবী ফল। বর্তমান দ্বৈতবাদী 
ব্ডক্তগপ এই দেহলনে ত্রহ্ম বলিয়াও তাহার দেহের লিত্যত্বের কোন দাশনিক 
প্রমাণ দিতে পারেন না) ক্রাক্ষলমাজ্ঞ হইতে যে সন্দেহ প্রকাশ করা 
হুটরাছিল তাহার কোনও উত্তর দেওয়া প্রক্নোক্রল মনে লা কতিস্াই মৃত্তিবাদী 
দল 15০7. প্জ্জাতেট রত আছেন । সৃষ্টি যদি stepping stone, তবে কি 
তাহা 7০] নব? নামক্ূপ যখল আস্বান্চ। তবে তাহাই বা জড় না হইবে 
কেন? দেহ দৃশ্য, কাজে জড়। মৃত্তিবাদ ও জড়ত্রাভাব__ইহা কোনও. 


ফান্তন, ১৮৮১] ক্রক্ষচ্ত্রম্‌ 


লীলাবাদীই প্রমাণ করিতে পারেন না/ ভগবান বাদরাহণ ইহাই স্বকীর 
বেদান্ত গ্রন্থে এই দেহ ও জড়ত্বাভাবেন সমন্বয় সুস্পষ্ট প্রমাণ করিতেছেন । 
পরবর্তী সুত্রে দেহেজ্রিয়েপ্রকুতিব মুক্তপুক্রধ তাব-অনাবের সমস্বর্ন করিবেন ॥ 


ছাদশ্শাহবহভ্ক্সবিথং বাদকাক্সভণাহুতিহ 1) ৪৪1১২ 


অতএব বাদরায়ণ উ্তয়বিধই (স্বীকার করেন ), যেমন দ্বাদশাহযঞ্জ । 
বাঙরাদণ কিন্ত দেহের ভাবাতাব সমন্বয় স্বীকার করেন, এই সমন্বদ্নের 
অশরীরত্ব একটী বিধা ; শরীরত্থ হইতেছে অপরটী নিধা। বাদরায়ণ সুত্র 
আবের উভয় নিণত্ব আস্বাদন করিয়াছেন। একই অদ্বৈত রলবস্ধর দুইটী 
বিধান বা রূপ। কোন একটাই চরম নহে; সমন্বরই উত্তরখা অদোয । 
হাদশাহ্‌ ঘন্তে জমান এক জনই হউক আর বহুই হুউক তাহা! যেমন স্বাদশাহুই । 
একজন যজমান হইলে উহাকে বলে ‘অহীন’, বহু যজ্মান হুইলে ত্বাদশাহ 
হয় সত্রপদবাচা। তদ্রপ বসের বিধি একই হউক আর বহুই হউক আন্বৈত- 
বসের তাহাতে কোনই ছাতি হয় না। কেবল দেহভাব ব) দেহাতাব 
কোন পক্ষই যখন নিগ্দোষ নহে, কোনও একটীকে একান্তভাবে সাদ দিয়া 
যখন অপরটী গীড়াইতেই পারেনা, তখন (অতঃ) সত্য, ঘুক্তি ও হৃদয়ের 
খাতিরে উতক্সের মিলনমর কোন বস্তই অবশ্ত শ্বীকাধ্য। ধখন কোন একটাই 
নিদ্দোষ নহে, তখন কাহাকে রাখিব আর কাহাকে বা! ত্যাগ করিব? 
ছুইরের গ্রহণ করার মত ক্রতুই অবশ্য অবলম্বনীয়। পরিষ্কার দেখিতেছি 
কোন প্রশ্ন উঠিলেই বাদরায়ণ তাহার বিরুদ্ধ পক্ষটী তুলিস্া তাহার সমপ্বত্তে 
অগ্রলর হইতেছেন। তিনি বিরুদ্ধে মত চাপিয়। আত্মপক্ষের যুক্তিগুলি 
দেখাইয়া নিজের মত বজারের চেষ্টা করেন নাই! তিনি প্রথমাধ্যায়ের 
স্থিতীঙ্গ পাদে জৈখিলি, আশ্বরখ্য, বাদরি আবার জৈমিলির মতবাদ উদ্ধার 
ক্রিয়া ‘আমনস্তি চৈবমন্মিন’ শৃত্রে হারা তাহাদের লমন্বয় কনিগ্াছেল । 
প্রথমাধ্যায়ের চতুথ পাদে আশ্বরথা, শুডুলোমি ও কাশকুত্ন্ের মতবাদ তুলিঘা 
সমন্বত্ত করিপ্লাছেল। তৃতীয্লাধ্যাঞ্জের চতুখপাদে আত্রের ও খশুঁডুলোমি এবং 
চতুথাধ্যায়ের চতুর্থপাদে একবার জৈমিনি ও শুড়ুলোমির মতবাদের সমন্বয় 
এবং শ্রী পাদেই আবার বর্ত্তমান প্্বাদশাহবতউততয়বিধং বাদরায়ণোহতঃ’-_এই 
সুত্রে বাদরি ও জৈমিনির সমন্বয় করিয়াছেন । ক্ৰমশ 





সাময়িকী 


স্ল্তূনী গুর্লিমা £ সাড়ে চারি শত বৎসরেরও আগে ফাস্তনী পানির 
এক স্থিত অবলরে নলঘীপের এক মায়ের কোল আলো করিয়া একদিন যে 
শিশু ভূমিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই শিশু যে বাংলা তথা ভারতের মাহ্ষধদের জীবনে 
এতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিয়াছিলেন, সেউ অন্ম-ক্ষণে কে তাহা 
বুঝিপ্বাছিল? সেই কতদিন আগে তিনি আসিরাছিলেন, কত পণ্ডিত 
কত মুখ কত রকম করিয়া কত দিন পত্বিদ্ধাই তাহাকে বুঝিতে চাহিতেছে, 
তবু সে জীবন এমনই রসের খনি যে, আজও সে মাঙ্গধটীর কথা ধান 
করিতে, তাহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিতে হৃদয় পুলকিত হয়, আরও শত 
শত বর্ষ ধরিত্রাও আগামী দিনের মাশ্ুষও এমনই ভাবে পুলকিত হুইবে । 

ফাস্তনী পুনিমার সেই শিশুচী ‘আপনা লাগিয়া আপনি কাদে॥ 
এ বড দুঃসহ অবস্থা--আপন! লাগি আপনি কাদা! গোর। আপন! 
লাগিঘ। আপনি কাদেন কেন? কেন না তিনি একাধারে পুরুষ প্রকৃতি । 
রাধার ্ধণ শোধ করিবার জন্য, প্রকৃতিকে তাহার শ্মূলো স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া দিবার অন্ত পুরুযোত্তন শ্রীকৃষ্ণ রাধার মাঝে, প্ররুতিন মাঝে 
হারাইয়া গিয়া, রাধা অর্থাৎ প্রকৃতি বনিয়া গিশ্না--রাধাভাবকান্ডি গায়ে 
যাখিঘ্বা গৌর রূপে আসিলেন--তাই তাহার কাহার বিরাম নাই। রাধার 
আত্মলিবেদন গৌরবের মধ্যে প্রকাশ পাইল--আব্নিবেদলমগ্ হুমা সোনার 
কমল গোরা ধুলায় লুটাইয়! কাদেন । একাত্মতার পরিপূর্ণ সুতি, আন্বৈত- 
বোধের ঘন আম্বাদন গোরা হুসত্যপণ রোদিতি, রৌতি গাগতি উন্মাদবৎ 
স্বত্যতি। এ ঠিক আমাদের বুঝিবার নয়_-কেনন। বহছদিন এ আমরা 
দেখি নাই। আমরা জ্ঞানী দেখিয়াছিলাম, যোগী দেখিগাছিলাম--স্থির 
নিশ্চল হইপ্রা যাহারা ধ্যানের পথে, জ্ঞানের পথে ব্রক্মলাভেচ্ছ তাহাদের 
আমরা, চিনি--কিন্ধ ভগবানের চিন্তা, পুরুষোত্তম ্রীকুষ্ণ-দর্শনেচ্ছায় 
হাসিতে হাসিতে কাদিতে, কাঁদিতে কাদিতে হাসিতে, পাগলেন ন্যায় 
নাচিতে আমর! কি আর কাহাকেও দেখিঘাছিলাম? তাই কান্তনী পূরিমায় 
জাত এই শিশুকে বুঝিতে পারা আমাদের পক্ষে সহজ হয়নাই। অনৈতা- 


ফাত্যন, ১৮৮১] সামঘিকণী 


স্বাদন বেখ।নে একান্ত সহজ, আর সাধনার আরস্ভই হেখ।লে এই অদ্বৈত- 
বোধ হইতে অথচ সে পাওগাধলকে প্রকাশ করিতে হইবে বুদ্ষির জগতে, 
সেখানেই সম্ভব হইয়াভে প্রেম-স্বরূপের এই স্পন্দন, এই হালিক1ঘ) 
ম্পন্দনহীনতার সঙ্গে ইহার কোন বিরোধ লাই। 
ফান্কনী পৃণিমাঘ আ।ত, প্রকৃতি পুরুষ একাধারে এই শিশুটা প্রেম-শ্বরূল 
বলিল্পা তেদবহুপ অপ্রেমে তরা এই ধরার ধুলিতে লইদ্বা আলিলেল প্রেমের 
বার্তা__কোলাকুলির খবর । কষ্ণ-প্রেমে, বিশ্বপ্রেমে ঘে গোলোক লোকের 
মিলন-__উহাই ছে নখবৃদ্দাবন_ধে নব বুদ্দাবনে ঈশ্বরে মাক্ষষে একত্র 
হুইয়! বয়_সেই গোপন কথাটী কহিতেই গোনা আলিঘাছিলেন। বে ধর্মে 
এতদিন ছিল বড় লোকের, কুলীনের, ত্রাহ্মণেরই শুধু অধিকার সেই ধর্মকে 
তিনি দীনছুঃখী পতিতের মাঝে ছড়াইঘা দিলেন-_ ঘরে থরে তুলসীমঞ্চ স্থাপন 
ক্রয্রিয়। সকল মাচুঘ হন্সিনাম কন্সিবার অধিকার পাইল? সমাজের এক রূপান্তর 
ঘটিল ! ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ত্েদ্---উচ্চ নীচ তেদ গৌরের মোহন আবির্তাবে 
গলিঘা। গেল । খোলাবেচা শ্রীধরকেও তিনি কোল দিলেন, দ্ধপসনা তলের 
মত পণ্ডিতও তাহার আশ্রয় পাইলেন ) “সর্ববধশ্ময় প্রভু স্থাপে সর্বধ ধর্শ্ম' | 
প্রেমে গোলোক বৈকু্ঠ এক হয়, ত্রাক্মণ চাড়াল এক হয়, উচ্চ নীচ এক 
হয়__গৌরের এই শিক্ষণ পাইস্রাট বৈষ্ণব কবি গাহিতে পারিলেন_ 
‘এ দেশে ওদেশে বহুত অন্যন্য 
জানয়ে সকল লোকে । 
এ দেশে ওদেশে মাখামাখি আছে 
এ কথা কয়ে! লা কাকে’ ৪ 
এদেশ গোলোক, ওদেশ বৈকু১-_-এই দুই দেশে মাখামাখি আছে যে পথে 
সে পথ প্রেমের পথ, হৃদয়ের পথ-_নহিলে এদেশও ভীষণ, ওদেশও ভীষণ 
এবং এই ছুই দেশের মধ্যে কোন সম্পর্ক লাই, কোন সংযোগ নাই। সে 
অবস্থা বড় দুঃসহ, বড় অসহায়, সতিই ভীষণ ৷ ফান্তনী পুণিমার আত 
উর ম্বদ্দর শিশুটী প্রেমের এই পথ দেখাইয়া দিস) মাম্ভযের জীবনের 
তীষণতাকে দূর করিয়াছেন, অনিশ্চদ্ব অসহায় অবস্থাকে নিশ্চিন্ততার -শান্তিতে 
জানিয়! দিয়াছেন । 
হরিনাম তো আগেও ছিল-_তবে নিমাই- আন! হরিনাম নূতন শুনি 
কৰেন? ভগবানের নাম চিরদিনই তে। আছে--তবু তাহাকে যুগে যুগে আলিতে 
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ভয় কেন? কালের সঙ্গে সমাজ সংসারের আবেষ্টন যেরূপ হুইয়া! উঠে, 
ভগবানকেও সেই আনেন অন্যায়শী নিজেকে বদলা) লইতে ধর । তাই 
তাহার লাম আবার নৃতন করিঘা শোনা যায়। নৃতন আবেষ্টলে নুতন 
করিয়াই বলিতে হয-_লহিলে মানত বুঝিবেই বা কেন? অবতার প্রাণ 
লটগ্রাই অবতীর্ণ হন। সাধারণ মানুষের স্বভাব বিমাইদা পড়া, বাধা-দঝা 
বিধির মধ্যে কোনোমতে জীবন যাপন করা। ঝলমল ফর! প্রাণের উচ্ছল 
তরলের জীবন লঙ্টম। দুকুল প্লীবিয়া নিজেকে বিস্তার করিয়া অথচ সেই 
সঙ্গেই কোথাও উচ্চ,জ্খল ন! হই সাধারণ মানুষ চলিতে জানে না! 
আইটী পাবেন অবতার বা অবতার-কল্প হুই চাবি জন। ফান্কনী পূণিমাতে 
জাত শিশুটী এমনই প্রাণ-পূর্ণ আবেগ-উচ্ছল বেগ লয়! অসতীর্ণ 
হউয়্াছিলেন-_-তাই তখনকার বিধি-নিষেধন্ারা অবরুদ্ধ সমাজ-চিত্ত তাহার 
আন] কুষণ-নাম নূতন কর্রিচ! শুনিল । নিমাই আনিয়াছিলেন গাগবত- 
ধর্মের নাম, তৎকাল-প্রচলিত বর্ণ শ্রমপুষ্ট মানবের চিত্ত ভাগবত-ধর্মের সেই 
সমধুমাথ! প্রাণমাতালো নায় শুনিয়া মুন্ধ হইল-__প্রাণের মহিমার মধ্যে 
অবগাহন করিয়া শুদ্ধ ও স্রিদ্ব হইবার অদ্য গর নামের বক্তা ঝাপাইয়া 
পড়িল । সেদিন ইহার প্রয়োজন ছিল। 

প্রেম যাহার নিজ্র-ধন প্রাপের ঠাকুর সেই গোরহারি সন্যাসী হইয়াও 
মা-কে তোলেন নাই, মাকে ভুলিতে তাহার প্রাণ-ধর্ম তাহাকে শিখায় 
নাই । মাকে মনে রাখিয়া, মায়ের স্মেহকে স্মরণ কিয়া চোখের জল 
ফেলিয়। বা মায়ের জগ্ক কাপড় পাঠাইয়াও তাহার সপ্যাসত্য অটুট-ই 
রছিঘ্রা ভিল--এইখানে তিনি সেই সম্র্যাসী অপেক্ষা! বড় সঙ্গ্যাসী হইতে 
যাহাদের মাকে, সংসারের সকল সম্পর্ককে বেমালুম ভুলিয়া বাইতে হয়। 
মুক্তি দেয় প্রেমে__সেই প্রেম-বন্ঠাঘ্ঘ সমস্ত আসক্তি বন্ধনের ফ্লেদ ধুইয়! 
মূছিঘ্া ধায়) সংসার বাঁ সপ্রাস বলিা ছাপমারা নিদিষ্ট রকমের মধ্য দিয়া সে 
প্রেম-বন্ধ। বহে ন!-_বহে জীবনের মধ্য দিয়! । গোৌর-হারি এই প্রাণমাতানে! 
প্রেম-বন্ছা, এই তভাগবত-ধর্ম লয়! অবতীর্ণ হইলেন দীর্ঘদিন পরে ভারতের 
মাটিতে, বাংলার সজীব সঙ্গলতার বুকে । 

ফাক্কনী পুণিমার এই শিশুটী নবীন বাংলার লব! । বাংলার হরিবোল, 
বাংলার ভাবুকতা, বাংলার রস-সাহিত্য যাহার সঙ্গে আজিকার আমাদের 
প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তাহা তাহারই দান। তাই তাহাকে আজ এই দোল- 
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পূনিমার দিনে আমাদের সকল সত্তার প্রণাম জ্ঞানাই। বাংলাকে তিনি 
ঘে ভাব-বিপ্রবের পরিশুদ্ধির মধ্য দিঘা উত্তীর্ণ করাটা আলি! ছিলেন, 
তাহার জাতীয় মূলা অপরিসীম । 

বাঙ্গালী তাহার নিকট হইতে অনেক কিছুই পাইয়া গিদ্রাছিল, কিন্ত 
চেষ্টা করিয়া কিছু শিপিল না!  বাক্‌স্বশ্থ বাঙ্গালী তাহার এই 
উপদেশটি শুনিতে পাবিত , শোনে নাই-_-আজও শুনিবার অবসর আচে। 
মহাপ্রভুর একটা উপদেশ ছিল 

খ্রামাবার্তা না ফছিবে, গ্রাম্যবার্্তা ন! শুনিবে । 
অমানী মানদ হইগ্রা রুষ্ণলাম লবে ৷ 

আম্যবার্তা মানে অর্থহীন গল্প বা আডডা ঘাহার কোনট গঠনাত্মক ফল তো 
নাই-ই বরং তাহার ক্ষতিকর দিকই প্রচুর ; বাঙ্গালী কিশোর-কিশোরী, 
যুবক-ঘুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢা, বুহ্ধ-বুদ্ধ! এই খথ্হীন বাকাবিশ্যাসে সময় ও 
শক্তি নষ্ট করিতে অন্যন্ত। নিজে অম্যনী থাকিয়া, অপরকে মান দিবার 
বুদ্ধি লইয়া রুষ্ণনাম লওয়া! কঠিনতর হইতে পাবে, কিস গ্রামাবার্তা না 
কহ! ও গ্রাম্যবার্তা না শোনা তো অনেক সহজসাধ্য। প্রত্যেকেই বদি 
এ বিষয়ে সাবধান হতেন, সচেতন হতেন, আতির চরিত্র, আতির 
চেহারা বদলাইক) যাইত। অপরকে মান দিতে আর নিজের মান জাহির 
না করিতে শক্ত চারিজ্রিক ট্রেণিং দরকাব্_ইহ! যদি শিখাইতে লা পারি, 
আশ! করিয়া লাভ কি? তবু বলিতে চাই সকলে মিলি! চেষ্টা করিলে 
অভিতাবকগণ শুদ্ধ নিজেদের ব্যবহার বদলাইলে কিশোরদেক্সও বদলাইবে। 

নিমাই-র আনা ভাগবত-ধর্ম প্রাণধর্মী, হৃদন্র-ধর্মী, তাই তাহ! বী্ধূর্ণ; 
অপরকে, পর়াজিতকেও তাহা অপমান করে না। বাঙ্গালীকে এই বীধবান 
হৃদঘ্রের অধিকারী হইতে হইবে । নিমাইর জীবনের এ সকল আমরা তুলিম্বাই 
শিক্কাছি । নিমাইর সঙ্গে আলোচনাঘ্র কেশব ভারতী পরাজিত হইলেন । কিন্ত 
আজকালকার দিনে তোটে শ্ষিতিলে লরী বোঝাই করিনা হৈ হুল্োড়ে 
অপর পক্ষের মানকে ঘেতাবে পদদলিত কর! হয়__সেই মলোবুত্তির সামনে 
পরাজিত কেশব ভারতীর আন নিমাই কেমন করিয়া রক্ষা) কিয়াছিলেন 
তাহা স্মরণ করিবার প্রয়োজন আছে। কেশব ভারতী মানী বাক্তি, নিমাই 
দেখিলেন এ পরাজদ্ন তাহাতে বাজিবে--ঘোযণা করিয়। দিলেন-- কেশব- 
ভারতী কি হারিবার লোক? আমার মত ক্ষুত্র ব্যক্তিকে মান দিবার জন্যই 


তই উদ্দ্রল ভাত [ ১৩৭ বধ, ২য় সংখ্যা 


তিনি আমার নিকট হাম্সিগ্রাছেন। আর ঘে যাহাই বুঝুক, কেশবভারতী সবই 
বুঝিলেন”_বুঝিলেন নিমাই প্রেমে পরাজিত করিল। তাহার অপমানের জলা 
ঘুচিঘ1 গেল, হৃদ দ্রবীভূত হইল । প্রেমের পরতে হৃদয়ের জ্ঞালা থাকে না, 
হাকিঘা অপমান বোধ হগ্র লা । আমর! কি পরাজিতকে এই হৃদ লই দেখিতে 
পানি না? আমরা আজ এক-জগণ্ ঘাহারা গড়িতে চাহিতেছি তাহারা 
যদি ইহ! লন) পাবি, তাহ! হইলে সকলকে লৱয়! বাস করিব কি করিয়া ? 
এই হৃদঘ্ন লইঘ| সেই সাড়ে চা(রশত বৎসরেরও অধিক দিন হুইল ঘে 
সুন্দর শিশুটী ফাক্কনী পুনিমা দিনে খাংপার আ(টিতে একদিন আসিঙগা 
উপস্থিত হইগ্রাছিলেন, আজ এই দিনে তাহাকে আবারও আহবান করি। 
যুগের প্রষ্থোজনকে মিটাইঘা এ হুদত্ন লইঘ্া তিনি আবারও আশিলেন-__ 
ঞনিত্যগোপালরূপে জড়াজড়ের বিপরাত ধর্মকে সমস্থ করার মত প্রাণ লই 
অবতীর্ণ হইলেন। অ(মরা এই উল্তয় প্রকাপকে বন্দন! করি ॥ বন্দেযাতরম্‌ 


লব্রনার্ায়ণ আশ্রম সরস্বতী পুক্ত। £__বিগত ১৮ই মাছ 
১৩৬৬-তে লব্মনারায়ণ আশ্রমে সঙ বক্ষ মহিল! শিক্ষাকেজ্জ ও মহল! 
শিলশিক্ষাকেন্দ্রের উদ্যোগে সরস্বতী পুজা এবং মেয়েদের সেলাই, কবিত! 
ও গানের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেলাইর শিক্ষয়িত্র। শমতী মীণাক্ষী 
দাল গত বারের মত এবারেও শ্বহন্তে মুত্তি তৈয়ায়ী ককিগ্রাছিলেন এবং 
সকালে দুই স্কুলের মেদের) অঞ্জলি দিয়া প্রদাদ পাইরাছে। বিকাল ৪টাতে 
অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ললিত কুমার নিয়োসীর সভাপতিত্বে 
প্রতিযোগিতার অনগুষ্ঠান হদ্। আশ্রম সংঘের বিগালগ্রের মেয়ের! ছাড়া 
স্থানীক্ছ গ্রামের মেছেনাও ( চিত্তরঞ্জন কলোনী পর্যন্ত ) অচ্ষ্ঠালে অংশ গ্রহণ 
করিপ্রাছিল । বয়স্ক শিক্ষাকেন্স্রের ১জন মেপ্রে কবিতা আবৃত্তি করিযরাছিল 
এবং বাছিন হইতে ১৩জন মেরে যোগদান করিঘ্রাছিল। গানে ওজন: 
বাছির হইতে প্রতিযেগিত। কনিয়াছে। সেলাই কাটিং, উল ও স্ব চের 
কাজ তিল ভাগে ২১জন ঘোগদান করিঘাছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান 
অধিকারীদের পুরস্কার দেওয়া হয়। আবৃত্তি বিভাগে স্থলের মেয়েরা 
একেবারেই এ সকল ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ও নবাগত! বলিয়া ( এইখানে 
উল্লেখ করি বে, বদন্কা শিক্ষাকেন্দ্রের মেয়েরাই তাহাদের পরিবারে প্রথম 
লেখাপড়া শিখিতেছে, তাহাদের পিতামাতারা কেহ লেখাপড়! জানেন ন! ) 


ফাস্তন, ১৮৮১ ] স।মদ্িকী 


তাহাদের প্রপ্থাসকে উৎসাহিত করিবার জন্য সকলকে কিছু পুরস্কার 
দেও! হইদাছে। বহিবিতাগের আবৃত্তি প্রতিযোগিগণকে বস অন্রঘাঘী 
দুই তাগে_-৩ বৎসর হষ্টতৈ ১* বহসন্বম এবং ১১ হইতে তদুর্ধ__আগ 
করিয়া! হই বিভাগে পৃথক পুরস্কার দেখা হইয়ছে । গ্রামের বন ছোট 
বড় মেঘ্রেরা এবং স্থানীয় অনেক শুদ্রলোকেরা ব্শ্ুঠানে উপাস্থিত ছিলেল। 
“আমর! প্রতি বৎসর এই অন্ষ্ঠ।ন করিবার বাসনা রাখ । 


'নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি 
বক্ষ তোর উঠে রণরণি 
লাছি জানে কেউ 
বকে তোর নাচে আছি সমুত্রের ঢেউ 
কাপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা; 
তীরের স্ব তোর পড়ে থাক্‌ তীরে 
তাকাসনে ফিবে 
সন্মুখের বাণী 
নিক তোরে টানি 
মহাশ্রোতে 
পশ্চাতের কোলাহল হতে 
অতল আধারে__অকুল আলোতে ৷’ 


_ রবীআনাথ 


ভরে মিত্র কর্তৃক নরনারারণ আশ্রম, লোঃ দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণা 
হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইত্ডিকা ১, মোহনবাগান লেন, 
কলিকাতা-৪ হইতে মুক্তিত । 
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চৈত্র, ১৮৮১ শকাব্দ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ ১৩শ বৰ্ষ, ৩য় সংখ্য1 
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে 
(১৯৪৯) 
(১৭১ 


সকালে ‘দক্ষিণ কলিকাতা উপনির্বাচন'--আষাঢ় মাসের সাময়িকী শেষ 
কপ্সি। রেণু বিশ্ববিছালঘ ও আধ্াস্থান হইঘা প্রায় ২ টার সময় আনসে । 
প্রতিজ্ঞ আসে ৪টার পর ।------রেণুর শরীর আজ অনেকটা! সুস্থ । গীতার 
প্রকতেঃ ক্িমানাণি গুণৈঃ ক্্খাণি সর্ব ল্লোক উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে 
মনে হ্য়, ‘ক্রিঘমানন্ধ ঘং কর্শ্ম স্বয়মেব প্রসিধ্যতি । স্ুকরৈ স্বৈ: গুণেঃ করতঃ 
কশ্মকর্ডেতি তদ্‌ বিছুহ 1 কর্তার স্থুকর শ্বগুপত্ারা ক্রিমান ঘে কর্ণ আপনা- 
আপনি প্রসিদ্ধ হয়, তাহাকেই কর্দকর্তা বলে। যাহ! কর্ম হইয়াও কর্তা, 
তাহাই কর্ণ্মকর্তা । ‘ভাত সিদ্ধ হইতেছে'--ভাত তো আপন1-আপনি সিন্ক 
হয় না, কেহ আগুন জলিঘাছে, ঠিক মাত্রামত আগুনকে জালাইঘা রাধিয়াছে, 
তাত রান্না হইবার অশ্যকূল আবেষ্টন স্থষ্টি করণ! র।খিঘাছে, তবে না! দেখ!) 
যাইতেছে তাত ৱাদ্া হইতেছে? তেমনি কর্তা এমনভাবে প্রণগুলিকে 
গুছাইপ্রা অশকূল আবেষ্টন স্ষ্টি করিয়াছে ঘে, কর্ম যেন আপন! আপনি কৰা 
হইয়া যাইতেছে । সমগ্র দ্ীবনের মধ্যে গুণগুলিও এমনভাবে শুছানে। হইছ 
যায়, সেখানে কর্শ্দের স্কন্য কোনও হুড়াহুড়ি থাকে না, আপনা আপনি থেন 
কাজটী হইগ্না যাইতেছে, ঘেন কেই কোথাও কিছু করিতেছে না। এইটী 
শুধু সম্ভব হয় পুর্ুযোত্রম-ছন্দ ও পুরুযোত্তম-কৌশলঘারা । যখন গুণী গুপকে 
৩1916 ( শোষণ ) করে না, গণ কর্্মকে শোঘণ করে লা, গুণ-কর্শ্মও গুণী 
ও কশ্মীকে শোষণ করে না, তখনই ইহ! সম্ভব হুয়। সেইজন্য এই অবস্থায় 
পৌছাইনার অন চাই ‘মন্মন! হওয়া, ভগবানেতে বৃদ্ধি অর্পণ কর! । বৃদ্ধির 
ক্ষেত্রে মান্তষ গুণকর্শ্মে আটকাইয়! গিঘা গুণকম্দকে শোষণ করিবেই, গুণকর্শ্বও 





উচ্জ্বলভাযরত [ ১৩শ বধ, ৩য় সংখ্যা 


মাহ বে। সহজ অবস্থা কিছুতেই শ্ষুতিত হইবে না । কর্ম" 
করা তইইঈত্রকটা 'ব্যাপার'। যাহ! করিতে অনেক হাঙ্গামা, তাহাই 
ব্যাপার । জীবনে সব সহজ । ্ছর্পভা সহজাবন্থা সদ্গুরোঃ করুণা 
বিন!’ । 
আফিসে ঘাইবার পথে চৌরাস্তা উপর শাস্তিপ্রিল্র ঘোষের ( বর্তমানে 
দাৰ্চ্জিলিং-এর জেলের স্মপারিনটেনডেণ্ট, পর্বে আলীপুর সেণ্ট )ল জেলের 
এাসিস্টাণ্ট জেলার ) সঙ্গে দেখা । দাড়াইয়া দাড়াইর! আলোচনা হয় । 
২%শে জুন 


শীতা ভবনে ‘তত্ববিত্ত, মহাবাহে| গুপকর্দরবি তাগছে?ঠ ও পরের ল্লোক্টী 
ব্যাখ্যাত হয় 'ত্রিত্মালজ্ঞ যত কৰ্ম্ম শ্বপ্মের প্রসিধ্যতে' শ্লোকের উপর 
ভিত্তি করিঘ/। ঝামগোপাল ও গোকুল যোগ দেয়। ধীরেনবাবুও আলেন। 
বেলা ১টার সময় রেণু আশ্রমে আসে । আমি রেণু:-.:-.২-৪৫-এ ঢাকুরিা 
পৌচছি।-.---৫টাগ্ত আলোচন! আরম্ভ হয়্। বাট জনের মত লোক উপস্থিত 
ছিলেন। ধীরেন অঞ্গুসদার, ব্রেন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকবাৰু, রুষ্ণবাবু, 
শ্যামলালবাবূ, বিনোদবাবু ও গোস্বামীও উপস্থিত ভিলেন । দেবযান ও পিতৃষান 
সম্বন্ধে বল! হপ্র ঘে--চলিবে দেবযান ও পিতৃঘালের সমম্বঘ্ে পুরুষেত্তযয।ন—_ 
জঞানকর্টের সমন্বর, কশ্ম ও অকর্শ্মের সমন্থঘ । নৈতে স্বতী পার্থ জানন্‌ যোগী 
মুহাতি কশ্চন । তন্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবাৰ্জ্জূন |” সর্ক্বেযু কালেষু 
পদটী লক্ষ্য করিবার বিষয়। সর্বকালে ঘোগযুক্ত হইতে বলিতেছেন__ দিলেও 
নর, রাত্মিতেও নথ উত্তরায়ণেও ন, দক্ষিণায়ণেও লয়। সন্যোমুক্তির কথাই 
গীতা বলিয়াডেন । সচ্যোমুক্তি দেবহানে আসে লা) তাগবতের ‘দ্রোণাস্রব্প্লিষ্টিয 
ইদম্‌ মদঙ্গম্ঠ শ্লোক, “বেহন্তে অরবিদ্বাক্ষ-প্লোক, “বিদ্যাতপপ্রাণনিয়োধমৈত্রী? 
ক্গোক, ব্রজগোপীদের প্রশ্ন ও শ্রীকৃষ্ণের উত্তর সম্বন্ধীয় শ্লোক আলোচিত হর। 
আগামী রবিবারের আলোচনার সুত্রপাতক্ষপে দৈবাস্থর সম্পদ্বিভাগ ও 
শ্রদ্ধাত্রয়বিতাগধোগের উল্লেখ করা হয়। দদেবান্থরাহ বৈ সংযেতিরে উত্তরে 
প্রাজাশিত্যাট। দেব ও অনুর উত্ঘ্েই এক গোত্র, প্রজালতিন পুত্র । 
প্রাপ্তি দেব ও অস্থুর ভাবের 55015595151 অস্যকান্ন আলোচন খুব 
appreciated হইগাছিল 1+*--+ 


চৈত্র, ৯৮৮১ ] শ্রীমৎ পুরুলোত্তমানন্দের ভাছেরী হতে 


আত্মারামের শর self-{ertelisation-এর ব্ত্রর, ভক্তির প্র 5955৮ 
-fertilisation-Aর শুর | শরীক আত্মারামেরও উপরের গুবের (৮ 
২৬শলে জুন 


রবিবার ৩টার সময় 196 ফর্নের 200 প্রুফ দিয়া যার্। তাহা লইঘা 
সকালে -আপিসে যাই। বেশীক্ষণ থাকি না। সেই প্রুফট[র প্রিন্ট অর্ডার 
দিঘা পাঠাইণ্! দেওয়। হয । ১1* টার সময় রেণু আসে । অনেক কথাবার্তা 
হল্প। শিশু সহজভাবেষ্ট ধূলাকাদ! গাছে মাবিয়া, না খাইয়া দাইর! ২৪ ঘণ্টা 
খেল! লইপ্রা মাতামাতি করে, মা ঘেন নিজের প্রয়োজনেই শিশুর গা? 
মোছা, স্বান করায়, খাওয়ায়। শিশুর উপর শিশুর ভার ছাড়িয়া রাখিতে 
পারে ন!। ক্ষিছু প্রশ্মোজনই তো আমাব নাই । তবুও ধদি কেছ 
ভালবাদার দাবীতেই আমার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে, ভোর কনিয়া কিছু 
করাইয়া লয়, তবে হত: আমাকে ধূলায় পড়িছা থাকিতে হইত না, কাজও 
হইত । বাছির হবার সমন্ঘ জ্ুতাট। খুঁজিএা বাহির করিতে হঘ। যদি 
কেহ সেটাকে বথান্বানে আমার অন্ত রাখিঘ) দেয়, তবে যেন কিছু স্বত্ত 
বোধ করি। আমি আজ চাই নিশ্চিন্তে কাহারও উপর তার দিয়। চলিতে । 
কে আমার সর্বপ্রয্োজানহীন এইট পাগল প্রাণটার তার ল্টবে? মহাপ্রভু 
আঙিনায় পড়িয়া ‘কৃম্চ' ‘কৃষ্ণ বলিগ্রা বুক চাপড়াইতেন, শচী মাতা বেদনা 
বোধ করিতেন। প্রতীকার করিবার কিছু তাহার ছিল না, শুধু ব)খাই 
পাইতেল। তবু দৃষ্টি তো ছিল।---... 

ংহতি পত্তিকাণ অধ্যাপক কালীক্ক্ক বন্দোপাধ্যায় লিখিত ‘হেগেলের 
ন্বদ্ৰবাদ' (১৩৫৫ ১) ) পড়ি। “প্রকাক্পগুলি প্ররুতই সংবেদল-পুর্বব এবং 
তাদের সম্পর্কের প্রকৃতি ও প্রমাণ বিশুষ্ক মননেরই । তাদের প্রকৃতি ও 
প্রমাণের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে মনন ব্যতীত অপর কিচু বা সংবেদনের 
প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু এই কাজে মলনই সক্রিয় কর্তা, সংবেদনের স্থান শুধু 
নিশ্করিয় কর্ণ হিসাবে । প্রকারদের প্ররুতি ও প্রমাণের সঙ্গে পরিচিত হুততে 
হলে কোন বিশেষ সংবেদনের আমাদের প্রম্োজন হম লা বিদ্ধ 
মননের তিতর যে "লমধ্বছেশএ (55%:6155515--শ্নিতাগোপাল  অসমন্থর কেও 
ব্রহ্ম বলিদ্বাছেন ।) ধারণা ফুঃটিস্টাছে তাহাকে 5:02] চরম ‘শেষ কথা” ধরা! 
হইদাছে বলিয়াই মনন হই পড়িয়াছে সক্রিয় কর্তা, আর সংবেদন হইতেছে 


উজ্জ্রলভারত ( ১৩শ বধ, তম সংপ্যা 


লিচ্রিয় কর্শ্ম এবং বিশেষ €কান সংবেদনের প্রগ্রোজন হয় না) ইহাতে কি 
dialectics প্রবর্তনের কোনও সাথকতা থাকে ? সামনের পথ রুষ্ক হায় 
পিছনে ছিরিঘ্া আবার Bein€-এ কি ফিরিয়া আসিতে হয় লা? বিশুদ্ধ 
মননন্ধারা প্রান্ত সমগ্রকে, সমন্থথকে যদি বাস্তবের দেশে রূপ দিবার জন্তু 
সাধন! গৃহীত হইত, সমন্বঘ হদি ০৪৮৩ হত, তপন সংবেদন গৌণ 
হইত লা, তখন সংবেদলই হইত গঠনক্ন্মের মুপা ঘস্্র। তখন বাস্তবের 
দেশে বিশেষ বিশেষ সংবেদনের মধ্যে সমন্বর বিধানহারা শ্রীক্ষেত্র রচনার জন্য 
প্রাণ পাগল হইত । তাহা হইলে উহা ‘০০59 ০$761৩-এ পরিণত হইত । 


Category— প্রকার । Seusation—লংবেদল । Emperical— 
প্রাযোগিক। Real existeuce—স< 1 Fact—tটনা। Induction— 
আরোহ। [9০৫০১ কুটাভাস॥ 4১৯555০৮-বিষূর্ত । Under- 


standiug— বুদ্ধি । Reason—মনন | 
২৭ শে জুন 


অন্য সকালবেলা! মন্মখবাৰুর ওখানে হইতে ‘ফোন পাইয়া সেপানে যাই । 
মেদিনপুয্বের সাতকড়িপতিবাবু সেখানে' ছিলেন। মন্মথবাবু তাহার একটা 
আবেদল “T'0 the Congreasmeu’ পড়েন। ২।১ দিন মধ্ই উহ) শেষ 
করিয়া পরে ছাপাইগ! বিতরণ করিবার কথ। হয়। বুধবার ৪ট!-৫ট।র মধ্যে 
সাতকড়িপতিবাবু আমার এখালে আলিবেন। “পেগ দুপুরের পথ 
আসে । প্রতিভা ৪টার সময় আসে । 

পুকুযোত্তম আজ রপথারূঢ় হইন্া পথে দাড়াইয়াছেন। যিনি গস্তব্য স্বান, 
তিনিই আকঙ্গ পথে পথিক । সঙ্গে পরাপ্রকতি স্থতভ্রা ও লরসমুদ্র । উনিই 
কলির উপাস্য । তাই তো লোকে রহিয়াছে, ‘রথে তু বামনং দৃষ্টা! পুনর্জন্ম 
ন বিশ্যতে'। পথ ও গন্তব্যস্থল, নৱ ও নারায়ণ যথন যোগমায়া সদ্র শুতে 
একত্র গ্রথিত, তখন জস্ম-মৃত্যুর ভেদ খসিয়া পড়ে, তখন অনম্ত জন্ম বা অনস্ত 
মরণেও সে বিচলিত হুদ্র না । জক্মে যাহার ভীতি নাই, তাহারই তো বারবার 
জন্মাবায় ভয্প কাটিত্বাছে। লক্ষ লক্ষ মাচয জড় হইয়াছে? কেন? কোনও 
লক্ষ্য আছে কি? নাই। তবে? মনে হয় যেন প্রকৃতির প্রতিশোধ 
চলিতেছে । এতদিন যে-জাতি একান্ত ভাবে অন্যমুখিনতা সাধন করিয়াছিল, 
introvert হইতেছিল, আজ তাহারই যেন পরিপূর্ণ প্রতিশোধ লইবার অস্ত 


চৈত্র, ১৮৮১] জয়ং পুরুযষোত্রসানন্দের ভায়েবী হটতে 


বহিন্মুশী হইতেছে, ৎx৮aveIা হইতেছে । কোন কিছুর কথাই তাহাবা 
জানে না। কিসের রথ? কি এ ব্যাপার? শুধু তৈহৈ রৈ রৈ। 
জগন্নাথ, জগন্রাথ ৷ 

Principle of non-contradiction—[বরোধ -বাধক নলীতি। 
Petitio Principia—চকক দেবয। Idea তব, ধারণা । 5Sub- 
stance— ব্য Infinite Regress—\অনবস্থা দেয়। Reflex— 
প্রতিবর্তী। Condifional Reflex—নিnRত প্রতিবর্তী । Idenlisn_- 
ভাববাদ। Materialisni—wড়বাদ । Subjective Idealism— বিজ্ঞান- 
বাদ । Consiousness—tses Real, reality—সxe | Principle of 
mechanical causality—বাঙক কারণিকতা নীতি । Deductive— 
অবরোহী । Premise Scepticisn—সংশপ্রবাদ । Covsistency— 
লঙ্গতি। Correspondence আম্বরূপ। ওensation—সংবেদল। A 
Priori—-সংবেদনল পুর্ব । Centrifugal—অপকৈন্তিক । Principle of 
conservation of Energy—শক্তির নিত্যতা নীতি) 

বাহার চোখে জল নাই এমন অপকর্শ্ব পৃথিবীতে নাই, যাহা সে না করিতে 
পারে। সে হৃদয়হীন। এই হৃদয়হীনতার জন্তই কস্মিগণ নেতাদের কাছে 
মধ্যাদা পায় নাই, আদর পাগ নাই । 

২৮ শে জুন) 


সাতকড়িপতিবাবু ।০টাঘ আসেল । রেণু বেলা দুইটায় আসিগ্রাছিল। 
প্রতিস্তা আসে ওটায়। ধীরেনবাবু আসেন €টার। সাতকড়িবাবুর সঙ্গে 
প্রাম্থ +/ট1 পর্যন্ত আলোচনা হন্ব।**.******০০- 

সতীনাথ তাহার কোন বন্ধুকে চেকে ১**২ টাকা দিঘাছে ।-- *****-৮ে 
তাহার কথ। যরক্ষ। কলিল লা কেন? কাহারও কল্যাণ কি করার সন্ভাবন। 
আছে? তাহার টাক! কি তাহার ভ্রন্তই তাহার কাছে রাখা গেল? আমরা 
তো তাহার টাকা চাহি নাই। এখান হইতে তাহার অস্ত খরচ করা হইবে, 
আর তাহার হাতে ঘে কয়েকট! টাকা খাকিৰে, তাহা অপরকে দিয্জা উদাত্ত! 
প্রকাশ করিবে । ইহার কোন অর্থ হর? ইহারা যেমন চোখ বুশ্ধিয়না দিতে 
ডানে, তেমনি চোখ বুজি নিতেও পারে! আমার সঙ্গে দুলিঘার বিরোধ 


৬ উজ্জ্বলভ্ভারত [ ১৩শ বধ, তদ্প সংখ্যা 


তো এই জায়গাতেই । আমার জন্য তো কাহারও সঙ্গে বিরোধ লাই। 
তাহাদের কল্যাণই তাহাদের দিয়! করিতে পারিলাম না। ঘে নিজের 
সর্বনাশ নিজে করিবে, তাহাকে কি করিয়া রক্ষা করিব? বিশ্বনাথের সঙ্গে 
আলোচনা তইল 177 শৃঙ্গলার অতাবেই সব কিছু গোলমাল হইয়।ছে। 
বড় তো ঠাকুরের দান । উহার নিজের যোগাতাঘই নিজের পথ করিঘ্া চলিতে 
চাহিতেছে। ছিল শুধু কৌশলের প্রত্নোজন ।- 





২৯ শে জুন ॥ 


*"**-----তাহারা একটা World peace League পাড়া করিতে চাল । 
একজন পরম জ্ঞানী পুরুয (বিশ্ব গুরু ) খাকিবেন গোড়াছ, তাহার পত্র 
রাষ্ট্রজানী, পরে রাষ্ট্র নায়ক । বাষ্ট্র নায়কগণ সেই জ্ঞানী পুক্ষধকে ওৎlect 
করিবেন । কতগুলি লক্ষণ দ্বার! তাহার যোগ্যত! নির্ছ্ধীয়িত হুইবে ইত্যাদি) 
বিশ্ব্তরু আপনি আসেন, কেহ তাহাকে বাছিঘা বাহির করিতে পারে না) 
ভীন্ম শ্রক্লষ্ণের পুঙ্ছ] করিয়াছিলেন, ইহা বাহিরের দৃষ্টিতে সত্য । শ্রীকধ্ণ তীশ্মের 
পূত্জা আদার করিঘাছিলেন। রাষ্টনায়ক তাহার আগমনের অন্ত আকুতি 
জানাতে পারেন, তান্বার নিদ্দেশে চলিবেন এরূপ সঙ্কল্পবন্চ হইতে পারেন, 
56152 করিতে পারেন না। এই তাবে উপস্থাপিত করিলে তবু তাহার 
একটা অর্থ হয়। প্রান দুই ঘণ্ট। আলোচনা হয়। আজ আর প্রতিক আলে 
না1-- কাজি ১১ট। পর্ধান্ত শ্রফ দেখি । 

সায়া সকালটাই মনে হইতেছিল, ভগবান সিল গোড়া যে দুঃখের 
বীজ রাখিয়াছেন, তাহ! মানব পরিপাক করিতে পার্বিত; কিন্ত বুদ্ধিদোষে 
সে ঘে দুঃখ স্ষ্টি করে তাহা নিয়া সে জলিয়া পুড়িয়! ময্রে । সংসারমঘইই তো 
স্থাধোগ ছড়ানো! রহিয়াছে, গুছাইয়! লইবার বুদ্ধি থাকিলে মাহষ সার্থক 
হইত। তাই তে! ভগবান বলিলেন, ‘বুদ্ধ শরণমন্গিচ্ছ। বুদ্ধির সাধনাই 
তো করিতে হয়। বুদ্ধিদোযেই সংসারটা বিব। রান্না করা ভাতও বুদ্ধি- 
দোষে কপালে জোটে না। জ্যোতিকে মাসে মাসে কিছু সঞ্চম্ব করিবার জন্য 
বলা হইল । কিছু কিছু সঞ্চয় করিলে তাহ! একটা স্বভাবে গড়িত। উঠিবে। 
ইতার মধ্যে জীবনকে গড়িয়া তুলিবার সাধনা আছে? দাজ্িলিং গিয়া 
এতগুলি টাঞা খরচের পর আবার বেড়াইবার জনক আজই ৫২ টাকা খম্চচ 


চৈত্র, ১৮৮১] সম পুরুবোত্রমানন্দের ভাদ্র হইতে ১১৫ 


করিবার কি অধিকার আনে । সবটারই সংহম থাকা চাই । 'বুক্রচে্া 
হওয়ার কথাউ প্ীতা বলেন। 


৩০ শে জুল) 


সকালে প্রুফণ্ডলি ঠিক করিবার ভন্ড আফিসে যাই । 

তত মাথনবাবু আসেল। রামগোপাল ৩৬ গোর (সতীনাঞ্ের বন্ধু ). 
আসে। গোকুল আলে । ৯টার পর চলিয়া আসি । সতীনাখের সজজে অনেক 
কথ! হর । ‘শ্বকশ্ন' তাহার কি, তাহার ইহ! চিনিতা লওয়া প্রয়োজন । দিন 
হু ছ করিয়া চলির। ঘাইতেছে সকলেই নিঞের স্থানে প্রতিষ্ঠিত, বিশ্রা সময়ে 
এখানে আসে। তোমার স্থান কোথাড ? সার! দিনের একটা রুটিন থাক। 
দরকার । মাম্তহ ঘে যার বাক্তিসত্তা লটদ। ফুটিছা উঠুক, ভগবানের প্রকাশের 
চাপে সে মুলড়াউদ্া না পড়ে ইহা ভগবান চান । ভগবান আানুষের জীবনে 
এইজন্তই নি:শেধে মুছিয়। যান-__ইহাই ভগবত্তার শ্রেষ্ঠতম আস্বাদন । মান্য 
লীন হয় ভগবানে, ভগবান লীন হুন মাহ্ষষে । পারম্পর্রিক এই.লয়ের কিতঝেই 
উনয়ে যে ফাহার স্বরূপ আস্বাদন করেন । লদ্রী নিজেকে সাগরে লয় কৰিঘ! 
আত্ম আস্বাদন করে, সাগরও নদীর জীবনে লয় প্রান্ত হইবার প্রেরণা ও 
বেদনায় আত্মানন্দ আল্মাদ করে। এখানে ব্যষ্টি আমির বন্ধন মান্তষের নাই, 
লমষ্টি আমর বন্ধনও ভগবানের নাই । এখানেই 'সলোহহম্‌’-এর সার্থক 
আ'্ৰাদন । 


১ লা জুলাই 


আত সকালে একবার অফিসে ঘাই শেষ প্রুফগুলি দিবার জস্ু---..-ব্রেণু, 
আসে ২টার পর । প্রতিভা আসিঘ্রাছিল সঞ্ধ্যার একটু পূর্ব্বে আফিসে। 
গোকুল আসে, র্যাপার মিলালে! হয়। মাখনবাবু আসেন । প্রবর্তক পডত্রিক। 
হইতে ৱেণু ‘জ্ঞীবন-পত্ক্ৰিমা’ প্রবন্ধটী পাঠ করে।------ 

ভারতবর্ষে কমিউনিষ্ট পার্টি কোনও বিপ্রব আনিতে পারিবে না) 
এখানের সব-কিছুই স্থিতিধন্্ী । মহাত্মাজ্জী একটা বিপ্রব আনিতে পারিঘা- 
ছিলেন । তিনি 'গৃহস্থ'দের আন্দোলনে নামাইতে পারিমাছিলেন__কত-উকিল, 
মোক্তার, ডাক্তার, প্রফেসর, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, ধনী-নির্ধন, সাধারণ গৃহস্থ 
নরনায়রী তাহার পাশে দাড়াইয়াছিলেন। গৃহস্থ আশ্রমট। ধরিয়াই টান 





উজ্দ্রলভ1 রত, [ ১৩শ বন, তযু সংখা 


দিদা ছিলেন । ‘যুবক’ নামিলে কি হবে? ইহাদের তে। কোন দাঘিত্ব নাই 
বাপ-ভাই-শ্বশুবের খাছ পরে । সাধারণ লোকের একটা ass character 
আছে, তাহার উক্ধানি যখন পায়, তখনই তাহার! কিছু করিতে পারে। 
নচেৎ তাহ্ন্বা vi০]en০e-এর সামনে মোটেই দাড়াইতে পারে ন!। হিংসার 
যদি কুলাইত, তাহা হলে" গান্ীপ্রশীর প্রশ্ষ্ঠা এ দেশে মোটেই হত লা। 
একটা হুশৃব্ধথল গঞ্লমেণ্টের সঙ্গে হিংসার লড়াই কোনও দিন সফল হইতে 
পারে না। হঠাৎ একদিনে যদি রাষ্ট্র দখল করা যায় তে! সম্ভব, নইলে 
খীরে ধীরে অসম্ভব । বর্তমান যদি সংগঠনের দিকে আগাইয়া যাইতে পারে, 
এফহ তাহার কিছু করিতে পারিবে লা। যে আন্দোলনে গৃহস্থের সংখ) 
যত বেশী যোগ দিবে, সে আন্দোলন তত বেশী শক্ত । গ্হস্থাশ্রম্ সব 
বিপ্লবের দীড়াইবার ন্থিতিভূমি। মহ্থাত্মাত্রীর সার্থকতা ছিল সেখানেই । 
বর্তমানে গ্ৃতস্থ সাধারণ কমিউলিজমকে স্থলে দেখে লা। তাহারা হিংসা 
পছন্দ করে না, নবনারীন অবাধ মিলনকে ম্বশার চক্ষে দেখে। গৃহস্থ।অ্রম 
খন নড়িয়া উঠে, তখনই তাহার বুকের উপর যুবকদের আন্দোলনের সার্থকতা 
আসিতে পানে । মহাত্মাজীর আন্দোলনে একটা ভারতী সাধনার প্রকাশ 
দেখিয়াছিল ঝলিঘাই গৃহস্থসাধারণ ইহার মাঝে ঝাল দিঘ্াছিল। সাধু 
সঙ্জাসীও ইহার সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন, সমাহ্ছে সর্বববিধ শুরই ছিল ইহার 
সঙ্গে যুক্ত, তাই ইহার প্রস্তাব ছিল অপন্িলীয। ইহ] যুলত: গঠনাত্মক 
ছিল বলিঘাই ধ্বংসাত্মক হইতে পান্িস্াছে। কমিউনিক্ম এ দেশে ধ্বংসাত্মক 
হুইয়! উঠিমাছে। অরাজকতা স্বষ্টির ভিতর দিয়া তাহাদের হাহা গঠনাত্থক 
ছিল তাহা! ক্রমশঃ চালা পড়িয়া যাইতেছে । সাধারণ মান্ছব কিছুতেই ইহা 
বরদাত্ত করিবে না। সাধারণ মাচ্চষ চান শান্তি, চায় স্থিতি। ক্ষশ্িকের 
দ্ম্ক তাহাদিগকে ভাঙ্গিবার কাজে লাগালো যাইতে পাবে, যেমন বাশিগান্ 
হইম্লাছিল। ধীরে দীরে বৎসরের পর বৎসর তাহ! চলিবে কেমনে? 

২র! জুলাই 


ক্রমশঃ 


ব্রহ্গাসুত্রম্‌ 
আমন পুকুডোত্তমানস্দ অবধুত ॥ 
€ ৩৯) 


তাহার অশুশীলন পাশ্চান্ত্ের্র ভাষার বলিতে গেলে ০716152]1) Paul 
Janet তাহার 17531] CএূU5e5 গ্রন্থে ধাহা। লিখিঘ্াছেন আমাদেরও তাহার 
সহিত বলিতে হুয়--'॥hi৪ b৩০% (বেদানা দর্শন ) is not.. .. a work 
of polemic: it is a work of criticism. which is very 
difficult. Polemicisamethod of combat ; criticism isa 
method of research. Polemic only sees the feebleness of 
the adversary and the strength of the thesis that is 
defeuded ; criticism sees the weakness aud the strevgth 
of both sides. Polemicis engaged beforehand and per- 
Sues a ditermined ain ; criticism is disinterested and 
lets itself be led to the result by analysis aud examination. 
Criticism is methodical doubt ; it is therefore the philo- 
sophical metho per ৫৮০৪115১৫৮০ In a acience in which one 
has not at his disposal the method of rigorous verification 
possessed by tlie other sciences, nanmiely. experiment and 
calculation, in a science in which one has only reasoniug 
at his disposal, if one is content with a one-sided reason- 
ing that only presents things under one aspect, one will 
doubtless be able to think what one pleases, and each 
one. thinking for his part, will have the same right; 
but there wilt then be as many philosophies as individuals 
aud no common, no objective philosophy. Phtlosaphic 
reasoning, it seems to us, to compensate for what it 
lacks on the side of regorious verification, ought there- 


উজ্দ্রপত্ত। রত [ ১৩শ বৰ্ষ, ওয় সংখ্যা 


fore Lo coutrol itself, to be two sided, to cousider atonce 
the pro and the contre—in fine, to be what the English 
Call cross-e.ramination. 

ইহার পরই লিখিতেছেন_— The objection in metaphysic is the 
Part of the forgotten aud unkuown facts. ‘To suppress 
the objection, or to express it softly, is to suppress one 
side of the facts; it is to present the part of things 
that suits us, aud to dissemble that which does not suit 
isto take more care of our opinion than of the 





US; 
truth itself. If, by this cross-examination, the truth 
appears much more difficult to discover, it is not our 
fault, but that of the uature of things ; but au incomplete 
truth expressed in a modest way, is worth more than a 
pretentious error or an emphiatic prejudice.’ 

একান্ত সশরীর বাঁ অশন্বীর মুক্ত পুরুষ দুই-ই pretentious error 
কিন্ব। ৩1778158655 prejudice  এবমপুযন্তাসাৎ্, পুর্ববভাবাদবিনোধং 
বাদরাগ্পঃ, সুত্রে আভাধ্য শঙ্কর লিখিতেছেন, “এবমপি পারমাধিক চৈতন্য- 
মাত্রন্বরূপান্থ্যপগমেহপি ব্যবহাত্রাপেক্ষয়া পূর্ববস্থা পুযুপন্তাসাদিত্যোই বথ তশ্/***- 
বাদব্রারণ আচার্য্য মগ্ততে”। উডুলামির সিঙ্গাস্তকে পার্মাথিক মানিয়। 
লইয়া জৈমিনির সিদ্ধান্তকে “ব্যবহারাপেক্ষরা' মূলা দান করা কি "০ 
supress the objection or to express it 59115 নয? ইহাঘ্বানা 
কি জৈমিনি মতবাদের ‘অপ্রত্যাখ্যান’ বজার থাকে, না উডুলোমির মতবাদের 
সঙ্গে ‘অবিরোধই' রক্ষিত হয়? যাহার পাব্রমাধিক মূল্য নাই, আছে শুধু 
ব্যবহারিক মূল্য, তেমনই ঠ্্গমিনি-সিজ্ধান্ত ততো পানমাঞিকত্ডাবে প্রত্যাখ্যান 
কর! হইল। এই প্রত্যাপ্যানের ভাষা ০০০৫৮ হইতে পারে, কিন্ত উহা 
প্রত্যাখ্যানই । ইহা দ্বন্দ্ব পাপবিস্কা-বুক্ধির pretentious ৫370£ কিনা 
emphatic prejudic। একান্ত চি বা অচিৎ সদ্দদ্ষে কোনও prejudice 
ভাগবতী বুদ্ধির স্তরে থাকিতে পারে লা। '‘অচিৎ’ পন কর্ততন্ত বুদ্ধির 
কাছে 526৭, তখনই উহ! কুলংস্কারখন । তখন অচিৎ হইতে চিৎ নিশ্চয়ই 
পৃথক । পুরুযোভম-লীবনই কুলংক্কার মুক্ত অবধূত জীবন । 


উজ, ১৮৮১ ] ্ৰহ্মহত্ৰম 


একান্ত তম্বভাব ও একান্ত তঙ্গভাবের দোষ প্রদর্শন করিবার আনু 
স্ুত্রন্ধয় দিতেছেন। স্ুত্রত্বয়ের মধ্যে বাদরাহণ-সিস্কান্ডের অগ্যকূল ব্যাখ্যাও 
নিহিত আছে! প্রথমে একাস্ত তন্চ অতাবে ও তঙ্গভাবের দোষের 
দিকের ব্যাখ্যা দিয়! তাহার অদ্দোষের দিকের ব্যাখ্যা পরে আমরা দিব ॥ 


অন্ভ্ভাদেব সক্ফনবহেপপাচঢ্ভহ 8 


তঙ্গর অকাবে ( ভোগ অসম্ভব ) কেনন। উহা স্বপ্পের মতই উপপল্প হয় । 

তঙ্ছ অন্বীকার করিলে স্বপ্রবাজ্য সৃষ্টি হইবে ; তত্বভাবের যুক্তিতে স্বপ্র- 
ল্লাজ্যের অতিরিক্ত আর কিছুই উপপদ্ধ হইবেন! । ত্য সশ্বন্ধে হুন্বপাপবিষ্ক 
বুদ্ধিযুক্ত বন্ধের যে ‘Prejudice’ ব্রহিরাছে, তাহান্বার। যদি বল! হয় যে, 
ত্ৰহ্ষের তু নাই, অথচ দেখিতেছি জগৎ আছে কাছেই বলিতে হথ্ আগত 
স্বপ্ন । তন্বভাবের ঘুক্তিতে বান্তবিকই জগ মিথ্যা হর, ইহা কাহারও অস্বীকার 
করিবার হো নাই। আত্মা যদি দেহের সহিত পরকীঘ সঙ্দ্ধে সঙ্গচ্ধ না 
হন তবে তাহার কল্পনা জল্পনায় এবং বাদ বিতণ্ডাদ পরিণত হইবে। 
ংসারময় এই মায়! বিবর্ত চলিতেছে । স্বামী স্ত্রীর সম্বস্কে এবং স্ত্রীও স্বামীর 
সম্বন্ধে এই স্বপ্রই পোষণ করিতেছেন । বাজ্ঞা প্রজ্ঞা, ভাই তাই-র মধ্যে 
এই স্বপ্রোপপত্তি। ইছার একমাত্র কারণ যে উহার! পরকীয় ভাব বোঝেন 
নাই । সমন্বন্ব ব্যতীত কেবল একা ‘আমি’র পেয়ালে সব মাটি । সম্বন্ধ 
ব্যতীত কেব্লাদ্বৈতবাদেও স্বপ্ন, একান্ত দ্ৈতবাদও স্থপ্র বলিয়া উপপন্ হইবেই । 


ভাত জাগ্রত ৷৷ ৪191৯৪ 


‘একান্ত ভাবেও (ভোগ অসম্ভব ); কেননা আএ্রতের মত (সর্ধববিকার 
তাহাকে মলিন করিয়া দিবে )। 

কেবল দেহভাব স্বীকার করিলেও জাগবণের বিকার জাগরণকে মলিন 
করিয়া দিবে । মাটির লোকে পা দিলে মাটির সরলা যে গাছে লাগিবে 
তাহার কি প্রতীকার আছে? জ্যগ্গরণের বিকার যে দেহকে গ্রাস করিবেউ, 
শ্রুতাক্ত অব্রণ, অন্গাসির, শুদ্ধ অপালবিষ্ফ বিশেহপের অর্থ কি কনিকা বক্রায় 
থাকিবে? দেহ স্বীকার করিলে ‘অনস্ত', ‘নিগুণ’, ‘অমূর্ভ', ‘অনুলতা' 
প্রকাশক শ্রুতিই বা কোন্‌ দশা ঘটিবে? বাস্ডবিকই দেহের চিন্তন 
প্রতিপাদন ০nesided ॥eএ500i08 কিছুতেই মীমাংলা করিতে পারিবেন 


উজ্জ্বল ভারত [ ১৩শ বর্ষ, ওয় সংখা 


সা। কমা ব্রক্ষের দেহতাব ব্যাপ্যান কি ঘ্বৈতবাদিগণ যুক্তিত্বারা প্রতিপদ 
করিতে পারেন ? ত্রক্ম ত দেশে কালে অবাধিত; অথচ ভাবে তিনি ছাগ্রন্বৎ, 
অস্তাবে স্বপ্রবৎ । রামপ্রসাদের স্থরে স্বর মিলাইগ্া গাহিতে হয়_ 
‘বল মা তারা দড়াই কোথা । 
আমার কেহ নাই শক্ষরী ছেপা' ॥ 

এইবার উপরি উক্ত স্বত্রটীকে ত্তগবান বাদরাগ্ণের মতাশ্বকুলে ব্যাথ্য। করা 
যাইতেচছে। 

পুরুষযোত্তম একাধারে অশনীর ও সশরীর। অশরীরত্ব ও সশরীরত্ব তাহার 
দিব্য পুরুযোত্তমরূপের দুইটী দৃষ্টিভঙ্গি মাত্র। তাহাকে যে কোন দিক্ক 
দিয়াই আস্বাদন কর! ঘাইতে শারে। তাহার চিন্ময় অভাবযমুস্টি জীবেনর 
স্বপ্রদর্শন হজম ক্রিয়া স্বপ্রবিলাসে গক্িয়া তোলে। 

জীবের দ্বৈত স্বপ্ৰ বা অদ্বৈত স্বপ্ন কিছুতেই কাটেন, ঘতক্ষণ ন! দিবা 
জাগ্রৎ, দিবা শ্বপ্রদ্র সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পুরুযোত্তমের টানে সে ন! পড়িতেছে। 
তিন অবস্থান্স মুক্ত জীবনের তিনটী স্বতঞ্র আস্বাদন যোগায় । শ্বপ্র জোগায় 
জাগ্রতের কলার অংশ । ত্র অন্তাব স্বারা জ্রাগ্রতের এই কলাস্বাদন সম্ভব 
হয়, তখনই কলাসন্পপ্ন হইয়। ভ্রাগ্রৎ বিকারমুক্ত হয়। ব্রজে শ্রীরাধার শ্বপ্র- 
বিলাস পুরুষোত্রম-বস্তুর অভিনব আশ্বাদনের সন্ধান দিয়াছে, বেখানে শ্বপ্- 
লীলার ঘোরে কুষণকে তমালভ্রমে ও তমালকে ক্রফ্ভ্রমে আলিঙ্গন চলিতেছে । 
এই স্বপ্রলীল! বন্ধ জীবের স্বপ্রের মত হইলেও ইহা! পূর্ণাদ্ধৈতের আস্বাদন ॥ 
খৈত স্বপ্ন ও অদ্বৈত ্বপ্ৰ কাটিয়া গেলে তখন মুক্তের শ্ফুরণ হু জাগরণের 
লীলারসাশ্বাদন। তপন সেপানে বিকার বন্ধজীবের মত বিকার ধুইর! ফেলিয়া 
প্রণঘরবিকতি মৃত্ভিমতী এরাদাতাব লান্ডে খন্ড হন । তখন বিকান' হয় 
বি-_কারঃ সচ্চিদানল্দম্বাদনের বিশেষ কাধ্য। তখন তঙ্ছ্াব স্বীকার স্থান 
মুক্ত সচ্চিদ/নদ্দ-তচ্ত পুরুযোত্তম ও পুরুবোত্তম-বিশ্বকে আন্মাদলের অদ্য বন্ধ 
জাগ্রত জীবের নুন দুনিয়াম! ছুটিয়া বেড়ান। জৈমিনির ম্ব্গলোকের 
স্বীকারের ভিতর দিনা বাদরারণ মুক্ত পুরুষের এই জাগ্রতে পুরুষোত্তমান্ব।দনের 
কথাই বলিতেছেন । পুক্তযোত্তমদর্শনে জাগ্রতের বুফেই শিতুলোক কামন! 
আলোক কামনা প্রভুতিকে সঙ্গববন্তভাবে আন্মদল করিতে হইবে। স্বপ্র- 
লোকে তন্বভাবে হাহা ব্যক্তিগত, আগ্রৎলোকে তন্চভাবে তাহাই সঙ্গত । 
আগ্রতের কাঠিষ্য গলিয়া যার স্বপ্রলোকের কলার চুম্বনে । জাগ্রতের বুকেই 


চৈত্র» ১৮৮১ ] র্ধনত্রম্‌ 


মন ও স্বেজ্দ্ি্ যে যাহার তোগ প্রাপ্ত হইত! সার্থক । 'আদ্যেজ্রিং মলো- 
যুক্ত তেক্রেত্য।হুনীবিন--€ ক, ভ্িতীয়াধ্যায় চতুর্থ বলী )) শ্রুতিতে 
নেপানে বল! হষ্ঘাছে ‘মন সৈতান্‌ কামান্‌ পশ্ুন্‌ বলতে সেখানের তাংপর্থ্য 
এই যে, সঙ্কলঘুক্ত মনম্বপা কাঁদসকলের সত্য বাস্তবতা দর্শন করিয়া উপলন্ি 
করিয়। সর্ক্বেন্দিয় থাবা তাহাতে রমণ করে। কেননা ইহার পূর্বেই ঘগন 
অগ্তান্ত ইপ্ডিয়ের কথাও বলা হউদ্র(ভে, তপন তাহারাও ভাগবতী তঙ্ষর 
অঙ্গ । ‘অথ যন্রৈতদাকাশমপুবিষ্নং চক্ষুঃ স চাক্ষুমঃ পুরুষে দর্শনা চক্ষুরথ 
যো খেদেপং [আজ্রমীতি ল আহ্মা গন্ধাগ আণযথ’ ইত্যাদি (হু ৮1১২৪ )। 
জব মন পুক্ৰষোত্ৰযে অপিত হইলেই তখন তাহা হয় লক্কলের (05501780100) 
ঘন বিগ্রহ । সর্ব্বেজ্রিত্ সমপিত হইলেই তাহারা দিবা রমণের যোগ্য হয়। 


মুক্তের আগরণলীলা যে কেমন কছিকা লিবিবকার, তাহাই পরবর্তী 
সুত্রে দেপানো হইতেছে। 


প্রদীপবদাচবশ্ত্তথা হি দর্শক্সিতি ৷ 551১৫ 


মুক্তির প্রদীপের মত বহুর আবেশ দৃষ্ট হয়। শ্রুতি সেই-ই দেখাউজাছেন। 

পুক্রযোত্তম-জীবনের চাচে গড়িছা উঠি! মুক্ত ঘোগীর দেং-ইঞ্রিয়-মন-বুদ্ধি- 
অহকস্ধার এমনই নমনধর্শ্মশীল (85511৩) হইছা যাজ যে, তিনি যখন ছে 
আবেষ্টনে বিচরণ করে, তখন সেই ছাচে নিজেকে ঢালিয়া। গড়াই তুলিতে 
পারেন। ইহাই যোগীর বহু দেহ ধারণের তাত্পখ্য। প্রত্যেকের দৃি- 
কোণকে তাহারই দৃষ্টিতে আন্বাদন করিবার যোগ্যতা মুক্ত যোগীর ঝহিম্বাছে ॥ 
তাই যোগী যখন মাতৃ-পিতৃলেককামী, তখন তিনি পুত্র, এইভাবে তিনি 
জাতা-ভগিনী-সখা। সন্বস্ব সম্পহ হইয়া মুক্ত জীবন আস্বাদন করেন । “বে ৰথ! 
মাং প্রপন্যস্ভে তাংন্তথৈব তজাম্যহম্‌* গীতার এই মহাবাক্য যোগী অক্ষরে 
অক্ষরে আস্বাদন করেন। বাহার সঙ্গে যে সম্বন্ধ, তাহার সঙ্গে সেই সম্বন্ধ 
বজ্জাদ্র রাখিয়া অথচ কোথায়ও আটকাইরা ন! গিয়া তিনি আনন্ত ভবিষ্যতে 
চলিতে থাকেন । এইভাবে তিনি অধ্ৈতলোকে অদ্বৈত, ঘৈতলোকে দ্বৈত, 
আস্ডিকলোকে আত্তিক, নাপ্ডিকলোকে নাস্ডিক হইয়, সব সম্প্রদায়ের সব 
জাতিতে তত্তৎ ভাবযুক্ত হইছ। ‘সৰ্ব্বেষু লোকেযু কামচার ভবতি:' ।' সকলের 
সব কাম, সেই সেই দৃষ্টিকোণ হইতে আহ্বান তিনি স্বাধীন ভাবেই কবেন, 
উহাই তঁহার শ্বারাদ্য। ইহাই 'স একধা ভবত্তি তিধা ভবতি পঞ্চধা 


উজ্জলতারত [ ১৩শ বধ, ওয় সংখা! 


সণুধা’-_( 1! ৯১৬1২) ইত্যাদির গঢ় তাৎপর্য্য। এই বহু হওয়ার ভিতর 
দিয়াই সঙ্ঘ রচিত হয; মুক্ত জীবনের ইহাই চরম পরিণতি । 
[চিত্রং বত্তৈতদেকেন বপুত! যুগপৎ পুথক্‌ । 
শৃহেষু স্বাষ্টসাহন্বং শি এক উদাবহৎ & 
মজালাং অশনি নৃপাং নরবরঃ 
স্তীণাং স্মরে! মুত্তিমান্‌, 
গোপানাং স্বজজনোইসতাং ক্ষিতিতূতাম্‌ 
শাস্ত! লিঃ শিশুও । 
স্বতার্ভোজ পতেঃ বিঝ1ভবিদুধাম 
তত্তং পরং ঘোগিনাম্‌, 
বৃ্ষীপাং বাহ্থদে বতেতি বিদ্িতঃ 
রঙ্গং গত লাগ্রজ: ৪ 
ঘোগেশ্বর বলিয়াই শীরুকে। ইহাই সম্ভব হইয়াচিল। পুক্ুযোভম-যোগে দেহের 
একই ঘূগপৎ ভাব ধারণ সম্ভব বলিয়াই জোৌপদী যুধিতরিবাদি পঞ্চ আতার 
তত্তন্তা বাক্ষযায়ী সেবার জগ তত্তংসেবাযোগী দেহ ধারণে হোগ্য ছিলেন 
বলিথাই তিনি সতী, নচেৎ তাহাতে অসতীত্ব আপতিত হইত । ইদ্ার 
দৃষ্ট।স্ত দিতেছেন-_'প্রদীপবৎ আবেশ: | প্রদীপ যেমন প্রভাব আবেশ দ্বার! 
অনেক দেশকে প্রকাশ করে, মুক্তের দেহ-উন্ত্রির-মল-বুক্ষি-অহক্কার সব কিছু 
এমন নমনধর্শ্মশ্বল হয্ন ঘে, তাহাকে সে প্রতি দেশ-কাল-আবেষ্টলের ছ্বাচে 
ঢালিঘা, সেই সেই আবেশ লাভ করিয়া তাহাদের গুড অর্থকে প্রকাশ করে 
ও আস্বাদন করে। শ্রুতি তাহাই দেখাস্াছেন, জ্ঞানের এই আবেশকেই 
প্রকাশ’ বলে । ইহাই মুক্ত বোগীর সর্ববজ্ঞতের কৌশল । 
অলেকাত্র প্রকটতা ক্বপস্টৈবাস্য যৈকদা । 
সৰ্ব্বথা তৎ স্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীধ্যতে ॥ 
চৈভন্ত চন্িতাস্বত ১ম পরিচ্ছেদ আদি লীলা। 
বাহার শুধু ইন্তিঘ্-মন-অহক্কার নয়, দেহ পধ্যস্তও এইভাবে সর্বার্থ প্রকাশ 
করিথার মত নমনধর্ম্মশীল হয়, তিনিই মুক্ত যোগী । এই মুক্ত যোগী 
পুরাবোন্তমের জাত্রৎ বিশ্বে সক্ গঠনের আন্ট জীবন সর্ব্বন্ব পণ করেন) 
ইনিই “Citizen of the Universe” Sনতাগোপাল ঝলিতেন--শ্]ু 
am a cosmopolitan” তিনিই যোগচার্ষ।, অবধূত ৷ 


চৈত্র, ১৮৮১] অর্ষন্ত্রম্‌ 


পুরুঘোত্রমের স্যার মুক্ত হোগীযও সার্ধজ্ত্য ও সার্ববজজনীনত্ব লিচ্চ হইতেছে 
এবং সেই প্রসঙ্গে ইহা ও প্রতিপহ কর! হইয়াছে হে, মুক্ত যোগীর এই লীলা- 
তঙ্য জাগ্রং-স্বপ্রলোককে ভজন করিণাই ব্আবিভূতি হত্বব_তাই “সক্ধাবৎ 
জাগ্রথৎ’ । কিন্তু হতর্ষণ এই সার্ধধজ্ঞা যৌচ্ সঙ্গে সমস্থিত না হয়, 
ততক্ষণ তাহা সর্ববাঙ্গন্রদ্দর তে হয়ই না, ও সার্কজ্যও একটি উপাধি হই 
শ্গাড়ান্ । যিনি সর্বত্র ও সর্বেশ্বর, তিনি তে! ত্রস্ম্ের তৃতীয় পাদ “প্রাজ্ঞ: | 
“এব সর্বেশ্বর এব সর্বজ্ঞ এবোহস্তর্য্যামী এব যোনি; সর্ব প্রত্তবাপায়ৌ 
হি ভূতানাম্‌’_-মাওুৰ্য ৬। হিনি। মাত ব্ৰহ্ম তিনি ‘নাস্থঃ প্রজ্ঞং ন বহিঃ 
প্রাজ্ঞ নোতম্ত: প্রজ্ঞং ন প্রজ্জানছনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্জম' । 'সর্ববজ্ঞতে চ 
'মৌচা চ সার্ধাতৌমমিদং সহ:__-বাহা সার্বতৌম ভ্ঞানজেযাডিঃ, তাহা 
সর্বজ্ঞ ত্ব ও মুদ্ধত্বের সমন্বদ্র। আমা ব্রন্মসস্বকে সর্ধবজ্ঞ বা] আভা কিছুই 
বল! চলে না? কেননা সার্বত্য ও অজ্ঞত! দুই-ই বৃদ্ধির ভাষ! । আবার 
বুদ্ধিত্ব ভাষার সার্ববজ্ঞ অজ্ঞতা নাই, ইছাও বলা চলে না। বুদ্ধির হ। ও 
না তুইগ্লেরই “নেতি’ ‘নেতি’ যেখানে, তাহাই পরিপূর্ণ ব্রহ্ম । পুরুবোদ্তন- 
জীবনে সার্ববজ্ঞা-মৌচোর অভাবও ঘেমন রহছি্বাছে, উহাদের তাবও তেমনি 
সহিয়াছে। কেনন! দেহ স্বীকার করিলে তৎসঙ্গে আবরণ শক্তিকেও বরণ 
করিতে হুয়। এই আবরণকে হজম না করিতে পাযিপে পুক্বোত্তম- 
লীলাবিগ্রহ মাত্রার রাক্সোো মাঞ্াকে হুজম কণিয়া অমাত্র হুইতে পারেন 
না। সার্বজ্ঞা ও জ্ঞানাবরণকে সমস্ব্ধ করিগ্াই লীল৷!-বিজ্ঞান স্ফুবিত। 
শ্ররুত্তির কোন কোন্‌ শুরকে অপেক্ষা করিছা এই জ্ঞল-আবরণ স্কুরিত 
হয় এবং কাহাকে হত্রম করিলে সার্বজ্ঞা-অক্ঞত সমস্বিত হট লীল।- 
বিজ্ঞান প্রকট হইতে পারে, তাহাই জন্তু পরবর্তী স্থত্রের অবতারণা 
হইতেছে। 


আ্বাপ্যক্স সম্পচত্যারন্যতরাঢপক্ষমাবিক্ফুতম্‌ হি 918১৬ 
€ পুক্তযোত্তম জীবনের এই অজ্ঞতা) শ্বাপ্যন্ধ ও সম্পত্তির অন্ততরকে 
অপেক্ষা! করিয়াই নিশ্চিতভাবে আবিদ্কৃত হয । 
স্বাপায় অর্থ 'সুযুপ্তি ; সম্পত্ অর্থ কৈবলা। এই সযুপ্তি ও কৈবল্যের যে 
কোনও একটিকে অপেক্ষা করিছাই পুরুযোত্বম-জীবনের অজ্ঞতার দিক ফুটয়! 
উঠে। অধথশু পুরুষোত্তম-জীবনের মধ্যে বহিহ্াছে হুজম হইদ্থা যাওয়! জাতত 


উজ্দ্রল তত [ ১৩৭ নখ, তয় সংখ্যা 


ও স্বপ্র। এই ক্ত্র দেখলো ভবে কেমন করি হমুঞ্থি এ টকৈবলা-__ 
বাহার মশ্যে থাকে শুধু অজ্ঞতা হুক্মম হা অপগু পুক্যেম লীপ|-ভীবন 
গড়িৱ। উঠে । শ্ুষুত্তি ও কৈলো খে জীবের প্রজ্ঞান থাকে লা, তাহা শ্রুতি 


বর্ণনা কয়িত্রাছেন। পুরুষের নাম স্বপিতি-__'স্মমপীতে! ভবতি তশল্মাদেনং 
স্বপিতীত্ত্যাচক্ষতে’ (ছা ৬৷৮৷১), এই স্ধুপ্তি যে আবরণাত্মক, অজ্ঞতা 
নয়, তাহা প্রত্যক্ষসিন্ধ। 'নাহ খন্বঘং তগব এবং সং্্রত্যান্মানং 
জানাতাগমহমন্থীতি নো এবেমানি ভূতানি, বিলাশমেবাপীতো। ভবতি, 
নাহুমত্র তোগ্যং পশ্যামীতি’' ছা ৮:১১৷২। সযুন্তির নিঃ:সংজঞত্ও ইন্দ্র 


চাহিতেছেল লা। কৈবলোও সে সংজ্ঞা থাকে ন) শ্রুতি তাহা বলিতেছেন 
-_'এতেণ্য ভূতেত্য সমুখত তাস্যে বাচ্চ বিনশ্যতি ন ত্য সংজাত্গীতি? । 
(বব ২।৪)২৪ )_-'ধত্ত তৎ কেন কং শিভ্ঞানীয়াৎ্ (বু ৪৷৫৷>১৫ )। ‘ঘত্র স্থণ্যো 
ন ক্ঞ্চল কামং কাময়তে নং কঞ্চল স্বপ্রং পল্যুতে'-_-( বু ৪।৩৷১৪, মাঞ্ক ৫)! 
হৃযুখ্িব ও কৈবলোর এট সংজ্ঞাছীনতাই হজ্ঞম হইয়া ফুটিয়। উঠিছাভিল 
পুরুবে।ত্রম শরীক্লক্ক জীবনে এবং ভক্ত র জবাসীগণ্রেও মৃঢ়তায়। কৈ বল/ত্বকে 
ভাগবত লিওনি বলেন নাই-_'ক্বৈলাং সাত্বকং জ্ঞানম্‌ ৷!” 'মচিষঠন্ত 
নিগুণম্‌’_-পুক্বোত্তমনিষ্ঠ জ্ঞানই নিগুন জ্ঞান। এই জ্ঞানের মধ্যে জ্ঞান 
ও অপোহ সমঞ্চসীভভূত। তাই তে! তগবান্‌ বলিতে পারিতেছেন-_‘মত্রঃ 
স্বতিঃ জ্ঞানমপোহনম্‌’'--গীত।। এট মূঢ়ত। অপেক্ষা করিতেছে সুযুণ্ি স্তর ও 
কৈবল্যাবস্থাকে । পুকুযোত্তম জীবনের মৃঢ়তা আগন্তক নহে, উহা! তাহার 
স্থঘুপ্তি ও কৈবল্য শুযের হম হুওয়/রই ফল মাত্র । তাই তো শ্রুতি 
কঝলিতেছেন-__পঙ্ঞামাৎ শবলং প্রপন্ডে শবল'চ্ছ্যামং প্রপক্ষোহশ্ব হব কবোমাণি 
বিধুয় পাপং চন্ত্র উব রাহোর্মুবখাৎ প্রসূচ্ায ধূত্ব। শরীরং অচু/তং রুতাত্মা 
ব্রক্মপোকসমন্সন্তবামি (ছ1 ৮৷১৩৷১))। শ্যাম হইতে শবলের, শবল হইতে 
শ্যামের প্রপন্ন হইতেছি। শাম হইতেছে একাস্ক কৈবলা, শবল হঃতেছে 
একান্ত অরণ্যাদি-__ব্দনেক্ কামমিশ্র ব্রহক্ষলোক । এই ছুই একান্ত একন্ব 
ও বহ্ুস্বকে অশ্বের স্বশরীয় কম্পন দ্বার৷ শ্রম ও ধূলিরাশি ঝাড়ি! 
ফেলিবার মত ঝাড়ি) ফেলিতে তটবে। একান্ত স্ডামও শ্রম, একান্ত 
শবলও শুম । এই ছুট-ট পুরুষবোত্তম শবীনের খুলি সদ্বশ । রাহগ্রস্ত চন্দ্র 
যেমন রাহ্রমুখ হইতে প্রমুক্ত হন, পুরুযোত্তমতক্তকে একত্ব বন্ধুত্বের রাহ 
গ্রাস হতে মুক্ত হইতে হুইবে পুরুবোত্তম-দীবনে একত্ব বহুত্বের সমদ্বন্ত 


চৈত্র, ১৮৮২ ] ব্ৰহ্মস্ুত্ৰম্‌ 


বিধান স্বারা। একাস্ত একত্ব ও একান্ত বহুত্ব দুই-ই রাছর মুখ, পুকুষোত্তন- 
জীবনের আবরণ । এইভাবে শ্যাম শবলকে হজম ককিছা যে জন কুতাত্মা, 
তিনি অক্কৃত ব্রঙ্গপোক সব্তোভাবে সন্ত তন্‌। স্যাম-শবলের সমস্থ 
হুইলেই সার্দজ্ঞ। মৌচ্যেরও তৎসঙ্গে সমন্বত সিদ্ধ হয়! কুত্তা) বলিতেছেন 

গোপ্যাদদে ব্বছি কৃতাগলসি দাম 

যাবদ্‌ বা দশাশ্র কলিলাঞ্জন সম্রনাক্ষম্‌ । 

বক্ত ং নিলা তঘভাবন। স্থিতল্ত সা 

মাং বিমোহঘ্ধতি ভীরপি যন্বিভেতি ॥ 
“হে ক্ষণ, তুমি দধিভাগ্ড শ্ফোটন রূপ অপরাধ করিলে মা যশোদ। তখন 
তোমাকে বন্ধন করিবার অন্য রজ্ছ গ্রহণ করেন, তালার লেই লমচ্েয় 
অবস্থা আমার স্মতিপথে উদিত হইদ্রা আমাকে বিমোহিত করিতেছে ৷ 
তৎকালে মা যশে।দাকে দেখিয়া তোমার লোচলদ্ধঘ্ ভয়ে ব্যাকুল ও তত্রস্থ 
অঞ্জন অশ্রু সহিত সংমিশ্ৰিত হইঘাচিল, থে ভয় তোমা হইতে অন 
পার, তুমি কিনা তৎকালে সেট তদের ভাবনান্ত ভীত হর অধোবদন 
হইয়াছিলে | পুরুযোত্তন সর্বজ্ঞ, সর্ব্েশ্বর হইয়া9 ‘ত্য তাবনয়।দ্বত’ 
ও এশ্রুকলিলাঞচন সংপ্রমাক্ষ’। তক্ত কুম্ভী যদিও জালেন বে শ্রীরুষ্ঃ-তয়ে 
গল্পও ভৱ পাদ (ভীরপি যন্ধিভেতি ), তথাপি এই সর্বেশ্বরত্বের জ্ঞান সত্বেও 
তাহার মোহ সম্ভগ হইয়াছিল “মাং বিমোহয়তি'। পুরুষোত্রম ও তাহাত 
ভক্তদজীবনে লার্কল্রয মৌচোর কি অপূর্ব সমন্থয়। ভগবান বাদরাযণ একই 
মৌচোর বীজ সংগ্রহ করিয়াছেন হুষুণ্তি ও কৈবলাস্তর হইতে ৷ পুক্কষে।ত্তম- 
লীলা বিগ্রহ একা নিয়পেক্ষও নয়, তাহ। হইলেন উহ! আগস্থক হু । 
পুরুষোত্তম-জীবন যেমন হ্বযুণ্তি-টকবল্যাপেক্ষ, তেমনি স্বযুপ্তি-কৈবল্যের ইতাই 
ব্বতঃসিন্ধ সত্তা । - 

পুরুষোত্তম সহক্জ মাহ্ধব। এ সহজ মান্তবের জীবনে বিশ্ব, জীব ও 

ঈশ্বর সম অধিকারে সর্বতোত্তাবে অক্ষুণ রহিতেছে। জীব-ঈশ্বর-দ্বন্ব সহজ 
জীবনে তিরোভূত । পুরুষোত্তমে জীব ও ঈশ্বর সমানভাবে জগতের ঈশ্বর, 
জগতের স্বষ্টিকর্ত্তা । পরবর্তী স্থত্রে ইহারই আলোচনা হইতেছে । 


জগত্যাপরবজ্জৎ প্রকরণাদসংলিহিতত্রীচ্ ৷ 


জগ২-এর শ্রস্সাধা ব্যাপার ব্রন করিয়া ( “পটতুকরসং জগতকে 
২ 


উজ্ভ্রলন্তারত [ ১৩শ বল, তন সংখ্যা 


অবলম্বন করিছা আীব-ঈশ্বরের সনকর্তৃত্ব অক্ষ থাকিক্েছে ) কেননা 
পুরুষোত্তম-প্রকরণ এবং ভ্ঞগন্ধাপারে জব-ঈশ্বরহুম্বের অসছ্িহিতত হেতু 
( আীব-ঈশ্বরন্বন্থান্তাব ও উহাদের সহজ্রযোগ স্পষ্টই উপলব্ধ হয় )। 

জ্গন্বাপার বর্চ্ছন কিমা জীব-ঈশ্বর পুক্ুযোত্তমে সমকর্ভা । সহজে 
দেশে জীব-জগং-ঈশ্বর এক অষ্যুকে সুষ্টি করিতেছে । ঈশ্বর একান্ত স্রষ্টা 
নন্‌। জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের ভপানিবিধূর স্বাভাবিক যোগ অস্বীকার 
করিয়া ঈশ্বর যদি জগতের স্রষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গকর্তা হন, তবে তাহার সবজি 
একদিন তাহার সঙ্গে বিদ্রোহ করিবে, তাহাকে অস্বীকার করিবে, নিজেও 
মিথ্যাময় হইয়া মিথ্যার ভিতর বিলীন হুইবে । জীব-ছগৎ-ঈশ্বর যখন 
পরন্পরে সম স্রষ্টা, সম বিধাতা ও সমসংহর্তা, তখনই হয় উহাদের কাছে 
সাজি সহজ ; নচেৎ জগৎ একটা ‘ব্যাপার', শ্রমসাপ্য কর্শ্ম। ব্যাপার শব্দের 
অর্থ হইতেছে ‘অ্রমসাধ্য কথ ॥ ব্যাপার শব্দের ভিতর শ্যায়ামার্থক ‘পু’ 
ধাতু রহিয়াছে। স্রষ্টা যদি স্থষ্টকে একান্ত স্ষ্ট হিসাবেই দেখেন, কষ্টে 
স্থষ্টি বা স্ঞাগা নিয়ন্ত্রণে সঅষ্টা যদি স্থষ্টকে শ্বন্নংকর্তৃত্ব না দেন, পরিশেষে 
আই যদি একান্তই স্বয়ং হন, অর্থাৎ স্ষ্টকে '‘শ্বচম’’ ন! করিয়া ও 
সষ্টের হাতে নিদ্কেও স্ষ্টি করিবার অধিকার যদি ন! দেন এবং স্বষ্টের 
সারা অষ্টার স্ষ্ট হওরাকেই যদি স্বয়দ্তত্ব না বলেন, তবে বে জগৎ একটা 
শ্রমসাধ্য ব্যাপার হুইবে, তাহা বর্তমান যুগে একান্ত ঈশ্বরদের চাপে পরিবার- 
লমাজ-ন্বাত্রেব ছুরবস্থা দেখিলেই স্পষ্ট উপলব্ধ হুইবে । সে শ্রম এমনই শ্রম 
বে, উহা! সহ করিবার ক্ষমতা হন্বনুক্ডিযুক। জীল, জগৎ বা ঈশ্বর কাহারও 
নাই । তাই ততো সহঙ্গ পুরুযোত্বমে কষ্টসাধ্য জগৎ-ব]াপার একাস্ত অসপ্িহিত, 
কেননা তেখানে দ্বন্দ্বের সমন্বয় হওয়ায় সহজ হরি, সহ স্থিতি ও সহজ লয় 
স্কুটিঘা উঠে । এই জগত্-স্থষ্টি অশুধাবন করিলে ইহার পুরুযোতুম-প্রকয়ণই 
উপলব্ধ হইবে । ঘপন ঈশ্বর এশ্বধ্যের চাপে জীব-জগৎক্চে অপীন্তার পাশে বন্ধ 
করিং। শংলনরজ্ছু নিজের হাতে রাপেন, জীব-জগৎ যণন তাহার কাছে তোগের 
বস্ত্র স্বরূপ, তপনই কি সেই শোষণের পাশাপাশি ছুটি] উঠে ন! ঈশ্বয্বের 
সঙ্গে ভ্বীব জগতের বিদ্রোহ যাহার ফলে ঈঈশ্বয়ের অনীশ্বরত্বই ফুচিয়! উঠে? 
ঈশ্বরের, অপরার্দ্ধ হইতেছে অনৈশ্থধা । ঈশ্বরের কাছে ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব দুই-ই 
অলছিছিত। লহজ মানুষ পুক্ুযোত্তমের যধ্যেই জীব-জগৎ-ঈশ্বর সব সল্লিছিত। 
ষিনি একাধারে ঈশ্বর ও অনীশ্বর, তিনিই সহজ মানুষ পুরুবোত্তম। সহজ 


চৈত্র, ১৮৮২] ্রচ্ছন্ত্র 


আাশ্বয উকুষ্চেন জম্ম9 দ্গতের একটী ঘটনা । শ্রীরুদঃ হুষ্টা কে? কুক 
মান্মঘের পরম ইশ্বর ফুটাইয়া তুলিঘাভেন। এক্সজন সান» বিশ্বের বুকে 
দীড়াইয! বিশ্বস্তষ্টার দাবী জানাইঘাভেন । এট মাঘ বন্য নিবিবশেদ মল, 
যাহার ভিতর সব জ্রীস-জ্বগতের জটিলতা সমন্বয়ল!ত করিতে পারিতেছে। 
স্থির প্রতিটী ভ্রীবেষ ভুইটী আই্।__একজল নিত্তে এবং অপর ঈশ্বর । ঈশ্বরকে 
একাস্ত শরষ্ট। করিলে, স্থির ব্যাপা! হয় নাঁ। ঈশ্বর যদি একান্ত শ্ষ্টা, জীবের 
পাপ-পুণোর ফললেখগের দায়িত্ব জীবের পাকে ন! এবং এই অস্মের ক্ের 
অন্য পূর্ব জন্মকে, পূর্ব্ম জন্মের কর্টের আন জাভাত পর্দা জনকে, এইভাবে 
একট! ‘অনাদি কণ্ম” স্বীকার করিম! যুহ্ৃক্ষেত্র হতে পশ্চাদললরণ করা ভাড়া 
গতি খাকেনা। কর্ণ্ম অনাদি অপচ অনন্য ন॥_-ইহা যুক্তিশান্রের ব্যর্থতা 
চ্ুচিত করে । জীলের কম্দম ঘদি একান্ত ব্যক্তিগত হয়, উহা যদি বিশ্বগত, 
বিশ্বেশ্বরগত না হয়, তবে জীবের কর্ম ও ঈশ্বরের কর্শ্মের মাঝে যোগন্তো 
খাকেলা। তখন অনির্ধবচনীরত1 রূপ আপারের কোলে আশ্রয় লটতে তম । 
বনির্ধ্বচনীন্ত স্থা্টর প্রতি ক্ষণটীর মাঝে রচিয়াছ্ছে; কিন্তু উহ! কলাবন, 
ক[বত্বপূর্ণ, বাস্তব; উহার সঙ্গে অগ্রগমনলীল বৃদ্ধির সম্পূর্ণ যোগ রতি্াছে। 
প্রতি জীবের কর্ম যদি বিশ্ববশ্্ হস, সিশ্বেশ্বর-কর্শ্ব হয়, তখন বিশ্বেশ্বরের 
কশ্ম এবং বিশ্বের কন্দ জীবের কর্ণ্ম হয়। কোনও কর্ণই জীব বা 
ঈশ্বরের একান্ত কর্শ্ম হইয়া সহজ জীবনে থাকে না। পরস্পরকে স্থ্টি করিগ্রাই 
পিতামাতা পুত্র পরিবার ভীবনপথে ছুটিয়াচে। ইচাই স্যরি প্রকরণ এবং 
এইখানেই পরস্পর সঙ্জিহিত। পরস্পরেষ এই সম্ভিধি সম্ভব হুটতেছে পরস্পর 
পরম্পরের পর” বলি ই, অসন্সিহিত থাকিরাই । সহজ স্থট্টিতে প্রতি কণাটী 
বিশ্বরূপ, তাই কেহ কাছাকেও সেপানে একাস্তভাবে লঙ্লিছিত ও অলগিহিত 
কিছুই বলিতে পারে না; পক্ষান্তরে ম্ববুদ্ধি পব্ম্পবের কানে পরস্পর 
এক্রাম্তভানেই অসঙ্জিহিত। এই “অসনিহিত” থাকাটাই মায়াবাদের মারা । 
জগতের গতি বন্ধ করিয়া জগৎকে বিচার করিতে গেলেই জগৎ হত একট! 
প্রকাণ্ড হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপারে পরিণত । জগৎ তখন ভয় ‘অগ' ৷ জগ 
ব্দগ হইলে সুরু হস মড়া লইয়া কাড়াকাড়ি ব্যাপার । পুরুষ যখন কর্তৃতগ্রঃ 
তখনই সে জীবস্ত আগৎকে ‘অগ’ করিছা দাড় করাইছ, তাহার তিলাব নিকাশ 
করিতে চাম, পাকা মীমাংলা দিতে চায়। অথচ কোনও স্থির নিশ্চিন্ত 
মীমাংসা এই জগতের হয় না। তাই ততো বাদরাঘণ 'ব্রক্ষ জিজ্ঞাসা” কথাই 


উজ্ছ্বল ভাবত [ ১৩শ বৰ্ষ, ৩ম সংখ্যা 


প্রথম স্থত্রে বলিন্তাছেন। 'জিজ্ঞাসাই” আগতে আছে, জম বলিয়া কিছু 
নাই । আছ? পুকুলোত্তম-বিশ্ব অনন্ত লীল! স্পন্দনে স্প্ন্দভ বলিঘাই সে 
একান্তভাবে জানার মাঝে ধরা দিল না) চরম মীমাংসার চেষ্টাই জৈব 
এবং ইহাই দৈব জগতের ব্যাপার । পুরুষে ত্তম-ছ গণ এই *ব্যাপান্ বজ্ছন 
কনিঘ্রাই অনাদি অনস্ভে ছটিগ।ভে, সেখানে জীব-জগং-ঈশ্বর পরম্পন্ের সহ 
অউ।। “জন্মান্চশ্য যত১'__স্থত্রের শেবাংশ দ্রষ্রব্য। 
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(জীব হুইতে ঈশ্বরের আদিকোর ) প্রতাক্ষোপদেশ হেতু (জীব হইতে 
ঈশ্বর অধিক ইহ! যদি বল, তাহ! সঙ্গত লগ, কেনন! ) আধিকারিক মণ্ডলের 
সঙ্গদ্ধেই এ আধিকোর উক্তি রহিয়াছে । 

'সন্কামং সর্বাতোস্পৃ, ত্যতিষঠদ্দশাঙ্ুগম্ঠ_বিষ্টত্যাহম্‌ জগৎ কুতন্্রৎ একাংশেন 
স্থিতা অগত্”_-এই সমন্ত্র প্রত্যক্ষ বাকের উপদেশ থাকাতে জীব হইতে 
ঈশ্বর-কর্তৃত্বের আধিক)ই সুচিত হয়। অতএব জীব হইতে স্থষ্টি বিষঘ্ে 
ঈশ্বর অধিক ইহাই সঙ্গত। জীব হইতে ঈশ্বরের আপিকা শ্রুতি যদি 
স্পষ্টই উপদেশ দিতেছেন, কিছুতেই সাম্য সম্ভাবনা নাই এন্ধপ বলিও 
না কেনন! এ আধিকে)ন্র তাৎপৰ্য্য সৈব বৃদ্ধির (দi8iit7) নিকট 
প্রতিভাত নহে; আধিকারিক মণ্ডলের দিকে তাকাইযরাই শ্রুতি স্বতির 
এরূপ উক্তি সম্ভব হুইতেছে। যাহার) এন্ড একট। অধিকারের বন্ধনে 
নিজেদের দ্রব-শ্বভাবকে কঠিনাবরণে আবৃত করিয়! নিজকে, জগতকে ও 
ঈশ্বরকে কঠিন বলিছ্ধাই বুঝিতেছে, সেই স্বাধিকার প্রমত্তদের মণ্ডলই ব্রচ্ষের 
উীশ্বধ্যে যুচ্ছি। যান, তাহাদের কাছেই ঈশ্বর ‘অত্যতিচঠৎ’, একাস্ত নাগালের 
বাহির । অন্ধের পরকীঘন্ব জ্ঞাপনই তাহার এশ্বধোলেপের প্রকৃত গূঢ় 
তাৎপর্য । অধিকার-কাঠিন্য তাহাকে উশ্বধ্য-কঠিন করিয়া স্বরূপ-হানি 
ব্রন্মায়; ব্দাস্তরলমর্পণে এই কাঠিষ্ক দূর হইয়া চিতিশক্তি স্বরূপ প্রতিষ্ঠা হম । 
‘ক্রীড়তে জিবু লোকেষু জায়ন্ডে সিদ্ধয়োইখিলাঃ। কর্পুরে লীয়মানে কিং 
কাঠিন্ঞং তত্র বিগ্ুতে ॥ অহঙ্ধারস্কার তথন্দেছে কঠিনতা কুতঃ॥ সর্ব কর্তা 
চ যোগীস্রঃ স্বতস্তরোহনস্তরূপবান্‌ ৪৮ বোগশিখোপনিবৎ ৷ ‘অত্যতিষ্ঠ' রূপ 
প্রত্াক্ষোপদেশের ভিতর পরোক্ষত! বা আড়নগনের চাহনিই শ্রুতির উপদেশ । 


চৈর ১৮৮২ ] ভ্ৰক্ূস্থত্ 


কিন্্র ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেনেব পরোক্ষ প্রিয়া উব হি দেবা প্রাক ছি 
আরণ্যক । অধিকার (৮৮:5০) কপন« সামান্তাব সমর্থন করিতে পানে 
না; হাহা ও প্রজার সমানাধিকার প্রয়েজনাত্তাব ভক্ত ল্যতীত আধিকারিক 
মণ্ডলস্থ জীব ভাবিতেও বিহরিয়। উঠিবে। রাজা যপন তাহার রাজোর 
একজন সামান্ত প্রসার অপিকারসন্পত্র হইবার লোকে নিজেই নিজের প্র 
হন, তখন রাজা ও প্রজা উত্তদ্ধেই প্রতিষ্ঠিত; ইহাই সহজ ভ্রীবন। আ(ধি- 
কারিক বাছা! মাধুর্ধ/কে, লহজ জীবনকে অন্বীকার করিয়! শ্বর্ধাকেই 
আটকাইয়া দরিগা থাকিতে চায়, অথচ এই আকড়াইন্া থাকার অন্ত তাহাকে 
বাথ বিদ্রোহের সন্মুগীন হইতেও হয় প্রচুর । জীব-জগৎ-ঈশ্ববের শুন্ব ইহাই 
জিত সরিতেছে যে, এই হচ্ব ব্যর্থ এবং এই ভঘন্দের সমহ্বয়ই সান্ডব সত, 
যেপানে পৌগাইবার জনল্তই দন্বের পাশাপাশি ক্ল্যাণময়ী প্রশ্কৃতিয় ইচ্ছার 
বিদ্রোহ ফুটিয়। উঠিয়াডে । 

তাহার মাধুর্য অনস্থ কাপেও কুপায় না, ইহাই মাধুর্য্যোর এরশ্বর্ধ্য। 
প্রয়োজনাভাবই বীর; তাহার প্রাণের বলে সে সর্বা্ই সাম্যাবিফারে সমর্থ । 
আমার জীবনে অর্দ্ধেক আনার অধিকার, অপর অৰ্দ্ধেক ব্রক্ষাদিকার ; ইহাই 
আমার পূর্ণ পুরুষোত্বম তত্ব । প্রয়োজনের দৃষ্টি তে এই অবতার-তত্ব কত 
দূরে, একান্ত অসগ্রিষ্িত। অদিকার-যদমত্ত স্বার্থপর কঠিন-হৃদয় ইহার কি 
বুঝিবে? তাহাদেশ্খ ভঘ কিছুতেই রাজ্শক্িকে সমান বলিগ্রা ভাবিতে 
দেঘ লা । বব দ্দাবনে তাই তো আপিকারিক ই ্ত-বরুণ-ত্রক্ষার দর্প চূর্ণ হইতে 
দেখিয়াছি । সহজতর জীবনের অধিকার সত্য বাস্তব অধিকার। 'য ইহ 
নানেব পশ্যতি স মতো? মৃত্যুমাপ্রোতি'--আধিকারিক যম শাসনে সর্বদাই 
অস্থির; তাহাদের কেবল ভদ্র পাছে অধিক1র-চ্যত হুই । যাহার! প্রয়োজন- 
হীন, তাহাদের ত পতনের ভয় নাই, তাহাদের শাসক-শাসিত, সব এক ঝস- 
প্রাবনে এক হই! গিছ।ছে। 

আঅগটগকরল। মাতা অপণ্ডৈকরসঃ পিতা । 
অথণ্ডৈকরসে! ্রাতা অথট্রসঃ পতিঃ ॥ 


বঅপগ্ডৈকরসে! বন্ধুরখণ্ডৈকরসঃ সখা । 
অথণ্ডৈকরসে! রাজ! অপন্ডৈকল্পসং পুরম্‌ ৷ 
অথতকরসং রাজ্য অথ গুকরসাঃ প্রজা: । 
অপণ্ডৈকরসং তারম্টগুকবসো জ. 





উচ্ছ্লভারত [ ১৩৭ বধ, ওয় সংখ্যা 


সমস্ত মণ অধিকার খঘুচাইয়া একমাত্র অথণ্ড রসাধিকারে জগঞ্-ত্রন্গে 
ভুবিয়া প্রাণ ভরিয়া রস পানই শ্রুতি-প্রতিপাদ্য ; ভারতবর্ষ এই অলিকাঝেই 
আজ নিত্য-রলাবধৃত লীলার অধিকার লাভে ছ্য হইঘাছে। ঈশ্বর সি 
করেন আগতের এক অৰ্দ্ধেক $ জীব করেন অপর অর্দ্ছেক । কুঠির জ্যটি 
রহিগাছে একাস্ক জীবের হাতে। ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার, সমাজ ও 
রাষ্টর-স্থষটির শর্ট! কি ঈশ্বর ন! জীব? ভঙ্দরন্্যা-আকাশ-বাতাস স্থষ্টি করুন 
ঈশ্বর, তাহাতে কাহারও কিছু বলিবায় নাই; কিন্তু হে জগৎ্টা, যে দেহটা 
জীবের গ্রাস ভূমি, সে জগৎট। শ্বষ্টি করায় জীবের মোট! অংশ নিশ্চন্রই 
আছে। 

রাম, কষ, বুদ্ধ, গৌরাঙ্গ, সহন্মদ জগন্ধ্যাপারে সমান অধিকার 
পাটযাভিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত চোখের সামনে বহিঘ্াছে। শক্ষরাচার্ঘ্য, 
রামানহথজও কি এই অপিকারে চিহ়ন্ময়ণীয় হন লাই? নচেৎ শক্ষর তগবান্‌ 
হইলেন কেগন করিয়া? ব্রহ্ম, জীবের সহই স্থষ্টি ব্যাপার প্রবন্তিত করেন। 
‘নিরঞ্জনঃ পরমম্‌ সামামুপৈতি ৮. তাহার! ‘সমানে বৃক্ষে তা ন্থপর্ণা সযুজা 
সখায়া’। স্থষ্টি ব্যাপারে মহম্মদ আল্লার সপ । 


বিক্াারাবর্ক্তি চ তথাহি স্ছিতিমাহ ৷৷ 9191১৭ 


(পুরুষোত্তম-রূপ ও পুরুষোত্তম-তক্তরূপ ) বিকারাবন্তি ও নিব্বিকার 
সমন্বিত; লেই রূপেই ( স্রঁতি স্বতি তাহার ) স্থিতি বলিয়ছেন। 

অগহ্গাথ-ন্ূপ ও তাহার তক্ত-রূপ আল জগৎ বিকাবেস্ আবর্তে আবর্তন 
করিক্স।ই নিব্বকার । স্ুত্রোক্ত চ শব্দ দ্বারা নিব্বিকার স্থচিত হুইতেছে। 
তৈনি বিকারেন্ আবর্তে থাকিয়াও বিকারের অবন্তি, বিকার-অবর্তমান ও 
নিব্বিকার; কোথায় প্রকৃতি ও তাহার বিকার? প্রক্কতিও অখণ্ডৈক রস, 
বিকার ও অআথটওক রস, পুরুষ অথণ্ডেক রস । বিকারের সহিত আবর্ভীনে 
যিনি অচ্যুত, তাহার স্থিতিই শ্রতি স্থিতি তারম্বরে বলিতেছেন। 
বিকারের আবর্ভ এই দুনিয়ায় একান্তভাবে ঈশ্বরের হাতে কর্তৃত্ব থাকিলে 
জীবের কাছে জগৎ হয় পুতিগন্ধমগ বিকালের স্থান । জীব-ঈশ্বর যখন 
দুই-ই ‘সমভাবে শষ্টা, তখন তাহার! বিকারের আবর্তে থাকিয়াও 
নিব্বিকার, নিরঞ্জন । এই পুরুষে(ত্রম-রূপেই জীব ও ঈশ্বরের স্থিতি শ্রুতি 
বলেন। “বাধা ক্ুষ্ক-প্রণ্ বিকৃতি: হলাদিনী শক্তি” । ন্বাধা-বিক।রে কহ 


চৈত্র, ১৮৮২ ] ত্ৰহ্মসথত্র 


বিকারী ও ক্রষ্ণ-ভক্ত জগতে ত্রাত্য থাকিরাও পতিত পাবন ও অগতির 
গতি । 


দৰ্শক্নতটহশ্চবং প্রভ্যক্ান্ুমীভল ৷! ৪1৪২০ 
প্রত্যক্ষ এবং অহ্মান এই ক্ধপই দশন করাঘ। 
জড়বাদী একাস্ত প্রত্যক্ষকে অবলম্বন করিয! জড় বহুত্ব প্রচার কলিঘ্বা ঘান; 
পক্ষান্তরে অদ্রড়বাদী একাস্ত অশ্রমানের ভিত্তিতে অজ্জড়ের একত্ব স্থাপনের জন্য 
বহুর পারমাধিক ক্মপ অস্বীকার করি্াছেন। দুই-ই pushed to extreme | 
একের অন্তরে অন্তরে যে বলহু রহ্িয়ানভে এবং বুকে যে এক সুত্রে ওতলপ্রোত 
হুটয়াই অর্থবান হইতে হৃইতেছে, ভগবান বাদরাছণ ইহ! জীবনের মাঝে 
উপলব্ধি করিয়া তদস্থাঘী দর্শনশাস্ব দিয়াছেন। প্রত্যক্ষ ও অকশ্রমান যখন 
সমন্বিত, তখনই নিব্বিকার ও বিক।বাবন্ঠি একট পুরুযোত্তম নধপের দুইটী 
দৃষ্টিভঙ্গি মাতে ড়া । একান্ত প্রত্যক্ষ বা একান্ত অশ্রমান দুই-ই জীবনের 
ক্ষেত্রে অচল । প্রত্যক্ষ জগত ও অঙ্ুনান-ভ্রগৎ সমন্থিত হইয়াই ব্রজ্ধাম। 
প্রত্যক্ষবাদী চা বিকারের আবর্ড ইহদ্গতের উপর কর্তৃত্ব, অঙ্গমান্বাদী 
চাদ্ পরলোকে বিকার-অবস্থি স্বাবাজ্য । উপনিষদ ইহ-পরলোকের '্বারাজোর 
কথাই বলিয়াছেন । ‘আপ্রে।তি শ্বারাদ্রাম্‌’ (তত ১।৬৷২ ), ‘তেষাং সর্ব্বেযু 
লোকেষু কামনচারে। ভবতি’ (ছা ৭৷২৫৷২, ৮৷১৷৬)। আন্গমানিক দ্যারাজে 
বীলন হয় দুর্বাহ ; 'অগ্র-প্রাণ-মন-বিস্ঞান-আনন্দ আধ্যাত্মিক স্বারাত্সো হয় 
ছাঘ্রামাত্র, ভাবুকত! ৷ শ্রুতি আহ্রমানিক স্থারাজা ও প্রতাক্ষ ভ্রগতের বুকে 
শ্ৰারাজয সমগ্র করিঘাই সতাবাত্ডব স্বারাজ্যের প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন। 


5ভ্ভাগমাজ্রসাম্যলিহ্সীচ্ত ॥} ৪19২১ 

তোগমাআসাম্ লিঙ্গ হইতেও প্রমাণিত হয় ঘে, জ্রীব ও ঈশ্বরের জগৎ 
স্থপ্তি বিষয়ে সস কর্তৃত্ব রহিঘাছে ৷ 

শ্রুতি বলিতেছেন__'সোহলসতে সৰ্ব্বান কামান্‌ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা' 
ইত্যার্দি। ভক্ত বিপশ্চিৎ প্রক্ম-ভগবালের সহ সমান ভাবে সর্বকাম তো গ 
করেন-__ইহা শ্রুতির স্পষ্ট নিৰ্দ্দেশ । শ্রুতি-নির্দ্দেশ রূপ এই লিঙ্গ হইতে কি 
প্রমাণিত হয় না যে, ভক্ত ভগবানের জগত্স্থ্টি বিষয়ে সম কর্তৃত্ব রহিচ্বাছে? 
সন্ত ভগবানের যদি তোগমাত্রে সামারূপ চিহ্ন থাকে, তবে সে সাম্য কি 


উচজ্জলভারত [ ১৩শ বধ, ওল লংগ্যা 


ভোগমাত্রেই পর্যবসিত হয়, লা জগৎ হ্গ্টি-বিষয়েও সে সাম্য ছড়াইয়া পড়ে? 
যাহারা সমকর্তী নয়, তাহ।দের ভোগ সমান হদ্ছনা। রাজ্ঞ। ঘেখানে আখি- 
কারিকতার প্রমত্ততাঘ বিভোর হইত! একতরফ! স্রষ্টা, সেখানে কি প্রজার 
সঙ্গে সমভাবে ভোগ সম্ভব হয়? যে বুদ্ধিতে সে একাস্ত শ্রষ্টা, সেই বুক্ষিতেই 
তাহার ভোগও তাহার একাস্তই । সহজ-জীবলেন ক্ষেত্রেই সমান কর্তৃত্ব 
ও সমান তোগ সম্ভব; সেপানে রস্বর্ধয-অনশৈর্ধা, কর্তৃত্ব-অকর্তৃত্ব সবই “সম*। 
তবে প্রাণমন্্ পরিবারে, সমাজে বা রাষ্ট্রে সকলেরই সমভাবে কর্তৃত্বের 
আদিকার থাকিলেও কর্শ্মের বিভাগ সম্ভব বটে। প্রাণে সকলের সব অধিকার 
ব্সাছে বলিয়াই কাড়াকাড়ি নাই । যে যে-ক্ষেত্রে যোগা, সে-ই সেই ক্ষেত্রের 
কর্তৃত্ব নেয়, অপরকে অন্ত ক্ষেত্র সহজ্ঞতাবেই ছাড়িয়া! দেয়। এই কাড়া- 
কাড়ি না থাকাটাই সমকর্তৃত্ব আছে বলিচা সম্ভব হয়। সকলের কর্তৃত্বই 
ততো এক স্তরের নয়। কর্তৃত্বের ভিতরে টালিঘা লইবার মত প্রাণে যাহার 
বল নাই, সে কি ভোগের সম অংশীদার করিবার সামর্থাবান্‌ হয়? মুক্ত 
'ব্রক্ষণা সহ সৰ্ব্বান কামান অশ্রানি-_-এই শ্রুতি-বাকাই চিহ্ন শ্বরূপে 
দেখাইতেছে যে তুত্ত-তগবান স্ঙি বিষে মবর্তা। একান্ত আষ্টাও ঈশ্বর 
নন্‌, একান্ত সুষ্টও জীব নন্। একান্ত ঈশ্বর ও একাস্ত জীবের উর্ধে একান্ত 
ঈশ্বর ও একাস্ত জীবের সমন্থ্গ ঘে পুরুযোতম-বস্ত। সেই সুরে দাড়াইরাই 
ঈশ্বর শরষ্টা ও জীব স্ষ্ট। টশ্বর-জীব ভু্ট-ই নিজকে ভিঙাইয়া স্রষ্টা ও স্ষ্ট। 
ঠিক এই রূপে এধীর স্তরে উঠিক্কাই__'উচ্চৈ ঝর্চা ক্রিঘতে উচ্চৈঃ সার! 
উপাংশু বজুষা”__এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ‘ন সর্ববশ্মিলিবেশাৎ্ ৩৩1৭ 
এবং ‘বেদ সংযোগাদ্র প্রকল্ণেন বাধ্যতে ৩/৩৮ সুত্র পরিপূর্ণ সর্য্ব- 
বেদের সমানভাবে যোগ্যতা হইতেছে উচ্চৈঃ ও উপাংশু; সম্পূর্ণ বেদের 
এই ঘোগাতা লাত করিয়াই খক্‌-সামকে উচ্চারণ করিতে হইবে উচচচঃ, 
আর যজুঃ অশ্রকে উপাংশু। খকু-সাম উচ্চন্ডর হইতে উচ্চৈঃ অপের অধিকারও 
কখনও অগ্র্যাধানে যেমন সামমস্তর গুলিকে উপাংশুতাবেই গান করিতে 
হয়। এইখানে সামমন্ত্র যজুঃমস্রের ধর্ম লাত করিঘাছে। এইরূপ ধৰ্ম্ম বিনিময় 
সম্ভব হুদ তখনই, যখন কোনও ধর্শ্ম একাস্তভাবে ্রক-যজ্-সাম কাহারও নয, 
সর্দবেদ- সম্ম্বছেরই । প্রতি বেদ শ্ব প্ৰ অধিকার পাইয়াছে উর্দ্ধন্তরের বেদ 
হযোগ হইতে । ভিপ্র ভিন্ন অধিকারযুক্ত বেদের যোগ্যতা! উর্দ্ন্ডর এ সম্পূর্ণ 
বেদ হইতে অবতরণ করিয়াছে। খ্রক্-সাম প্রকরণে উচ্চ জপ থাকিলেও 


চৈত্র, ১৮৮২ ] অক্ষত 


বেদসংঘোগকে প্রকরণ বাধা দিতে পারে না। উচ্চ প্রপ ও উপাংশু জল 
সমভাবেই সর্দাবেদের ধশ্ঘ এবং ইহাই নেদ-সহযোগ । তেমনি বেদসংঘে।গ- 
থায়া সর্ব শ্রইুত্ব ও সর্কূ স্থষ্রত্ব বেদসংযোগ বশতঃ পুরুবোত্তমেরই দশ । 
পুরুষোত্তন হইতে ঈশ্বর পাইয়াছেন জষ্টত্ব, জীব পাটঘ্বাছে কষ্ট । পুক্তষোত্তমে 
দুই-ই সমভাবে বর্তমান বলিয়াই ছুইছের ধ্থ দুইয়ের অপার (transforma- 
61০25) হইতে পারিতেছে। কখনও জীব হুন্‌ ঈশ্বর, ঈশ্বর হন্‌ জীব। 
এইভাবে জ্জীব ঈশ্বর কাহারও আর একান্ত আবৃত্তি বা একান্ত অনাবৃত্তি 
সম্ভব হইতেছে না । স্বত্রকার তাহাই বলিতেছেন। 


অনাস্বত্তিঃ শব্দাদনাস্বত্তিঃ শব্দ 1 


ভক্তের অনাবৃত্তিই সত], শব্দ হইতে তাহাই প্রমাণিত হয় । 

বুদ্ধি আসা-যাওয়ার যে অর্থ ধরিয়া আসা-ঘাওয়ার নিবৃত্তি বা অনাবৃত্তিব 
ব্যবস্থা করিয়(ছে, পুরুষোত্তম-দর্শনে আসা-য।ওঘ্রার সেই অর্থই বদলাইয়া 
দিআাছে। বৃদ্ধিদত্ত আসা-যাওয়ার অথ নিতাস্ত হুদ্বস্তুবর | বুদ্ধি জোর 
দিয়াছে স্থিতির উপর) তাই আল৷-যাওয়াত গতি সে ব্যাখা] দিতে পারে 
না। কিন্তু যেপানে স্থিতি হইতেছে বিকরাবন্টি ও নিব্বিকারের সমন্বয়ে, 
সেখানে অনাব্ত্তর অর্থ হইতেছে প্রকৃতির অনস্ত আবর্ত্নের রসে ডুবিয়া 
অনাবৃত্তি উপলব্ধি কর! । আবৃত্তি-অনাবৃত্বিয় সমগ্থরই পুরুষে।ত্তম শুরেন 
অনাবৃত্তি। তাই তে। ভগবান বলিতেছেন -'বছনি ৫ম ব্াতীতানি জল্স।নি 
তব চাৰ্জ্জুন’ । ভক্ত ভগবান্‌ দুই-ই জন্মিতেছেন। এই জন্ম কলনা নয়। 
একটী আবর্ত্ুনকে হজম করিলেট আসে সেই শুনে অনারৃত্তি অর্থাৎ গতির 
অভ্তাবে স্থিতি; কিন্ত প্রকৃতি ধপন আবার নন্তাবে আবন্তিতা হইতেছেল 
তখন আবার আস্ত হুইল আবুত্ত। আবৃত্তি-অলাবৃত্তি এইভাবে স্তরের 
পর স্তর নিতুই নব নব পদ্দা তুলিঘ্না অনস্ত ভবিষ্যতের বুক চিনি 
চলিঘাছে। এই অনস্ত ভবিষ্যতের বুক চিনিয়া চলিতে পারাই অনাবৃত্তি। 
আর্তি ইহাকেই উদ্দেশ করিয়। বলিতেছেন _-‘তেযাং ন পুনরাবৃ[ত্ত:' 
(বৃ ৬৷২৷১৫), ‘এতেন প্রতিপত্মানা ইয়ং মানবমাবর্তং নাবর্ত্তন্তে’ (ছা ৪।১৭।৬), 
“ব্ৰহ্থলোকমন্ভিসম্পন্ততে’ (ছা ৮৷১৫৷৪ ), 'ন স্‌ পুনরাবর্ততে’ (ছা ৮৷১৫৭।১ )) 
“আবৃত্তি ঝসক্হুপদেশাৎ’__স্ুত্র বলা হইছাছে উপক্রমে; উপসংহারে 
বলিতেছেন--‘অনাবৃত্তিঃ শব্দাং’। আবৃত্তি-অনাবৃত্তি পুরুষোত্তমে-লীলা- 


উদচ্ছপ ভারত [ ১৩শ বর্থ, ৩ সংখ্যা 


বসান্যাদনের ছুইটী ম্মঘংমূল্য দিকৃ। 'অলাবুত্তিঃ শব্দাৎ, দুইবার বল! দ্বারা 
শাস্ত্র সমান্তিই স্যোতনা করিতেভে ॥ 
পৃর্ণমদ: পুর্ণমিদং পূর্ণাৎ পুর্ণমুদচাতে । 
পুর্ণন্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণ সেবাবশিত্ঠতে ॥ 
গু শান্তি শাস্তিঃ শান্তি ও হরি: ও 1 
সমন্বয়মুপ্তি প্ুকুযষোতম শ্রীনিতাগোপাল-হ্ীচরণ।শ্িত 
পুরুণোত্তমানদ্দ অবধূত-বিরচিত 
ব্ৰক্ষস্থত্রের অবধূতভাদ্ সমাঞ্ধ * 


= ব্রক্ষনুত্র শেষ করিয়া ২১শে চৈত্র ১৩৬৭ সালের বাসন্তী অষ্টমীতে ঈনিত্যগোপালের 
অশ্মতিশিতে পুস্তক আকারে বাহির করিবার ভস্ত গত ছুই মাসে বেলী করিত্রা ছাপিলাস। 
ইহা! ০০৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইরা প্রকাশিত হুইল । 


পাঠ্যক্ৰম প্রসঙ্গে 
॥ অধ্যাপক শুজ্াংশুশ্ষ্সার সরকার ॥ 


জাগতিক সভ্যতা আজকে বৈজ্ঞানিক্চ গবেষণার সঙ্গে তাল মিলিত 
এগিয়ে চলছে । অর্থাৎ গবেষণালন্ত সত্যকে পুর্বোভাগে কেখে সভ্যতা 
অঙচ্গলরশ করছে তাকে । এই গবেষণার এক দিকে রছেছে প্র!কুতিক 
বিজ্ঞ।ন আর এক দিকে রয়েছে মানব প্রকৃতি, এক দিকে থেমন প্রক্কতির 
জড় বস্তুর মশা থেকে শির সন্ধানে রত রথেছে মানুষ, ঠিক তেমনই আন 
একদিকে এই মাস্ুষেরই শক্তির স্ভুবণের সর্ব্মোত্তম ও সু প্রকাশের লন্তাবনাকে 
মাহ্গধ জানতে চাইছে। মানব প্ররুতির এট শক্তির অঙ্গসন্ধান ছিখারার 
প্রবাহিত। এই খারা তার দৈহিক সত্তার_আর একটা তার মানসিক 
সত্তার । এই দ্বিমুখী বিকাশ ব! পূর্ণতাই মানৰ সক্যতার অগ্রগমনের একটি 
চিহ্ন । 

স্বাভাবিক বিকাশের যে শ্তরকে আমর! আজ প্রাগৈতিহাসিক যুগের 
স্বাক্ষর বলে স্বীকার করি, যে শুৱকে আজও আমরা সম্পূর্ণর্ধপে ফেলতে 
পারিনি, আর পারবও না, কোনও জীবসত্তার একক ভাবে যে বিকাশ_ 
দুইটি ভিন্রধর্মী বোধের সার্থক [মিলনের পরবর্তী মৃহর্ভ থেকে, সে বিশান 
তার নিজন্ক বংশের বিকাশ-ধারাকেই অস্তলরণ করে মাআ। বাক্তিজনি 
আতিজনিকে পুনরাবৃত্তি করে__অর্থাৎ ইংরাজীতে ঘাকে বলে Ontogeny 
repeats 51591198595) কোবের রূপান্ত থেকে মালবশিশড পর্যন্ত ছে 
অবস্থাস্তরের গতির ধার] সে পার) পূর্বববংশী্থদের স্ছুণ এবং বিকাশের দৈহিক 
সীমার ধারাই--অন্য কিছু নর । 

তারপর জন্মগ্রহণের পরেও তার সহজাত প্রবৃত্তির উন্মেষ_সেও তে 
স্বাভাবিক বিকাশের পধ্যারতুক্ত, অতএব লেই স্বাভাবিক বিকাশের ড্রকে. 
এখনও জীবনের বহুল ক্ষেত্রে মানডি---না, মানে মানতে বাধ্য হচ্ছি । 

কিন্ত তারপর 7 এইটাই প্রশ্ন। অর্থাৎ ওই ত্ররটিকে আমরা. খুব বেল্ট 
প্রশ্র্র দিচ্ছি না, ‘কেন দিচ্ছি ন!'__এই ধরণের প্রশ্বের একমাত্র সদুত্তর এ 
যে গবেষণালন্ধ সত্যের ফলপ্রাণ্ডি ঘোগ। এই ফল আহরণের ফলে জানলান, 
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‘শিখতে হবে’ মানে যাকে বলে আর কি শিক্ষা । শিক্ষার প্রমোজন 
স্বীকৃত হল । আর মানবকুল উঠে পড়ে লাগল এই শিক্ষাদানের উন্নততর 
সঙ্গীর উদ্ভাবন! হেতু। এই শিক্ষানীতি ভিত্তি গড়ল অভিন্ঞত!| আর 
উন্নততর মানবমনের শ্রেষ্টতর জুনের জারকরসে জারিত চিন্তাধার। প্রস্থত 
দশনে__ আর পরীক্ষাগাক্সে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিরাট বের মাধ্যমে । তার” 
পরের ব্যাপার তে গুরুতার গতিস্ীলতার জাডা-_অপ্রতিহত শক্তির 
অগ্রগমন । আর তার অবশ্থস্তাবী, ফলস্বরূপ আজ শিক্ষানীতির দ্যাচ্ছোর 
পনিপুষ্টতা আর বহুলতা তার প্রসারের । 

শিক্ষানীতির এইরকম অস্রসরনান লয়ে জন্মগ্রহণ ক'রে, স্বাভাবিক 
তাবেই এ বিষয়ে কছেকট1 কথ! বা চিন্ত। এসে দানা বাধে প্রতোক 
শিক্ষিত আধুনিক মনে। অতএব কথাগুলো জানা হুলেও বলার লোভ্টা 
সামলানো কঠিন। আর তারই ফলে এই আক্ষরিক শোতাযাত্রার একট! 
বিশেষ উদ্দে ্যের পভাক1 উত্তোলন । 

এই উদ্দেশ্য হ'ল ঘে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সমন্ত সত্যগুলো বর্ভনান, 
সে গুলোর সঙ্গে পাঠাক্রমের সম্পর্ক নিক্ধপণ । এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে যে কথাটা 
আসে সেট! হ’ল শিক্ষার জঙ্চ প্রস্ততি । 

সার্থক শিক্ষ। স্ত/বনার জস্য সব থেকে আগে দরকার শারীরিক প্রস্ততি 
বা দৈহিক বিকাশের একট! বিশিষ্ট শুর। ঘেমন কোমরের হাড় বা 
মেরুদণ্ড যথেই শক্ত না হ'লে শিশুর পক্ষে বসা সব হয় লা, তেমনি 
আর কি। আবার যথার্থ মানসিক প্রদ্ততি এবং শিখবার জন্তু আগ্রহ, 
এটাও একাস্ত প্রয়েোজ্রনীয় সর্ভ । মোট।মুটি ভাবে ঘদিও বয়সের দিক 
থেকে ৫৷৬ বছরকে শিখবার প্রকুষ্ট সম্ঘারস্ত বলে ধরে লেওমা হয়েছে, 
তবুও বহু শিক্ষক এবং পাঠ্যক্রম নিদ্ধারকেরা প্রতোক শ্ঃরের শিশুদের 
শিখবার আগ্রহের প্রস্তুতির যে উদ্যোগপর্ব সেটা চিলতে প্রারশ: ক্ষেত্রেই 
অসমর্থ হন(। একটা সমর্থনযোগ্য পাঠ্যক্রম রচনার সময় স্বষ্টিফায়ীর৷া এ 
বিষষ নিশ্চয়ই যেন সঙ্জাগ দৃষ্টি রাপেন, যাতে করে পাঠ)ক্রম অন্তর্গত যে 
সমন্ত যৌথ কাধ্যাদি € Group 25615105) থাকবে, বয়স অনুপাতে 
বা শ্রেণী, অন্গপাতেই হোক, সেই কাধ্যাবলীর এমন একটা বিগ্তুতি বা 
প্রসার ঘেন থাকে, ঘেট। পরিণতির বিভিজ্র তারতমোর সঙ্গে খেন 
তাল রাখতে পারে। একদম ঝাধাধরা পাঠ্যপুস্তক বা ছকে দেওয়া কাজের 
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তালিকা এই শিক্ষার অন্ত প্রস্থতে বা আগ্রহকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট কারে 
দে, কারণ শিশুর পরিণতির বৈচিত্য হেতু কোনও শ্রেণীর বাধাপরা একটি. 
পাঠ হয়তো ফোন শিশুর পরিণতি অশ্যযাচী অত্যন্ত শক্ত বলে মনে হবে 
আর নঘ্রতো কোনও আগ্রহই জন্মাতে সক্ষম হ'বে লা। আর তাই বে 
কোনও পাঠ্যক্রমের সাহল্য ব! সার্থকত! নির্ভর করছে, যদি সেউ তালিকার 
মধ্যে শিশুর পরিণতির শর অঙশ্রযাদ্রী কাধ্যাদির মাদ্ামে অভিজ্ঞতা- 
বৈচিত্রোর শ্ঘেগ থাকে। তা না হ'লে এ শ্রেণীর পাঠাক্রম যে শুধুমাত্র 
বার্থ শিক্ষাই ঘটা তা নগ্ত, অনিবাৰ্য্যক্ূপে শিশুর- জীবনে নৈরাশ্যের সচল! 
কারে তার তাবীক।লের বাবহারের পণ্যে অসঙ্গতিত দোষের সংঘটন করে, 
আর তায় ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে এক ভীষণ ক্ষতি, যাঁকে জাতী শাক্তর 
ব্দপচয় বল! ঘেতে পারে, অনিসার্ধ্যরূপে এসে পড়ে। 

প্ৰিতীয় পর্যায় হ'চ্ছে উদ্বোধন ও শিক্ষণ (Motivation &: Learniug). 

প্রা প্রত্যেক মনস্তাত্বিকের অভিমত হ'চ্ছে যে শেখবাঝ জন্য প্রত্যেক 
জ্ঞীবকেই উদ্ধোধিত বা তার নধো চেতনার লক্চারণ করতে হ'বে। সে. 
ক্ষেত্রে এই উদ্বোধনকে শিক্ষান্ত অপরিহর্ধা সর্ত হিসাবেই গণ্য কর1 হয়। 
হয়তো কিছু পরিমাণে কৃত্রিম শিক্ষা সম্ভবে, পুর্ব-সর্তাহুঘারী পরিণতির 
পূর্ণতা ব্যতিবেকেই, কিন্তু এই উদ্বোপন বাতীত কে।নও প্রকার শিক্ষাই 
সম্ভব নয়। কারণ এ হবোধটি ছাড়া প্রাণের যে স্পন্দন শিক্ষার ধ্বনির 
মাধ্যমে সঞ্চারিত হ'বে সেই তারটিই যদি আলগা থাকে, সর বাজবে 
কোথায়? 

তাই এই ক্ষেত্রে অঙ্কলদ্ধানীর?, যেমন Mowআrer Hull প্রমুখ বিজ্ঞানীরা 
বলছেন ঘে, প্রান প্রত্যেক রকমের শিক্ষাই খালিকটা প্রয়োজনীঘ্ তার 
অনুভূতি স।পেক্ষ। অর্থাৎ যদি জীবনে একট! উদ্দেশ্যের, লক্ষ্যের *২1 
প্রত্রোজনীতার অন্কভূতি ন! থাকে, তাহলে সে-ক্ষেত্রে কোলওরকম শিক্ষাই 
স্ভরবে ন!। অর্থাৎ দরকার থাকবে, তবেই না শিখবে। আরে এটাই 
তো উদ্‌বোধ ঝ। এখানেই তো চেতনার সঞ্চারণ প্রণকোষের মপ্যে । 

প্রতোক যানুযের মধ্যেই রয়েছে খানিকটা উত্তম এবং দুরস্ত ইচ্ছা_ 
যেগুলো সব সময় তাদের পূর্ণতা বা সন্তুষ্টি চাইছে। দৈহিক ব্রম্বোজল 
ছাড়াও অনেকগুলে! প্রয়োজনীগতা রছেছে যেগুলে! ব্যক্তিত্বের--সামাজিক 
পটভূমিকা্॥ এই শেষোক্ত বিষয়ে মূলতঃ চারটে প্রন্মোজনীদ আগ্রহ বা 


উজ্জ্লভারত [ ১৩শ বর্ষ, তথ সংপ্যা 


ইচ্ছার কথা শ'॥০॥৷৭5 লাহেক দেখাচ্ছেন_-*১।॥ পরিচিতি প্রাপ্তি প্রবণতা 
সুচক, এ । নিরাপত্তাস্থচক, প্রতিক্রিঘামূলক, ৪ । নতুন অভিজ্ঞতা 
আহরণ ইচ্ছাজনক ৷ এইনুলোকে সার্বজনীন প্রয়োস্সনীম্রতা বা অভাববোধ 
বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে । এগুতে ছাড়াও প্রত্যেক ব্যক্কিসত্তাবই কতক- 
গুলো নিজন্ব আগ্রহ এবং ইচ্ছার স্ফুরণ সর্বাংশে প্পস্ভন তার নিজশ্য 
প্রয়োজনাহসারে, যদিও শী একান্ত বা একক ইচ্ছাগুলো ঠিক এ কেন্দ্রীয় 
ইচ্ছার সঙ্গেই সংলঘ্র, কিন্ত তাদের প্ররুতিগুলো এমনই ধাধানো যে তাদের 
সঙ্গে এ কেন্দ্রের যোগটা যে কোথাঘ, ধরা বেশ কষ্টসাপেক্ষ। 

বিস্যালরকে বালকমনের আবশ্যক, প্রয়োজন, অভাব, আগ্রহ, উদ্যম 
ইত্যাদি ঘে কোথা রএেছে সেগুলো সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে তারপর শিক্ষাদান 
করতে হ'বে। অতএব পাঠ্ক্রমের মধ্যে এমন বিস্তৃতি বা নমনীমততা 
থাকবে যার ফলে অভিজ্ঞতালাতের পরিধি হবে বুহদারিত এবং বার 
মধ্যে শিলু-মলের নিদিষ্ট লক্ষে) পৌছানোর তাগিপট।ও পরিতৃপ্থি পাবে। 
এই ব্যবস্থায় শিক্ষা হ'বে সার্কতম আর তারই ফলে তার আগ্রহলীলতা 
নেখব আমরা ক্রনবর্ধনান এবং ক্রমোগ্রত। যদি কেউ দেখে যে কোনও 
একটা কাজের মাধ্যমে সে তার অভীষ্টকে পাবে নিজের অধিকারে, তাহ'লে 
তার সেই কর্মোদ্যমের মধ্যে এই বিশ্বাসই তাকে কর্মসম্পাদনে উদ্ব শু করবে, 
তার ফলে সে যে শুধু কাজটাই করবে এমন নয়, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে কাজ 
কনার প্রতি তাখ যে ভাল লাগা বা কাজটাকে ভালবাসা, এই অচ্যতূতিও 
তার মধ্যে জন্মাবে । 

এর পরের আলোচনা অর্থাৎ তৃতীয় পধ্যার হ'ল পাঠা বস্তুর সংগঠন ও 
পাঠ্যক্রম ৷ 

পরীক্ষিত প্রমাণের পরিচঘ্ব যদি নেওয়া যায় তাহ'লে দেখা যাবে যে, যে 
সব জায়গাঘ্র শিক্ষণীয় বিঘয়ের মধ্যে রগ্রেছে অর্থপূর্ণ সঙ্গতি ও সুন্দর সংগঠন 
সেখানে শিক্ষাও হ'ঘেছে সৃফলদায়ক ও সার্থক; অথচ অর্থহীন ও এলো!- 
মেলো শিক্ষণীয় বিষদ্রগুলোকে শেখানোর পরিশ্রম পণ্ডই হর । আর অর্থ 
সংযুক্ত শিক্ষণী্র বিষয় শুধু যে তাড়াতাড়ি শেখানো যায় তাই লঘ, প্রচুর 
সময় ধরে শিক্ষার্থীর মনে খাকে। যেখানে শিক্ষা শুধু কয়েকটা জ্ঞাতব্য 
বিবয়বন্র ভারই শুধু নদ অথচ লিক্ষণীয্ন বিষয়গুলির ঘর! কোনও একক 
সন্ত! তার সমস্ত। সমাধানের স্বযোগ পায়, যেখানে কাধ্যাবলী তার উদ্দেশ্ 


চৈত্র, ১৮৮২] প।ঠক্রম প্রসঙ্গে 


সাধনে সহ্ান্বক হয় সেগানেই পঠিত শিযয়ের স্থিতি হয় দার্ণতর ও ফলপ্রন্থ । 
তাই ৮/০০এু এবং Dএvi5 তাদের মৃল্যসান পরাক্ষার হানা এই সিদ্ধান্ত 
করেছেন যে পঠিত শিযিঘ়বস্র খুবই অল্রাংশ বিশ্মরণের আড়ালে লুকোয় 
যদি সেই শিক্ষার মাধ্যমে, শিক্ষার সুত্রকে প্রকৃতক্ষেত্রে প্রয়োগ সামথ্য 
অক্মাদ্, যদি খটন! বিশ্লেষণের ক্ষনত! জন্মায় যদি সমস্যা-সযাধানের শক্তির 
স্ফ্রণ হুয়। 

অতএব পাঠ্যক্রম প্রস্থতকারী॥। ঘেন এমন তালে পাঠ্যক্রম স্থষ্টি করেন 
যাতে ক'রে পাঠাবস্ত কোনও বাস্তব সমস্যা সমাধানের হপ্দিত দে, অর্থাৎ 
পাঠাক্ৰমের পাঠ যেন Project, Problem বা Unit-এর ওপর নির্তরশ্বল 
হয়; অর্থাৎ সেগুলো অন্তবত্তী সংগঠনমূলক হ'পে আর তাতেই প।ঠ্যক্রমের 
সার্থকতা ও সাফল্য হ'বে বহুলায়িত। অতএব কেন্দ্রীদ্র পাঠ্যক্রমের সমস্তা 
নির্বাচনের সমগ্র সব থেকে বেশী দৃষ্টি দিতে হবে বহুলতর বৈচিত্রমঘ্ন সমন্তানস 
দিকে। অথাৎ পাঠ্যক্রমে এমন সব সমস্ত! থাকবে, যেগুলো! বভি্র শিশুর 
পরিণতি ও আগ্রহের তারতমোর সঙ্গে খাপ খায়। শিশু তার নিজস্ব 
আগ্রহ ও পরিণতির সঙ্গে খাপ খাইছে নিতে পারে, সেইসব সমস্তার মধ্য 
থেকে, আর তবেই পাঠ্যক্রম হবে সার্থক সুন্দর ও স্থনিশ্চিত-সফলতাময়। 

এই ওপরের তিনটে কথাকে পাঠ্যক্রম প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তুলল! 
এলে পড়ে কোনও সার্থক সঙ্গীতল্তের সুন্দর ও সাফলাময় যগ্রসঙ্গীতের 
অঙ্ছষ্ঠানের । যঙ্ত্রটি হ'বে নিখুঁত মাপ অন্হ।দী, তাতে ঘাট বা স্থর তোলবার 
পর্দ। থাকবে যথেষ্ট আর রাগ রাগিণী সন্বদ্ধে শিল্পীর থাকবে সুপ্রচুর আন, 
তবেই ন! যস্ সঙ্গীতেয় সৌন্দর্য) ও সার্থকতা । আর ঠিক এই রকম ভাবেই 
শিক্ষাবিজ্ঞানের সাধারণ নীতিশুলোর সঙ্গে পাঠ্যক্রমের সমন্ব্ঘ ঘটাতে হবে। 


পুস্তক পরিচয় 


[ সমালোচনার জন্য দুখানি করিয়। পুশ্ডক পাঠাইতে হর । ] 
কাচের বিচার- শ্বক্িণ চন্দ্র দাস প্রণীত। ২১, শ্বামনগর রোড, 


কলিকাতা-_-২৮, মূল্য ২২ টাকা। নাটকপানির বিষয়বস্তুর অভিনবস্ব 
পাঠককে আকৃষ্ট করে। বন্ধিমচন্ত্রের নারী চরিত্র ও শরৎচন্ট্রের নারী চরিত্র 
ও তাদেয় হন্ব আলোচা নাটকের বিষয়বন্ত। '‘কুষ্চকাস্তের উইল'-এ 


আদর্শন্সে বাচাতে গিয়ে সাহিতা-সমাট বঙ্ষিমচন্দ্র গোবিন্দলালকে দিয়ে 
হতা! করালেন রোধিনী । শরত্চজ্দ্রের মানবগ্রীতি রমা, রাজলনরী, সানিত্রীকে 
বাচিয়ে রেপেছে। কিন্তু মতবাদের যে দন্দ, তা শেষ পযস্ত অমীমাংসিত 
রয়ে গেল মহাকালের বিচারের অপেক্ষায় আলোচা গ্রন্বে রোহিনী, ভ্রমর, 
গোবিন্দলাল, রমা, রাজলন্ম্রী প্রভৃতি নাটকীয় চরিত্র এবং তাদের স্রষ্টা 
বঞ্চিমচজ্র এবং শরৎ্চন্দ্রকে দিয়ে লেখক এ দ্বন্দ্বের মীমাংলার চা করেছেন, 
পেরেছেন, কা! না তা-ও আবার কালের বিচারের অপেক্ষার রইল । তবে পড়তে 
বইখানি তাল লাগে সতি)ই । লেখকের সংলাপ প্রশংসনীগ্স। কিন্তু রমা, রাজ লক্মী, 
বপন তাদের অষ্টাকে ‘শরৎদ!’ সম্বোধন করে, বেশ কানে বাজে । বক্ষিল- 
চন্দ্রকে 'কবি' সম্বোধন অবশ্য আপত্তিয় নয় । পুনশ্ডকের মধ্যে এবং কতারে 
একই জনের প্রশংসা! পত্র না ছাপালোই ভাল হত। 


জয়তু সভ্ভর্দাল-_শ্ছামী গুণেশ্বরালন্দ প্রণীত । বাস্থদেবাশ্রম, সোনামুখী, 
বাকুড়া 1! ৩২ পৃষ্ঠা, মূলা এক আনা মাত্র । 
আলোচ্য গ্রন্থপানিতে স্বামী গুশেশ্বরানন্দ এ ১:৮ রামদাস কঠিয়া 
বাবাজীর জীবন কথা অত্যন্ত সহজ সুন্দর ভাষায় শ্রদ্ধার সহিত বর্ণনা 
করিয়াছেন। সাধারণ গৃহে অন্মলা করিয়া শ্রীহট জেলার চৌধুরী বংশের 
তাবাকিশোর কি ত্তাবে ধীরে ঘীরে সম্তদ।(স বাবাজীীতে পরিণত হন, তাহারই 
বিচিত্র কাহিনী । পরিশেষে বাবাজী মহারাজের আটটি মৃলাবান উপদেশ 
খঘোদ্িত হইয়াছে । ধৰ্্মপ্রাণ ব্যক্তি গণের নিকট গ্রন্থখালি সমাদৃত হুইবে । 
মূল্য তো নামমাত্র । 


চৈত, ১৮৮২ ] পুস্তক পিচ 


বাঙলা ও বাঙালী -চুনীলাল গঙ্গোপ৷দ্যায় প্রণীত ৷ >, বেনিস্না- 
পুকুর পেন, কলিকা তা--১৪, ১৬ পৃষ্ঠ, মূল্য €* নঃ পঃ: । 

তিনটি ক্ষত্ৰ প্রপদ্ধ ও তিনটি কবিতার সনহি এই পুল্ডকখানিতে লেপকের 
আত্মরিল্স দেশপ্রীত্তির পরিচল্র মেলে । বক্তবোোর অপো অবস্য নৃতন ক্ছুষ্ট 
নাঈ। উচ্ছাসবহুলপ র5না । প্রবন্ধের মধ্যে ক্রিথাপদে অকারণ ‘ও’ কারের 
প্রয়োগ দৃষ্টিকটু । ছিলো" না করে ‘ছিল! করলেই তো তাল হত। পৃষ্ঠায় 
উল্লেখ কোথাও নাট । 

শিক্ষক-শিক্ষণ পত্রিকং ও স্থবাতকোত্তর শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিস্যালয়, 
বঝাণীপুর__শ্রীুবোধ কুমার সেনগুপ্ত কতৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত । 

এই পত্রিকানি পাইগ্৷ আমবা বিশেষ স্থপী হইলাম ৷ বুলিয়াদী শিক্ষণ 
সম্বন্ধে ইহাতে বিস্তারিত সংবাদ পাটয়। উপকৃত হইলাম । ইহাতে সঞ্লি- 
বেশিত বুনিয়াদী শিক্ষার দৃষ্টি ভগ্গী আমাদের আনন্দ দিযাছে। সম্পাদক 
লিখিতেছেল, "আজ বুনিয়াদী শিক্ষা) প্রজ্ঞা ও প্রাণের সমস্থ কবেট শ্বীর 
মর্যাদায় পরতিষ্টিত হডেছে।:--:- শ্রম ও বুদ্ধির বিচ্ছেদের ফলে শ্রমিক বুদ্ধিমান 
হয় নি, বুদ্ধিম।নও শ্রমিক হন্ত নি।**-**অথচ একান্ত শ্রম বলে লংন্তব কিছু 
নেই । একান্ত বৃদ্ধির অস্ডিত্র৪ কোথাও নেই’ । ইহাই সত্যিকারের জীবন- 
ধর্ম । মৎ পুরুধোত্তমানন্দ এই দৃষ্টিভঙ্গি জাতির জীবনে আনিবার জন্যই 
সমন্ত ছিন্দুদর্শনকে ভাদ্দিঘা সাজাইয়াছেন । আজ ‘শ্রম ও বুদ্ধির সমন্বয়ের, 
প্রাণ ও প্রজ্ঞ।র মিলনের মন্ত্র লইপ্রাই ভ্রাতিকে অগ্রসর হইতে হইবে) 
স্বাতকোত্তর শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিপ্তালন্ত ত;হাদের সকল প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া 
এই দৃষ্টিভঙ্গী শিক্ষিতের মশ্যে আলিঘা দিতে পারিলে জাতির প্রভূত কল্যাণ 
হয়। শ্রম-বিষুখ শিক্ষিত বাঙ্গালী ঘদি বিদ্যা অর্জনের সঙ্গে শ্রম করার 
অলোবৃত্তি ও অন্যাস অর্জন করে, তাহা হইলে জাতি বাচিয়া! বাছ। 

পত্রিকাটীর মধো অন্যান্ত প্রবন্ধগলি৪ প্রত্যেকটী মনোঞ্জ ও শিক্ষণীয় 
বিবন্ষে ভতি । এছাড়া পদ্রিকাটীর কাগন্র, ছাপা ও সম্পাদন) সবই ভাল 
হুইগ্লাছে। আমর! পত্রিকাটি মাঝেমাঝেই পাইতে ইচ্ছা! করি। 





টচৈতালী সন্ধ্যা 
1 শ্ৰীশাস্ডশীল দাশ ॥ 


বর্ষ শেয হুয়ে আসে চৈতালী সন্ধায় 
চলে-যাওদা পথিকের শাছের চঞ্চলধ্বনি 

শুধু শোন! যান; 

ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর তয়ে আসে সে পায়ের ধ্বনি, 
তারপর একেবারে বিশ্থিতির কোলে 

মিশে যাবে একদিন ; আর দেখা দেবে নাক,’ 
বাসবে ন! কোনদিন ফিতে) 


এ স্বৃতি করুণ বড়, উদাসীন হয়ে ওঠে মন; 
কানে কানে মৃতু সুরে করে গুঞ্জরণ £ 

শেষ হবে একদিন এ ভীবন-__-এই হাসি গান ; 
ক্ূপরসমদ্রী এই মৃত্তিকার স্মেহের বন্ধন 

ছিপ্র হবে; জীবনের পাতা-ঝর! দিন 

নিঃশব্দ চরণে এসে দাড়াবে এ মুখর অজনে 
ডাক দেবে মহাকাল | তার সাথে নীরব চরণে 
যেতে হবে বন্থ দূরে-- কোথা কোন্‌ অন্ত আবাসে । 
প্রি পরিজন সেথা রবে নাক’ কেহ 

দু’থানি কোমল বাহু তুলে ধরে সন্মুখে আমার; 
কারো স্ম্ধুর হাসি ডাক দেবে নাক,’ 

শুধু ঘন অন্ধকার 

জাগাবে মলের কোণে কী করুণ দুঃসহ বেদন1! 


সহল। সম্মুখে দেখি অস্পষ্ট আদরে, 
পুদ্ধশাথ| ভরা কিশলরে ; 
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শুকনো পাতার! সব ঝরে গেছে একেবারে 
গাছে গাছে জ্বীবনের নব সমারোহ = 

মনের আকাশ হতে [বিষহ্র মেঘের! সব 

সবে যায়, ভেসে হার; 

কচি কিশলয় আনে এ জীবনে প্রসল্প আশ্বাস । 


“মআগষেহই এই আত্মাবিস্ৃতির সাদনায় অধিকার, পশুর ইহাতে অধিকার 
নাই ।.-----প্রদীপ যেমন আপন মৃংপাত্রে যতদিন সীমাবদ্ধ ততদিন 
সে সুখেই থাকে। যেই মুহুর্তে সে আলোক পরিবেশনের দ্বার! 
আপনাকে বহুদূরে ব্যাধ্ট করিতে চায় তখন হইতে তাহাকে আপন 
সকল সঞ্চয় ক্ষ্র করিয়া পলে পলে জ্ঞলিয়া মরিতে হ্য়! অথচ এই 
ব্যাপ্তি ছাড়া তাহার সার্থকতাই নাই।' 





_কআচার্য ক্ষিতিমোহন সেন 


কৃষিকথা 


1 অধ্যাপক স্বণাল মিত্ৰ ৷৷ 
( পূৰ্ব প্রকাশিতের পর) 


সে মাটির গঠনগত ব্যধস্থ! করবার পরও লক্ষ্য করলে! যে ক্রমাগত এক 
জমি থেকে ফসল নেবার পর তার ফলন ক্রমশই কমে আসছে । তার চিয়- 
জিজ্ঞান্থ মন এর কারণ অঙ্গসদ্ধানে ত২পর হলে! । হয়তে! বা তার মনে এই 
প্রশ্ব জেগেছিল বে, সে একটি ক্ষুদ্র বীক্গ বপন করে, কিন্তু সেট! আন্তে আণ্ডে 
কি কি বিত্তিদ্র উপাদ।ন সংগ্রহ করে এক বিরাট বৃক্ষে পরিণত হয়? লে 
গাছকে বিশ্লেষণ করে দেখলো যে মোটামুটি ১৩টি উপাদান কমবেশি প্রায় 
সব গাছে আছে। এগুলো আবার অত্যান্ত প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় 
দুভাগে ভাগ করা যায়। 
প্রদ্নোজ্জনীঘ্র উপাদান সমূহ অপ্রয়োজনীয় উপাদান সমূহ 
কার্বন (c০৮b০n৷) ১) Silicon. 
হাইড্রোজেন (hydrogen) 21 Chlorine. 
Oxygen ৩। Sodium. 
Nitrogen 
Phosphorus 
Potassium 
Sulphur 
Calcium 
Irou 
Maguessium 
এ ছাড়াও অতি ক্ষুত্র পরিমাণে অন্ত কিছু 51593৮এর প্রঘোজনীরতাঞ্ড 
বিশেষ বিশেষ অবস্থার ঝা বিশেষ ফসলে অনুভূত হুলো-_খেমন Zinc Boron, 
Manganese Cobalt, molybdenum ইত্যাদি । সুপ্য বা প্ররোজনীছ 
১*টি উপাদ।৷নের মধ্যে ৭টি উপাদান বাতাস ও মাটি থেকে সাধায়ণ অবস্থায় 
পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া গেলেও তিনটা উপাদান যা Nitrogen, Phos- 
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phorus, Patassiuni মাটি খেকে পধাপ্র পরিমাণে পালা যাও লা। 
এগুলো বাইরে খেক্তে সরবরাহ করে লে তাল ফসল পেতে পিপলে। । এলো 
সারের ব্যবহার । সার সে প্রথমে জৈবিক পদার্থ থেকেই সরবরাহ করলে! । 
ঘেমন গোবর সার, পাতা পচা সার বা কনল্পোষ্ট সান, সবুজ সার, খৈল, হাড়ের 
গুড়ো, ছাই ইতাদি। এগুলো বাসহার করে সে আরে! লক্ষ্য করলে। যে, 
বালি মাটিতে জল পারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, আবার এটেল বা মেটেল মাটির 
জল গ্রহণ ক্ষনতা বা সাস্তরতা বৃদ্ধি পায় । তাই সে বুঝতে পারলে! যে 
সৈবিক লার ব/বহারে মাটির গঠনগত উৎকর্ষ ও বৃদ্ধি পায়। আবার কখনও 
কখনও এ3cCidity বৃদ্ধি পেলে চুনের বাবহার ও alkalinity বুদ্ধি পেলে 
550) ইত্যাদিয় বাবহারও সে শিখলে ॥ এটেল মাটিতে চুনের ব্যবহারে 
সে গঠনগত উৎকৰ্ষ বুদ্ধি পেতে দেখলো । এই সব কারণে সে লাব বাবার 
করতে আরম্ড করলো । 

নানা কারণে পর্যাপ্ত পরিমাণে ট্রবসার সংগ্রহ করতে না পেরে সে 
স্বাসায়নিক সারের বাবহারও আরস্ত করলো। এলে! Ammonium 
sulphate, Sodiuni Nitrate Urea ইত্যাদি নাইট্ৰোজেন ঘটিত লাম, 
যার স্বার! সে গাছের Negative 5:০২] অর্থ1 আরও সবৃজ ও আরও 
সতেজ হতে লক্ষ্য করলে|। এর সাথে এলে! স্থপার ফসঞ্ষেট, মিউরেট অব 
পটাস ইত্যাদি ফসফেট ও পটাসঘটিত সার, যার দ্বারা ফল ও বীছ পুষ্ট 
হলে! ও কন্দ জাতীয় ফলপও ভালো হলো । এর সফলের সাথে সাথে 
আাঙ্মযের অবিবেচকের মতো। অভিনাআঘ ও শুধুমাত্র রাসান্নিক সারের 
প্রয়োগে কিছু কিছ কুঞ্চলও দেখা দিল। যেমন অভিমাত্রা্থ নাইট্রোজেন 
শ্টিত সারের ব্যবহু!বে কিছু কিছু ফসলের স্বাদ ও রক্ষণ ক্ষমতাও কমে 
গেল। সেই ফলল ব্যবহারে মানুষের রক্তে হিমগ্োবিন ও গরু ইত্যাদিতে 
গর্ভপাত জাতীয় বেগ দেখা গেল। অবশ্ত কোন কোন ক্ষেত্রে মাটির 
গঠনগত সমস্যাও দেখা যে গেলো না তাও নয়। তবে পধ্যান্ত পরিমাণে 
ভৈরব সাবের বাবহারের সাথে সাথে রাসায়নিক সারের ব্যবহারে লে 
সত্যই সুফ্চল পেলো! 


ক্রমশঃ 


যা দেখেছি 


1 আ্রীজি5তুল গাহ্ছুলী ॥ 
(পূৰ্ব প্রকাশিতেন্ পর ) 


প্রীতি বরেষু, 

ভেলুপুরম্‌ থেকে পতণ্ডিচেরী ২* মাইল । 
পৌছালাম পশ্তিচেরীতে । দুটো বিকসায় চেপে আশ্রম আফসে গিলে 
হাতির হুলাম। পণ্ডিচেরীতে একমাত্র আকর্ধণ শরঅন্বিদ্দ আশ্রম । এ ছাড়া 
এখানে ফিনলে মিল-এর একটী বড় কাপড়েশ্ কল আছে। ফরাসীদের ঝা 
কিছু সংস্কৃত সবই এখানে দৃষ্টিগোচর হম । এখানে কথা বলার ভাষা ফরাসী । 
দুটো কলেঞ্জ আছে, কম্বেকটী স্থল আছে কিছু মুসলমান তাতী কাপড়ের 
কাজ্র করে। একট! সরকারী ডিষ্টিলারীও চলভে। শহুরটী পরিক্ষার পরিজ । 
মমুদ্রের পারটী মনোরম । প্রার তু মাইল চওড়া করে বাধানে!। সন্ধায় 
নিওন লাইটের আলোকে এক যাদু স্বষ্টি করে। বন্দর হিদাবে 
বিশেষ কোন এctivity নজরে পড়ল না। মাঝে মাঝে খন জ্ঞাহাজ আসে, 
অনেক দূরে সমূজের মাঝে লোঙ্গর ক্ষনে এবং নৌকা দিয়ে মাল গাল।স তয়। 
ফরাসী ভাগ্কর্ধোর গঠনে বাড়ীঘর দৃষ্টিগোচর হয়। সমুক্রের পাবে লাষ্ট 
হ।উস, কাষ্টমস্‌ অফিল, মিউনিসিপ্যাল বিস্ডিং; তাছাড়াও দুই-চারটী চোটেল 
ও কিছু বাড়ী হয়েছে । লোকসংখ্যা ৩০ হাজারের মত হবে। ফরাসী অধি- 
বাসীর! অনেকেই চলে গেছেন । 

এখানকার সব চে বড় আকর্ষণ পণ্ডিচেরী আশ্রম । এই আশ্রম শহরের 
(বেশ খানিকটা মোটা অংশ দখল করে আছে। আশ্রমবাসীর সংখ্যা প্রায় 
১৫০০ অত, তার মধ্যে ৪০০ স্থল কলেজের ছাত্র । এখানের ইণ্টার- 
স্তাশনাল ইউনিভারসিটি অব অরবিন্দস্‌ স্কুল বা থট-_যাই বলুন-_ -এ ঠিক 
গতাঙ্গগতিক পড়াশুনা হয় ন!। তাই ছেলেমেয়েদের কোনক্কপ ডিগ্রী বা 
সার্টিফিকেট পরীক্ষা নেই । প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে ফরাসী ইংরেদ্রী কম্পাল্সাতী 
হিসাবে শিখতে হবে, তার উপর মাতৃভাষা ও আরও ২।১ টী ভাষ! শিখতে 
হয়। এখানে পড়াক্তনার অর্থকরী কোন মূলা নাই । শিক্ষণ হিসাবেই ইহ! 
গ্রহণ করতে হচ্ছ । এখানে ভারতের প্রাদ্র সমস্ত ভাষা এবং তাছাড়া ইংরাজী 
ও ফরাসী ভাষার চর্চ্চা হদ্ন। শিক্ষকও প্রায় ৫০/৬* জন আছেন । এখানে 
সহ শিক্ষার প্রচলন । ছেলেমেয়েরা একই সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া ঘোরা 


সকাল ৬৷৷ টায় আমর! এসে 


চৈত্র, ১৮৮২ ] ঘা দেখেছি ১৪৭ 


ফেরা গল গুজব করে থাকে এবং প্রতোঃককেই আশ্রমের কঠোর নিয়নাঙ্যবত্তিতা 
মেনে চলতে হছ। আশ্রমের সকল অধিবাসীকেই কোন না কোন কাজ এবং 
শারীরিক পরিশ্রম করতে হয় এবং বৈকালে শরীর চর্চা এখানে যোগের অঙ্গ 
হিসাবে গ্রহণ করতে হুদ । আমি বিকেলের স্বাস্থা-চর্ায় ৩৫ থেকে ৭* বৎসরের 
লোকদেরও ড্রিল এসং মার্চ করতে দেপেছি ছোট ভেগেনেছেদের সঙ্গে । এদের 
কথা যে ব্যারামে দেহকে পুষ্ট ও নিবোগ করে এবং ডিভাইন মাইগ্ডের এলিনডিসন 
হয়। এদের শোবাকও অদ্ভুত । বিকেলে ব্যান্বামের সমন্র শিশু বৃদ্ধ 
যুবা যুবতী সকলেই ভোট হাক, পাাণ্ট_-ইজ্ার জাতীঘ এক রকম প্যান্ট-__এবং 
হাফ সার্ট পত্রে । মেয়েদের বেলায় এর ব্যতিক্রন নেই । স্কুল কলেজের চেলে- 
মেগ্রেরাও সাদারণতঃ এ পোযাকইট পরে। উহাতে দেহের বেশীর তাগ 
ংশ খোল! থাকে । হন্তো শরীরের পক্ষে স্বাস্থাকর এই হিসেবেই এর 
ব্যবস্থা কর! হয়েডে । 
এখানে sex enjoymeut strictly নারণ, চা মদ খাওয়া নিষেধ, 
থান্য নিরামিশ। শ্বামী সী যারা আছেন, তাদেরও তাই বোনের মত 
থাকতে হয়) বয়স্ক ছেলেমেয়েরা যে ভাবে একই সঙ্গে চলা ফের! করে 
তাতে কারে! পক্ষে দৃষ্টিকটু হলেও হতে পারে। কিন্ত এ বিঝরে আলোচনা 
করে দেপেছি; এরা বলেন যে এপানে শিক্ষার ফলে এবং দৈহিক ব্যায়াম, 
সর্ব্বোপরি divine 57০৮1৫7-এর দৃষ্টিতে মাচ্গধের মনের মলিনত। ছোট 
থেকেই নষ্ট হয়ে যার এবং যৌন আবেদন নিয়স্রিত করার শক্তি জন্মায় । ওরা 
মনটাকে তিনটা ভাগে ভাগ করে—_eৎxterual 220800টাকে ওবা ঘুরিয়ে 
vital mind-এ রূপাস্তরিত করে, পরে সেটাকে super ॥i॥d-এর দিকে 
turn করিয়ে Divine-এর লক্ষে যুক্ত করে দেবার প্রচেষ্টা । এই হচ্ছে 
এদের মোটামুটি থিস্োরী। যুগে যুগে যে সব অবতার এলছেন তারা 
মাঙ্কযের মনটাকে উন্নীত করার উপদেশই দিয়ে গেছেন। শরবিদ্দও যে 
divine ligt নাবিয়েছেন সেদিকে সাধারণ লোকের মল টানবার হদিল 
দিয়ে গেছেন । আত্ম আস্তে আগতিক ত্রীব_বিশেষ করে শান্থঘ_এগোবে 
এবং সমগ্র এমন আসবে হখন মাক্ঘ Supreme Being হছে Divine-এর 
সঙ্গে মিলিত হবে। সেই পরীক্ষাই আরস্ত হয়েছে এখানে । * আশ্রমে 
মা-ই Divine Power-এর  অধিকারিণী এবং সফলকে সেদিকে তিনি 
চালিত করছেন । 


উজ্দ্রলত1রত [১৩শ বল, অল সংপ্যা 


প্রায় "টা আমরা আশ্রম প্রাঙ্গনে এলে হাজির হলাম । আমাদের 
একখানা কাগজের খণ্ড দিঘে “গেষ্ট হাউসে পাঠিয়ে দেওয়া হল। 
সেখানে আর এক ভদ্রলোক অন্মত্তি নেচার জন্য অন্তর পাঠালেন । সচিব 
অক্ষমতি দিলে গেষ্ট হাউল থেকে আমাদের কার্ড দেওয়া হলো । আমরা 
ক কার্ড নিয়ে ৭/০টার মধ্যে সকালের জ্ঞলখাবারের সমগ্র নির্দিষ্ট, তাই 
মালপত্র রিকসা রেখে প্রাতঃভোজ্রনের অন্ত খাবার ঘরে এসে হাজির হলাম । 
এখানে একটা নূতন জিনিষ লক্ষ্য করলাম__্রতিটি লোক তাড়াহুড়ো 
না করে শান্ত মনে লাইনে ঈীড়িদে আছেন এবং ধীরে ধীরে এগিয়ে ষাচ্ছেন। 
আমরাও অগত্যা লাইনে দীড়ালাম॥। পর পর এগিয়ে যেতে লাগলো । 
এন্তাবে এ।৭ মিনিটের মধ্যে আমর! খালার ঘরে এসে হাজির হলাম । যুবা 
যুবতী বৃদ্ধা শিশু সঞলেট লাইনে দাড়িয়ে আছে। এক ব্যক্তি আপনার 
থালায় ₹ু পা মত লাল পাউরুটি দিল, আপনি এগিয়ে গেলেন । দ্বিতীয় 
ব্যক্ত আপনার খালাস ২টি কলা তুলে দিল, আপনি আরও এগিয়ে গেলেন । 
তৃতীয় ব্যক্তি আপনাকে ১ বাটি (> পোয়া) দুধ দিল। চতুর্থ ব্যক্তি 
আপনাকে ১ কৌটা চিনি দিল। আপনি এ ভাবে জলখালার সংগ্রহ করে 
পাশে যে দুই তিনটি হল ঘয় আছে, সেখানে ছোট ছোট জলচৌকি 
বেশ পরিক্ষার ঢাকনি দিয়ে আবুত রণ্রেছে এবং বসবায় আসন রণেছে, 
আপনি তার যে কোন একটি আসনে বসে জলযোগ করুন। তারপর এ 
থাল! ও মাস সঙ্গে নিয়েই বেরিয়ে এলেন এবং কলঘরে গিয়ে থালাট! এক 
চৌবাচ্চায়, মাসটি এক চৌবাচ্চায়। চামচট! এক চৌবাচ্চান্র ডুবিয়ে দিয়ে 
পাশের কলে সুখ ধুয়ে নিলেন। আত্রমবাসী যুবক যুবতী হতো বা 
কেউ শুধু মাসই ধুচ্চে, কেউবা শুধু থালাই ধুচ্ছে। এইভাবে প্রত্যেকটি 
কাজ সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হচ্ছে । দুপুরের খাবারের সময় ১১-১৫ মিঃ 
১২-৩*ট1 পর্য্যন্ত । এ সময় সকল আশ্রমবাসী বা অতিথিকে থাবান্ 
ঘরে উপস্থিত থেকে খাবার সংগ্রহ কনে খেতে তবে; তবে অনেক 
ছেলেমেছে ধার! স্থলে পড়ে এবং হুস্টেলে থাকে তাদের হস্টেলে ভিন 
ভাবে বাঘা হয়। দুপুরের রারাও আশ্রমবাসীরাই করে, কোন ঠাকুর চাকর 
নেই। প্রতিদিন ১০০* লোকের ঝান্] খুব সহজসাদ্য ব্যাপার নদ্র। খাওছ! 
খুবই সহজ ও অনাড়দ্বর। একট! ডাল তার মধ্যে আলু কচু লাউ প্রভৃতি 
তরকাবী মেশানো থাকে, ভাত আর > পোষা দই | রাত্রিতে কুটি, ১ পোলা 


ৈজ+ ১৮৮২ ] যা দেপেছি ১৪৯ 


দুধ ও ১টা কলা। অর্থাৎ প্রতিটি লোক দৈনিক তিন পোছা দুধ পাবেই 
স্থতরাং স্বাস্থ্যের দিক থেকে বিশেষ পরিপোধক । অনেক ইউবোপীয় 
ভদ্রলোক ও মহিলাও আমাদের সঙ্গে এই খাবারই খেলো; তবে শ্থলের 
ছোট ছোট ভেলেমেছেদেন্ পরিপুষ্টির জন্ত ডিয দেওয়া হয়। 

বহু বিদেশী পৰ্য্যটক আসেন; তাদের জন্য ইণ্টারন্টাশলাল গেষ্ট হাউস 
রয়েছে, পেখানে বিলাতী খাবার দেওয়া হয়_খরচ দৈনিক ৭॥* টাকা। 
আমর! দৈনিক ৩ঃ* টাকা দিছে আশ্রমবাসীদের সঙ্গে আহায় করলাম। 
অশ্রমের ব্যবহার্য জিনিযপত্র সবই আংঅমে তৈরী তনত । আমাদের খাকতে 
“দেওয়! হয়েছিল আশ্রমের গেষ্ট হাউসে-_-ঠিক সমুদ্রের উপর এক বিরাট 
বাংলোতে । এখানে প্রায় পাচশত আগস্থকের থাকসার স্থান আছে। 
কিন্তু খাও! আঅ্রমে--প্রার ১৪ মাইল দুঝে [গথে খেতে হতো । এই সহনে 
আশ্রমের প্রায় ৩২৯ খানা ভাল বাড়ী আছে। এর মধো কিছু লিভ নেওয়া 
ভাড়া হিসাবে, কিন্তু অধিকাংশই নিজেদের । কি বিরাট ব্যাপার কলন! 
কজন । আমার মনে হয় কয়েক কোটী টাকার সম্পত্তি। খআশ্রনিকদের 
মধ্যে ধার শক্তি সাধ) আছে সে ১০০২৫০০ টাক! পর্য্যন্ত মাসিক দেছ) 
স্কুলের ছেলেমেয়েদের মালিক ১৯০২ টাকা দিতে হন্র। যাবা চিরন্াী 
হিসাবে আশ্রমে ঘোগ দিঘ্েছেন তারা তাদের অজ্জিত সমস্ত সম্পত্তি আশ্রমে 
দান করে মায়ের কাছে সারেগুার করবেন। মা-ই তাদের ইহলোক ও 
পরলোকেব গাইড ও কন্রা। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হুল, তিন 
খে পেন্সন পান: তার সমঘ্টাই মাকে দিয়ে দেন_-তারপর খাওঘাপরারু 
ভাবনা মাঘের । 

আত্রমের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখার প্রস্তাব করায় আশ্রম কর্তৃপক্ষ ৫২ 
গাড়ী তাড়া দেওঘার কথা বলেন। উহা দেওয়াগ্ আশ্রমের মোটর সব 
আমাদের ঘুরিঘে দেখালেল। প্রথমেই স্টেডিয়াম ও ফুলের প্রদর্শনী দেখলাম । 
এখানে বাধানো! স্টে্স রয়েছে, গ্যালামী রয্রেছে, তাছাড়া নানা রকম ফুলের 
কালচার কর! হয়েছে । বছরের কয়েকটা উত্সবে এখানে ছেলেমেয়ের1 
অভিনয়, নাচ গান করে। তাছাড়া মাঘের জন্মদিনে যাকে সম্মান প্রদশন 
করে, মাকে মিলিটারী স্যালুট দেয় এবং ফুলের প্রদর্শনী হয়। এর পর 
গেলাম কুটীর শিল্প বিভাগে । এখানে কাঠের চেয়ার টেবিল, বেতের ঝুরি, 
মাদুর থেলন। প্রস্তুতি নানা রকম জিনিঘ তৈরী হয়। , তবে দাম বেশী বলে 
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মনে হল। এর পর গেলাম তাত বিভাগে! এখানে তাতে সাড়ী, ধুতি, 
€বডকাক্ঞার, তোয়ালে, মোজ! প্রভৃতি তৈরী হঘ আশ্রমের প্রদ্দোজন মেটাবার 
ছম্ক। পরে আমরা গেলাম খেলার মাঠে__জিমলালিয়াম ও হ্থামিং পুল 
প্রভৃতি অতি আধুনিক সাজ সরগুম দিয়ে তৈরী ও ছবির মত। পরে 
গেলাম ইত্িনীয়ারিং বিভ্তাগে_-এখানে বেশ বড় একটী মেসিন-সপ আছে 
এবং এদের ঘে সব বাড়ী থর আছে লে সব সারান এবং নৃতন নৃতন যে সব 
বাড়ী ঘর হচ্ছে সে সবের জন্য এখানে নানারকম নাট বোণ্ট 
খেকে আনম করে পাখনা সাজ সরজাম, হাতমুখ ধোবার বেসিন, 
এবং নানারকম ঢাল৷ইর কাজ হুছ। একটী ছোট ফারনেসও আছে। 
বাড়ীর জন্য হলোত্রাক-এর ইট ও কংক্রিটের নানারকম আসবাবপত্র 
এখানে তৈরী হয়। তারপর দেখলাম জুতো! তৈরীর কারখান!। এরপর 
আমর! গেলাম বেকারী দেখতে । এখানে দৈনিক দু মণ আটার পাউরুটী 
হয়। এ ছাড়া আশ্রমেবই নিঙ্জস্থ লণ্ডশী আছে। এদের গোশালাম 
১৫৭টা বেশ শ্বাস্থ্যবতী গাভী দেখলাম । এরা প্রত্যেকে দৈনিক্ক ১০ থেকে 
আধমণ পর্ধ)অ দুধ দেয়। তাভাড়! রয়েছে শহর থেকে দূরে প্রায় ১৯০ বিঘা 
ধানের জমি! তা হতে আসে চাল। এ ছাড়া ফল ও সন্দীর বাগানও 
রয়েছে এ ২০1২৫ বিঘা । 

এইভ।বঝে আশ্রম একটী self sufচিcient 8018 । আশ্রম এ পর্য্যন্ত কোন 
সরকারী সাহাধ্য নেয় নি। এ পর্য্যন্ত আশ্রমিকদের দালেই চলছে। 
সবই দেখলাম-_কিন্ত এ পধ্যন্ত মা-কে দেখলাম না) মাকে দেখবার 
প্রন্তাস করলাম । কর্তৃপক্ষ জানালেন তিনি এখান নিভৃতে আছেন, বর্তমানে 
কাদে! সঙ্গে দেখ! করেন না। তবে তিনি সকাল *-১৫ মিঃ-এ বারান্দায় 
দর্শন দেন। তাই ঠিক হল পরদিন অর্থাৎ ৩* তারিখে মাতৃদশন করে 
পণ্ডিচেরী থেকে বিদায় নেবো ॥ 

সস দুপুর গাড়ী করে আশ্রমের বিিন্ল বিভাগ দেখে সন্ধ্যায় আশ্রমের 
ডিল দেখলাম । স্থল কলেজ সাধারণতঃ সকালে ১১ট। পর্য্যন্ত এবং দুপুরে 
১১৪*টা থেকে ৪ট। পধ্যন্ত হয়। রূাশে ঠিক পড়া হিসাবে ক্লাশ নেওয়া 
হয় না) যে যতদূর এগোল তাকে আর একটু এগিদ্রে ঘেতে সাহাব্য 
করেন শিক্ষকরা । আমরা লাইব্রেরীতে ও বিজ্ঞানের ল্যাবন্সেটারীতেও 
কম্েকটী ছেলেমেগেকে « একসঙ্গে পড়াশুনা করতে দেখলাম । তাদের 
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পরিধেয় সঙ্গদ্ধে আগেই বলেভি_-১৮।২* বছরের মেছেও হাক প্যান্ট থেকে 
ছোট অর্থাৎ জের বা আগ্ুারওয়ার এর ঝুলের প্যান্ট ও সার্ট পরে থাকে 
বিস্যালন্র গৃহ বেশ পর্িসর্সম্পন্ত্র ও নিখুতি ছবির মত। আরগাছ আয়গায় 
কল ও পাতা বাহারের গাছ রুচি ও সৌন্দর্ষোর পরিচন্র দিচ্ছে । বিকেলে 
জল খাবারের কোন ব্যবস্থা আশ্রমে নেই। আশ্রনিকবা নিজ লিজ বাড়ীতে 
তৈরী করে পেতে পারেন। তবে ছেলেমেকেদের খেলার মাঠে ৪॥* ট1ঘ পানর 
দেওয়া হয় কুটি ডিম প্রভৃতি । সাধারণতঃ আশ্রননাসীন্া বেশ স্বাস্থা. 
সম্পগ্রই দেগলাম। চেলেমেঘের! খুবই স্মার্ট । [বিকালে দুই তিনটী মাঠেই 
ছেলেমেছের] পরীর চর্চ্চা করে এবং যার! দৈনিক বিশেষ শারীরিক পরিশ্রম 
করেন না, তারা সন্ধ্যায় ড্রিলে যোগ দেন । আমর! ৭-১৫ মিঃ ডিল দেখতে 
গেলাম--একজন শিক্ষক মাইক যোগে তালে তালে নিৰ্দ্দেশ দিচ্ছিলেন 
আর মাঠে প্রায় ১৭০ জন-__-অধিকাংশই প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ নরনারী ; কিছু ছেলেমেয়ে ও 
আছে-_হাফ প্যান্ট (ছোট ) ও হাফ সার্ট পরে ব্যায়াম করছিল-__সঙ্গে সঙ্গে 
শিানোতে তাল দেওয়া হচ্ছিল । বেশ সুন্দর একট। আবহাওয়! আছি 
হুঘ়েছিল। ড্রিল চললে! আদ ঘণ্টার উপযর়। তারপর হঠাত প্যারেড 
গ্রাউন্ডের সমস্ত আলে! নিতে গেলো; মাঠের সমাগত প্রা ২৫* লোক 
সকলেই এসে বসে পড়লো) একটী নারী কণে সুমধুর সংস্কতে শীঅরবিদ্দ 
ভজন গান হলো। তারপর ২ ঘণ্ট। একেবারে নিঃশব্দ । এটাই. হলো ধ্যান। 
আগে প্রতিদিনই হতো, এখন সপ্তাহে দুদিন হদ__সোমবার ও বৃহস্পতিবার । 

এরপর নৈশতোজন করে আমর! সমুদ্র সৈকতে ১*ট। পর্য্যন্ত বেড়ালাম। 
গেস্ট হাউলে ছিরে এসে উৎকণ্ঠার সঙ্গে সকালের প্রতীক্ষা করতে লাগল।ম। 
স্সাত ৪টায় ঘুম ভাঙ্গলে।। একটু তাড়াহুড়ো করে চললাম আশ্রম প্রাঙ্গনে । 
গিয়ে দেখি আন্ডে আন্ডে লোক হচ্ছে মায়ের দর্শনের জ্বস্ত । ৬-১৫ মিনিটে 
দোতলার বারান্দায় এসে মা দীডালেন। নীচে কাত্ডাম্স যুক্ত করে প্রো 
১০০০ হাথার ভুক্ত-_-সকলেরই দৃষ্টি মায়ের দিকে । মা স্থির হয়ে ১৫ মিনিট, 
দাড়িয়ে রইলেন । নীচে ভক্রবৃন্দ যাতৃঙ্থপা পান করতে লাগলো । নে এক 
অপূর্বব দৃশ্য । আমরাও মাতৃ-সন্দর্শনে ধন্য হলাম ॥ মাছেয় ৮১তম পরন্মদিন 
কিছুদিন আগে পার হদ্ছে গেছে । 

ক্ৰমশঃ, 


পতঞ্জলি ও মহাভাব্য 
॥ অধ্যাপক শিবশক্ষর শাকহ্রী বাচস্পতি ৷ 
€ ১০১ 
Cছ] 
কাত্যাক্সপন 


এইবার বান্টিককার কাত্যায়ন সম্মন্ধে আমর! ছুই চারিটি কথা বলিন। 

পাপিনির জীবনবৃত্তান্ত ঘেমন অদ্থকারাচ্ছজ্জ কাত্যায়লের জীবনী সংক্রাস্ত 
বিষগ্ও তদ্রপ গাঢ় অন্ধকারে আবৃত । তবে পাপিনি-স্থত্রের সমালোচক 
ছিলেন ইলি। ইহার পূর্বে পাশালগ্রস্থেষ সমালোচন! কেহ করেন লাই। 
কাত্য।য়ল প্রণয়ন করিয়াছিলেন বাত্তিক সুত্র । এই বাত্তিক বচনায পরিস্টুট 
হইয়া উঠিঘ্বাছে তাহার ন্যাকরণ বিষয়ক গতীর জ্ঞান, সুত্রপ্রণয়নে দক্ষতা 
এবং পিতার তিনি কম পরিচয় দেন নাই । কাত্যায়ণের "আরও তিনটি 
নাম ছিল__বরকুচি, মেধাজিৎ ও পুনর্বন্থ। আরও ছুইজল কাত্যাগনের নাম 
প্রসিদ্ধি লাভ করিঘাডে। একজন বৌদ্ধ কাত্যাঞ্গন এবং অপরজন ধর্শশান্ত্র- 
প্রবক্তা কাত্যাঘ্ুন । আমাদের বান্টিককার কাত্যায়ন কিন্ত উক্ত দুই ব্যক্তি 
হইতে পৃথক । পতগ্রলি মহাত্তায্য রচনা করেন কাত্যায়নের ব।ত্তিকের উপর । 

কাত্যায়নের আবির্ভাবকাল লইয়া মতহ্ৈপ রহিয়াছে। অশিয়ার উইলিয়াম্‌স্‌ 
মতে কাত্যায়ন পাণিনির একশত বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন । + বরকচি 
নামে আর এক ব্যক্তি 'প্রাকৃতপ্রকাশ’ নামে প্রসিদ্ধ প্রাকৃত ব্যাকরণ রচনা 
কত্েন। এই বররুচি আর বাত্তিককার বররুচি কিন্ত এক ব্যক্তি নহেন। 
যদিও মোক্ষমূলর প্রভৃতি কতিপন্থ মনীষী উন্তয়কে অতভ্িদ্র বলিয়া মনে 
॥করিযাছেন। মেদিনীকার আপন কোবে কাত্যায়নকে ‘বররুচি' নামে 
অভিহিত করিয়াছেন। ১৫ প্রকৃতপক্ষে প্রাক্তৃতপ্রকাশ-কার বররুচ 
বাসবদত্তা প্রণেতা স্থবন্ধুর মাতুল এবং ইনি খুীঘ বষ্ঠ শতাব্দীতে বর্তমান 
ছিপেন। "আর বাত্তিককার বররুচি ইহার বহু পূর্বের আবিভূতি হুয়েন। 

+ Indian Wisdom, FP. 170. 

> কাহ্যাঘ্নে। বররুচৌ বিশেষে চ মুলে পুযান্‌ ।--মেদিনী 
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শক্েই কেহ বলেন আভার্ষা গোল্ড ট করের বনতে বাহিককাহ কাতান 
ভাধ্যকার পতঞ্জপর্র সমসাময়িক । পা কেহ কেষ্ট আস'বএ কাত্যামনকে: 
পত্জপির আচাধ্য বলিয়া নির্দেশ করিষ্থাছেন। কিস্ক এই উত্তয় মত 
সমীচীন বলিয়া মনে হয় না । কাত্যাঘন পালিলি সহিত করিতেন প্র্স্থিন্বিত। ৷ 
তাই পাণিনির দোষ প্রদর্শনে উহার আনেন্দের পরিলীনা থাকিত লা। 
তিনি বিশ্বেল ভ!বাপল্ন হইয়া পাপিনির সমালোচনায় সচ্চ পরিকর তইয়াছিলেল॥ 
তায়পর বাকরণক্ষেত্তে অবতীর্ণ হইলেন মহামতি পতগ্ুলি। তিলি 
ফাত্যার়নের প্রবল আক্রমণ হইতে পাণিনিকে রক্ষা করিতে ঘণ্যাসাদ্য 
চেষ্ট! করলেন এবং এ সছুদ্দেশ্র্ে প্রণোদিত হইয়। পতঞ্জলি প্রণয়ন করিলেন 
মহাতাব্যারূপ একটি স্তদৃঢ় দুর্গ । অতএব বুঝ! যাইতেছে তে কাত্যায়ন ও- 
পতঞ্জলির মধ্যে গুরুশিধ্য সক্বন্ধ কখন ছিল না। অস্তেবাসী কি কপন 
তাহা পূৃজ্যপাদ আচার্ষযকে লোকচক্ষুর সন্মুপে অপ্রতিতত করিতে ইচ্ছা করেন! 

পুর্বে!ক্ত আলোচনার আমাদের এই ধারণ! হুইল যে, কাতায়ন 
'আবিভূত হইরাচিলেন পালিনির পরে এসং পঞ্তঝলির পূর্বে । অতএব 
অধ্যাপক মনিঘার উইলিয়মেত মতই সমপিক যুক্কিদগত বলিয়। মনে হয । 
কাত্যাঘন ঘে কেবল পাণিনি ব্যাকরণের বাতিক বচন! করিথাছিলেন তাহা 
নহে তিনি শুক্র বহ্র্ধেদসংহিতার মাপান্দিল প্রাতিশাপ), সর্ধধান্তক্রমণী এবং 
বৈদিক কল্ৰস্থত্ও ঝচনা করেন। আচার্য্য গোল্ড টুকরের মতে কাতান 
মাধান্দিন প্রাতিশাখ্যের পরে বাত্তিক প্রণগ্ন করেন। কাত্যায়ন ছিলেন 
পূর্ববদেশনিবালী । প' অধ্যাপক রামকর্ুষ্ণ গোপালতগ্ডারকর মতে কাত্যায়ন 
ভিলেন দাক্ষিণাত্যবাসী ৷ মহাতাঙ্ের মপ্যে একটি বাণ্তিক আছে--‘বথা 
লৌকিক বৈদিকেষু’ [ ঘেমন লোকপ্রসিন্ধ এবং বেদপ্রসিন্ধ বাক) ]। ইহার 
উপর পতন্রলি লিখিলেন-_*"প্রিয়তস্কিত। হি দাক্ষিণাত্যাঃ। যথা লোকে 
বেদে চেতি প্রঘোক্তব্যে লৌকিক বৈদিকে-খিতি প্রযুজ্ছতে” [ দাশ্ষিণ।ত্যবাসিগণ- 
তন্ধিতপ্রিছ় । ‘লোকে’ ও ‘বেদে’ প্রয়োগ না করিয়া তাহারা প্রয়োগ করির!- 
থাকেন “লৌকিক এবং “বৈদিক । পতগ্রপির এই কতথাগুলির উপর নির্ভর 
করিগা। আচার্য্য তাণ্ডারকর স্থির করিলেন__কাত্যাহল দাক্ষিণাত্যের কোনস্থানে 
বাস করিতেন । 

অতএব দেখা ষাইতেছে__কাত্যাছনের জীবনী সন্বদ্ধে বিনি যাহা বলিয়াছেন: 


7. Goldstucker’s Panini, P. 205 


উজ্দ্রলভা রত [ ১৩শ বর্ষ, ত সংখ্যা 


তাহা কেবল শ্বকপোল কল্িত অস্গমানের উপঝ নির্ভর করিয়।। ইহা ছাড়া 
€সামদেব ভট্রের সংগৃহীত 'বুহতৎকথা” নামে একখানি পুন্তক আছে। এ 
সন্বস্কে কিন্দদস্তী এইর্ূপ__কাত্যায়ন মুনি বৃহৎকথ! নামে একপানি সঞ্চলক্ষ- 
শ্লোকাত্মক গ্রন্থ বচন! করেন এবং তাহা শ্রবণ করান কাণভূতিকে । তারপর 
ব্বহীগ দ্বাদশ শতাব্দীতে উক্ত বৃহৎকথার সার সঙ্জলন করিম] ‘কথাসরিৎসাগর' 
নামে একটি আখ্য1ঘিকা রচনা করেন অনস্ত পত্নী সুর্ধ্যাবতীর চিত্ত বিলোদের 
অন্য ।  প' এই গ্রন্থে নিয়লিখিত আখ্যাগিকাটি দেখিতে পাওয়া যায়_ 
“মহাদেবের এক অঙ্গচব ছিল তাহার নাম পুষ্পদস্ত । গৌরী তাকে অভিশাপ 
দেনল-_-তুমি মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবে’। ফলে সেই পুষ্পদস্তের জন্ম 
হইল কৌশান্বী নগরীতে । তখন তাহার নাম হইল বরকুচি। ‘সোমদত্ত 
নামে এক ব্রাহ্মণ হুইলেল তাঁহার পিত! । তাহার জন্মের কিছু পরেই 
দৈববানী হইল-__+এই বালক শ্ৰতিধযর হইবে এবং বধ পণ্ডিত নিকটে 
সমশ্ড বিণ্যা শিক্ষা করিবে। ব্যাকরণ শাস্মে ইহার বৈচক্ষণ্য জস্মিবে 
অসাধারণ | ইহার রুচি সকল বয় অর্থাৎ শ্রেষ্ট বিষয়েই উপজাত হইবে, 
এজগ্তঠ ইহার লাম থাকিবে '‘বরক্ুচি'। 1 শুপা ধায় টদববাণী এই বররুচি 
কাত্যাঘ্নের জীবনে সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। ক্ষুরধার তীক্ষু বুদ্ধি 
আর প্রধর শ্বতিশক্তির অধিকারী ছিলেন বকক্চ। হইনি নাকি কোন 
নাটকের অন্ন দেখি) তাহার আগ্যোপান্ত আবৃত্তি করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন মাতার সমীপে । উপনঘনের পূর্ব্বে ব্যাড়ির নিকট হইতে 
প্রাতিশ।খ্যবিশেষ শ্রবণ করিয়া তাহ! অধিগত করেন। তারপর উপনীত 
হইয়া তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন আচাখ্য উপবর্ধের। বহু শান্ত তাহার 
নিকট অপ্যয়ন করিলেন । অবশেষে বাকরণ শাসত্রই তাহার বিশেষ অধ্যদনের 
বস্তা হইয়া ঈাড়াইল। পাণিনির সহিত তাহার তর্ক বাধিপ। পাণিনি 
হইলেন কাত্যায়নের নিকট পরাজিত । পাণিনি তপকশ্যায়ঃসন্ত্ট করিলেন । 
দেবাদিদদেব মহাদেবকে ৷ মহাদেব পাণিনিকে বরদান কর্সিলেন। 
ববিদ্রদ্বলস্মী অন্ধপাযিনী হইলেন পাণিনির । কাত্যায়ন মহাদেবের ক্রোধোপ- 





+ “এক শ্রুতিধরো তো বিদ্যাং বর্ধাদপাপ্সতি ৷ 
কিবা) ব্যাকরণং লোকে প্রতিষ্ঠাং আপছিহততি ॥ 
নাগা বর রুচিলোকে যত্তওদলন্যৈ ছি রোচতে। 
ঘদ্‌ যদ্‌ বরং ভবেৎ কিঞ্চিছিত্যুর বাশুপারমৎ ৪ 
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শাস্তির অঙ্ক পাণিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিলেন। কিন্ত উহার মধ্যে দোষ 
ধর্রিবার প্রবল মানসিক বেগ সংযত করিতে পাবিলেন না। তাই বান্ঠিকস্থত্ম 
রচনা করিলেন। এই কাত্যায়ন মগদরাজ নন্দের অমাত্য পদে অধিষ্ঠিত 
হৃচ্েন । 

কথাসরিৎসাগরের চতুর্থ অপায্রে আবার নিন্লিখিত একটি 
অ'প্যায্িক! দেখিতে প1গদা যায়। উপবর্ষের যতগুপি ছাত্র ছিল তাহাদের 
সকলের অপেক্ষা মন্দবুদ্ধি ছিলেন ত্রাক্ষণপুত্র পাপিনি। গুরু বর্ম দিলেন 
তাহাকে একদিন বহিষ্কৃত করি । পানিনির মনে বড়ই ছুঃপ হইল । তিনি 
গেলেন হিমালয়ে তপস্া করিতে । কঠোর তপশ্তায় তিনি সন্তুষ্ট করিলেন 
মহেম্বরকে । মহেস্বর তখন পালিনিকে সমস্ত বিদ্যার নিধিদ্বকূপ একখানি 
ব্যাকরণ দান করিলেন। বরদৃ্ পাণিনি ফিরিঘা আলি! কাত্যাগনকে 
প্রকা্য সততায় বিচারে আহ্বান করেন। সপ্তাহুক।ল পিয়া বিচার চলিল। 
অষ্টম দিবসে সহসা] এক তৃস্কার ধ্বনি সমুখ্বিত হইল। কাত্যায়ন সেই ভয়ক্কর- 
শব্দে হতবুদ্ধি হইগ্রা পড়িলেন। বিজ্ঞহলব্দ্রী আশ্রয় করিলেন পালিনিকে । 
সেই সময় হইতে পাণিনির প্রাধান্ত সকলেই স্বীকার কবেন। শি 
আমরা কাত্যায়ন সশ্ব্ধে অতি সংক্ষেপে দুই চারিটী কথা বলিলাম । প্রতিহাসিক 
এবং প্রত্রতাত্বিক যে সকল গবেষণা আজ পর্যন্ত করিয়াছেন তাহাদের 
উপর ভিত্তি করিদ্রা আমাদের অভিমত প্রকাশ করিলাম। ফল কথা, 
কাত্যাঘন পাণিনির দোষযোদঘাটনে যতই বঞ্চপহ্ধিকর হউক না কেন, 
পাণিনি বিদদ্ধলমাজে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিরাছেন, সে প্রতিষ্ঠা কাত্যাঘনের 
ত।গ্যে সশ্ডবপর হয় নাই । পাণিনি ও কাত্যাগন সমসাময়িক হইলে লোকে 
কখনও পালিনির নামোচ্চারণ করিতে চলচ্ছহর হষ্টত লা। প্রতাত সমুচিত 
ভক্তি প্রদর্শক পূর্বক কাত্যায়নকেই অনস্তসাধারণ জ্ঞান সং্পহর বলিল সম্মান 
করিত ॥ পূ 
7 হর ভিত Essays on Sanskrit literature, 

+ রজনী কান্ত ভু) 





সাময়িকী 


নিচবদন 


জ্মৎ পুরুযোত্তমানন্দ ১৩২৬ বঙ্গাব্দে ব্রক্মসুত্রের অবধূত ভান্য রচনা সমাপ্ত 
কঝ্িমাভিলেন। উহার চতুঃস্থত্রী প্রথম খণ্ড ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত চয় । 
দ্বিতীঘ্ধ অধ্যায় পর্য্যন্ত দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে বাসস্ডী অষ্টমী দিনে 
প্রকাশিত হুয়। তাহার পর বিগত ১৩৬৩-র আযাঢ় মাস হইতে শ্রীমৎ 
পুক্লযোত্তমানন্দ সম্পাদিত 'উচ্জ্জলভারত’ মাসিক পঙ্জিকায় অ্রক্মসুত্র প্রকাশিত 
হইতে থাকে। উচ্ছলভারতে প্রতি মাসে যাহ! প্রকাশিত হইত, ধাবা- 
বাহিকত। বজায় বাবিয়া প্রতি মাসে তাহার ৩০০ করিয়! রিপ্রিন্ট রাখিয়া 
আসিতেছিলাম। এইবার উহা সম্পূর্ণ পুশ্তাকাক্চারে প্রকাশিত করা হইল । 

শীনৎ, পুরুবোতমানন্দের দীর্থকালের প্রয়াস সফল হইল। ১৩২৬এ 
তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, ১৩৬৬-০ত দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর তাছা সম্পূর্ণ 
মুত্রিত হইল। পুকুষোত্তমানন্দ আজ্জ দেহে উপস্থিত নাই, তিনি দেহে 
থাকিতে তাহার বই প্রকাশ করিতে পারিলাম না, আজিকার বই প্রকাশে 
সংবাদ তাহাকে দিতে পানিলাম না! ইহা ঘেমন সত্য, তেমনি তিনি 
আছেন, তিনি সমস্তই দেখিতেছেন, কবাইতেছেন, তাহারই পরোক্ষ 
অন্ডিত্বন্বারা ক্রহ্মস্ত্রে ছাপা হইতে পারিল-_তাহাও সত্য! তাই তাহার 
বই প্রকাশের সংবাদ তাহাতে আর কী 'দিব! পরস্পর বিপরীতের সম্ছক্সের 
ঘে দার্শনিক ধারা তিনি এই ব্রক্ষস্থত্রের পাতায় পাতায় রাশিয়া গিয়াছেন, 
সেই দার্শনিক ধার! সগ্দ্ধে একদিন মান্চষ উৎস্থক হয়! উঠিবে--সেইদিন 
পুরুষোত্তমানন্দের খোজ পড়িবে! ১৯১৯-এ পুক্রষোততমানন্দ যেদিন সর্ব 
সমন্বয়ের এই দার্শনিক প্রস্থান পিপিবন্ধ কৰি্াছিলেল, সেদিন মাশষ সমহ্বছের 
কথা যতটুকু আানিত বা বুঝিত আন্র তাহা অপেক্ষা অনেক বেশ৷৷ বোঝে 
বা জালে । আবার আজ যাহা বোঝে তাহাও সবশুদ্ধ একট] বোঝা 
সামগ্রিক -সমস্বদ্ব বলিতে কি বোঝ। হাঘ, পরল্পর বিপর্বীতের সমঘ্বয় কি 
কৰিঘা দার্শনিকতাবে কর! ষায়_-এতখানি বিস্তারিত প্রশ্ন আজও জোরালে! 
হইয়া সমাঅ-চেতনান্গ দেখা দেয় নাই । তবু সময় সঙ্্দ্ধে বিশ্বের মনোভাব 


চৈত্র, ১৮৮২ ] সামহ্বিকী 


অনেকখানি দান! বাধিঘ্া উঠিলাছে। এমন দিন আসিবে যখন উৎ্স্থক 
চিত্ত এই সমগ্বয়ের_পরল্পর তবিপরীতের সমম্বঘ করিয়! সর্ব সমন্বয়ের 
সম্বন্ধে আরও গভীর ভাবে, বিশ্তারিত ভাবে প্রশ্ন করিবে। সেদিন 
পুরুবোওমানন্দের এই বইতে মানষ সমন্বয় সন্বদ্ধে অলেকখানি কথাই জ্রানিতে 
পারিবে, স্তাবির। দেখিবার বস্তু অনেকপানি ইহাতে লাত করিবে, সমন্বয়ের 
মীমাংলা পাইবে ॥ পুরুষোত্বমানন্দ লিখিতেছেন, "কোনও স্থির নিশ্চিন্ত মীমাংসা 
এই জগতের হয় লা) তাই তো বাদরাছণ 'ত্রব্ধ-জিজ্ঞাসা-র কথাই প্রথম সুত্রে 
বলিঘাছেন ৷ '‘জিজ্ঞাসা’-ট জগতে আছে, ‘জ্ঞেয়’ বলিয়! কিছু নাই । “তয়” 
পুর্রুয্ত্তম-বিশ্ব অনস্ত লীলাম্পন্দনে স্পন্দিত বলিয়াই সে একাস্ত তাবে জানার 
দাঝে ধরা দিল লা) চরম মীমাংসার চেষ্টাই জৈব.. "*-/৮ মানুষ জিজ্ঞাসা 
করিবে, আলোচনা করিবে-__কিছু জানিবে, আনন্দ পাইবে ; কিছু জানিবে 
না দিশুঞসা থাকিয়। ঘাইবে-_ইহাই জীবন । ইহারই মধো যেটুকু মাচয 
জানিবে সেটুকুর মপ্যে সকলের সব জান! হারা নিজেকে যাহাতে সমৃল্ধ- 
শালী করতে পারে, অপরের জানাকে মিথ্যা বোধে ত্যাগ না করে বা 
অপ্রয্রোজনীয় মনে ন} করে এবং তাহা কেমন করিয়া সম্ভব হ্য়--ইহারই 
প্রকাশ এই অ্রহ্মস্থুত্রের অবধূত ভাষ্যে রহিয়াছে । মাঙ্গযের কাছে ইহা তুলির! 
ধরিতে পারিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি । যাহাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
সাহাযা ও সহাতাঘ এই প্রকাশন সম্ভব হইল, তাহাদের আমায় অন্তরের 
কৃতজ্ঞত | জ্ঞাপন করিতেছি । 

শ্রম, পুরুযোত্তমানন্দের ১৯১৯-এ লেখ! ব্রক্মস্থত্র ছাপা সম্পূর্ণ হুইল । 
১৯৪২-এ তাহার লেখা শরীমন্তবগ্দীতা ও প্রধান ১১ খান! প্বান। উপনিযদের মধ্যে 
ঈশ, কেন, কঠ-__মাআ এই তিনধানা! ছাপ! হইয়াছে, গীতা উচ্ছগন্ধারতে 
কন্স বৎলয় ধরিয়। জন্পূর্ণ প্রকাশিত হইগরাছিল বটে কিন্তু উহার রিপ্রিন্ট 
আাখিতে না পারায় পুস্তাকাকারে প্রকাশ কর! সম্ভব হুঘ নাই । আমর! স্ব 
সাধারণের নিকট বাকি উপনিযদগুলি এবং সীতা প্রকাশ করিবার অন 
আমাদিগকে সাহায্য করিতে আবেদন জানাই তছি। 

শ্রীমৎ পুকুষোত্রমানন্দ অহঘুক্ত হউন, তাহার জীবন-দেবতা শ্রনিত)গোপাল 
বঘযুস্ত হউন, বিশ্ববাসী আমরা সকলে অমঘুক্ত হুই__আনন্দিত হই 7" শ্রীম্ৎ 
পুক্ুযোত্তমানন্দেক্র এই পুণ্য সমাধিতলে বলিয়া তাহার তত্বঘন জীবনকে 
বার বার ম্মরণ কৰি) তাছার জীবলগ্থ।র। অতভিশ্রাত হই, তাহার কাজে, 

৪ 


উজ্দ্রলভারত [ ১৩শ বর্ষ, তয় মংখ্য। 


তাহার সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া যেন সাথক হই । ভ্রীনিত্যগোপাল-আবিভারেঙ্গ 
এই পুণা বালন্ধী অষ্টমী তিথ্িচত লীনিতাগোপ্ধুল-প্রবপ্ঠিত জড়াজড় সমন্থন্থের 
পুণ! বার্তা বহন করিয়! ব্রহ্মস্থত্র এই যে আজ সম্পূর্ণ হইল, এইদিনে 
শ্রীনিতাগোপালকে বার বার শতবার বন্দনা করি । ওঁ হরি । ইতি 


নরনারাক্ণণ শিল্প শ্িক্ষাঢকজ্জ্র £$ সজ্ঘবের শিল্প শিক্ষাকেন্দের 
এতদিন নিদ্বস্থ ঘর ছিল ন! । আশ্রমের বাসগৃহে কিংবা গ্রন্থাগারের ঘরে 
সেলাইর ক্রাশ করিতে হইত। ইহাতে কিছু অন্থবিধা হইতেছিল। 
সেন্টাল সোস্যাল ওরেলফেগ্রা় বোর্ড গ্রস্থাগার-গৃহের সম্প্রসারশখান্জা 
সেলাইর জন্য একট! ঘর করিতে ১***২ টাক! দিয়াভিলেন। উহাদের লিদ্ছম 
কঅঙ্গঘায়ী উহার সঙ্গে ম্যাচিং কলটিবিউশান ১০৯৯ টাকা দিবার কখা। 
১৯৯-এক জুন মাসে সব্আমবা গ্রন্থাগার গৃহ শেষ করিগ্রাছি, অসুস্থতা নিবন্ধন 
জঅনলাধালপেন্ব নিকট যাইতেও পারি না; তাই গ্রন্থাগানিক ও সাইকেল 
পিয়নেত্ব » মালের সাহিয়ানা বাবর পশ্চিমবঙ্গ লরকারে৷ নিকট হইতে 
এককালীন বে ১০৩৭২ টাকা পাওয়া গিঘ)ছিল, তাহা সেলাইর হকের জন্য 
দিয়া দেওছা হশ্ন। ইহার সঙ্গে ত্রিবেধী টীহ্গ লিঃ-এর চীফ ইঞ্জিনীঘার শীধুত 
ধ্্ানপ্রগ্জন সেন মহাশন্র সাময়িক অর্থ সাহায্য কলা উক্ত গৃহ-নির্মাণ ফর 
সম্ভব হইগ্রাছে । শ্রীযুত সেন মহাশঘই পৃহ-নির্মাণের সকল দাদির গ্রহণ 
করিয়া উহা অতি অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করিয়া দিয়াছেন । এজগ্ত তাহাকে 
আমাদের পক্ষ হইতে আন্তরিক রকুতন্ভত! ও আনন্দ জাদাইতেছি । 





ডি শবে দির কতৃক নরনাস্বায়প আশ্রম, পো দেশবন্ধুনগঞ্প, ২৪ পয়গপা 
হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইঞ্ডিত্রা ৩1১, ফোছনবাগান লেন, 
ক্ষলিকাতা-৪ হইতে মৃত্রিত ।' 





উক্চলভাত্ৰত 


বৈশীখ, ১৮৮২ শকাব্দ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ ১৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য 


শ্রীপ্রীনিত্যগোপলি 


ঘ অধ্যাপক ধীঢ়েরহ্দ্রনাথ বন্্দ্যোপাধযাক্স ৷ 


৬2 . 
» (শীনিতাগোপালের ১০৬তম জগ্মতিখিতে ১:৯০ লালেব ই এপ্রিল 
ম্হানির্বাণ মঠের আহত সভয় পঠিত ) 


*", পরম শ্রন্কের সহ।পতি মহাশন্র, ম।ননীঞ প্রদান অতিথি, সমবেত মাতৃযশুপী 
ও সঙ্জনবুদ্দ_ 

“প্রতি বৎসর এমনি বালভ্তী অষ্টমী তিথিতে এই পবিত্ৰ মুঠে সদপেত 
হদ্ে আমরা বধে মছাপুরুষের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জল অর্পণ করি তার পুপ৷মদ 
পাঞ্চ ভৌতিক দেহ ও হদৃশ্ত মন্দিরে সিমাদিস্থ রয়েছে। শীনিত্যগোপালের 
জীবনদর্শন সন্বদ্ধে কিছু আলোচন! করতে গেলেই মনে পড়ে তার আজিত 
স্তন শ্রীমৎ স্বামী পুক্ঘোৱমাননদ্দ মহারাজের কথ।। ছুই বৎসর পর্বে + 
এই মঠে এমনি এক সত্তায় পূরুষোত্তমানন্দদ্ী জীনিতাগোণালের বাণী 
আলোচন! কালে পুরুতরভাবে পীড়িত হল এবং তীর দেহাবসান ঘটে । 
পুরুষোত্তমানদ্দকে' বাদ দিলে শরীনিত্যগোপালকে বুঝা যাত না, 
জঁনিত্যগোপালকে বাদ দিলে পুক্রযোততমানন্দকেও বুঝা যায় না।' উত্য়কে 
আমার. ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করে শ্রনিতাগোপালের জীবন-দর্শন সন্বন্ধে 
ছএকটি কথা উপস্থাপিত ঝশছে। আপনারা দেপবেন বর্তমান যুগে মাহুষ 
যে-সব সমস্য! নিচে অকুলে পথ হারিছেছে ্রনিত্যগোপাল প্রদমিত দশন 
লেখানে এক অপুর্ব পথের নির্দেশ দিয়েছে । রী 

শ্রীনিতাগোপালের জীবন-দর্শন আলোচনার পূর্বে হিন্দুধর্মের গোড়ার একটু 
কথা আমাদের যনে করে নিতে হবে। আগতের অগ্রান্ত ধর্ম এক এক মুহা- . 
পুক্তব প্রবর্তন করেছেন, ধেমন ক্রাইষ্টের নামে জীৱৰ, মহ্মদের শন 


উজ্জল ভাবত [ ১৩শ বর, ৪থ সংখ্যা 


ইসলাম ধর্ম, যুদ্ধের নামে বৌদ্ধধর্ম, জঠাতে এক্প আবরণ কত ধর্ম আছে। 
কিন্তু কোন মহাপুরুষকে অবলব্বন করে হিন্দুধর্ম প্রববতেত হয়নি । (হন্দুদর্নের 
মুল বেদ, কিন্ত কোন পুরুষের দ্বার! ইহা রচিত নর, বেদ অপোৌরুযের্ব। 
হিন্দুধর্মের কোন শ্রষ্টা নেই, ঝ্রধির! এ-ধর্মের স্রষ্টা মাত্র । এ ধর্মের প্রযর্তক 
কে, কবে এর উৎপত্তি--এ প্রশ্রের জবাব কেউ দিতে পারে লা। ভরা মকর, 
ভীরস্ণের পূর্বেও এ ধর্ম বিদ্যমান ছিল। সনাতন ধর্মের মধ্যে যখন মানি 
প্রবেশ করেছে তখন এরা আবিভূ'ত হচেছেন, ধর্মকে মানিমুক্ত করেছেন 
এবং সতাপথে স্থাপিত করেছেন__-এই পধ্যস্ত বলা যেতে পারে। 
জগতের, অন্তান্ত ধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের আর এক প্রভেদ এই বে 
ক্রীষ্ট।নিটি ইসলাম প্রভূতি ধর্ম বলে, যদি সাংসারিক দুঃখ হতে মুক্তি চাও 
“ভবে আমাদের ধর্মের পতাকাতলে আশ্রয় লও» অন্যথায় ছুঃখমোচন হবে লা। 
এট অন্তই তায! ছলে বলে কৌশলে তিন ধর্মবলন্বী জনগণকে নিজেদের 
ধর্মের গতর মধ্যে আনতে চায়। হিন্দুধর্ম ভিন ধর্ম।বলম্বীকে হিন্দু হতে 
বলে না। হিন্দুধর্মের মর্মকথ। শরীরষ্ণ গীতায় অর্জ্ছুনকে বলেছেন-_ফে - যথা 
মাং প্রপপ্তণ্ডে তাং শুখৈব ভঙ্জাম্াহম্ূ_যে আমাকে যে ভাবে 
ভঙ্জনা করে, তাকে আমি সেই ভাবেই কুপা করি। এই জশ্যই অনেকে 
বলেন জগতের অন্যান্য ধর্ম সাম্প্রদায্িক মতবাদ মাত্র । এই জন্যই হিদ্দু- 
‘ধর্মের প্রকৃত নাম সনাতন ধর্ম । ক্রযিশাস্তে হিন্দুধর্ম বলে কিছু নেই, এ নাম 
* অনেক পরে, বিদেশীয়া দিগেছে। সনাতন ধর্ম বলে ধর্ম এক বই ছুই. নয়, 
ভগবান এক বই নয়। অঙ্তান্ক ধর্মাবলম্বীদের ভগবান আর হিন্মুর ভগবান 
পৃথক লন্ব( এ সম্বন্ধে শ্রীনিত্যগোশালের মত প্রণিধানধোগয। তিনি 
লিখছেন-ধর্দ তে! বহু নম্র । আমি তে! জানি একট ধর্ম আছে। সান্প্রদাপ্সিক 
মত সেই এক লতঃধর্মের শাপাপ্রশাপা ) 
এখন প্রশ্ন, হিন্দুধর্ম যদি এতই ব্যাপক, এত গভীর, এত উদার, এত 
সা্বল্নীন, তবে হছিন্দুধর্মাবলগ্দীদের এত দুঃপ কেন, সাত শত বৎসর ধরে 
তারা পাঠান মোগল ইংযেজের পদানত হয়ে পরাধীনতাকস ‘অশেষ যন্ত্রণা 
ভোগ, করজ, কেন? এখানেই শ্রীনিতাগোপালদেবের প্রদশিত আবন-দর্শলের 
সার্থকতা । কেমন করে তাই বলছি । 
এ মানবজীবনের বত্ঞুলি দিক আছে, ঘেষল ধর্মনীতি, অর্থনীতি, সমাজ- 
পুত, রাট্রনীতি ইত্য।দি-_-ইহান্দিগকে মোটামুটি দহুভাগে ভাগ করে বলা 


বৈশাখ, ১৮৮২ এ হীহীনিত্যগোপাল ১৬১ 


হঘ_-আব্যার কত 551) এবং অনাত্মার ক্ষেত্র (not-self) 7. আত্মার ক্ষেত্র 
স্থিতিধিমী (০61০), অনাস্যার ক্ষেত্র গতিধি্মী (1y॥an৷i€)। আত্মজ্ঞান 
প্রকাশ করে জীবনেয় অন্তৰ্মুখী দিক, স্থিতির িক, নিঃশ্রেয়সের দিক? 
অনাব্মজ্ঞান প্রকাশ করে জীবনের বহিমুর্দী দিক, গতির [দিঞ্চ, “জাগতিক 
আভাদয়ের দিক । আত্মা ও অনাত্মা, ব্রহ্ম ও জগৎ-_এট দুই দিক মিলিত 
হয়েই সমগ্র মানব জ্বীবন। এই দুই দিকের ভারসামা বিপ্ধ্য্ে হত, 
দুইয়ের মধ্যের মআজ্ঞন নষ্ট হলেই গোপফে।গ ঘটে ॥ 

তভারতবর্ধ অজ্ঞড় ত্রক্মবস্থকে জীবনের একমাত্র লক্ষা, একমাত্র পরমার্থ 
জ্ঞান করে অবিশ্রাম ছুটে চলেছে। দৃশ্যমান জগ-সংসব মিথ্যা, আছো, 
অশুচি, এর কেন পারনাধিক সত্যতা নেই, কিছুদিনের জন্য ব্যবহারিক 
সত্য মাত্ম। এর নাম আাঘাবাদ। পরঝাদীন হয়ে দুঃপদারিজ্যের মতে? বু 
ভূবু খেয়েও ভাৱতবৰ্ষের নরনারী) পরপারের মু[ক্তর জন্তু ব্যাকুল । সমাজের 
শিক্ষিত সর কি শুধু এইভাবে অভিভূত, মাঠের কুষকও গান গান্ন--তারা, 
কোন্‌ অপরাধে এ দীর্ঘ মেগ্রাদে সংসার গারদে থাকি বল । সংসার ঘাদের 
কাছে এতই হে, তারা পরের পদানত হবে না তো হবে কে! ভারতবর্ষ 
যেন হিতোপদেশের গল্লের এক-চক্ষু হরিণ । অন্ধ চঙ্ছুটাকে নদীর দিকে 
রেখে ছবিণ ভেবেছিল--আমি বিপদমুক্ত । কিন্ত যেদিকে তার দৃষ্টি ছিল না, 
সেই নদীর দিক থেকেই ব্যাধের মৃত্যুবাণ তাকে বিদ্ধ করেছে।, আত্ম 
জ্ঞানকে সমগ্রল্জান ভেবেছিল বলে সে কালের হাতে ছিগ্রভিয় হয়েছে। 
সমগ্রতাকে অস্বীকার করে একদেশদশী হওয়ার এই-ই পরিণাম । জগৎ 
ংস্ারকে পালমাধিকভাবে অন্বীকার করার প্রতিত্রিঘাক্ষপে জন্ধই, আজ 
মিথ্য। হয়ে উঠেছে । ধর্ম ও ভগবএানে বিশ্বাস শিথিল হয়েছে_- হচ্ছে » 
বআকিমের গুলি, দরিদ্র আনসাধারণকে শোষণ করার কোৌশল। 

'জীনিত্যগোপাল প্রদশিত দর্শন এই মায়াবাদের প্রতিবাদ, পার আবির 
এখানেই-সার্থক । আমরা তাকে এতদিন বুঝি লি, তার রচিত “‘[ন্ধাস্ত- 
দৰ্শন’ অজ্রস্থব বুঝাও সহ নয়। টম পুরুঘোত্ৰমানন্দজী তাকে নানাভাবে 
নানাদিক থেকে, তার ভাষণে ও পত্রিকায়, বুঝিয়ে ন! দিলে আমর! বুঝতেও 
পারতাম না। যখন শ্রীনিত্যগোপাল আবিতূত হয়েছিলেন তখনু তীর 
কথা বুঝবার উপযুক্ত পরিবেশও কোধহছ স্থষ্টি হয় নি। সেই জন্যই বোধহয় 
তিনি বলেছিলেন__ম টিম্‌টিম, প জম্লযূ, নি চুপ-+অর্থাৎ মহুবি দেবেজও 





১ “উদ্দলভারত [১৩শ বৰ্ষ, ৪ৰ্থ সংখ্যা 


নাথের একক জ ক্রুশ লিছে, পৰমহংস প্ররামিকুষঃ দেবের আসর এখন 
আম্গম্‌ করছে. কার নিতাগোপাল এখন উপথুক্ত কালের অপেক্ষাঘ চুপ করে 
দিল গণছেনী। ‘তাই বোধহয় তিনি স্বামী বিবেকানম্দকে বলেছিলেন পিলে 
(বিষেক্ধীনন্দের-ডাঁক লাম), আমি কাথা মুড়ি দিয়ে এসেছি, কাখা মুড়ি 
দিয়েই যাব 


প্র, প্রায় ৬০,৭০ বত্লর, জনিতাগোপালকে বুঝবার উপযুক্ত 
সমর এ [ছে আঅঅধ্যাত্াাদে মোহগ্রত্ত ভারতের পরিণাম আমর] আছেই 





বিষন্ন: প্রত্তিক্রিগ। । পৃথিবী আজ [হংলা-বিছ্বেষের আগার । সাংঘাতিক 
মারপাস্্ হাতে নিয়ে সভা মাচ্য যুক্েস্মাদ । ঠ 
্ হিংসার উত্সবে আজি বাজে 
অপ্টে অস্যে মরণের উদ্মাদ রাগিণী 
ভচক্কররী । দয়াতীন সত নাগিণী__ 
তুলেছে সুটিল ফণা চক্ষের নিমেষে 
| গুণ বিষদন্ত তার তরি তীব্র বিষে। 
আত্মার ক্ষেত্রে একান্ত ভোর দিয়ে ভারতের সাধন! ব্যর্থ, অনাত্মার 
ক্ষেত্রে ভোগবাদের উপর একান্ত আস্থা স্বপন করে ইউরো প-আমেনসিকার 
সাধনাও নিগ্ষগতাঘ্ধ পর্যবসিত হতে চলেছে । শাস্তি পাবার আন্ত তার! বার 
বার শীর্ষ সম্মেলন (summit conferance) আহ্বান করছে । প্রাচ্য ও 
"পাশ্চ।ত্তা__উভয়েই একদেশদশর্শ, উত্তরেই সমগ্রতাকে অন্বীকান্ন করেছে_ 
মাত্রা ছাড়িয়ে আত্মা ও অনাত্যা ক্ষেত্রের ভারসামা নষ্ট করেছে? শি: 
সত্যপথ তবে কোথা? শ্রীনিত/গোপাল বলভেন_-আত্মা ও অনাত্মা, 
তাগ ও ভোগ, ভ্রদ্ধ ও মাথা, মন্ত্র ও যস্তর_পারমাধিকতাবে উত্য়ই সত্য 
এবং এই সমমান ও সমমুলাযুক্ত ছুই দিক নিয়েই সমগ্র মানব-জীবন । 
জীবনের এই ছুষ্টটী বিন্ঞাগ water-tight compartmeut লজ, এদের 
পৃথক করা যায় না। এর! স্বাধীন হুগ্রেও পরল্পরের অধীন (inter- 
dependent) মাত্ৰার মধ্যে থাকলে উত্তয়ই সত্য, অন্তথ৷য় উত্তঘুই মিথ্যা! । 
শ্নতাগোপাল লিখেছিলেন__আমায় ফেরী করে| না। ফেরী করার অর্থ 
যার ঘা মুল্য নেই তাকে তার চেনে বেশী মুল্য দিয়ে গল৷বাজির দাপটে 
নাঙ্গষের বুদ্ধিশ্রম জন্সান ও চাপিয়ে দেওয়া। এ্রকদেশিক মতবাদ নিছ্ছে 


ইবশাপ ১৮৬২ ] -আস্রীনিতাগোপ।ল 


গলাবাদি বন্ধ কর । প্রতোক মতব।দই কোন মহাপুরুষ প্রসস্তিত, প্রচতে।কটীই 
সতা, প্রত্যেকটী আস্বাদন কর, সমগ্র জীবন যাপন ক্র । bd 

যে ভারতবর্ধ অ৷স্মল্রানকে একমাত্র চরমন্যান মনে করে, হসখালে, শুনি তা- 
গোপাল 'লিখলেন_ পুর্ণজানেত্ অন্তর্গত আত্যল্জান । পূর্ণজ্ঞানের এক -শাগা 
আত্মজ্ঞান। সর্ব জড় ও অজড় সম্বন্ধে জ্ঞানই পূর্ণজ্জান। তিনি কোনটীতে:. 
অ(টকে পড়েন নি--আত্মার ক্ষেত্রেও নয়, অনাস্যমার ক্ষেত্রেও, নয়). দেহের 
মধ্যে থেকেও তিনি দুয়ের বাইরে--সেইট।ই তার পূর্ণঙ্জানের সুরা জিনি 
সর্বসংস্কারমুক্ত শ্রীমৎ জানানদ্দ অবধূত । i 

বিশ্বের পারমাধিক সত্যতা স্বীকার করে তিনি লিখছেল__ভলাশছে 
প্রতিবিস্বিত চন্দ্র সত্যাচশ্র নয়। দূর হষ্টতে অক্ুভুমির স্বচ্ছ বালুর শি দেখে 
ম্বথগের জলবোধ হয়। বালুকামঘ প্রদেশ সত্য, সেট। যাহা তাহা সত্য, 
কিন্তু অলভ্রমট। মিথ্যা। জগৎ সতা, কিন্তু মায়াবশতঃ জগৎকে আমাদের 
যাহা বোধ হয়, তাহা মিথা!॥ 

যে তাবে আসক্ত হয়ে আমরা সংসার করি তা মিথ্যা, ভূতের ব্যাগার 
খাট। ছাড়! তা আর কিছুই নয়। জগৎকে সত্য বলার শান্ত ভ্রনিতাগোপালেন 
ছিল, কারণ তিনি সংসার নিয়ে আভিছে পড়েন নি। তিনি কোনট।তেই 
আটকে পড়েন নি--আত্মার ক্ষেত্রেও নচ, অনাত্মার ক্ষেত্রেও নয়। তার 
সারা জীবন ক্রচ্ছত৷ ত্যাগ ও বৈরাগো রা । যিনি মুহূমু্হঃ সমাদিল্ছ 
হচ্ছেন, তিনি লিখলেন সকল প্রকার অবস্থাই মাফিক ।*-.." যাহ! কিছু 
হয়, যহে। কিছু ঘটে, তাহাই আঘিক। সমাধি এক প্রকার অবস্থা, 
নির্বাণও একটা ঘটনা, স্থতরাং তাহাও অমায়িক বল! যায় না আবার 
অন্ত্ৰ বলডেন-- সমাদিও একটা রোগ । 

তিনি সমাধিকে রোগ বলছেন অথচ সমাধি তার অহরহ হচ্ছে, জগৎকে সতা 
বলছেন, অথচ জগতের কোন কিছুতে তার বিন্দুমাত্র আলক্তি নেই । 
এক্টই কি পরম্পর বিপরীতের সমগ্বঘ নয় ? 

সংসারে বিরক্তির কথ! ঘাবা বলে তারাই সাম্াবাদী, অন্গড়বাদী; আর 
সংসারে আসক্তির কথা যায়া বলে তারাই, ভোগবাদী, জ্বডবাদী। আসক্তি 
ও বিরক্তি--রাগ ও ছেঘ__যনোববুদ্ধির সুরের কথ! । এই স্তরে মানব একটা 
না একটাতে আটকে পড়ে । এর উর্ধে আছে নিধন্বেয় শুর, যেখানে 
আলক্তি নেই, বিরক্তি নেই; আক্ষণ নেই, বিকধণ নেই-_আছে পরম শাস্তি 
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স্বাগছেষবিষুক্ৈজ্ঞ বিবঘলিজ্বিঘৈশ্চরন্‌ ॥ 
আত্মবস্তৈসিধেয়৷স্া প্রস।দ মধিগচ্ছতি ৪ 
পাষ্ট নিলিগু খুন! উঠতে হলে চাই তগবানে শহণাগতি, তাকে ভালবাসা 
ছাড়া অন্ত পথ নেই--ঘঃ বুদ্ধেং পরতনল্ত সং । [কন্ধত ভগবানকে তে! আমর! দেখতে 
পাই ন তাকে আত্মলমর্পণ করব, ভক্তি করব কেমন করে? তিনি বছ 
মাহবরূপে আমাদের সম্মুপে । ছিংসা-হেঘ ছেড়ে মানুষকে ভালবাসলেই ঈশ্বরকে 
ভালবাসা হবে। শ্রনিতাগোশাল লিখছেন-_আমার শিশ্যগপের প্রতি 
আমান এই শেষ উপদেশ যে তাহারা পরল্পর ভ্রাতৃভাবে থাকিবেন। তাহাদের 
মধ্যে কেহু বিপদে পড়িলে অন্ত সকলে তাহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার 
করিতে চেষ্ট। কক্সিবেন। যক্যপি কাহারও কোনো কষ্ট হয় তবে তাহাকে 
পাহাধ্য কনিবেন। পৃথিবীশ্ব ঘাবতীয় লোককে ভ্রাতৃতাবে দেখিবেল 
ও পরশ্পর সাহাষা করিবেন। অনাথ আাতুয় দেখিলে সাহারা কন্সিবেন। 
পরের অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন ন! । লকল ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সমান- 
ভাবে ভক্তি ও বিশ্বাস রাখিবেন ) 
এই পারস্পরিক গ্রীতি ব। প্রেম বা সঙ্ঘবন্ধ জীবন আজ আমাদের ধে 
কত প্রয়োজন তা জাতী জীবনের দিকে তাকালেই বেশ বুঝা যা) 
ব/ক্তিগত মুক্তির জন্তু আমরা সাধন! করি, সম্ঘঘলাধনা আমরা জানি না, 
সমষ্টিজীধনবোধ আমাদের একটুও নেই। অথচ ইউ্কুঘ্। থেকে আরস্ত করে 
রবণীজ্বলাথ পর্যান্ত এই এক কথাই বলেছেন__মাশষক ভালবাস, সজ্ঘবন্ধ 
হও । শ্রফ সর্বদা গো-গোপ-সজ্ঘ'বৃত ॥ বুদ্ধের ভীবলমন্ত্র_লংঘং শরণং 
গচ্ছা্মি । ংঘলন্ধ হরিনাম সংকীর্তনের দ্বারা প্রেমধর্ম প্রচারের জম্তাই 
শ্রগৌরাপ্দের আবির্ভাব। শৱামকলুষ্ণের বীজ মন্ত্র শিবজ্ঞালে জীবের সেবা 
কর। বিবেকানন্দের বাণী-জীবে প্রেম করে ধেইজন সেইজন সেবিছে 
ঈশ্বর । রবীন্দ্রনাথ লিখলেন-__ 
চাহি না ছিড়িতে এক বিশ্বব্যাপী ভে।র, 
লক্ষকোটা প্রাণী সাথে এক গতি মোর । 
শলিতাগোপাল আবার লিখলেন__-'অহং ক্রঙ্গাশ্বি' মন্ত্রের সঙ্গে জপ 
কর ‘আমি বিশ্বনাগরিক 1” 
ভারতের নরনাবী যদি সঙ্তববন্ধ ন! হয় অর্থাৎ পরস্পবকে ফি প্রীতির 
চক্ষে দেখতে না শেখে তবে তালের স্বাধীন অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। আ্লিতা- 


বৈশাথ, ১৮৮২ ] এীজ্র'নত্যগোপাল 


১৬৫ 


গোপালের এই বিদাঘ্র-বানীর একাস্ত প্রম্নোজ্জনীড়তার কথা জীবনের অন্তিম 


নি:শ্বাস দিয়ে বলে গেলেন শরীমং স্বামী পুরুষেত্বমানন্দ ছুই বৎসর পূর্বে এননি 


এক সন্তান, এমনি এক বাসন্তী অষ্টমী তিপিতে। অজয় শরীনিতাপেপাল, 


জয় শপুক্তযোত্তমানদ্দ । 


*...প্রতি দুইটী ৪৮০)১)-এর মাঝেও প্রকাণ্ড একটি ফাক (vaccum) 
রহিরাছে, ঘতই সেট দুইটী 2$০:॥ কাছাকাছি হওয়ায় জন্য প্রাপপণ 
করুক না ফাক থাকিবেই, কিছুতেই ফাক মুছি়্া। যাইবে না। 
কাজেই দুটজন যদি দুইজনকে পাইতে চায়, তবেই তুইজ্নকেই 
উঠিতে হুইবে ছুই যেখানে দুই থাকিয়াও এক অর্থাৎ দুইয়ের 
L. C. M-এর শ্ুরে। এই L. C€C. M-এর ন্ডরই 
পুক্ষষোত্তমের আর |"? 


শীমৎ পুর্ুষোত্তমানন্দের পত্র 


শ্রীনিত্যগোপাল 
॥ ঁতরণু মিজ 1 


[ মহানির্বাণ মঠের «ই এপ্রিলের সভায় পঠিত ] 


ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায় জাগ্রৎ-সবপ্র-হুযুণ্ডি-তুরীর-ত্রীয়াতীতার 
ভ্রহ্ম-পরমাত্য- ভগ বৎ-পুরুষোত্তমায় নিতাগোপালায় নমো নমঃ ॥ 

গু আজ্াচলম্বিততুত্জ কনকাবদাতং সঙ্গীর্তনৈক বিভ্বশ্মিত বন্ধিমাক্ষম্‌ । 

বিশ্বপ্রেমঘন নরনারাঘণসেবীং বন্দে সমন্তদ্র ওরুং পুরুষে ত্তমানন্দম্‌ ॥ 
শ্রচ্ধে সভাপতি মহাশগ্র, পৃঁজনীরগণ ও বন্ধুগণ 

মধু বাসন্তী অষ্টমী তিথির এক স্রিন্ধ রাত্রিতে একশত পাঁচ বৎসর 

আগে শ্রীনিত্যগোপাল এক পরম কমনীদ্ঘ রূপলাবণ্যভগ্তা দেহকান্ডি নিয়ে 
একদিন অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আজ এই দিন্টীতে তার আবির্ভাবকে 
স্মরণ করে আমরা সমবেত হয়েছি । এই দিনে আমরা আমাদের সন্মিলিত 
প্রণাম নিবেদন করি শরীনিত্যগোপালের শ্রীচরণে। এই পুণ্য মন্ধানিবাণ মঠের এ 
মাটির বুকে সেই স্বন্দর মাচ্চষটীর স্বন্দর দেহ সমাহিত হয্রে আছে দীর্ঘ উনপঞ্চাশ 
বৎসর ধরে । কলকাতা মহানগরীর কোলাহলময় আবেষ্টনের অস্তরালে কে 
এই শ্রীনিত্যগোপাল, কি জান্ত এখানে তিনি বসলে আছেন--বনৃ, বহু দিন কেউ 
সে খবর জানত না, জানবার প্রগ্রোজনও মনে করত না। কিন্তু একশত 
পাচ বৎসর আগে ২৪ পরগণা জেলার পাণিহাটী গ্রামে সেদিন যে শিশুটি 
আন্সেছিলেন, তার বলবার মত-_আমাদের জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে 
বলবার মত কিছু কথ! ছিল। কিন্ত তার জন্ম-সময় থেকে তার কথাটি ছিল 
ভবিশ্াং কালের জরস্ত_-তাই একশত বৎসর পর্যস্ত তিনি চুপ করেই ছিলেন। 
এই চার পাঁচ বছর হল শীনিত্যগোপাল একটু একটু করে ফুটে উঠতে 
চাইছেন। মে কথাটা তিনি বলতে এসেছিলেন, সে কথাটা বুঝবার মত 
আলেষ্টন সমাজ-জীবনে এবং বিস্যান-জগতে ক্রমে আজ ফুটে উঠছে। আর 
তাই তিনিও ক্রমে মাঙ্গবের চিত্ত সত্তায় প্রকাশিত হুয্ে উঠছেন। 


বৈশাপ, ১৮৮২ ] শ্রীনিত্যগোপাল ২% 


আনিতাগোপালের 'জীবনের ও লেপার নণ্য দিছে সব শুদ্ধ তার যে ক্গপটি 
ফুটে ওঠে, সে কূপ স্বোপাধিবিলিমুক্ত একটি আনন্দ-রূপ |. আনন্দের মধ্যে 
সব বির্লোদ মীমাংসিত--নিত্যগোপালের মধ্যে এই মীমাংসার আনন্দ দেখতে 
পাই। কিসের মীমাংসা? মিথ জগৎকে পরিত্যাগ করে সত) অ্রক্ষ 
লাত্তের মীমাংসা নয়, মাঙ্রযের বাস্তব জীবনের বিতিশ্র চিন্তাধারার আপা দিয়ে 
আত হন্বেত্র মীমাংস!। কোন ন কোন রকম হন্ব চিতপিনই ম।হুযের জীবনে 
আছেই, চিরদিনই থাকবেও। এর মধ্যে খানিকটা মানুহ মেটাবার প্রচেষ্টা 
সফল হয়, পানিকট। সঙ্গে নিছেই চলে । বর্তমানে আমর জীবনের বিজ 
দিকে থে ঘন্বের মপ্যে পড়েছি, শ্রীলিত্যগোপাল তারই মীমাংস!। মাহুবের 
জীবনে হ্বের স্বষ্টি হয় নানাভাবেই--তার জ্ঞানের আনার সঙ্গে তার 
ইনস্টিংট-এর প্রেরণার পাথক।, কিংবা তার বহুকালাগত অন্ত্যাসগত জানার 
মধ্যে তার বর্তমান আবেষ্টনগত বা প্রেরণার পার্থক্য হচ্ছ স্থষ্টির একটি বড় 
কারণ । তারতবর্গের জীবনে এই দুই ভাবেই হন্বেষ সৃষ্টি হয়েছে । অগসন্ধিৎস 
- যত্তায় সকল দ্বন্থই ধর।ও পড়ে, তার সমাধানও তার কাছে এসে দায়, যেজস্য 
ঈশোপনিযদের ষ্টার কাছে সেই কত কত যুগ আগেই ধর! পড়েছিল জড় 
অজড়ের দ্বন্দ, আর তার সমাধান পেঘেই তিনি বলতে পেরেছিলেন 
অন্ধং তমঃ প্রবিশস্তি ঘেইবিগ্যামুপাসতেে । 
ততো ভূয় ইব তে তমো ঘ উ বিপ্যান্াং তা ॥ 
অঞ্তদেবাহুবিশ্যংহস্কদহুরবিস্যচ! 
তারপরেই বলছেন 
বিস্যাঞ্চবিদ্যঞ্চ হশ্ডবেদোভয়ং সহ 
অবিদ্যয়া মৃতু/ুং তীতা বিছা ইম্বতমন্্রতে ৪ 
আর এ-ও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন থে কম্পন আর অফম্পন, গতি আর 
স্থিতি, বিদ্যা আর অবিস্যা, দূর আর নিকট একট সঙ্গে একই সুরে সম মান 
ও মধাদা নিয়ে সতা । একই নিশ্বালে সেইন্ট তিনি বলতে পারলেন 
তদেজতি তন্লৈ্রতি তদ্দ,রে তহস্তিকে চ॥ 
তদস্তরস্ত সর্বশ্ তদু সর্বলাহ্ বাহত: হ 
লেই কত কাল আগেই সমাহিতের চিত্তে এ তত্ব প্রকাশিত হয্েছিল। 
কিম্বা বোধহদ সমস্তা ও সমাধান চিন্পদিনই এক, তার প্রকাশের রকমটা কিংবা 
সামাঘিক প্রকাশের বুকমটা কাল তেদে বিভিন্ন । সাধারণ সমাজ-অীবনে 


১৬৮ উজ্দ্রলভারত [ ১৩শ বর্ণ, ৪ৰ্থ সংখ্যা 


চিন্তাধারার এক একটা ধার! চলতে থাকে । তারতবর্ধের সমাজ্র-জীবনে যে 


খার।টা মুপ্যতঃ চলে অ।সছিল ত! উপরে উক্ত উপনিষদের এই চিন্তাধার! নয় । 
তারা অকম্পন, স্থিতি, বিচ্ছা এগুলিকেই পরম পারমাখিক সত্যা বলে জেনে 
এদেযই প্রধান স্থান দিঘে ছিল, আর কম্পন, গতি, অবিষ্য! এদের স্থান ছিল 
তার নীচে। গতিম্র এই জড় জগতের কোন পারমাধিক মূল্যই ভারতবাসীর 
জীবনে ছিল. না কেবলমাত্র তায় ব্যবহারিক মূলা ডাড়।। কোনোমতে 
এটাকে শেষ করে সেই সেপানে--অর্থাৎ এ জগতের ওপারে, সেক্টপালে 
যাওখার প্রচেষ্টাই ভারতবাসীর সকল কর্মের অন্ধনিহিত সাধনা ছিল। তাই 
লসংস৷।য়কে গুছ্িন্ে কর৷, সংসারের মধ্যে ভগবানকে নামিদ্রে এনে সলমন 
সন্বক্ধকের মধ্যে, সমত্তর ঘটনার মধ্যে তাঁকে আন্মদন করা-_তারতসলগের 
চিন্তাধারাস্ব_গীতা-উপনিষদ-তগলতে_-এ থাকলেও এ আমরা ভুলে 
গিয়েছিলাম এবং ত! দীর্ঘকাল ধরেই । অথচ এটা সতোর এক অগ্ মাত্র । 
সত্যকে পুনে! করে, সমগ্র করে পাওঘার, জানবার দিন আসবে--যেট। আজ 
এসে গেছে_সেই কথাটা প্রায় শতবর্ষ পূর্বে শ্রীনিত্যগোপাল শুধু লিপিবন্ধ 
করে যেতে এসেছিলেন__বলবার তখন সমর ছিলনা । তাই তিনি নি:শব্দেই 
চলে গেছেন । পাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েন নলিতাযগোপালের জীবনের 
ঘটনাবলী অশ্রসরণ করলে দেখা যাবে এ তরটা তার খুন ছিল, ষতদিন তিনি 
এতে ভিলেন ততদিন । অথচ একদিন প্রকাশিত হবেন সেডস্ বন্দোবস্ত 
করে যেতেও তার বেশ নিপুণতা দেখা গেভে__যেজন্ত বহু গ্রন্থ তিনি রচল। 
করে গেছেন, কোল কোন পাুলিপিতে লিপে বেখে গেছেন print at 
০০০, ফেক তার দেহকে হুগলী মঠে না রেখে কলকাত।র বুকে এনে 
মহানির্বাণ মঠে হামাপি দেবার স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন । এমনি কত 
আছে। সেদিন সত্যের বাক্টুক্ষ দিঘে নিংশকেই চলে গিয়েছিলেন 
নিত্যগোপাল । 

আজ দেখা যাচ্ছে পাশ্চাত্তা সত্যতার মধ্য দিয়ে আলেষউটনগত চাপ মিছে 
সত্যের এই অপনার্ধ বনই এসে আনাদের দুয়ারে উপস্থিত হল, আমাদের 
বুতুক্ক সন্ত! তাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হল। অথচ অভ্যাস ও জ্ঞানে আমর! 
জানি এ লতা নয়। তাই ত্বন্বের স্ুষ্টি হয়ে গেল আমাদের ব্যক্ত, পরিবাত, 
লম।জ ও রাষ্ট্র-জীবনে । কেমন ক্রত বদলে গেল আমাদের দৈনন্দিন আীবন । 
একশো বছর আগের জীবনের সঙ্গে তুলনাধই কত বদলে গেছে ! 


বৈশ।থ, ১৮৮২ ] জীনিতাগোপাল ১৬৯ 


প্রশ্ন উঠল ভারতনর্ধ তার এতদিনের অক্ঞভপর্মী জীবনযাত্াকে রাপতে 
পারছে না বটে, কিন্ত ছাড়তেই কি পারবে? ছাড়তে পাৱ! কি উচিতই 
হবে? কিংবা দুটোকে কি আঙ্গাদা রাপা যাবে? আলাদা আলাদা 
আজও চলছে বটে, কিন্ত এট! সমাধান নম্ঘ। আমর! নিদিষ্ট সমনে নাম 
জপ করি ব! ঠাকুরকে জলফুল দিছে প্রণাম করি, স্থানে অস্থানে ঠাকুর দেবতার 
সন্মানাৰ্থে পছসা বাতাস! দিতে দ্বিপা করি না, কোপা ও কোন দেবতার 
পাতের ছাপ দেখা গেভে শুনলে দলে দলে ভীড় জনাই-_অথ্চ আবাদের 
দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে গেছে একেবারে জড়বাদের, তাই নয়, নিকুষ্ট জআড়বাদের) 
পাশ্চাত্তা জড়বাদীয় জীবনে থে সকল তৌন্দর্য আছে-__অলেক অনেক 
অনেক ক্ষেত্রেই যে আমাদের সে সৌন্দর্য্য নেই_এ আ[মবা সকলেই জ!নি। 
তাই লামজ্রপ ও দৈনন্দিন বানহান্-জীবনে জড়বাদীর চিন্ত।ধারাকে 
আলাদ। আলাদা রেখে সত্যিকারের ফোন সমাধানই আমাদের জীবনে 
আজও হর নি। শ্রীনিত্যগোপাল আমাদের আজকের এই অ্রন্বের সমাধান- 
সুতি । পাশ্চাত্য সত্যতা থেকে বা আমাদের নিতে হবে আছ, তাকে 
আলাদা করে না রেখে, তাকে যে আমাদের গীতা-উপনিষদ্‌-ত।গবত-ব্ক্ধ- 
স্থজে মধা দিয়ে আীবনধর্মের অন্তর্গত করেই নেওয়| ঘায়-_এই ছুট! মিলে 
যে একটা তৃতীয় কিছু আজ স্ষ্ট হয়ে উঠছে-_ষে তৃতীথ অবস্থাটীর কোলে! 
বিশেষ জাত নেই, কুল নেই, সম্প্রদায় নেই__ঘেটা সবঙ্জাতি, সর্বকুল, সর্ব- 
সম্প্রদায়ী__এইটী নিত্যগোপাল রেখে গেছেন তার বল দিয়ে, তার লেখা 
দিঘে। কিন্তু মুখে সে কথ! সেদিন তিনি বলে যান নি। আজকের মাবেব 
চোখে সর্ববিশেবসমহ্থিত নিবিশেষএই মানবের ন্বপ্র-_নিত্যগোপাল তারই সুত্র 
দিদ্ছে গেছেন লেই সেদিল। এই পটভূমিকাদ্গ নিত্যগোপ।লকে দেখতে পাহলেই 
নিত্যগোপালের বৈপ্লবিক আবির্ভাবের সার্থকতা! মেলে-_নইলে বনহুর সঙ্গে 
আর একজনের নাম জুড়ে দিতে তিনি আসেল লি। তান সহজ জীবন 
তাই ভারতবর্ষীঘ বর্ণাশ্রমপুষ্ই রীতিনীতিন কাছে নিতান্ত বেখাপ। 

নিতাগোপাল নিজেকে সর্ব সম্প্রনাদ্বী বলে বলে গেছেন। বলছেন তিনি 
মুসলমান নন কেননা তাতে কাজী তমৌলভিন কাছে গিয়ে কলম পড়তে হয়, 
তিনি খৃষ্টান নন, কেননা তিনি ব্যাপটাইজড হুন নি, এমন কি তাকে সাধারণ 
হিন্দুর বে নাস্তিক বলবে তা-ও তিনি জানেন কেননা বান্িক অআলতপ 
পৃঙ্গা অর্চনাও নাই, কুলগুরুর কাছে কানে ফোক! মগ্রও নিতে চনি লাঃ 


উজ্জ্লভারত [ ১৩শ বৰ্ধ, €র্থ সংখ্যা 


কান দলে তে! তাকে নেবে না-নিজেই তার উত্তর দিলেন__“আমিও 
দল চাই না। দল গেড়ে ডোবাতেই, পক্ধিল পঙ্ক পরিপূর্ণ পূতিগঞ্জঘুক্ত 
পল্পলেই হইগ্রা থাকে, স্বচ্ছ সরোবরে প্রবাছিনী শ্রোতস্বিনী নদীতে হয় না। 
তবে আমি কি? আমি সকল দলের ভিখারী । তিধারীর আন্ত সকল 
ব্বারই উন্মুক্ত । আমাকে গ্রেমতক্তি ভিক্ষা সকল দলের সাধুরাই দিছ! 
থাকেন। আমি সকল দলেই ভিক্ষা পাই; ০সইজন্চ আমার সকল দল 
লয়ে এক অখণ্ড দল।'__কী অপূর্ব আলাপন ।__-এই অখণ্ড দলের বা দল- 
হীনতার দলের সংবাদ দিয়ে গেছেন নিত্যগোপাল সেই সেইদিন। আজকের 
মাস্ব হখন 07১ /০:1৭-এন কথা বলে তখনও এই কথাটাই বলতে চাব__ 
বহু সম্প্রদায়, বহু জাত, বহু কুলে বিভক্ত তারতবাসী কি করে এই অথশ্ড 
মান্ছষের অখণ্ড দল গড়তে পারে, নিত্যগোপাল সেই কথাটা বলেছেন । 
আজ যে কেবল রাজনীতি, অর্থনীতি বা সমাজনীতি বলে আলাদা কিছু 
থাকবে লা, থাকবে জআীবল-নীতি-_ত1 নয়, আজ ভারতবাসী, নাশ্িঘান, 
আমেরিকান, ইংরেজ বলেও কিছু থাকবে না_ ত্রাক্ষণ, চাড়াল উচ্চনর্ণ 
নিশ্ননর্ণ বলেও কিছু থাকবে লা__থাকবে মাহ্যষ__অথচ ভারতব।সী কা রাশিয়ান 
বা ইংনেছ বা ব্রাহ্মণ বা চাড়াল এদের কারো নিজস্ব বৈশিষ্ট নষ্ট হবে 
না। নিজন্ব বাক্তিগত পরিবারগত বা জাতিগত বৈশিষ্টোর মধ্যে ক্ষুদ্রুতা 
যেটুকু সেটুকু অবশ্যঃ পরিত্যজা, কিন্তু বৈশিষ্ট্যমাত্রই পরিত্যঙ্গয নয়। বিশ্ব- 
জনন হতে হবে এ আজ অতি সত্যা কথা-_কিন্ত মানবের লিজন্ব বৈশিষ্ট্য 
কিছুতেই নই হবে না, এ-ও সত্য কথা । যে টৈশিষ্টা ক্ষদ্রতা নয় সেই 
বৈশিষ্ট্য বক্ষ। করেও কি করে বিশ্বজনীন হয়] যায়, গ্রীনি ত্যগোপাল-জী বনে 
ও রচনাঘ সেই সহঞ্জ স্বাভাবিক সুস্থ আীবললাত্তেত্সই খবর আছে ( এ না হলে 
আজকের মায় মিলবে কোন্‌ স্তরে দীড়িরে ? 

নিছে তিনি সহজ জীবনের একটী আনন্দ রূপ-_-তাই তার বাহিক 
[চারে আয় কোনো নিদিষ্ট কিছুরই প্রকাশ থাকত না ক্ল প্রেম ছাড়া) 
তিনি প্রেম-ম্বরূপ । এই জন্তু নিজের সন্বদ্ধে নিজে লিখভেনস তার 
বপুআ।। গ্রন্থে 

ব্রহ্ধানন্দং পরমহ্থধদং যোলিভিধ্য।(নগমাহ। 
ভাবাতী তং ত্রি শুপরহিতং শুদ্ধ বোধস্থরূপম্‌ ৪ 


বৈশাপ, ১৮৮২ ] কনিত্যগোপাল 


বোমাতীতং পবমনিলঘুং বাপ্কহ ব্যাপাকানাং 
নিত্যং লর্বং পরমমঙ্লং শী গুক্রং তং নমামি ॥ 

অসধূতের ঘে লংজ্ঞা নিতাগোপাল দিছেছেন, তা তর জীবনে মূর্ত ছণেছে_ 
কোনে। কিছুরই তিনি পিছে নন, শোনে! কিছুতেই অ'সক্কিও তার নেই_ 
তিনি পরমানন্দ স্বরূপ সাক্ষাৎ ভ্রিতীয় [শবতুল বিজ করে থাকেন । এষ্-ষ্ট 
মিত্যগোপাল-__জআদ্কের যুগের মাশ্যধের সাধ্য এই-ই । 

এমনই সহজ নাহষ নিতাগোপাল৷ এমনই সহক্ষ ক্ষীবলকে প্রস্থাপন করতেই 
তার জড় ও অনড় সমন্বয়ের স্থত্র পিযেছেন। ৫লালোটাকে অন্ত কবেই 
ঘে অপর কোনোটা তার হ্স্থ অস্তিত্থ বজান রাখতে পারবে না, এ ৬ আজ 
বঝতে হবে । নিত্যগোশাল তার সর্ব সমন্থ্গ দিছে সেই মনস্ডৱট উদঘাটন 
করে গেছেন । 

স্বল্প সময়ে শ্রীনিতাগে।পালের সমুদ্রে মত ব্যাপক ও গতীর জ্রীবঝন-কথা 
বলবার অবকাশ কোথায়? শ্রীনিত্যগোপালের এই স্বদূর প্রসান্থী রূপ ও 
স্বরূপ বিনি উদঘাটন করে সর্ব সাধারণের সামনে উপস্থিত করবার জন্য জীবন 
পাত করে গেছেন, শনিতাগোপাল-চন্বণরেগুতসবী সেই পুরুযোত্তমানদ্দ অবধৃত 
মহারাজের কু কণে শ্রনিত্যগোপাল-কখ। আপনার! শুনেছেন_-এই ভিতীয় 
নিতাগোপাল-জন্মোৎ্সব পার হয়ে গেল যে তিনি দেহে উপস্থিত লাই । 
তবু তিনি আছেন__লকলের কথ।র মধ্যে, জীবনের অতো পুরুষোত্তমানন্দ- 
কথিত ্টনিতাগোপ।ল-কথাই ফুটে উঠছে, উঠবে । নিতাগোপালের এট 
ব্যাপক ব্যাপকানাং আ।নদ্দ-মৃতি প্রকাশিত হবে ক্রমে ক্রয়ে মাছুষের পরিবতিত 
বাংক্তগত চিস্তা্থ ও আচরণে, পরিরতিত সামাজিক জীবনে-_কিন্ধ কোনে! 
বিশেষ সম্প্রদ।য় সৃষ্টি করে নয়। বর্তমানের হন্বসযাকুল বিশ্বে নুতন কনে 
বিশেষ সম্প্রদান্ব প্রবর্তন না করে, দল ন! গড়ে মাচ্চৰ সুস্থ ভবন লা করবে 
ও করতে প্রপ্থালী হবে_-এইখলেহ শ্রনিতাগোপাল বিশ্বজ্জীবনে অদ্বযুক্ত, 
ঞনিতাগোপালকে অর্থাৎ ব্যক্তিগত টৈশিষ্ট্য রেখেও বিশ্বজনীনতাকে অযযুক্ত 
করবার পুক্ুষেত্তযানদ্দের প্রযালও জঘ্ধুক । আতর জীনিতাগোপালের এই 
পুণা আবির্ভাব তিথিতে বিশ্বজীবনে তার আবির্ভাবখ।রা মাচুষ হস্থ হোক, 
তার অবতম্ণ সার্থক হোক-_এই প্রার্থনাই জানাই; তার জয় হোক, 





জ্রীমৎ পুরুষোন্তমানন্দের ডায়েরী হইতে 


(১৯৪৯) 
0১৮১ 


অন্য আমার লেপ! গীতার অবধৃত ভাস্য হইতে ৩% অধ্যায়ের ২৬২৯ 
লোক পাঠ হত্র ৪ তাহার ব্যাখা! হয় ।------জফিলে আলিয়। রিফ্স। বাগে 
রসিক পালের শ্রান্ধোপলক্ষে ১০৩ হনিশ সুখাজখী রোডে যাই । তাহারা 
রাস্তার উপরেই অপেক্ষা করিতেছিল। আমাকে লইয়া! রিক্সা গজার 
ঘাটে শ্রান্ধস্বলে যাথ। সেপান হতে মোটরে লরেশদের বালা ফিরি) 
সেখানে এক ভদ্রলোকের কীর্তন শুনি। পরে জলযোগ করি । আশ্রমের 
জন্য দশটাকা প্রণামী দেয়। লসেপানে হবেন্্র বাঘ ভাক্তারের সঙ্গে দেখা 
হয়। তাহার গাড়ীতেই সে আমাকে আশ্রমে পৌছাইপা দেয়। কিছু 
বিশ্রাম করিতেই নলিনী গোপাল এ রাধা সহ এখানে আলে ।--*,*২-৪৭- 
এর গাড়ীতে ঢাকুরিযা পৌছি। সেখানে------২ ঘপ্টা আলোচন! হয্প। 
আজ পৈবাহ্গরসম্পদবিন্তাগ যোগ গুণত্রযনবিভাগ ঘোগ সন্দদ্ধে আলোচন! 
৪1 ভাগবত শ্রান্থাদিহ চাগটী বিভাগ করিয়াছেন । আল।তদৃঠিতে 
সেখানে গীতা বহিগাডে তিনটী। কিন্তু নবম অধ্যাছের ‘হং করোধি 
বদশ্রালি শ্লোকের মধ্য এ চতুর্থ শুরটী নিহিত বহিদ্পাছে। ‘যং’ পদের 
মধ্ো সাত্বিক, রাজস ও তামস সব কম্মই রহিয়াছে । অর সব কর্শ্ম কৃষ্ণাশিত 
হইলেই তাহা হয় নিগুণ। "আমির অন্তরে যাহা সগুণ, পুরুযোত্তম- 
“আমি, স্বরে তাহাই নিগুণ । বিচ্ছিল্ল মন-বৃদ্ধির ত্র হইতে ঘাত্র। করিলে 
দবন্বপাপবিষ্ধ হইতেই হুইবে! আবৱস্ত করিতে হুইবে প্রাণের শব হইতে । 
“মন্মন! তব, মযোব মন আধৎশস্ব’ 'মছি বুদ্ধিং নিবেশয’, 'মধ)শিত মনোবূদ্ধি’, 
‘মামেকং শয়ণং অ্রজ্’ ইত্যাদি বাযকা-ঘার। প্রাণ-সাধনাই উক্ত হইয়াছে । 
মনবুন্ধি অহঙ্কার যখন শরণাগত, তখন ছুই তুই থাকিসাই ‘এক’ । ইছাই 





বৈশাখ, ১৮৮২ ] উমৎ পুরুষে।ত্তমানন্দের ভাছেনী হইতে 


প্রাপের শুলেের “ন্বতাহ্থৈত বিবন্ছিত শ্বৈতাদ্বৈত সমশ্থিত | আজ সমগ্র বিশ্ব 
মনের ত্ডর ভিঙ্গাইস1 প্রাণের স্তরে উঠিতে চাহিতেছে । 0516561-9হ7এর 
লাপনার ব্যর্থতার ভিতর দিগ! প্রাণন্তর কফুটিতে চাহিতেছে। প্রক্রদ্তই 
প্রাণবল্পভ ।.--:--খুব ভিড়ের সপো সেলে আসি । আনি ও সতীনাথ আশ্রনে 
আলি । রেণু বাসায় যাস । বড় ক্লান্ত বোপ হইতেছিল। স্টেশনে দ্বীবেনবাবুঃ 
নকুলেশ্বরবাবু আসিগাছিলেন। স্টেশনে অগপ্রসম্গববুষ সঙ্গে দেপা ও 
কথ।বর্ত। হথ। রাত্রি টার সময় জয়! রেখালহ আসে। 


তন জুলাই 


তোরে আফিসে ঘাই। রেণু স্করেন ঘোষের সঙ্গে দেপ! করিতে যা 
আমার বইগুলি, গত বছরের ও এ বছরের উজ্জলভারত লইঘ্রা। আমার 
বই দাম ৪/ + গত বছরের ৪২ + এ বছরের ৩:৮০ = ১১'৩/৮ দিয়া দেগ । 
স্রেন ঘোবের সঙ্গে দেখা ₹ছ ন{। ১টার সময় সতীনাথ হরেন বাপের 
ওখানে এ বৎসরের উদ্দ্পতারত দিক] আসে, চাদ! নিছা আসে। রেণু 
ক্টার আসে । নীচে বিশ্বন।খের সঙ্গে কথা! হয়। প্রতিতাও আলে। 
খিদিরপুর হইতে টাদপুরের উকীল ভদ্রলোক (ধিনি ঢাকুবিয়ার আলোচনায় 
উপস্থিত ছিলেন ) কয়েকটী প্রশ্ন লইয়া দেখা করেন। আলোচন! হস্ত কি 
করিঘা কর্ণ করা হুয়। সমগ্রের সঙ্গে জীবনের যোগ ন! থাকিলে 
ক্রর্শ্মার্পণের বাস্তব রূপ ক্কুটিয়৷ উঠে না। কাহার কাছে অর্পণ করিব, 
তাহার লঙ্গে তো বাস্তব স্পর্শ থাক! চাই; কর্শ্ম কল্পনার জগতের নয়, উহার 


জন্তু চাই বাশুবের স্পর্শ । একটী আম নিয়া আসেন। রেণু দাতের 
ভাক্তাযরের ওখানে সিধা চলিয়া যার । আমি ও প্রতিভা পরে যাই । 
পথে ধীরেলবাবুর (ঢাকুরিয়! ) সঙ্গে দেখ । তিনি আলিয়াছেন আমর! 


স্থন্বভাবে পৌছিয়াছি কিনা তাহা জানিবার অস্য। অফিস পান্ত গেলেন। 
*-----স্মুধ।ংশু আসে । প্রেসে ফোণ করিস্বা জানা হয় ঘে পত্রিকা আলিতেছে। 
৮৮০ টার পর পত্রিকা আসে । করেকটী মাত্র লাগানে হয় । সন্তোষ 
আসে। বামগোপাল আসে। সে ‘দক্ষিণ কলিকাতা উপনির্বাচন’ প্রবন্ধ 
পড়ে। বাহির হইব এমন সমঘ্র চিচ্ছ ( দক্ষিণেশ্বর ) আলে, সুব্রত তাল 
আছে খবর দেঘ। আর একদিন দেখা করিবে বলিল) রেণু তাহার 
পরিবারবর্গ হইতে ক্রমশঃই বিচ্ছিল হইসা পড়িতেছে। তাহার! ঘেন প্রাণ 


উজ্দ্বল ভারত [ ১৩শ বধ, র্থ লংখ/ 


খুলিয়া তাহাকে বরদাশত করিতে পারে না। সে যদি তাহার স্থানে অচু]ত 
থাকে, কহ তাহাকে ছাড়িতে পারিবে ন!। তাহাকে স্বীকার করিতেই 
হইবে । কুহ্থম্র এক্ট! চিঠি আসে । নদীর পারের জুমিটার খাজনা 
না দেওয়ার অন্য নালিশ হইয়াছে ॥। উহা নীলাম হুইনে। কিনিতে ৪০১৫৭০২ 
টাকা লাগিবে। টাক! দিতেই হইবে । গোপারা ভাল আছে। গতকাল 
exclhauge-এর অণ্ড “প্রবর্তক” পত্রিকা আসিয়াছে । 
অিহঙ্কানেন হরে খাওয়া শুধু পাওয়াই, কশ্ম শুধু কর্মই এবং ন!-খাওয়! 
না-খা ওয়াই, অকশ্ম শুধু অকশ্মই; কিন্তু অহঙ্ধার-মুক্তির ত্ভরে, প্রাণের শন 
খা এছ) হয় না-খাওয়া, না-পায়| হয় খাওঘা, তখলই খাওয়। ও না-পাণৎঘার 
সমন্থঘ্ । আছ বিশ্ব মনের অহ, 75160১0৮-০৮-এর শুর ডিস।ইয়া প্রাণের 
ভরের সামলে দাড়াইয়াছে। প্রাণ-সাধলার কৌশল শেখানাই বর্তমান যুগা- 
ধাম | উকদেশিক সাপনায় ক্রত্ত বিশ্ব আজ সমগ্র সাধনার আন্ত উদ) 
তক্তিযোগের ইহাই প্রাণকথা। নর-নাশ্বামণকে আশ্রয় করিয়াই এ সাধন? 
স্কুরিত হইবে । নরনারাদণ হইতেছেন “সর্ধবাদ বিষয় প্র/ত্রূপল্ীল' ; তিনিই 
“নৈক্ষণ্াযলক্ষণং উবাচ চচার 5 কম্দা। ১৭ই জুলাই ঢাকুনিষ্ঞায ইহাই ব্যাখা 
কমা হইবে । 
৪ঠ1 জুলাই 


সাড়ে ছয়টার পর অফিসে যাই । র্যাশার লাগানো চলিতে থাকে) 
কামগোপাল কিছুটা কাত্র করিয়া! দেয়। (বেল! ১১৪০টাযপ রিক্সা আসি। 
তটার পর আবার আফিসে যাই। ১২টার পর প্রতিভা ও সুধাংশু আসে। 
সাড়ে তিনটার মধ্যে গ্রাহক, কম্প্রিমেণ্টারী দেওঘা হয়। সতীনাথ দিয়া 
আসে রিক্ল।য় ।-----রামগোপালের সঙ্গে জীবনকে হ্ুশৃত্খলতাবে চালানো 
ও প্রতি মাসে কিছু সঞ্চয় কর! সম্বন্ধে আলোচন! কনা হম্ব। সতীনাথকে 
পত্রিকার কান্দে খুব লাগানো হয় না, আতার কাছে তাহার 1951. ছিল। 
ফাকে ক্ষাকে যাহা পারিয়াছে করিঘাছে ॥------ সন্ধ্যার পর সম্ভোষ আলে। 
তাহার সঙ্গে "গল্পের রীতি সন্বন্ধে কিছুটা আলোচনা হয়) সে নিজের 
দেহের দিক উদ।সীন । দেহের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে 
তে! বদিপম। সে কি তাহা শুনিবে? একদিন এইজনু বেদনাতুরু ও 
লজ্জিত হইতে হহবে। দেখিবার তে! কেহ নাই । নিজের খুশীখেহালমত 


ইবশাখ, ১৮৮২ ] জম পুঞ্রযোত্তনানন্দের ডায়েরী হইতে 


চলে। তাহার জন্তু ভাবনা হয়। সাহছিতেঃর দিকে তাহার খুব ঝে।ক। 
স্ুধাংশু একটা বাতাবী লেবু আনে ৷ সেটাকে প্রতিভার মার জন্য দেএঘা 
হথ। একটী স্মামও কিনিঘ্া আনে । একটু কাচা বলিগ্া রাখা হয়) 
বিশ্বনাথের কাছে জানিলাম------। 

“প্রভূক্তি কোনও সদাচার শিখে নাই । একত্র হুইয়। খাইতে 
বলিলে যে খাওয়া শেষ হইলেও আগে উঠিতে হয় না, এ সব শিক্ষাও 
বোধহদ্র আগে পায় নাই । ঘাহার যখন খাওয়া হুইল, তপনট উঠি৷ 
যাইবার অনিকার সক্ষ-দ্ধভাবে খাওয়ার বেলায় নাই । বিশেষ প্রয়োজনে 
উঠিতে হইলে অস্থমতি নিতে হন্ছ। একত্র বসা. একত্র উঠ।-__ইহ। শৃঙ্খল্যর 
দিক হইতে শিক্ষা দরকার । এ দেশ কেমন করিয়া খাইতে বলিতে চলিতে 
হয়. তাহ! ভুলিয়া গিঘাছে। আ।গে এক রকমের রীতিনীতি ছিল । কিন্ত 
ছুইটী সন্ভাতার সংঘাতে সব বানচাল হুইঘা গিাছে ।--.*** 





৫ই জুলাই 


পাত্রকাগুলি ঠিক হইঘাছে কি লা দেপিবার জন্য অল্পসমগ্জের সন্ত একবার 
অফিসে যাই ।:-----৬টার সমদ্র হাওড়! হইতে [বিশ্বনাথ ব্যানাজা (ইঞ্জিনীমার 
কণ্টাক্টার) তাহার গাড়ী নিদ্রা আসেন গোঁড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীতে 
বক্তৃতার জন্ত। আমি ও সতীনাথ যাই। ৯ট। পৰ্য্যন্ত আলোচনা হয়। 
--সেপানে ভ্গৌরহ্ন্দর ঘে শ্রুষের বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে আসিয়াছেন, 
বাঙ্গলাই ঘে তাহাকে থরছাড়। করিগাছে, এবং তাহারই শাস্ডিস্বরূপ বাঙ্গলাকে 
ও আারতবর্ধকে যে ইংরেজের পরাধীন হইতে হইয়াছে এবং মহ প্রত্ুকে 
আবার ঘরে স্থাপন করিলেই বে বাঙ্গল! সমন্ড ভারতকে, বিশ্বকে পরিপাক 
করিতে পারে, তাহার আলোচন! হম । শরীনিত্যগোপালের জীবনই থে 
আরাধা-উ্/রুষ্-ছিগৌর রূপে আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, ইহাও 
সেখানে বলা হর ।------নদের নিমাই’ মন্দিরে আলি । তখন প্রায় দশট। । 
তবুও বহু লোক অপেক্ষা করিতেছিল ।---.--উপরে শ্রীমৃত্তি দেখিতে গেলাম! 
দণ্ডণৎ হইয়। প্রণান করিলাম । সত্যি তে] অযাচিত করুণায় হৃদয়ের হুঘ্ারে 
আলিয়া দাড়াইয়াছেন । কি তাহার প্রঘোজন? তাহার আরন্ক কাখাকে 
বুকের রক্ত দিয়! যদি কিছুটা আগাইর! দিয়া যাইতে পারিতাম! সেখানেই 
কিছু বলিবার জন্ত অস্থরোধ করা হয়। € মিনিট বলি।--.-.-যেখানেই 

bd 








উজ্দ্বলভা রত [ ১৩শ বর্ম, ধর্থ সংখ্যা 


ঘাই, সেখানেই একট! সাড়া পড়ে। ইহাকে জাগাইম! রাখাই 
তো কাছ। 
৬ই জুলাই 


সকালে একবার আফিসে যাই গতকাল আফিসে না ধাওয়ায় আফিসের 
খবর আমিবার জন্তু ও বিশ্বনাথ ব্যানাজীর ভ্রগ্চ এ বৎসবের “উদ্জ্লা বত” 
আনিবার অন্য ॥ এখানে বষ্ট ছিল ন!। প্রতিভা আসে ৩ৎটাআঘ। রেণু 
কলিকাতা গিগা মন্মথ রায়, কালীপদ সেন, মনোরঞ্জন বঙ্ম প্রভৃতির সঙ্গে 
দেখা করিয়া 5॥ৎটায় আসে । একটু পরেই চলিগ্রা যায়্। প্রতিতভাও তাহার 
পর যায়! ৬টার পর অফিসের দিকে রওনা হই। বিশ্বনাথব।বুকে লই) 
আফিসে যাই তাহার গাড়ীতে । অনেকক্ষণ কথাবার্ত্ত। হয়। ভবিষৎ 
সমস্যার সমাধান বিঘয়ে। বিশেধ করিয়া! ধবিতাদের সম্বদ্ধেই কথা হয়।*** 
আজ গভর্ণমেন্টেন্ন সেই পুরাতন ৪ষ্টী গ্রাহকের নামে পত্রিকা পাঠাইবার 
চিঠি আসিম্াছে । মন্মখবাব্‌ ৪ জল গ্রাহকের নাম ও ১৩৪* টাকার চেক 
রেণুর কাছে দিপা 'দেন। রেণু দাতের বেদনা খুব কাতর। কালীপদ 
সেনের সঙ্গে কন্টেল নিয়া বেণুর অনেক কথাবার্তা হয়। তিনি বলেন যে, 
পৃথিবীর সব দেশেই কণ্টোল আছে । কণ্টোলের সঙ্গে উৎপাদনের কোনও 
সম্পর্ক নাই । কণ্ট্োল তুলিয়া দিলে কমু[নিষ্টঘা দেশে অরাজকতা সৃষ্টি 
হুধোগ পাইবে ইত্যাদি । মহাত্মা গান্ধী কেন নিয়স্রণ তুলিয়া দিতে চাহিয়া 
ছিলেন, এই প্রশ্রের উত্তরে তিনি বলেন যে, তিনি “মাহুষ’কে বিশ্বাস 
করিতেন । কিন্ত চোরাকারবারীকে বদলালোও সহজ নয়, ধরিয়! শান্তি 
দেওয়াও সহজ নয়। জনসাধারণকে কণ্টেোলের চাউলে তৃপ্ত থাকিবার 
জন্য শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন । 
আলসাধারপকে এই শিক্ষা দেওয়া যাইত যদি জনসাধারণের আম্মা 
২গ্রেস নেতৃবৃন্দের ও সরকারী কম্মচারীদের উপর থ।কিত। জনসাধারণ 
মনে করে যে, নেতারা ও রাজকর্দ্মচারীরা সকলেই পাইবে পরিবে, আহারাই 
শুধু আধলেটা খাইঘা মরিবে। এই অবিশ্বাসের মনোবৃত্তি কি করিয়া 
বদল্গানে যাইবে, তাহাই তো সমস্তা। 


lh! জুলাই 


বৈশাণ, ১৮৮২ ] সীম পুরুলোত্বমানন্দের ভাগ্রেরী হইতে 


নটার পর একবার আফিসে যাই । সেখানে মাপলবাবু আসেন। 
D. P. বুশএন্ নিকট একটা চিঠি লেখেন । তিনটার সময় রেণু আসে। 
তাহার পর আসে প্রতিত1। প্রতিভা আমার ‘শিক্ষঃসংস্কার’ প্রবন্ধটী লেখে ।.-- 
কুন্থমের কাছে ৩*শে এপ্রিল টাকা পাঠালো হুইঘ্াভে 1*-রেণু প্রতিভা 
শারীরিক ও আবেষ্টনগত একটা অস্বাভাবিক অবস্থার ভিতর দিয়া! যা্টতেছে। 
কি করিয়া কাপ আগাইবে? উহ্থারা হে প্রাড়াইগা আছে, ইহা নিতান্ত 
ঠাকুরের প্রসাদ । এই আনেষ্টনের মধ্যে সন্ত যে কেহ এলাইয়া পন্ডিত নিশ্চয় । 
পত্রিকার কাজ তবুও নিজেএ ঘোগাতাঘই চলিতেছে । ঠাকুরের বুকে যখন 
স্থান পাইকাছি, একট। বিপ্রবী দর্শন আগুন হইঘ!ছে, তখন ভয় কিচু লাই, 
সঞ্চল হুইবই, টলাইতে কেহ পারিবে না--ইহাই শুধু আছ সারাদিন মনে 
হইতেছিল। রেণুর পরিজনের) তাছার সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছে। রেণু বা 
প্রতি! কাহারও গতি নাই এই পুরুষোত্তম-দর্শন ছাড়া, যতখানি ইহাকে 
আসলে আয়ত্ত করিতে পারিবে ততই নিরাপদ ও সার্থক । ৮7*টার পর 
জ্যেতি আলে । সে পত্রিকাণ্ডপির ব্যাপার ও সার্টিফিকেট অব পোস্টিং 
€লখে। প্রতিভা! সারাজীবন যতখানি “কোমল” হষছা ঢঙ্গিয়াছে,। আজ 
প্রাকুতিক বিধানে তাহাকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই ‘কঠোর’ হইতে হইতেছে। 
প্রক্কতির এই ইলিত বুঝিয়া চলিলে মানুষ সার্থক হয় । তাই তো বল! হয়, 
‘ভগবান ঘাহ! করেন তাহ! মঙ্গলের জন্যই ৷” মনভ্তত্বের নিয়মই এই যে 
<কান ৪ একটী বৃত্তি অতি মাত্রার পুষ্ট হুইলে সমগ্র জীবনের পুষ্টিব জন্য 
বিপরীত বৃত্তিটী আপনা আপনিই আলিবে পুষ্ট হইবার জঙন্ত এবং পরল্পরের 
মধ্যে সমন্বয় বিধানের জন্য । আলে সকলেরই, তবে ধরিতে পারে শুধু 
তাহারাই যাহার! জীবনের পথে অগ্রসর হুইয়াছে। ৬উমাচরণ লাগ 
বলিতেন, ‘সদরের কর্মচারী সামান্ত অপরাধেই সান্তা! পায়'। তগবানের সঙ্গে 
যাহাদের সাক্ষাৎ যোগ, তাহাদের ভুল৪ তাজে শীত্র, জীবনে ঝঞ্চাটও তাই 
বেলী, সমস্ত জ্বীবনের অন্থুবিদাগুলি যেন এই জ্রীণনে হ্রদ হইবার জন্য 

আলিয়া উপস্থিত হয়। রেণুর শারীরিক অবস্থার ভিতর ইহাই পরিস্ছুট। , 
৮ই জুলাই 

কা 

শরীরটা তেমন ভাল না খাকাঘ দুপুরে আজ আর রেণু আলে লা। 
৮া°টার সময় নলিনীর ওপান হইতে ক্ষীয়োদ আঙে। টাকা 


৭৮ উজ্জ্বলভ্ারত [ ১৩শ বধ, ৪র্থ লংপ্যা 


পাঠায় নাই । ৪৯২ টাকা! দিতে হইবে, ৩*২ দিলাম । প্রতিভাও আসে 
নাউ, বোধহয় বৃষ্টির জন্য । «টার সময় আফিসে ঘাই। নীচে বিশ্বনাথের 
সঙ্গে দেখা । বলিল, ভাল আছে । টিপ টিপ করিম! বৃষ্টি হু তেছিল, তাছার 
মধেঃই ঘাই ।---আফিসে ছুণ্ট, সঙ্গে একত্র হইছ! মুড়ি পাই ॥ জোযাতি ৩টাব 
পর অসি! কতগুলি পত্রিকার কাজ সারিয়া পোষ্টাফিসে দি] আসে।-- 

আমি কাহাকেও আমার প্রাণের কথা, আমার দৃষ্টিকোণ বুঝাইতে 
পারিলাম না। ঘেহেতু আমার জগ্চ আমার তেমন কোন দাবীই কাহারও 
কাছে নাই, পুরুযোত্তমের দাবীই আমার দাবী, তাই আমি সংসারের কাছে 
একরূপ 'নাই”" হইম্ছাই পড়িতেছি॥। নিজের দাবীকে তা কাহারও সামনে 
দাবী রূপে উপস্থিত করি নাই বা করিতে পারবি নাই । পারিলে হতো? 
অনেকটা কাজ হইত। কিন্ত ‘প্রক্ুতিং বান্তি ভূতানি”। মাছের কাছ হঈতেও 
তো কোনদিন একট! গেঞ্জি চাহি! নেই লাই-_ম! এজস্ত হুংখ করিতেন। 
না-চাওয়াই একরূপ প্রকৃতি হই! পড়িপ্াছে। অপরের দাবীর কথাটাই 
মনে পড়ে। মাঙ্গধের দাবী পুরণ করিবার জন্য তো বেশী মাচুষ নাই, তাই 
তাহাদের দাবীটা বড় হইঘা উঠিতে চায়। ‘মান’ দান কে করিবার জন্য 
বসিয়া আছে? কিন্ত মান দিতে চাহিলে কি হইবে? মাঙ্গয যে নিজের 
‘মান’ নিজেই চা ন! । কেমন করিম! এই চাওয়া ফুটাই! তুলিব? নিজের 
মান ও বিশ্বের মান এক করিয়া যদি “মানে’র পুজা প্রবপ্তিত হইত, হেষন্টা 
বৃন্দাবনে হইয়াছিল, তবে বিশ্ব শ্রীক্ষেত্রজ্ূপে গড়িয়া উঠিত । এসংসার হইতে 
মান-আদক যেন উঠিথা গিয়াছে। যে যেখানে যাহাকে পাইতেছে, শুধুই 
অপমান করিতেছে। কোথাও বা মানদানের প্রহসন চলিতেছে । মানের 
দেশ বুদ্দাবন। অপরের অন্তরের 'মান'কে তাহার সামনে ফুটাইয়। তুলিতে 
গিয়াই না আমি মাঙ্গযের কাছে পর হইগ্া পড়ি, আমাকে ছাড়িয়া দূরে 
সনি! ঘা? আমার অপরাধ আমি মাসকে সসম্মানে সফল কার্যে, সকল 
বচনে, সকল মননে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই । আমার জীবন সেইখানেই ব্যর্থ । 


নই জুলাই 


আজ গুরুপুণিমা । 
সকালে ঈতান্ডবন্চ হইতে একটী ছেলে আসিয়া বিক্সানতাডা প্র” আন! 
রাশিঘা বার । আমি সমদ্র মত যাই। “যে মে মদযিদং নিত্যং'__-ইত্যাি 


বাধ, ১৮৮২]  শ্ৰীমৎ পুরুযোৱমানন্দের ডায়েরী হইতে 

প্লোকদের অবধৃত-তাম্ পাঠ করি। ঢাকুরিয়ার দুই পীরেনবান উপস্থিত 
ছিলেন । বেণু, প্রতিভা, গোকুল, সতীন।থ ও রামগোপাল। সেখান 
হইতে মে বাই, সঙ্গে প্রতিভা । বেণু--পরে যায়। সেখানে ইংরেজীতে 
‘Sree Sree Nityagopal’ বষ্টখানি পাই 0---০০ ঘণ্টাখানেক থাকি 
রেগুর সঙ্গে রিক্সায় চলিয়। আসি। 


বাস ধরা গেল ন11----মঠ হইতে 
আসার পর উধাঙ্গিণী পুঞ্জ করে। ১টার পর রেণু আলে। টার পর জয় 
ফুল মাল! মিঠাই নিয়া আসে ও গুকুপৃজ্জা করে।..-**মঠে যাইবার ইচ্ছা 


ছিল, কিন্তু যাতায়াতের অন্থবিধার জন্ত হাওয়া হয় নাই। 
সঙ্গে মিশিয়া তেমন স্থখ পাই লা) 
কাহারও ভাষা আমিও বুঝি না। 


মঠে বাই, কাহারও 
আমার ভাষাও কেহ বোঝে লা, 
যাহার পুজা, কোথায় সেই সর্ধবসংস্কার- 
বচ্দিত অবধূত শনিত্যগোপাল! অবধূত, অবধূত, আমি অবধূত হহতে 


চাই । তোমার ভিতর নিভিছ! ঘাইব, মুছিঘ যাইব, তোমামছ হহইয়) ঘাইব, 
তোমার 'আমি” বনিঘ! যাইব, তুমিও আমার ‘আমি’ বনিষ! যাইবে । 
তোমার ‘আমি’ ও আমার “আমি* দুইয়ের মাঝে লিতিঘা গিথা, গলিয়া 
গিয়। থে আর একটী দিব্য ‘আমি’ গড়িয়া উঠিবে, সে-ই ততো সত্যিকার 
'অবধূত «আমি, । তখন সৰ্ব্ব সংস্কার হদ্গম করিছ! ফুটিগা বাহিয় হুইবে 
একটা সহজ মাঘ, ঘেমন ডিমের খোসা ভাপা বাহির হয় ছাল! । আমি 
তাহারই জন্য ব্যাকুল। সংসাব-সন্্াস, পাপ-পুণা, ইহলোক-পরলেটক, জীখ- 
ঈশ্বর সব সংস্কার আমার মুছিঘ্া ধাউক। তোমার জীবনে ততো ইহারই 
ঘণীত্ৃত আন্ম।দল দেখিতেছি। তুমি আমার, আমি তোমার; তুমি বমি, 
আমি তুমি। তুমি-আমির এই রসলীলা আমাদের উত্তয়কে একে ও 
পার্থক্যে অইৈতান্বাদনে কুতার্থ করুক। ধাহাবা আমার কাছে আসে, 
শ্রন্ধা-ভক্তি-সেব! নিবেদন করে, তুমি সেই সব গ্রহণ করিও । আমার কাছে 
নিবেদিত সব-কিছু স্বীকার করিয়া সার্থক করিও । তোমার সহজ জীবন 
বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হউক । 

স্টার পর আশ্রমে ফিনি। নলিলীদের লোক ক্ষীরোদ ৩০৯ টাক! ফেরত 
দিস ঘায়। রাত্রিতে খাছ ও থাকে ।***--- 


১*ই জুলাই 


আজ ছুপুতে রেণু ব্যাঙ্ক, পোই(ফিস, কুমিজা ইউনিয়ন ব্যাক্ক হেভআঅফিল, 


উজ্দ্রলন্ডার ত [ ১৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


অম্বতলাল ওঝা, বিড়ল। ব্রাদাস', করমাদ খাপ্রর-এ যায়। প্রায় «টার সময় 
ফেবে। পতিত] আসে ২টায়। “শিক্ষা সংস্কার’ প্রবন্ধটা কপি করে ।--- 
কংগ্রেস ও বর্ত্তমান পরিস্থিতি বিষে অনেক আলোচনা হয়। সকলেই 


সমালোচক, coustructive understanding কাহারও নাই । যাহারা 
জীবনে ঘত কম disciplined, regulative, তাহারাই তত বেশী 
সমালোচক । নিজের জীবন যাহারা গুছাইতে আনে না, তাহারা 


পনদোধদর্শী হুইবেই। আবেষ্টন প্রতিকূলে থাকিলেও তো মাহুষ 
নিজের জীবন বদলাইয়া অনেক কিছু স্থঘোগ করিণ লইতে পারে। 
মাহঘই আবেষ্টন গড়িতে পারে। ‘The true leader will 
doiniuate the events that surrouud him; once he 
Jets the events get the better of him, he ceases to 
be of value ns a leader.’ প্রতিটী মাঙ্গযেরই এইভাবে নেতৃত্ব 
করিবার যোগাত! রদ্বিয়াছে। “থটনাস্রোতে যে গা তাসাইয়। দে, 
“অবস্থার দোহাই দিরা ঘে কঠিন কর্তব্য পালনে পরান্মদুস হয, প্ৰীয 
শৌর্ধা ও বুদ্ধিমত্তায় লি সন্ধল্লে অটল থাকিয়া যে অপরকে অশগ্রপ্রাণিত 
করিতে লা পারে, সে কখনও কোন ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব করিতে পায়ে লা” 
সৈনিক । গমানষ যখন ভ্রততম যানে আরোহণ করিয়া আরামে 
গন্তব্য শ্বানের জগ্ত অলস তাবে বসির) থাকিতে বাধা হয়, তখন তাহার 
শৃন্ত মনে কেবল যানচালককে অঙ্কপাথাত করিতেই ইচ্ছা করে--কেন আরও 
দ্রুত সে অগ্রসর হইতেছে না? বরিশাল হিতৈষী, ২২শে আষাঢ় 
বুধবার, 9৫৬ 

অফিস হইতে আসিতে আসিতে-*--.*সর্গে কথাবার্তা হয়। নিজের 
জীবন গুছাইয়া না লইলে যে অকুল পাথাকে পারি দিবার কোনও সন্ভ।বন! 
নাই, তাহাই আজ বুঝিতে হুইবে ।- 





১১ই জুলাই 


টার সময় প্রার্থনাস্তে মঙ্গুর বাসায় বাসে বাই । সেখানে ২ ঘণ্টা, 
থাকি । বেণু সঙ্গে বসি! সিঙ্গাড়া খাঘ। তাহার যা বেশী না পাইতে 
বলাঘ সে অভিমান করে, রসগোল্লা ও পানতোয়! যায় না। পরে তাহার 
বাবার কাছে নালিশ ফ্রিতে যাদ। পয়ে আসিয়! খাম । আলসিবার কালে 


বৈশাখ, ১৮৮২ ] শ্রীমৎ পুরুষেোত্তমানন্দের ভাছেবী হইতে ১৮১ 


বেণু তাহার ওখানে একদিন খাইবার জন্চ নিমন্ত্রণ করে । কি পাওয়াইবে 
জিজ্ঞাস। করিলে বলে, মাঙ্গোলা আইসজ্জীম । বালে চলিয়া আলি । 

রেণু সকালে স্হৃত্বাবু, প্রমোদ দাস, 
শৈলেন সিংহের ওখানে যাগ । ১॥০টার লময় আলে; প্রাতিভা আসে 
৩টার পর। প্রবন্ধট। নকল করে ।**প্রতিস্তাকে বলি, মা-র সমস্যা তে 
মিটিবেই ? কিন্তু ইহার পর যদি ইহাদের সঙ্গে আর বুঝিথ! স্থজিছা মেলামেশ। 
না কর, তবে আমি খুব রাগ করিব। সারাজীবন তে) এইভাবেই অপরের 
সবার! অন্যাভাবে ব্যবহৃত হুইয়াছ, আর কেন? একদিন প্রাণের টানে সব 
ছাড়িয়া ছিলে, আস জ্ঞানের টানে তাহা পারিনে না? সন্ধ্যার পর রামগোপাল 
আসিঘ।ছিল। রামগোপালকেও বলা হইল জীবন গুগাইয়া চাল)ইঝার অন্য । 
কেন আজ তাহার ২৫২ টাকা নাই? কেন সে আজ প্রয়োজনের জন্য ১০৯২ 
টাক! হাতে রাখে নাই? Bread-probIem-এর গে।ড়াঘ রহিগ্থাছে নিজের 
07915167781 selt-problem-এর একটু মীমাংসা হইলে. brend-problem- 
এর অনেকট! মীমাংসা হইতে পানিিত। আজ সকালে ব্েগুর সঙ্জে.--এর অনেক 
কথা হয়।'*তাহানে গ্রামের কাজের অন্ত লাত দিন গ্রামে ঘাইতে বলিঘ।ছিল, 
সে যার নাট । জীবন গুছাইয়া লা চলিলে হয় সুন্দরবন যাত্রা, নগ্র তো 
ট্রেণের নীচে পড়িঘা আত্মহত্যার চেষ্টা । কোনও একটী মহৎ প্র।ণের সঙ্গে 
যুক্ত না হইলে বুদ্ধিযোগ মিলিবে না, বুদ্ধিঘোগ না হুইলে এই জটিলতা তেদ 
করিগা! পথ চলা একরূপ অসম্ভব ।*** 


১২ই জুলাই 


আজ সকাল *।*টাব সমর রেণু তোলানাথের ওষুধ বানাইয়া দিবার আন্ত 
আনসে এবং একটু পরেই চলিঘা বায় । প্রতিভা ২॥০টার পর আস। 
গ্রবন্ধটা নকল করা শেষ করে। রেণু কলিকাতা যায়__-হেরস্ব বাবু, অথস্তশীলাল 
ওঝা, ইষ্টাৰ্ণ রেলওয়ে, প্রভূতিতে দেখা করছ! «টা আসে। ঘীরেলবাবু 
আসেন «৪*টায়। হীরেনবাবুর সঙ্গে আফিসে ষাই। ধঘীরেনবাবুকে আরও 
একটু অগ্রসয় হইয়া পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বলি। বর্তমান অবস্থা 
হইতে দেশকে তুলিতে হইলে নৃতন 'বেদ’ দরকার, উদ্দ্রলভারত তাহাই 
দিতেছে। সর্বত্র এমন একট! ট্রানজিসনের ভাব বাঙ্গলায় চলিতেছে, ইহা 
হইতে উদ্ধার তে! তাহাকে পাইতেই হুইবে । বাঙ্গলায় কর্ম্মী তে! ক্রি হইল 


উজ্জল ভারত [ ১৩শ সধ, রথ মংগ্যা 


না। পোপা, নাশিত, টা৷ৰ্দ্রিচালক, গাড়ৌগ্ান, জলের কলের মিস্বী, কুলী, 
নাবসামী সহষ্ট বাহির হইতে আসিয়াছে । অথচ বাঙলার নাকি খুব বেকার 
সমস্টা । বাঙ্গালী বুদ্ধিমান, কণ্মী নঘ়্। ঘে কশশ্ম সে করে, তাহাই ঠেকিয়।, 
ন্রণংমূলা দিঢা নশ্। সুবিধা পাইলেই সে বুক্ধিক্ষেত্রে গিয়া পাড়াছ। আহ 
একদল গাশ্যয সুষ্টি কবিতে হইবে ঘাহার! বুদ্ধিকে কর্ক্ষেত্রে প্রয়োগকৌশল 
শিথিচ। সেপানে্ট স্থিতিলানড করিতে প্রথণপপ করিবে । এইজন্য যে-দশনের 
প্রয়োজন, উজ্জলতারত তো তাহাই দিতেছে । পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের অবস্থা 
আরও শোচনীঘ্ব। তাহার! বুঝি নিজেকে একেবারেই হাযরাইয়া ফেলিয়াছে। 
কলিকাতার কোনও বনিয়াদী ঘরের মাঙ্কয এমন অপবান্ণী নগর । কলিকাতার 
সিনেমা, থিয়েটার, রেষ্ট রেন্ট, মেঘে কলেজ ও স্থলে বোধহয় ইহাদের সংখ্যাই 
বেশী । বাঙ্গালী গঠনমূলক কর্শ্ম বাদ দিপা বিপ্পব চাহিগ্রাচে। তাই তাহার 
খদ্দশ আহন্রও বিহার হইতে আসে। সে আজ ভারতবর্ষে লব প্রদেশের 
পিছনে ৷ বাঙ্গালীর প্রতিভা ছিল, নাই কর্্মশক্তি। এমন একদল মেয়ে 
দরকার যাহারা কমিউনিষ্ট মেঘ্রেদের ০750৩ মনোবৃত্তির তুলনায় দেষীয় মত 
ব্আাদৃত হয়৷ এই দেশের নারী আন্দোলনকে স্থূপথে পরিচালিত করিতে 
পাঝে। বড় দুদ্দিন ।-.. 

১৩ই জুলাই 


আজ সকালে ৮টায় হেয়গ্বাবুর কথ! ছিল আসিয়া রেণুকে লইগ্ডা বেঙ্গল 
কেমিক্যালে যাইবার ৷ হেরম্ববাবু আসেন নাই। দ্বপুরের পর রেণু আসে । 
বৈকালে প্রতিভা আসে। আলিবার সময় বিশ্বনাথের সঙ্গে রেণুর কথ! হয়। 
R. K. Sidhwa লিপিত ‘Is India really deficit in food 
£r৭in5 ?” প্রবন্ধটী বঙ্গ।চবাদ কহিঘ্া উজ্জলভারতে দেওয়ার কথা হয়। 
৪1*টঘ জৎহরলালের বক্তৃতা শোনা হন্ত রেডিও-তে প্রায় ৬1০ পর্ধস্ত । ইহার 
পর বিশ্বনাথ উপরের প্রবন্ধট। € 6559) দিয়া যায় । প্রবন্ধটী বেশ। 
বর্তমানে উহার খুব উপযোগিতা রহিয়াছে | বিশ্বনাথ 'এক আনা ভরিমানা’ 
ও এই প্রবন্ধটী একত্র ছাপাইঘ! বিতরণ করার কথা বলে। খরচ সে দিতে 
আাজী। প্রতিভা সিধা বাড়ী যার । আমি ও রেণু আফিসে ঘাই তখন 
টা । এই ছুদ্দিনে একদল মাচষকে আগাইয়া যাইতে হুইবে সুস্থ সমগ্র 
দর্শন ও জীবন লইয়া। কমিউনিষ্ট পার্টি কিছুই করিতে পারিবে না। তবুও 


বৈশাখ, ১৮৮২] শ্রীলৎ পুরুঘে(নানন্দের ডায়েরী হইতে 


উপদ্রব স্থপতি করিবে । জললাপারণ ব্যক্তিগতন্তাবে কোনও দিনই violent 
হইতে পারে না। লেগানে লে তীধণ ভীরু । সঙ্ঘঘবক্ষ হলেই তবে সে 
আক্রম্প করিতে পারে । কিন্ত সঙ্বপন্ছ কহিতে হুইলে চাই একজন নেতান্ব 
স্বর! জনসাপারণের মনকে মখিত করিছা তোল]। তেমন কোনও নেতা 
কষ্ানিউদের নাই । আর তাহার উপর ০৭০ থাকায় সে সুযোগও তাহার 
নাই । জনসাধারণের 0550 বিপ্লবে পরিণত হতে পারিত যদি কেহ 
আসিয়া তাহ।কে জাগাইঘা তুলিতে পারিত। হিংস্র বিপ্রপ তো শ্রকাস্ততাবে 
হওঘা সম্ভব সর । লে হ্থুঘোগ কপনল মেপে কি? যদি সবই হষ্টত, তবে 
মহাত্মাজ্ীর অহিংস আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল কি? হিংসার পথে যখন 
সজ্ঘগঠন সম্ভব হুইল না, তপন প্রকৃতির নিয়মেই আসিগ্নাভিল অহিংস পন্থা! । 
খচন্রা হিংলায়--২১টা বোমা ফেলা, ট্রাম বাস পোড়ানোন্বার! কি ফল লাভ 
হইবে ? ধীরে দীরে মাঙ্গয বিগড়াইয়া যাইবে । আজ যে জআওহবলাতের 
সন্ভাগ্ন পুলিশের কোন মাঙ্ষয বোমার আঘাতে মরিল অথচ পুলিশের পক্ষ 
চুপচাপ রহিত! গেল, টহাত্বারা আবেষ্টনের মোড় ফিরিবার সম্ভাবনা হুইবে । 
পুলিশই মরিল, সে কাহাকেও যারিল না_ইহা একটী নূতন বাপার ৷ 
জওহরলালের পুলিশ-ধমকানলে! ব্যাপাঝটীও সময়োচিত হইয়াছে । পুলিশ 
ধীরে ধীরে শিশিবে সে জনসাধারণের সেবক । ছোরতাটের হরেস্ দেব 
চৌধুরীর বেশ একটা চিঠি আসিয়াছে । 


১৪ষ্ট জুলাট 


হুপুরে ২টার পর রেণু আসে। প্রতিভা আসে নাট । রেণু, এখান 
হইতে «টার পর উষদ আনিতে হালিম্যানে ষায়। 'Is India deficit in 
food Erains’ পবন্ধটীর অগ্ঠবাদ করিবার জন্ত বিশ্বনাপকে দেয়া 
হয়। টাকা পাওয়ার প্রান্তি সংবাদ কুহুম আজ একর পোষ্টকার্ডে 
দিদ্বাছে। তাহারা তাল আছে৷ সন্ধ্যার পর্ব গোকুল আফিসে আসিঘাছিল। 
সে গত রবিবারের গীত!তবনের আলোচনার মশ্য হইতে বন্দ সপ্রন্ধে জিজ্ঞাসা 
করে। কর্শ্মের একটা স্বঃংমূলা আছে, এবং কর্শ্মের এই শ্বয়ংমূল্য শ্বীরুত 
না হইলে ঘে কর্তা কর্শ্মকে ০$৮ই করে ও অস্কেও তাহার কৰ্ম্মকে 
শোষণ করিবার স্থঘোগ প্র! কর্শ্মের যে কোনও ক্ষেত্রে মাহষ থাকুক না 
কেন, সেই কর্ণ্মক্ষেত্রে দীড়াইর! “অর্পণ* বুদ্ধি লইদ্বা কর্ণ করিলে যে তাহা 





উৰ্জ্বলভ্ভারত [১৩৭ বধ, হর্থ সংখ্যা 


তাহাকে তাহার সত্য বাস্তব কম্ক্ষেত্রে পৌছাইগ্র! দেল্প, ইত্যাদি আলোচন! 
হইল । একজন কসাই কি করিয়া কর্মার্পণ করিতে পারে, তাহার আলোচনা 
হয়। লেবা-বুদ্ধ রাখিমা কাজ করিলেই তাহ! ভগবানে অপিত হয় । ক্সকে 
কশ্ম হিসাবে মূলা িঘা এবং কম্মের সঙ্গে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত 
ব্যাপারগুলিকে যথাযথত্তাবে ছন্দ বজায় রাখিচা সততার সহিত করিম। গেলে 
তাছ! সাত্বিক কম্ম হয়। Duty to 90675 sake | এই লাত্বিক করের 
তিতর দিয়া মাঙ্রয স্বকর্শ্ম ঝা পুরুযোত্তম-কশ্মের খোজ পাইতে পারে। 
আমি আমার পুরুষোত্রম-1॥i55i০১, পুরুষোত্তম-কর্শকে যখন জানিব, তখলই 
হইবে সত্য বাশুব আত্মজ্ঞান। গৌর (ঢ!কুনিগার ) আলিয়াছিল। তাহার 
সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ হয়। মানুষ নিজের সুবিধার জন্যই স্বার্থপর হয়, 
আবার নিজের স্ুবিধান্স আন্চই পরার্থপর হয়__স্থৃবিধাই মাঙ্ুহকে প্রেরিত 
কনে-_ইহাই তাহার বক্তব্য। মানষ নিজের সুবিধার জগই অস্থবিখ! বরণ 
করে এবং অস্থ্বিধা স্বীকার ন! করিলে স্থবিধাই হয় না, ইহা যখন সত, 
তখন সর্বক্ষেত্রে দ্বিধা” শব্দটী টালিগা বাড়াইবার কোনও অর্থ হয় না) 
ইহাতে প্রকারাস্তরে অস্থবিপাগুলিকে স্থবিধাবুদ্ধি ০১:০1 কুঝে। 
স্থবিধার নত অন্থবিধাও যখন মানুষের কাছে সমান মুলাবান হুদ, তখন তাহা 
স্থবিধা-অস্থবিধার ভাষ! ভিঙ্গাইয়া ‘প্রেস’ শব্দদ্বার৷ অভিহিত হয়। হৃবিধা 
বা অন্থবিপা দুইটী পৃথক আম্বাদন। কেহই যেন অপরটীকে surrupti- 
₹i০U5]y নিজ প্রয়োজনে না লাগায় । 
বৃষ্টি পড়িতেছিল। বৃষ্টি থামিলে চলিঘা আলি ।---হেমেন্রপ্রসাদ বাবুর 
কাছে ফোনে প্রবন্ধ চাওয়) হদ্দ। তিনি দিবেন। পুরুষোত্বম-দর্শন আশ্রয় 
করিল! জ্গীবন গড়িলে উহা এমনই balanced হয় যে, দারুণ দুর্ঘেযোাগের 
ভিতরও নৌকাডুবির কে(ন সম্ভাবনা থাকে না। কেননা, উহার মধ্য ধে 
আবেষ্টনের সঙ্গে 07557010 সন্বদ্ধ রাখি! চলার বাযপারট! থাকে, তাই 
সব-কিছ ঝঞ্জাট সেখানে পরিপাক হইয়া যাদ্র। তাগবতে এই কথাই বল! 
হুইদ্াছে_'ধান্‌ আস্বাথ নরে। রাজন্‌ ন প্রমান্যেত কহিচিৎ__ইতা।দি প্লোকে । 
এই জীবন দারুণ বিপর্ধরের মধ্যেও নিরাপদে উত্রাইন্সা যাইবেই । 
১৫ই জুলাই 





আজ ভোরে একবার অফিসে যাই 


বৈশাখ, ১৮৮২ ] শ্মৎ পুক্তবে।তনানদ্দের ভাঙ্েরী হইতে ১৮৬ 


ংসারের কি প্যাচ! উহার মধ্য হইতে ঝগড়া না করিয়া কি বাহির 
হওয়াই যাগ না? সহযোগিতার পথ কি রুদ্ধ? প্রতিম্মশ্হিতাই কি বর্ত্তমান 
সময়ের একমাস নীতি হইয়।ই বলিবে ? সনঞ্রের ধারণাকে সমগ্র চিন্তা, 
সমগ্র কার্খ্যের সামনে উপস্থাপিত করিতে না পারিলে কিছুতেই প্রতিছুশ্বিতাকে 
সহযোগিতার (অবশ্য প্রত্যেকের স্বরংসুল্য বজায় রাখিয়া) গড়িয়া তোলা 
যাইবে না। রেণুর কাছে বলিতেছিলাম, কোনও মাঙ্গয কি অপরেক পাশে 
আলিমা ন! গাড়াইঘা, অপরের ভঙ্গিতে ভঙ্গি না মিলাইয়৷ তাহার সঙ্গে 
সমালোচনাম বড় হইল? এটা যেন একট! প্রতিহুম্বীর জগৎ হইঘ পড়িয়াছে । 
তর্কে কোনও মীমাংসা হয় না, কেননা দুই-ই দুইয়ের প্রতিপক্ষ । কিন্তু বাস্তব 
সত্য হইল এই যে দুই-ই একটী সমত্রের ছুইটী অংশমাত্র যেখানে পরম্পরের 
শ্যসংমূল্য ও আশ্কগতা সমান ভাবেই সত্য। এইলন্তই ্রকষ্ণকে বুঝিবান্য 
জন্তু" শ্রীরাধা তাহার বামে আসিঘ ত্রিঙ্গ হইয়াভিলেন। কষ হইঘ্বাই কৃষকে 
বুঝিতে চাহিয়াছিলেন। যে যাহা, তাহার সঙ্গে তাহা ন! হই কে কাহাকে 
বুঝিবে ? কোন বস্তুই যে কাহারও হইতে একাস্ত বিচ্ছিপ্ বা একান্ত অতিন্ন 
নয়। প্রতোকেয় সঙ্গেই যে প্রতোকে অভিন্ন ও ভিশ্র। প্রেমে এক হওয়া 
ও ভিন্ন থাকার সমধ্ব্র রহিরাছে। শ্রীনিতাগোপালই বর্তমান যুগশ্রষ্টা। 
তাহার প্রেরণায়ই বাচিন্ন। আছি ।.---আমি প্রতিভা ও রেণু একত্র হুইয়া 
€॥ণটার পর আফিসে যাই । সেখানে গোকুলের সঙ্গে কথাবার্তা হয । 
লে ৫টার সময় লতীনাথকে পড়াইতে আসিয়াছিল। নেহকুর আগমনের 
অস্তনিছিত তাৎপৰ্য সন্বদ্ধে আলোচন! হন্ত এবং তৎ্প্রদঙ্গে পুরুষোত্তম-দর্শন 
ছাড়া যে কিছুতেই এই মহা বিশৃঙ্খপার মধ্য দিয়া পথ কাটি! বাহির হওয়া 
সম্ভব নগর তাহার আলোচন! হইল । নেহক্ষর আচ্ছাদনহীন খোল! মোটরে 
আসার ভিতর দিপা ঘে সালের পরিচয় তিনি দিয়াছেন, উহ্হান্বারা বাংলার 
কংগ্রেস নেতাদের আবার সকলের সামনে দীাড়াইবার পথ কৰিয়া দিয়াছেন । 
সে স্থযোগ কি তাহারা নিবে? জনসাধারণের ক্ষেত্র হইতে তো তাহারা 
সরিয্াই যাইতেছেন। রামগোপাপও আসে । সভীলাথকে আরও তীর 
সম্বেগে কাজ করিবার কথ! বলা হইল। সময তাহার অনেক শিম্বাছে, আর 
সমঘ নষ্ট করা যামস না। ধীরে ধীরে কেহ আফিং ছাড়িতে পারে না" ছাড়িতে 
হয় এক মুহূর্তে । দৃচসক্ষল্প হইলেই তাহা সম্ভব । ভাগবত ‘সত্য’ ও “তৎক্ষণাৎ” 
-এর উপাসক, ক্রমমুক্তি সে মানে লা। মনের উপরে ন! উঠাইয়া ধীরে ধীরে 


উজ্দ্রপ শাব্রত [ ১৩শ বণ, ৪র্থ সংগা? 


মনকে কিছুতেই পথে আনা সম্ভব লম্। মনকে উপরে তুলিতে খ[কিলে 
বীনে ধীরে শান্ত হয় বটে ৷ 
৯৬ই জুলাই 


গীতাতবনে ‘সদৃশং চেষ্টতে স্বশ্তাঃ প্ররুতে জ্ঞানবানপি’ গ্লোকটি ও পরের 
ওল্লাকচি আন্বাদিত হয় অবধূত ভাগ্য অবলঙ্বনে। অঙ্ুকুলসাবু, ঘীরেনবাবু 
দুইজন, রেণু প্রতি]; সতীনাথ রামগোপাল গোকুল আরও ২১ জন নূতন 
লোক উপস্থিত হয়। ২৮শে জুলাই বৃহস্পতিবার ঢাকুৰিয়া সাহিত্যসতার 
এক অধিবেশনে বক্তৃতা দেওযঘ্রা স্থির হয়। বেলা ২-৩৫-এর সময় বেণু প্রতিভা! 
ও গোকুলসহ ঢাকুবিয়া হাই ২-৫*-এলর গাড়ীতে । «টার সমগ্র আলোচন! 
আরম হন, ৭-১* মিনিটে শেষ হয়। রেণু-প্রতিভা-সত্ীনাথ জলযোগ করিয়া 
বাসে চলিছা আসে। আমি ধীরেনবাবুদের ওখানেই রাত্রিতে থাকি । 
সকালের আলোচনায় ‘অশ্ুগ্রহায় তক্তানাং মাঙচ্গযং দেহমাস্বিতঃ' লোকটির 
উল্লেখ করা হর । শ্রীরুষ্ণ নরনাবীর সম্পর্কের এমন একটি ₹e০৮॥iqUe-এর 
খোজ দিঘ! গিম্াছেন রাসলীলার ভিতর দিয়! যাহা হারা সম্পর্ক মদনমোহনের 
সম্পর্কে গড়িয়া উঠিতে পান্ছে। বাসক্রীড়ায় মাঝে সেই কৌশলের পরিচয় 
মিলিবে | কাম ও প্রেম বস্তুতঃ তিল নয়, শুধু ছন্দের বিভিন্ত1। জীবনের 
প্রকাশগুলির মধ্যে এমন একটা 57527555৩88 তইতে পারে, যাহা 
কামপদবা5); আবার তাহাদ্িগকেই এমনভাবে গুছালো যাইতে পারে যাহা 
প্রেমপদবাচ্য হইতে পারে। মিষ্টান্ত্রের ভালমন্দ নির্ভর করে ছুধ-চাল-চিনি- 
আগুনের জ।ল ও সময়ের বিশেষ বিশেষ সংমিশ্রনের উপর। তাল পায়সেরও 
উপাদান ঘাহা, পারাপ পাঘসেরও উপাদানও তাহাই । চাই পেগ করিবার 
€ecniquce শিক্ষা। কাম ও প্রেম সঙ্গদ্ধেও এই কথা! বৈকালের সভায় 
কিচিৎ গুণোহপি পোষ: স্যাৎ দোযোহপি বিধিন! গুণঃ’ ল্লোকগুলি আলোচিত 
হয়। দৈবাস্ুর সম্পদবিভাগষোগ আলোচন৷স্ডে ভক্রিযোগের কথার 
অসতারণ। কর! হয়। ‘ঘৎ কর্শ্মতিঃ’' প্লোকটি ব্যাখ্যাও হয়। মনের শুরের 
পর প্রাণের স্তর । মনের শুরে ‘the law of excluded middle’ ছাড়া 
উপাম নাই । অপচ দুই-ই খন শ্ব স্ব অধিকারে মান্তষের উপর চাপিঘ্া বসে, 
তপন উহাদের সমন্ব্ন ছাড়া উপাছ্গ থাকে ন! । অথচ মনের শ্ুরে তাহা সম্ভব 
হয়না। তাই মনোলয়ের আঙ্ক, বুদ্ধিলয়ের জন্ত গীতা “মনদ্মনা ভব’ প্রভৃতি 


বৈশাপ, ১৮৮২ ] শ্রঘৎ পুক্লযোতমানদ্দের ডাত্রেরী হইতে 


বাক্য বলিল্ন'াছেন। আমি হপন শরণাগতির মধ্য দিয়া পরম আমি, তখনই 
তাহ! পরাভক্তি । এই পরত্তক্ষির ম্ধো সর্বাল[ধনপন্থ।র সমন্বয় হয় । আজ 
সার) বিশ্ব মনবুক্ষির স্তর ভিগ্গাইথা) প্রাপের স্তরে উঠিবার জন্য আকুলি শিকুলি 


করিতেছে। আমর! লেই শাস্বই দিতেছি । শরনিতাগোপাল এই দর্শন ও 
জীবন দিদা গিয়াছেন। 


১১ই জুলাই 


ভোরে অলযোগের পর রামচন্দ্র স্থুলের কাছে বাসে চলিঘ্া আসি। 
আিবাব পথে ব্রজ্দেনবাবুর বাল গিথা তাহার সঙ্গে দেখা করিয়। আলি । 
ঘ্বীরেনবাবু আফিল পর্যাস্ত সঙ্গে আসেন। কিছুকাল পরে আশ্রমে ফিরি। 
ধীরেনবাবুর লাইব্রেরী হইতে শরৎচন্ত্রের কয়েক্টী গল্প পড়িবার জন্য আনি। 
চন্দ্রনাথ’ পড়া আরস্ভ করি। দুপুরের পর রেণু মন্মখবাবুর ওখানে প্রথমে 
গিা অমল হোমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।------সেখান হইতে কুমিল্লা 
ইউনিন্ছন ব্যাক্ষ, শক্তি, শুহধালন্র ও নালন্দা প্রেসে ঘায়।--.-- রেণু কলিকাতা 
হইতে এর টার পর ফেরে। আজ শরীরটার কেন যেন কফ্লান্ডি বোধ 
হইতেছিল। গতকালকার খাটুনির জন্গই বোধহয় ॥::-.-'বাহার! পুক্যোত্ঞম- 
দর্শনের উপাসক হুইবেন, তাহাদের সর্ধতোন্তাবে__কথাবার্ভ।স্, চালচলনে, 
ভাবনাডিস্তায্ এমন শালীনতাপূর্ণ, স্বন্দয হুইতে হইবে, তাহা ঘেন মাঙ্গযের 
কাছে আদর্শস্থানীয় হইতে পারে, তাহাদের দেখিয়া ফেল মান্য পথের 
সন্ধ।ন পায়। আমি তো তাহাই দেখিবার আগ) উৎন্থক নয়নে তাকাই 
আছি । আমার শ্রীয়াধারাণী এমনই একটী মেখে যিনি নিখুত স্থন্দর, 
কোথাও কে।নও কালিমীর স্পর্শ নাই, সব কালিমা যেন লোনার বরণ 
হুইয়া গিয়াছে। এমনই নির্দল ঝকঝকে আবনখ|লি লইঘা এই দ্রুধেযাগ- 
পূর্ণ সমাজের বুকের উপর দিয়। বিচরণ করিছা যাইতে হইবে 1৮7 পক্ষ যো স্তম- 
দশনে টানাটানি লাই । প্রত্যেককেই যাহার যাহার আবল জইয়া। স্বাদীন- 
তাবে চলিতে হইবে, কাজেই ----কেই নিজ ভাগ্য গড়িয়া তুলিতে হুইবে। 
ee মন্মথবাবু উজ্ছলভারতের অনেকগুলি প্রবন্ধের € জ্যোতিশ্মমুবাবু, 
নিখিলব।বু ও অন্ান্ত ) উল্লেখ করিৎ! উহাতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার অন নোট 
দিঘাছেন। অমল হোম “দক্ষিণ কলিক।তা উপনির্ধবাচন”_সামঘ্রিকীর 
প্রশংসা করিয়া নোট দিচাছেন। 
১৮ই জুলাই 
ক্রমশ 


পঁচিশে বৈশাখ 
॥ শ্ৰীসন্ন্ডোবক্ষুসার অধিকারী ॥ 


তুমি কি কেবলই ছবি শুধু পটে লিগা? 
বৎসরাস্তরে বারেকের অন্তিষেক দিয়ে-_ 
নির্মনন হৃদয়ের অন্তাপ্ড লিপিক17 

শুধু কথা বোধহীন স্থতের বিকৃতি, 
ধূলিলিপ্য জীবনের ছন্দহীন জরাক্লিষ্ট স্বতি ? 


আমর! লাইনি তব জীবনের উত্তরাধিকার ৷ 
ক্ষীরমাণ এ’ মানস শুধু এক প্রাচীন সংস্কার । 
সঙ্ধীর্ণ বন্ধের মাঝে ছাগাশর্ণ নিরাশাবিক্ষত 

যন $ ভঙ্গুর মুহূর্তে ব্যর্থতার বিধূর সতত; 
নিরস্তন কম্পমান। এ!’ মৃত্তিকা! জীর্ণ অনুধর, 
জীবন মৃত্তিকাশ্রয়ী--আকাশের নেই সেই স্বর । 


এত নয় তোমার পৃথিবী কবি। স্থষ্টিয় অম্বৃতে 
তুমি এনেছিল এই অভিশপ্ত জীবনস্থতিতে 

হুরস্ক হৃদয়বোধ । তোমার দিগন্তে বলাকার 
চিরন্তন পপযাত্র।; আনন্দের আলোক বিস্তার 

গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে ; দিকে দিকে নক্ষত্রের প্রাণে 
অন্মে জয়ে জীবনের অনাদি প্রবাহে । গানে গানে 
সুন্দরের বন্দনায় শঙ্খ তুলে দিয়েছো আহব!ন, 
অনন্ত প্রাণের সত্যে জীবন তে৷মার দীপ্তিমান । 


আমাদের অনস্ত বিক্ষোভ কবি । ব্যাকুল আধার 
লুপ্ত করে দিছে গেছে হৃদগ্রের আশ।র সকার । 


বৈশ।প, ১৮৮২ ] আাঁচিশে সৈশাপ 


স্বষ্টির আবেগ নেই ; নিতে গেচে সে অগ্নির শিখা, 
গৌরবের মান অস্ুতি শুধু । গৌরবের টিক! 
আমর! পাক্সিলি নিতে জীবনের আরেক হাত্রায়। 
এল বন্ধুয় বড়, আচ্ছম্ লিবিড় হতাশায়, 

এ'পথে চলার গতি লেই। ভঙ্গুর প্রত্যহ নিঘ়ে 
অব্ক্ষম-ক্রাস্ত মনে কোনমতে চলেছি গড়িয়ে; 
ভগ্রবুক জীর্ণ আশা; জীবনের নেই অগ্রিশিপা 
পঁচিশে বৈশাখ এক অতীতের অত্যন্ত লিপিক1। 


তবু মাঝে মাঝে এক পাতাঝচরৱ। বৰ্মশেষ রাতে 

হুঠাৎ চৈত্রের বনে জেগে ওঠে যপন বৈশাখী, 
ধুলিলিধ আকাশের পুঞ্জিভৃত ক্ষুন্ধ বেদনাতে 

প্রচণ্ড বর্ধণ নামে; দুরন্ত ঝড়ের ডাকাডাকি 

হঠাৎ সম্থিত আনে, চেথ্ে দেপি পৃথিবী অবাক, 
দিকে দিকে বাজে শুধু সেই ডাক--পচিশে ইবশাখ 





পতগঞ্জলি ও মহাঁভাষ্য 


॥ অধ্যাপক শিবশক্ষর শান্রী বাচস্পত্তি ৷৷ 
(C8) 


আমরা কাত্যায়ন সম্বন্ধে অতিসংক্ষেপে ছুই চারিটি কথ! বলিলাম) 
এতিহাসিজ এবং প্রস্থতাত্বিকগণ ঘে সকল গবেষণা! আজ পর্য্যন্ত করিঘ্াছেন 
তাহাদের উপর তিত্তি করিয়া আমাদের অভিমত প্রকাশ করিলাম। ফলকথা, 
কাত্যায়ন শাণিনির দোষোদ্থাটনে যতই বদ্ধপরিকর হউন না কেন, 
পাণিনি বিদদ্ধপমাজে থে প্রতিষ্ঠা লাভ করিগাছেন সে প্রতিষ্ঠা কাত্যারনের 
ভাগো সম্ভবপর হয় নাই । পাণিনি ও কাত্যাম্সন সমপামদিক হইলে লোকে 
কখনও পাণিনির৷ নানোচ্চারণ করিতে চলজ্জিহ্ব হইত না। প্রত্যুত 
সমুচিত ভক্তি, প্রদর্শন পূর্বক কাত্যায়নকেই অনন্ত সাধারণ জ্ঞানসম্পপ্র বলিঘা 


সম্মান করিত ।"* 


[জন 
পতঙঞ্জ লি 
এই প্রবন্ধের পূর্ব্বে আমর! পতঞ্জলি সম্বদ্ধে সামাঙ্কভাবে কমেক(টি কথা 
বলিয়াছি। তবে পতঞ্জলির আবির্ভাবকাল পাশিনি এবং কাতা।য়নের মত 
অন্ধকারাচ্চন্ন নহে । "বন্ততঃ পতঞ্চলিব মহাতান্য যেমন টবগ্াকরণ ব্যাখ্যার 
শীন্থানে বিরাজ করিতেছে, সেরূপ গ্রন্থকর্ভার সমগ্র নিরূপণ সম্বন্ধেও 
আংশিক সাহায্য করিয়। জীবনবৃত্তের সম্মালিত পদে সমাসীন রাহঘাছে।” 
এখানেও আমাদের নির্ভর কর্সিতে হুইবে পাশ্চ৷ত্ত্য পণ্ডিতগণের মতবাদের 
উপর । 
পতঞ্জলির আরও দুইটি নাম ছিল--গোণিকাপুত্র ও গোনত্তীন্র ॥ 
প্রথমটির উৎপত্তি মাতার নাম হইতে আন্র ছিতীয়টির স্ষ্টি বাসস্থানের লাম 
হইতে । “কামস্থদ্রকার বাৎসায়নমতে কিন্ত উক্ত নামদ্ধর একব্যক্তিকে 
বুঝায় লা। উহার! বিভিন্ন ব্যক্তিকে বুঝায় । তবে এ বাৎস্ডায়ন ছিলেন 





* রদনীকান্ত গুপ্ত 


ইবস্খাখ, ১৮৮২ ] পতঞ্জলি ও মতা ভালা 


পত্্রলির পূর্ব্ববত্বী। ইহার মতে গোলিকাপুত্র ও গোনৱ্ীয় পতঞ্জশির 
পূ্ণাচার্যা এতিহাসিক বলেন শুঙ্গবাদ্র পুশ্যমিত্রের রাজত্বকালে পডন্তলি 
বিস্তমান ছিলেন। মহাভান্তের মপ্যে একটি প্রয়োগ আছে-_'পুশ্যমিত্রং 
বাজান আনার এই বিশাল গ্রন্থের নধো চন্দ্রগু্ত ও শগোৌর্ষ্য রাজগণের 
নামও দেখিতে পাওঘা ঘাত । এই সমন্ত বিচার করিলে পতগুলির সময় ১৮৪ 
হইতে ১৪৮ খ্ৰীঃপূঃ ধরা হাইতে পারে । 

পৃত্যামিআ ছিলেন শুস্মবংশের প্রপম় রাজ । খু পূঃ ১৮৫ অন্দে তিনি 
মৌধাবংশের শেষ অকন্দণ্য রাজ) বৃহত্রথকে হত্যা করিছছা সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। পুন্যমিত্রের পুত্রের নান ছিপ যুবরাজ অশগ্নিমিত্র। তিনি পিতার 
মৃত্যুর পর খৃঃ পূঃ ১৪৯ অন্দে সিংহালন লা করেন । অতএব দেখা 
যাইতেছে পুস্তমিআের বাজত্বকাল খু: পৃঃ ১৮৫ হইতে ১৪৭ অন্ধ পধ্যন্ত 
৩৭ বৎসর । প্রিদ্ধ শরঁতিহালিক ডাঃ রমেশ চতুর বশিঘাভেল £ 

5৩ dyuasty founded by Pushyamitra is known as 
the Sunga. Pushyamitra could uot stop the incursion 
of the Bactrian Greeks, who occupied Atganishtan and 
হ part of the Puujab, aud ruled there formarly 250 years. 
But although the permauent conquests of the Greeks 
never exteuded much beyoud the Puujab. the Greek 
Kiugs made occasional raids into the interior of the 
country. Oue of them Menender, even couquered Oudh 
aud probably advanced asfar as Pataliputra. Pushya- 
mitra had also to suffer an invasiou [rom Kharavela, 
King of Kalinga. But inspite of all these he was able 
to restore the old glory of the empire to a certain 
extent. He celebrated au Aswamedha sacrifice iu token 
of his power aud glory. His graudsou Vasuimitra was 
iu charge of the horse, and fought successfully agaiust 
the Greeks ou the bauks of the Siudhu river. After this 
he triumphantly led back the horse to Pataliputra where 


the ceremouy was performed with great splendour. The 
ত 


উজ্জলভারত [ ১৩শ বশ, ওর্থ লহখ্যা 


Successors of Pushayamitra were, however, very weak 
and under them the power of the Sungas steadily 
declined. At last in 72 B.C. the tenth Sunga King 
was killed by his minister Vasudeva.—A Brief History 
of India, P. 33. 

পুন্যামিত্র যে স্া্রবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন তাহাকে শঙ্গ বংশ বলে। 
পুস্তামিত্র বাক্‌টি যার গ্রীকগণের আক্রমণ প্রতেরোধ করিতে পারেন নাই । 
এট বাক্‌টি দার গ্রীকগণ আফগানিশ্ডান এবং পাঞ্জাধের কতক অংশ অধিকার 
করিয়া সেপানে প্রা ২৫৯ বৎসর রাজত্ব করেন । কিন্ত গ্রীকদিগের স্যায়ী 
আক্রমণ যদিও কখনও পাণ্ডাবের পৰবর্তান্থানে বিস্তার লান্ত কয়ে নাই, 
তথাপি প্রীকযাজগণ সময় সময় দেশের অভ্যস্তরে হালা দিতেন তাহাদের 
মধ্যে একজন ছিলেন মিনান্দার। তিনি 'অযোদ্ধাও আক্রমণ করেল এবং 
সম্ভবতঃ পাটলীপুত্র পৰ্য্যস্ত অগ্রসর হুন। কলিঙ্গরাজ খারবেলায় আক্রমণ 
পুস্যামিত্র সহ! করেন। এতগুলি অস্থবিপা সত্বেও তিনি রাজ্যের পূর্ববগোরব 
অনেক পর্িযাণে ফিহাইযা আনিতে সমর্থ তন । তাহার রাজশক্তি ও 
গৌরবে চিহ্নন্বরূপ তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্যষ্ঠান করেন। আর হজ্ঞীয় 
অস্বের তত্বাবপান করেন পুশ্যামিত্রের পৌত্র বস্মমিত্র এবং সিন্ধুনদেয় তীরে 
গ্রীকদিগের সহিত যুক্ত করিয়া তিনি জয়লাভ করেন। তারপর তিনি 
অশ্বটিকে বিজয্নগর্কের সহিত ফিরাইপ্ডা আনেন পাটলীপুত্রে এবং সেখানে 
মহাড়স্বরে অন্ষ্টিত হয় যজ্ঞোৎসব। পুষ্যমিত্রের উত্তরাধিকারিগণ সকলেই 
ছিলেন অতিশয় দুর্বল এবং তাহাদের শালনকালে শুঙ্গবংশের ক্ষমতা 
অত্িদ্রত ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। অবশেষে খৃঃ পূঃ ৭২ অন্দে দশম শুপ্ররাজ 
তাহার অমাত্য] বসুদেব কর্তৃক লিহত হন। 

পূর্ব্বোক্ত ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায় ঘে পুন্যামিত্র তাহায় 
রাজত্বকালে অশ্বমেধ ধজ্ঞের অশ্যষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাহার শাসনকালে 
গ্রীকর! তাহার রাজ্য আক্রমণ করিঘাছিল। মহাভাস্যের মধোও এই দুই 
ঘটনার, সমর্থক বাকাাদ্ধয় দেখিতে পাওয়া বায, যথা ‘অরুণদ ঘবনং সাকেতম’ 
এবং অরুপদ্‌ যবনো মাধ্যমিকান্‌। * 





* এই উদ্নাছরণঘদ নেনাওারের আক্রমণ লুচেনা করে 


ইনশা, ১৮৬২ ] পতঞ্জলি ও সহাত্তান্া 


মহান্তান্যে পূর্ব্বোক্র উদাহবণদ্বদই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগপের পতঞ্জলির 
সম্ঘ সিরূপণের একমাত্র অমোৎ অস্র। প্রাচীনকালে আর্য্যেতর ফ্রেচ্ছদিগকে 
সাধারণতঃ 'যবন’ নামে অভিহিত কর! হুইত। কিন্তু সেকন্দর্রের ভারতাক্রে- 
মগের শর হুইতে এই ‘যন’ শব্দটি প্র্বোগ বুঝাইত গ্রীকজাতিকে | = 
অধ্যাপক লালেন বলেন "রঃ পূ: ১৬০ অন্য হইতে শ্রী পুঃ ৮৫ অব্দ পর্যান্ত 
বাহলীকদেশে রাজত্ব করিতেন গ্রীকদিকেহ নয় জন রাজা । শ" উহাদের 
মধ্য মিনান্দার ছিলেন সর্বব।পেক্ষা ক্ষমতাশালী এবং দিশ্ষিজনী 1” স্নপ্রসিস্ধ 
গ্রীক এ্তিহালিক স্বাবোঁ বলেন _”ামনাদ্দার তাহার রাঞ্জাবিস্ডার করেন 
মুলা পর্য্যন্ত । মথুর! নগন্বীতে তাহার নামান্ধিত একটি মুদ্রা পাণ্ডা 
গিয়াছে । আর লাসেনের মতে এই মিনান্দার শ্রী: পু: ১৪৪ অন্য হইতে 
প্রায় বিংশতি বৎসর রাছ্রত্ব ঝবেন। $% এদিকে উপরি উদ্ধৃত পতজলির 
বচনে ঘে 'সাকেত” শব্দ দেখা ঘায় উহার অর্থ “অযোধ্যা”? স্থুতরাৎ মিলান্দ!র 
যখন মথুরা পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্ডার করেন, তখন তিনি যে অধে।ধাা 
অবরোধ করি৷! থাকিবেন তাহ! আনব আশ্চর্য্য কি? এই সমস্ম ধিবেচন? 
করিলে বলিতে হঘ__লাসেনের কথা ঘদি সতা হয় তবে পুশ্যমিত্দের 
রাজত্বকালে পতরূলি বর্তমান ছিলেন এব” খ্রীঃ পূঃ ১৪০ হইতে আঃ পূঃ 
১২০ অন্ধের মধ্যে পতগ্রলি ‘অনপ্যতনে ললঙ (৩২১১১) এই স্থত্মের 
ভা রচন! কলি! খাকিবেন। $ 

পতগ্রলিরুত উপরি-উদ্ভত উদাহরণস্ুঘ্রে ঘে পদটির প্রস্বোগ করা হইপ্রাছে 
উহা অনগ্যতন ঘটনার ক্রিঘাস্থানকে বুঝায় / কাত্যাছন শ্রী সুআটির বাণিকে 
লিখিলেন _পরোক্ষে চ লোকবিজ্ঞাতে প্রঘোক্ত,দর্শনবিষয়ে'--কোন ঘটনা 
দশন(বষছের অতীত হইলেও যদি উহ! লোকগ্রসিদ্ধ হয় এবং ক্রিল্ার প্ররোগ 
কর্তার দশনক্ষমতার আয়ত্ত হয় তবে এরূপস্থলে ‘লঙ’ বিভক্তি প্রয়োগ 
হইতে পারে। এই বান্টিকের উদাহরণ স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে উপরের 
দুইটি বাকয। অতএব ইহ।তে স্পইই বোধ হয় যে, যবন কর্তৃক সাকেত 
এবং মাধ্যামিকের অবরোধ পতঞ্চলি চোখে না দেখিলেও উহা ইচ্ছা 





* W. W. Hunter's ‘Orissa’ Vol. 1. P. 200. 
+t Inditehe Alierthumskcends Vol II, P. 322. 
$ Ibid, Vol. IL, P. 328 

§ Goldstucker’s Panini, P. 2341. 


১৯৪ উজ্ছ্বলভারত [ ১৩শ বধ, র্থ সংখা 


করিলে দেখিতে পারতেন ; স্থতরাং ঘটনাস্থলে তিনি উপস্থিত ন! থাকিলেও 
উক্ত অবর্রেোধ সে সমদ্থে সংঘটিত হুইযাডিল। * 

পতঙঞ্জলির সসঘনিন্ধলণ সত্বদ্ধে খাহারা বিশেষভাবে গবেষণা করিয়াছেন 
তাহাদের মধ্য লালেন, বেবার এবং গোল্ডষ্ট. করের নাম সবিশেষ উল্লেখঘোগয । 

ও সকল মনীষীদের মধ্যে পতঞ্রলি প্রদত্ত দ্বিতীয় উদাহরণ লইয়! যত 
কলহ । “‘মাধ্যামিকান্‌’ এই পদের ব্যাখ্যার ইহারা সকলেই ভ্রমে পতিত 
হইরাছেন। ইহাদের মতে উক্ত, শব্দটির অর্থ 'নাগারঞ্ছুন-স্থাপিত বৌদ্ধ- 
সম্প্রদায়' । প্রকৃতপক্ষে উহা মধ্যদেশ নামে প্রসিন্ধ জনপদবিশেছের অধিবালি- 
পপের বাচক । প* 

এই মধ্যদেশের উল্লেখ দেখা যায় বৃহৎসংহিতার মধো। 1 এই দেশটি 
ইন্দরপ্রস্থের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত । $ 

পগাগাসংছিভাতে ভবিস্ততাণীব্যপদেশে অনেকগুলি এঞতিহাসিক ঘটনা 
নিবেশিত রচিয়াছে। ইহাতে আমরা অবগত হইতে পারি, যবনগণ 
একদা সাকেত হইতে মধাদেশ পর্য্যন্ত আপনাদিগের অধিকার বি্ডার 
করিসাছিল। এই মধ্যদেশ মাধ্যমিকগণের নিবাসতুমি। গাগীলংহিতাতে 
স্পষ্ট নিদ্দেশ আছে যে, পাটলীপুজের অধিপতি শালিশুকের পর যবনগণ' 
লাকেত প্রভূত আক্রমণ করিয়া মধ্যদেশে উপস্থিত হয়। + এই শালিশৃক 
আঃ পূঃ ২২৬--১৭৮ অন্ধের মধ্যবর্তী সময়ে প্রাছুভূতি হয়েন। এদিকে 








আরশাদ ববনঃ সাকেতস্‌ | অকুলদ বলো মাধ্যমিক।ন্‌ 1 

1 Vide preface to the Brihat Sambita— Edited, Dr. H. Kern, P. 36., 
2০৮০- ডাঃ কীলতর্প সিদ্ধান্ত করেন 'মাধ্যমিক।' চিতোরের নিফউবন্তা একটি প্রাচীন নগরী, 
(C/) Indian Antiquary VII. P. 268 ] 

{$ ভদ্বারিনেদনাশুবা--সাবনীপো 'ন্দহাবমংখ্যাতাঃ ) 

সরুবৎসখধোবর!মুন-সার দ্বত-মৎ ্ট-মাধ্যমিক।ঃ ॥ 
_বৃহংলংছিত|। 
§_ Preface 10 the Brihat Samhita, P. 38 Nore 
+ তাশ্মিন্‌ পুষ্প পারে রমো জন রাজ শতাকুলে। 
খলুক্ষা। কর্ণ্মদুতশ্চ শালিশুকে? ভতৰিষ্কতি ৪ 
পাণিনি, পৃঃ ১.৯, ১১০ 


বৈশাপ, ১৮৮২ ] পত্ঞলি ও মহাভাহ্য 


ও মেননৰ! উন্তঘই সম্পিক পবাক্রনশালী ও দিবস্বিত্রযকুশলপ ভিলেন । 


এই দেযেত্রিগুস্‌ শী: পুঃ ২*৫--১৬৭ অন্দ পর্ধাস্ত রাজাতোগ করেন। উচ্ছানর 
পর স্থপ্রলিন্ধ মেনাজ্দ্রের পূর্ব্বদিগ বিজ্ধ আরশ হয়! ফলে দেমেত্রিসস্‌ ও 
মেলান্দ্র উভয়ই ভারতবর্ষের অনেক স্থানে স্বীয় আপিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। 
খ্রীঃ পূঃ ১৬৭ অন্দে দেমেজ্িএদ্‌ কর্তৃক সাকেত ও মাধ্যমিকদিগের অধ্যুষিত 
জনপদ আক্র৷স্থ হটঘ্াছিলপ, এরূপ নিৰ্দ্দেশ করিলে বোপহুঘ আমরা ভ্রমে 
পতিত হইব না। এই আক্রমণের বিষ উল্লেখ করিয়া যে পতঞ্জলি 
উল্লিপিত ছুইটি উদ।হত্রণ নিবন্ধ করিছছেন তাহ! সৰ্ব্বথা সম্ভাবিত বলিয়াই 
প্রতীত হয। * 

পতঞুলি যে পুন্যামিত্রের লমস।মছিক এ বিহঘটির প্রমাণের জন্য গঁতিহালিক- 
গণ নিম্নলিখিত উপাদান সংগ্রহ করেন মহাতাব্য হইতে £ 

(ক) পুধ্যযিত্রের নাম মহাতান্তের মপো পাচবার উলিশিত হইয়াছে । 

১) শ্ৰং রূপং শব্দ্তাশন্দদংখ্যা [ ১১৯৬৮] স্থত্রের মহান্ডান্যে প্রযুক্ত 
হইএাছে --'পুস্যামিত্রল ৷’ | অতএব পুস্তমিআ যে একজন রাজ! ছিলেন তাহা 
ইহা হইতে বুঝা যায় । 

ইহার পর বাবন্ৃত হুইরাছে-_'চন্ত্রগুধ্ল ও’, 
নাম তাহ! সকলেই জানেন । 

২) হেতুমতি চ [ ৩১২৬ ]--এই স্ত্ৰের মহাতাস্টে ‘পুস্যমিত্রে'র 
প্রয়োগ দেখ! যায তিনবার । পা 

৩। বৰ্তমানে লট ( ৩৷২৷১২১ ]--এই স্ুত্রের মহাতাস্কে ‘ইহ্‌ পুক্তমিত্রং 
মাজয়ামঃ'-_এই দৃষ্টাস্তটি প্রদত্ত হইয়াছে । 

পুত্যমিতের উল্লেখ মহাত্ান্যে অনেকবার দেখা যার বলিয়! -পতঞ্জলিব 
পৃত্তমিজের সহিত বোধ হয় বিশেষ হাগ্চতা ছিল এইরূপ মনে করা খুব 
স্বাভাবিক ৷ 





* তশ্মিন্‌ পুষ্পপুরে রমে] জনয়া প্রশতাকুলে ৷ 
পাশিনি, পৃঃ ১*৯-১১- ক্হুক্ষ৷ কৰ্ণ্মশ্থ তশ্চ শালিশুকো ভবিশ্যতি ॥ 

+ ধন্যাদিনু চাৰিপধ্যাসো বন্তবাঃ। পুঞ্চমিত্রো ধল্তে হচকা! যাদয়স্তীতি?+ তত্ৰ 
পুবিতব্যং পুস্তদিত্রে। যানক্তে হালক! বজন্তীতি ৷------মাৰস্যং বনি বিস্সক্ষেপশ এব বউতে, 
কিং তি । ত্যাগোহপি বউতে ৷ আছোবদত ইতুচাতে বঃ সুষ্ট_ তাগং করোতি | তং চ 
পুষ্থাষিত্রে করোতি যাঞ্জকাঃ অরোজ্রন্তি । 


উচ্ছল ভাবত [১৩৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


মহছাভান্যকার স্ুত্মের উদাহুরৎরূপে তিনটি বাক্যপ্রয্োগ 
করিয়াছেন 
(ক) ইহ বসামঃ__[ এপানে আমরা বাস করিতেছি ] 
খে) ইচাদীমহে-_[ এখানে আমরা অধ্যচন করিতেছি ] 
গে) ইহ পুয্যমিত্ৰং যাজযাম:ঃ [ এপানে আমরা পুন্যামিত্রকে যজ্ঞ 
করাইতেছি ] 
ইহা হইতে পরঁতিহাসিকগণ অশ্রমান করেন তে পতগুলি পুত্যমিতের 
অশ্বমেধ যন্তে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি যজ্ঞের খত্বিকের কার্য্যও 
কন্ঘাছিলেন। 
পুহ্/মিত্রের রাজত্বকালে পতঞ্জলি খুন সম্ভব রাাজসভাযস যাতাঘাত কন্সিতেন 
এবং তিনি থে অস্থমেদ যঞ্চ করেন সেই যজ্ঞ যাজন[ক্র০19 করিঘাছিলেন। 
যদি কেহ আশঙ্কা করেন কোন পুস্তকে প্রাচীন বাজার লামোলেখ 
দেখিলেই যদি পরিতে তয় ঘে, গ্রন্থকার এ রাভ্ার সমসাময়িক ভিলেন তবে 
বায়দিতোর কাশিকার চজ্গুপ্র ও পুয্যমিত্রের লাগ সম্বলিত প্রতাদাহয়ণ 
বখন দেপা বাথ তপন তিনিও উক্ত রাজনুণের সমসামগিক ভিলেন একথা 
বলিতে হইবে? বস্তুতঃ একথা সমীচীন নভে, কারণ মহাত্তান্ে যপন 
পুশ্যমিত্রের নায় উাল্পপিত আছে তপন পতঞ্রপিকে চন্দ্রহপ্যের সমসামগ্রিক 
কোন প্রকারেট বলা যায় না। এজন পত্ঞজলিকে চন্দ্রগুপ্তের পরবর্তী 
বলিয়া এতিহাসিকেরা সিদ্ধান্ত করেন। আর আমরা বলিগ্নাছি যে, 
মহাত্াস্তের মধে) পুস্তমিজের নাম যন বহুবার দেখা যা তখন উক্ত, বাজান 
সহিত আমাদের এই বৈয়াকরণের ছে বিশেষ হৃগ্যতা ছিল তাহ! স্পষ্ট 
বুঝা যার) কাশ্িকাকার জদ্াদিত্য চন্রগুপ্ত ও পুক্র/মিত্রের নাম সম্বলিত 
প্রত্যুদাহরণ দুইটি হাতা হইতে আহরণ কলিয়াছেন। কিন্ত নহাভাবাকান্ন 
পুত্যমিত্রের নাম সংবলিত উদাহরণ এবং প্রতুদাহুরণগুপি অন্য গ্রন্থ হইতে 
আহরণ করিয়াছেন, উহার কোন প্রমাণ লাই ) 
এমহাভাধাকার মেনাগু।রের আক্রমণের কথা যেভাবে উল্লেশ করিয়াছেন, 
তাহাতে দেখা যান্ত, মেনাণ্ডারের আক্রমণের সময়ে মহাভান্যকার জীবিত 
ছিলেন এবং মেনাগ্ডারের আক্রমণের পরে মহাতভ!যা রচিত হইয়াছিল, 
কিন্ত এ আক্রমণের প্রত্যক্ষদর্শা তিনি ছিলেন ন1। আমরা! এ পর্যান্ত যত 
প্রমাণ পাইছি, তাহাতে ইহ! নিঃসন্দিন্ধরূপে বলা যাইতে পারে, পুষ/মিত্রের 


বৈশাখ, ১৮৮২ ] পতন্তলি ও ম্হাতাব্য 


জীবিতকালে ১৫৩ হইতে ১৪ স্বষ্ট পুর্ব অন্দের মপ্যে মেনাপগ্ডারের আক্রমণের 
পরে মহানাবা রচিত হইছিল এবং সেই সস্ত্ের মদোই পুয্যমিত্মের যজ্ঞ 
অহুস্ঠিত হইয়।ছিল 1” * 

তবে কোন কোন প্রলিহ্ন প্রতিহালিক বলেন_-মেলাশার়কে তারতব্ধ 
হইতে বিতাড়িত করি পূুষামিত্র তাহার নিঞয়ুস্চক অস্বঘেশ বজ্র 
অঙ্ষ্টান করেন । 

বাকাপনীঘক।র তর্তৃহরি মহ।ভাষ্যের বিঝচন সম্মন্ধে বলিয়াছেন 2 
প্রাচীনকালে পাণনীগ্র নিবন্ধ গ্রন্থ একপানি বিষ্যনান ছিল। বহু বিশাল 
এই গ্রন্থপানি । 'লংগ্রহ_ইহার নাম। এত বড় বিশ।ল এক গ্রন্থের 
পঠন-প।ঠন কালক্রমে অপ্রচলিত হইছা পড়িল । এই সমঘ্রে পতঞ্রলি 
ব্যাকরণসাছিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন । তিন সকল চায়ের মূল ততগুলির 
সারসংগ্রহ করিঘা মহাতাষা রচনা করিগেল। এই মহাভাষ) অর্থগাভীধ্যে 
অতলম্পর্শ কিন্ত ললিতপদবিপ্তাসেব সৌষ্ঠবে উহা সারলাপূর্ণ " ও 

পতঞ্চলি “মহাভাছ্য” রচনা করিলেন “সংগ্রহ'এন অন্তসরণে। তবে 
গ্রছে যে স্থলে বিষয়বস্তু অতি বিস্তৃতভতাবে বণিত গেপানে উহ! সংক্ষেপে বিবৃত 
করলেন করিলেন মহাম। একথা পুণার।জ বাক্যপদীয়ের টীকা বলিয়াছেন : 

“এতেন সংগ্রহ!সারেণ সগবতা পতবলিন। সংগ্রহ সংযোগভূতমে ব 

প্রায়শো ভাসামুপনিবন্মিত্যুক্তং বেদিতবাম্‌ ।--বাক্যপদীয় ২1৪৮৫ 

আমর] যে 'বাক্যপদীঘ” নামে পুগুকের নাম করিলাম ইহু। ভর্তহরি 
প্রধীত । ইহাকে কেহ কেহ ‘বাক্যপ্রদীপ’ বলেন। এই পুস্তকথালি 
মহাতঘ্য সংক্রান্ত একখানি টীকা । এ ছাড়া কতকগুলি ছন্দেমদ্ী বচন! 
দেখিতে পাওছা যাঘ। এগুলিকে বলে-_'কারিকা”। অনেকে বলেন 
ভর্তহাবিই এই “কারিকা'-ওলির ঝচ্‌ম্িত। । কালক্রমে অকরুতবৃন্ধি লোকদিগের 
আলশ্-দোবপ্রযুক্ত এই এহাভান্যেরও বিলোপদশা সমুপস্থিত হয়, কেবল একখানি 





* অ. ম. পছারাণচত্ত্র শাস্ত্রী 
$ শ্রায়েপ সংক্ষেপ র'চীনন্লবিস্তাপরিগ্রহান্‌ ॥ 
শ্রাপা বৈদ়াকরপান্‌ বৈ সংগ্রহেহস্বমুপাগতে । 
কৃতেখে পতগ্রলিনা গুরুণ। তীর্ঘদশিন। । 
সর্ব্বেষাং স্যার বীঙ্গানাং সহাতাক্ষে নিবন্ধনে ॥ 
অলজ্ঞগৈ গান্তাৰ্ধাত্ত্ত।ন ইব সৌষ্ঠব।ৎ ।--ৰাকাপদীয ২৷৪৮৪- ৭৮৫ 


উজ্জপভারত [ ১৩শ বধ, হর্থ সংখ্যা 


পুন্ডৰু দাক্মিণাতো সংরক্ষিত থাকৈ । চন্দ্রাচার্যা প্রভৃতি পর্বত হইতে 
এই মূল পুস্তক সংগ্ৰহপূর্বকক গ্রন্থান্তরে লিপিবন্ধ করিয়া প্রচারিত করেন । 
ভর্ভুহরি এই চন্ত্রাচার্যয ও বস্থরাত পএভূতিয় আদেশে মহাতাস্তের তাত্পধ্য 
মালিক! কারিক। প্রণদণপূর্ববক বাক্যপদীঘ্প নামক ব্যাথা৷গ্রন্ব নিবন্ধ করেন ॥ 

আচ।ধ্য গোল্ডস্ট,কর তর্তৃহত্থিকে কারিকাসমুহের রচয়িত! বলি স্বীকার 
করেন নাই । তাহার মতে কা[রকাগুলি বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক প্রণীত ও 
মহ।ভান্য নিবন্ধ হইঘাছে ॥"'__পালিনি, পৃষ্ঠা ১২৬--১২৭ ৷ = 

মহাতায্যের আদর ঘে বহুকাল হুইতেই বিদগ্ধ সমাজে ছিল তাহা 
স্বাজতরঙ্গিনী পাঠে জানিতে পার! যায়। অভিম্ছার রাদত্বকালে চশ্রাচার্ধয 
প্রভূতি কর্তৃক পাতঞ্জল মহাত্তান্ত কাশ্মীর দেশে নীত হইয়াছিল। ণ" 

পতঞ্জলির মাতার নাম যে ছিল *গোশিকা একথা আমরা নাগোজী 
তটের মুখে শুনিতে পাই । 4 

কৈয়ট আবার পতঞ্জলিকে বলেন--‘গোনমদ্বীধ' । নাগেশও একথ! সমর্থন 
করেন। 9 এই '‘গোনদ্দ'--লইগ্র অনেক মতভেদ আছে । অধ্যাপক 
আর. জি- ভণ্ডাররর বলেন_ উক্ত ‘গোণ্দ্দের' বর্তমান নাম ‘গোণ্ড!’। 
ইহ! অযোধ্যা হুষ্টতে ২* মাইল উত্তর পশ্চিমে অবশ্থিত। তিনি বলেন 
স্প্রাককত ব্যাকরণের নিরমাহুসারে সংস্কৃত ?গ্দ' শব্দ ‘দ্ব' অথব। কখন কখন 
'ডঞ্তে পরিণত হুইয়া! থাকে । স্বতরাং প্রাকৃত ভাবায় ‘গোণদ্দ' ‘গোণডড’ 
বলিয়াও উচ্চারিত হম্। কালক্রমে এই ‘গোণডড’ লৌকিক উচ্চারণ 
ইববমাবশতঃ গোগুারপ ধারণ করিগাছে । জেনারেল কাশিংহাম্‌ লিখিয়াছেন-_ 
__'গোতা” নাম সংস্কৃত গৌড় হইতে উদ্ধৃত হইক্সাছে।* কিন্ত প্রাকৃত 
ব্যাকরণ অচ্সারে ঈদৃশ অন্থমালের কোন সার্থকতা উপলব্ধ হদদনা। সম্ভবতঃ 





ক্ষ Goldsiucker's Panini, P. P. 93—99. 
+ চত্রাচার্ধ্যাদিভিল ক্ষ) দেশং তন্মাত্তদাগমম্‌ । 
প্রবর্তিতং মছাভ্ক্ং স্ববা। ব্যাক রণং কুতম্‌ ॥_রাজতরঙ্গিনী, ১১৭৬ 
$ গোপিকাপুত্রে। ভাত্বকার ইত্যাহ:__ নাগে দ্রীভটু, ১1৪1১ 
$ *গোণদ্দাযছ । কৈছটঃ_তাস্বকারন্ত ছু ।_-১1১/২১ 
গোণশ্্ পদং ব্যাচষ্টে। তাগ্যকার ইতি_নাঙ্গেশ 
ক. Counningham’s ‘Ancient Geography of India," ৮, 409 জাত Arch, 
Vol, 1. Pp. 327. 


বৈশাখ, ১৮৮২ ] পতথলি ও মহাভাল্য 


সংস্কৃত ‘গোণদ্দাই কালক্ৰনে ‘গোণ্ডা' নামে পরিণত চট্টগ্রাডে। একশ 
হইলে পতন্রলিকে এ্রস্কানের অপিব।সী বলিয়া বোধ হয়। কাশিকাতৃত্তিতে 
পাণিনির >৷১৭৫ সংখ্যক স্থত্যের উদাহরণ শ্বরূপ ‘গোণদ্দীয়' ‘ভোজ কট।য' 
প্রভৃতি কতিপয় পদ প্রদণিত হঃঘাছে; উক্ত সুত্রান্চলারে এই গোল, 
প্রভাতি প্রাচ্য দেশের নিৰ্দ্দেশ বাচক। পূর্বে উল্লিপিত তইছাছে ‘গোণৎদ্দীয' 
পতঞ্জলির নামান্তর । সুতরাং পতপ্ুপি ৩15) বৈয়াকরণ বলিল! প্রসিদ্ধ ! * 
-_পাণিনি, পৃষ্ঠা, ১২২ 

কৈয়ট কোন কোন স্থলে পত্জলিকে “আচার্খা দেশ৷’ বলিঘা উল্লেপ 
ফারিয়াছেন। গোল্ডষ্টকর ও বেবেরর মতে এই শব্দটির অর্থ 'আচার্থ্যের 
দেশস্থ ব্যক্তি’ এবং উহ! আ1চাধ্য কাত্যায়নের নির্দ্দেশবাচক। অতএব বুঝা 
ঘাইতেছে--পতঞ্জাল এবং কাত্যায়ন উত্তয় ছিলেন প্রাচ্যদেশবাসী । কেহ 
বলেন---‘আচার্যাদেশীয়' শব্দের অর্থ 'ক(নষ্ঠাচার্ধা। বাস্তবিক পক্ষে পতঞ্জলি 
যথন পাণিনি ও কাত্যায়নের পরবর্তী এবং তৃতীয় বাকর্ণাচার্ষ) বলিয়। 
প্রসিদ্ধ, তখন কৈয়ট যে তাহাকে “কনিষ্ঠাচাধ। নামে (্রিশেষিত করিবেন 
তাহ! অলঙ্গত বোধ হস্ত না । + 

এথানে প্রশ্ন হইতেছে--পতঙঞ্জলি প্রণীত ভান্যকে ‘মহাত্তান্য’ বলে কেন? 
ইহার উত্তর আদর! (ক) নাগেশ ভটেন্ মুখে শুনিতে পাই। তিনি 
মহাভাৰ্যোর প্রদীপোস্বতে লিখিয়াছেন__'মহাভায্য ব্যাখ্যা গ্রন্থ হইলেও অপর 
ভাশ্বোর তুলনায় কিছু বৈলক্ষণ্য ইহার মধো দেখিতে পাওয়! যায়। অন্ত 
আস্তে আছে কেবল ব্যাখ্যা, কিন্তু এই তায্যের মধো পায়) যায় ব্যাথ)! আর 
শব্দসিঞ্চির জন্য স্বতগ্রতাবে ভাব্যকার কর্তৃক বচন রচন!। এই বচনগ্জলির 
নাম ইঞ্টি। এই প্রকার বৈলক্ষণা মহান্তাষ্যের মধ্যে দেখা ঘাস বলিঘাই 
ইহাকে 'মহাত্ডাষ্য’ বলে! ঞ 

(পথ) বাক্যপদীছেয় টীকাকার পুণ্যরাজ বলেন £ 

সকল স্তাণ্ডের (যুক্তির) মূল এই গ্রন্থে দেখ! হাছ নিবন্ধ আর অর্থের 
গভীরতা ও ভাষার সৌষবে এই গ্রন্থথানি ব্যাকরণসাহিতে) এক অদ্বিতীয় 





* এও, প্রাচাং দেশে ১৭১1৭ কাশিকা_এগ্রপচনীরঃ ॥ সোনন্দীর:ঃ । ভোজকটা়ঃ 

+ পানিনি, পৃষ্ঠ. ১২৫ 

3 বাথাাতৃত্বেপ্যেস্তেষ্টাদিক কথনেনাস্বাখ্যাতৃত্বাদিতর ভাতত বৈলক্ষপান্‌ মহত্বম্‌ । 
সহাভাস্কপ্রদীপেন্েত কৈএউ কৃত টাকার উপক্রমন্থিত এম লোকের বাখ্য! । 


উজ্জ্রলভারত [ ১৬শ বর ওর্থ সংগা 


স্থান অধিকার করিঘা রহিঘাভে । ইহার বৈশিষ্ট্য অন্ত কোন ভাষে! দেখিতে 
পাওয়া বাদু না; তাই উহার নামের সঙ্গে যুক্ত হইঘছে 'খহৎ শব্দ « 

(গ) আমাদের মলে হয়-_ইহার ভাঘার প্রান্তলত৷য়, ভারবত্তাঘ, 
অর্থগান্তীধ্য, বিষবন্ত্ত সুষ্ঠ অবতারণায় এবং আঅনিসংবাদিত লি্াস্তে এই 
ভাযাগ্রন্বপ/নি অপর ভাষ্য অপেক্ষ। শ্রেষ্টত্ব লাত করিয়াছে, এজন্য ইহার 
লামের সহিত “মহত? শব্দের প্রয়োগ করা হুয়। 

প্রাচীনকালে মন্থাাযোত নাম ছিল 'চুনি’ ‘চুণিন’। 'ভর্তৃঙ্বরির মহাতাষা- 
টীকার যে পণ্ডিত অংশ বালিন লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে, তাহাতে 
মহান্সাবাফ।রকে ‘চুণিকার’ বলিয়া তিলকার উল্লেখ করা হুইয়াডে (দ্রষ্টব্য-_ 
ডাঃ কীলহর্ণ সম্পাদিত মহান্াব্য স্বিতীক্ খণ্ড ভূমিকা__২২ পৃষ্ঠা পাদটীকা )। 
সাংগাকারিক।র এক্টটি প্রাচীন ব্যাথা আছে। উহার নাম 'যুক্ধিদীপিক!। 
লেপানেও দেখা যায় মহাভস্যক।র 'চুনিক।র" নামে অভিহিত হুইয়াভে। 

আষ্াধ্যানী' শব্দের অর্থ আটটি অধ্যায়ের সমাহার । পাণিলির সমগ্র 
ব্যাকয়ণটি আটটি প্যানে সিভ্তক্ত। প্রত্যেক অধ্যারে চারিটি করিয়। পাদ 
আছে। মহুধি পতঞ্রলি এই পাদগুপির ল্যাপাকে এক একটি আহ্নিকে 
ভাগ করিয়া লইয়াছেন। এই আহিকগুলির মদ প্রথম আহ্নিকের নাম 
দিয়াছেন 'পম্পশা' । এই শব্দটি স্পর্শনার্থক যঙস্ত স্পপ, ধাতুর উত্তর কর্তৃধাচো 
অচ, প্রহার করিয়া নি-পপ্র হইয়াডে। এট শব্ধটি স্বতাবতঃ স্টীলিঙ্গ । 
ইহার প্রকৃতি প্রতায়লন্য অর্থ হঃতেন্ে--যে বেশি করিছ়া ল্পশ করে। এই 
আক্তিকে ব্যাকরণশাপ্বের অতিপ্রন্রোজ্জনীগ্র বিযদ্রন্থলি আলোচিত হুইগাছে। 
মহধি এই আহিকে ভাষা তত্বের অবস্য জ্ঞাতব্য পিষঘ্গুলিয় সম্যক আলোচনা 
করায় উচ! কেবল যে পানিনি ব্যাকরণের পাঠকের পক্ষে উপযোগী হইয়াছে 
তাহা নহে, সর্বালাপারণের উপযোগী করি৷! লিখিত । 'প্রাচীন তারতের 
চিন্তা ভাষার দিক দি! কত দূর অগ্রসর হইছিল, তাহ।র পরিচয্ন সমগ্র 
মহাভায্যে আছে । পম্পশ।ছিকের মৃপ্যও এই দৃষ্টিতে কম নহে।' ধা 

আমরা এ পর্যাস্ত মুনিত্রয় সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে যাহা আলোচনা 








* কতএব সর্ব শ্যাদবীলছেতুত্বাদেষ সহচ্ছন্দেন যিশেশ্য সহাভাস্থসিতাচাতে লোকে। 
অথ মহস্থমেবর বিশেবণগ্বাত্লেণ।স্তে'পপাদড়িতুচাতে অল ্তচছ্সাধে ।-_পূণারাজটীকা_ 
বাক!লদীপ্ ১191৮ 

+ নম. ম. হারাণচন্তর শাহী 





বৈশাখ, ১৮৮২ ] পত্ঞ্লি ও মহান 


করিলাম তাহাতে আমাদের ধারণা হইল গে, আমদের আলোচ্য গৈয়াকরণ- 
ত্রয় সকলেই ছিলেন অলোকিক মনীষাসম্প্গ। তাহাদের জানের সাধনা 
আর্ধযসভা/তাকে উদ্দীপত করিঘাভিল। 'বালদ্মীকি প্রভৃতি যে এদেশের 
কবি, পাণিনি প্রস্ততি যে এদেশের বৈয়াকরণ, বৃহস্পতি প্রভৃতি ঘে এদেশের 
উপদেষ্টা, শঙ্করাচার্ষয প্রভৃতি ঘে এদেশের দর্শ্মপ্রচারক তাহা আমরা বিশ্বত 
হইযাডি।' «এ আজ যখন আমর! স্বাপীনতা লাভত করিয়াছি তখন যদি 
আমাদের বিলুপ্ত গৌরসের পুনরুদ্ধার সাধন করিতে চেষ্টা ন! করি তবে 
ন্ৰাদীনতা লাভের কোন মৃপ্য পাকিসে না। তাই বলি_ভারত গৌরবের 
মূগন্ৃত পূর্ববপুরুষদিগের মহিনার মুলাপ্বেঘণে আমাদের উৎসাহ এবং সুখ 
অন্ুব করা উচিত ৷! 

আ্দসভ্যতার প্রতীকশ্বরূপ মযিগণের তপশ্যালক্ধ রখ্ুরাদ্রি আসাদের 
শা'স্তগ্ডলির মনে নিছিত রহিঘাছে। প্রতীচোর পশ্ডিতগণ এ সকল 
রত্রোদ্ধারে ঘে প্রকার প্রভূত পরিশ্রস করিঘা গিঘাভেন লেই প্রকার পরিশ্রম 
প্রাচ্য পণ্ডিতগণের মধ্যে লগ করা যায় না। মহুদি পাণিনিব ব্যাকরণপানি 
সমগ্র জগতে প্রলিক্ষি লাক করিঘাভে। কাতান ও পতঞ্জলির দালও 
বৈয়াকরণ জগতে চিরম্রনীঘ্ব হুইয়া থাকিবে । তাই F. Max Muller 
বলিঘ্বাছেন ২ 

“I challange any scholar to produce from any 
lauguage a more comprehensive collection and classifica- 
tion of all the facts of a lauguage than what we find 
in Panini’s Sutras." 

পাণিনির স্ত্রগুলির মধ্যে ভাষাতত্ব সমন্ধে আদর! যে সকল উপকরণ 
দেখিতে পাই অস্ত ভাষায় সেগুলির অপেক্ষায় অধিকতর ব্যাপক আলোচনায় 
সন্ধান বোধ হয় কোন পশ্ডিতই দিতে পারিবেন না।? ডাঃ ডি আব ভণ্ডারকন্স 
বলিয়াছেন 

“Panini’s system of Grammar is a marked of technical 
perfection, a monument of eucyclopeadic research aud 
originator of the philosophy of linguistics. All the 
speculatious of bis predecessors were superseded by his 

= পানিনি, পৃষ্ঠা ১৩* টি 
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thorough, original and far reaching work, and he atonce 
became the {Sunder of a school of Grammar which has 
takeu such a complete possession of the field that it 
seems destiued ucver to escapeit. [6 19 thus..u0 wonder 
that Paniui was held iu such high esteem that he was 
elevated to the ranks of a Risi or Seer. Aud this esti- 
mation of his countrymen has been upheld even by the 
European scholars who truly acknowledge that modern 
Science of companrative Philology is much iudebted 
to the exposition of Grammar by Panini and his School.” 

শাণিনি ব্যাকরণে পারিভাষিক শব্দগুলি চরম শ্রেষ্ঠতা লাও কর্িডাছে_ 
ইহাকে গবেষপাখুলক বিশ্বকোষের একটি স্মতিস্তস্ত বলা যাইতে পারে 
ভাষাবিচ্ঞার দাশ[নক তত্বের ইহা অষ্টা। পাণিনির এই সম্পূর্ণ, মৌলিক এবং 
স্থদূরপ্রসান্বী গ্রন্বে তাহার পূর্বব-প্রচলিত মতবাদগুলি পণ্ডিত হুইয়াডে। 
পাণিনি বৈয়াকরণ মতবাদের শুষ্টা এবং তিনি যে স্থান অধিকার করিয়াছেন 
সে স্থান হইতে কখনও বঞ্চিত হইবেন ন! ৷ এই সমস কারণে পালিনির 
আদর এত বেশি এবং এজস্কুই তিনি ‘মন্তরত্রষ্টা যি’ পদবাচ্য। দেশবালিগণের 
এইপ্রকার শ্রন্ধ! প্রতীচা বিদগ্ধগণের চক্ষে সমধিক বন্ধিত হইস্াছে। তাহারা 
বলেন_-পাণিনীয় মতবাদের ব্যাথ্যানের নিকট তুলনামূলক ভাধাতথ্যের 
আধুনিক বিজ্ঞান খণী ) 


যা দেখেছি 
1 শ্রীজিততল গাক্গুলী ॥ 


(পূব প্রকাশিতের পর) 


সকাল *৪*টাঘ ট্রেনে পণ্ডিচেবীর স্থপস্থতি বহন করে তেলুপুরম্‌-এরপথে 
পা বাড়ালাম । তেলুপুরম্ জংশন পণ্ডিচেরী থেকে ২০ মাইল দূরে মেইল 
লাইনের উপরে । €কলুপুরম-এ স্টাম্থ পৌছে মাল স্টেশনে রেখে স্বান কনে 
রেলওয়ে হোটেলেই খেয়ে নিলাম এবং মাদ্রাজ থেকে ১৫১ মাইল দুরে 
চিদ্াস্তরম-এর গাড়ী ধরলাম বেগ! ১১টার সময় ৷ চিদ্ান্তরমের লটনাজের মন্দির 
বিখ্যাত । স্টেশনে পৌছেই আমরা এক গরুর গাড়ী করলাম; ১ মাইল দূরে 
মন্দির পর্যান্ত ভাড়া 1৮০ মাত্র। এপানে এবং দক্ষিণদেশের অন্তান্ত সহরেও গরু 
গাড়ীর বিশেষ প্রচলন। গাড়ীগুলোও বেশ তাল _একটা হলদে টানে__ 
খানিকটা একুকা গাড়ীর মত। গাড়ীতে একটা ছই অর্থাৎ ঢাকনীর মত থাকে । 
গাড়ীর ওপর খড় শিছিণে তার উপর লতরঞ্ক পেতে বসবার স্থান কর! হয়। 
গাড়ী ও গরুগুলোকে রং করে সাজিয়ে গুছিয়ে বেশ মানানসই করে রেখেছে । 
২৩ জন লোক পেশ আরামেই চলাফেরা করতে পাঝে। চিদান্তরম্‌ 
মন্দিরটি বিরাট প্রায় ১** বিথার আমির উপর অবশ্থিত। দক্ষিণের প্রতিটী 
মন্দির বিরাট, কিন্তু আমরা ঘে সব মন্দির দেখে এসেছি এ মন্দিরটী যেন 
তাদের সকলকে হার মানিয়েছে । মন্দিরে ঢুকতেই চার পাশে চারটা 
গোপুরম্‌ এবং প্রতিটী গোপুরমই ১৭ তলার মত উচু এবং গাজে চিরাচরিত 
অন্যান্ত দক্ষিণী মন্দিরের মত নানাবিধ মৃত্ঠিক সমাবেশ । এগিঘে গেলাম__ 
দ্বিতীয় শুরে মন্দির চত্বরে প্রবেশ করলাম । এখানে দেঘালের গায়ে 
নাটাশাস্মে বর্ণিত বিভিন্ত পর্যযান্বের ১০৮টা নটরাজের নৃত্যরত মৃষ্তি আছে। 
ভিতরে নাটমন্দিরটী বিরাট_-৩৪ ফট লন্দা, ১৯৪০ ফীট চওড়া এবং এয় 
মধ্যে ১**ট! পাথরের পিলার রয়েছে । প্রতিটি পিলারের গাত্রে খোদাই 
কর! রয়েছে নান মুত্তি ও কাজ। এ ছাড়া আরও কয়েকটী নাটমন্দির 
আছে যেমন দেবসভ্ভা, চিতসভা, কনকসভা, নৃত্যসভা ইত্যাদি । এদের 
প্রত্যেকটার কারুশিল্পই অতুলনীয় । 
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মন্দির দেখে এসে এপান থেকে দু মাইল দুরে আমাযালাই ইউনিতারসিটি 
দেখবার জন্য এক এক্‌ক! ভাড়া করলাম যাত্র দেড় টাকাক্স। ইউ[নিভার[িটিটী 
আবাসিক । এখানে কলা, বিজ্ঞান দুই-ই পড়ান হয়। ইণ্টারমিভিয়েট, 
গ্রাজুয়েট ও পোষ্টগ্রাজুয়েট সব রকম ক্লাশই আছে। ভারতীয় সব ভাষাই 
পড়ান হয়ে থাকে, তাছাড়া অশ্মান, ফ্রেক ও রাশিয়ান ভাষা বর্তমানে পড়ান 
হচ্ছে। ছাত্র সংখ্যা প্রান্ত দুই হাজারের মত । একটী ইল্জিনীযারিং কলেজও 
আছে--ছাত্মসংপ্যা প্রায় ৬:- শত। বিশ্ববিস্ঠালয় ১৯২৯ সালে কাছ সরু 
করে আত্তে আস্ডে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রায় ৩৯০ বিঘার মত জারগ! এদের । 
শিক্ষক ও ছাত্রদের হস্টেপ, নৃতন আর্ট কলেজ-এর বাড়ী তৈরী হচ্ছে। 
শহরটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছগ্র; লোকসংখ্যা ৩১।৪* হাজারের অধ্যে। দক্ষিণে 
হাইড্রোইপেটি,সিটি খুবই উদ্ৰত। তাই প্রার প্রতিটী শহর এবং অনেক 
গ্রামেই ইলেকটি,কের ব্যবস্থা আছে। এখানে শহরে রাস্ডাঘাট বেশ চওড়া, 
পিচের বাধানো। এটা একটা সাবভিভিসনাল শহর । লোকেরা তামিল-ভাবী । 
মাত্রাজে স্ত্রী লোকের সংখ্যা খুবই কম, কেবলমাত্র ব্রাঙ্ষণদের মধ্যে কিছু 
কিছু আছে। মোটামুটা শহরটা দেখে আমরা বেশ খুশী হরেছি। নটরাবজ্দের 
এ মন্দিরটী না দেখলে আমাদের আপশোধের অন্ত থাকত ন1। 

৬টার মধ্যে আমর! মোটামুটি শহর, মন্দির, বিশ্ববিদ্যালয় দেখে এক 
মাদ্রাজী হোটেলে ঢুকে এ দেশীয় খাবার খেরে নিলাম । এ খাবারে আমরা 
অভ্যত্ত নই । তাহলেও নূতন দেশ, তার নুতন খাবারের আম্বাদ নেবো 
বৈকি। 

তাড়াতাড়ি করে স্টেশনে ফিরে এসে তাঞ্োরের গাড়ী ধরলাম রাত 
*টাম্ম। তাঞ্জোর এখান থেকে প্রায় ৭৫ মাল দূরে । রাত ১টার তাঞ্জোরে 
পৌছালাম। এখানে তো শীত বলে কিছু নেই। স্টেশনের বিশ্রামাগাবে 
পাখা খুলে শুয়ে পড়লাম । অতরাত্রে খাবারের দোকানপাট সব বন্ধ। 
আমার সঙ্গী মিঃ মিত্র বললেন শহরে খাবার পাওয়া যায় ফি লা খুজে 
আসতে । স্টেশনের বাইরে এসে একটা হোটেলে মাংস ও পরোটা দিয়ে 
নৈশ ভোজন শেষ করে স্টেশনে এসে ঘুম দিলাম । ৩১. ১. ৫৯-__-লকালে 
তাড়াহুড়ো করে উঠে প্রীতঃরুত্য শেঘ করে তাঞ্জোরের মন্দির দেখবার জন্ঞ 
বেরিয়ে পড়লাম ॥ একটা একা ৪২ টাকাঘ তাড়া করে সমস্ত দর্শনীয় স্থান 
দেখা ঠিক করলাম 
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তাঞ্জোর মাদ্রাব্ থেকে ২১৮ মাইল দুরে মেইন লাইনের উপর অনন্ছিত । 
এখানে চোল রাজারা নবম থেকে চোদ্দশূত শতাব্দী পরাস্ত রাজত্ব 
করেছেন। এরা বিশেষ শিল্প-অঙ্ুরাগী। তাঞ্রোরে বহু মদ্দির আছে, 
তার মধ্যে বৃহদেশ্বরের মন্দিরই বিপ্যাত। এ মন্দিরট। ২১৬ ফীট উচু 
এবং মন্দিরের চুড়াতে একটি ৮* টন ওজদ্রনের কালো পাথরের কলসী 
বিশেষ উল্লেখযোগা। তাছাড়া এ মন্দিরে বিশেষত্ব এই যে, দক্ষিণের 
মন্দিরগুলোর ভিত্তি সব ₹০6৪61£$ কিন্তু এ মদ্দিরটার ভিত্তি 
চৌকে! এবং এমন এক ধাচে তৈরী ঘে ছার! কখনো নীচে মাটিতে 
পড়ে না। এ সব €সকালের উন্লত ধরণের ইঞ্জিনীয়ারিং দক্ষতার 
পরিচয় । চুূড়াতে ১২1০ ফীট উচু কলসী ও ত্রিশুপ আছে, তা দেখতে 
মনে হয় ২ ফীটের মত। এ মন্দিকটার প্রায় ৩*)৪০ ফীট উচু বাইরের 
দেওয়াল, দেখলে মনে হম কোন ছুগের দেওয়াল। ৪ দিকে ওটা ৮1১৯ 
তলা উচু গোপুরম্‌ রয়েছে। প্রথম দরজা বা) গোপুরম পার হয়ে খামিকট? 
এনিয়ে যে দ্বিতীয় একটা চওড়া দেওয়াল এবং তার মাঝে মাঝে €টা 
গোপুরম্‌ আছে এট! যেন ঠিক second line of defence wall: 
তারপর একটা দরজ্র! পার হয়ে মন্দির চত্বরে প্রবেশ করতে হুয়। সামনেই 
পতাকাদণ্ড ও বৃহৎ একখণ্ড প্রস্তরে নিস্মিত মহাদেবের ষাড় বঘেছে__এন্স 
ওজন প্রার ৩০ টনের মত । দেয়াল গাত্রে যে চিত্র আকা বরেছে তা শুধু 
শৈব সংস্কতিবই পস্থিচয় দিচ্ছে না, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ সংস্কৃতিরও সাক্ষ্য দিচ্ছে। 
মন্দিরের ভিতরে অজন্তা ইলোরার পাঁচে যে পাকা পেইন্টিং রয়েছে, তা-ও 
দর্শনীয় । মন্দির থেকে বেরিছে রাজবাড়ী দেখবার জন্য শহরের অস্তংস্থলে 
প্রবেশ করলাম । এই রাজপ্রাসাদে চোল, নারক, মাবঠা প্রভৃতি তাঞ্জোরের 
র্রাজ্গণ রাজত্ব করে গিয়েছেন । এই বিরাট প্রাসাদ স্থানে স্থানে ভগ্র। 
কিছুটাতে বর্তঘানে স্থূল এবং সরকারী অফিস প্রভৃতি রয়েছে। তবে 
এর মধ্যে একটী মিউজিয়াম ও একটা লাইত্রেরী রয়েছে । এই লাইত্রেরীতে 
গত তিনশত বৎসরের সংগৃহীত প্রায় ৩* হাজার তামিল, সংস্কৃত, তেলেগু 
ও ইংরেজীত্তাবার দুপ্রাপ্য গ্রন্থ ররেছে। এ ছাড়া ৮৷১- তলা! উচু 
Observalion ‘Tower-টl শহরের সমন অংশ থেকেই দৃষ্টিগোচর হয় । 
বতাজোর একট! জেলা শহর__ লোকসংখ্যা প্রার ১ লক্ষ; রাস্তাঘাট বেশ 
পরিষ্কার পরিচ্ছল্গ। অবশ্য বাজার ও তার সামনের পুরানে! রাজবাড়ীর 


উজ্জ্বলতা রত [১৩শব্ব, দর্ণ সংগা 


কাছে অত্যন্ত ঘন বসতি ও নোংরা । স্থল কলেজ, দেওঘানী ফৌজদারী 
আদালত সবই আছে। লা কালেক্টারের অফিসটীর গঠনকাধ্য বেশ 
নজরে পড়ে। 

সাড়ে দশটার মগ্যে আমরা তাত্তোরের শহর দেখে স্টেশনে ফিরে এলাম । 
তাড়াতাড়ি করে স্টেশনে খেছে নিয়ে আমরা ১১টার গাড়ীতে ত্যিচিনপজী 
রওনা হলাম । তিচিনপল্লী মাত্রা থেকে ২৪৯ মাইল দূরে এবং তাঞ্জোর 
থেকে ৩৫ মাইল দূরে অবশ্থিত। যদিও চোল এবং পল্লব রাঞ্জারা এখানে 
স্বা্ত্ব করে গিয়েছেন তবু শহরের অধিকাংশ এবং দুর্গ প্রভৃতি মাদুরা 
নানক রাজাদের দ্বারাই তৈরী । 

ত্রিচিনপল্লী জংশনটী বেশ বড়, খুবই আধুনিক । আমার মনে হয় 
কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশন থেকে উল্রত। ৭1৮টী প্রযাটফারম খুবই লক্ষ! 
চওড়া এবং যাতারাতের জন্য মাটির নীচ দিয়ে বেশ সম্দর বাধানে! বাত্ডা-_ 
ঘেন ইউরোপের কোন বড় শহরের টিউব স্টেশন । আমরা দেঁড়টা নাগাদ 
ত্রিচিন পৌছাপাম। স্টেশন থেকে ৩1৪ মাইল আগেই সাউথ ইণ্ডিয়া 
রেলওয়ের বড় ওয়ার্কসপ রয়েছে । স্টেশন থেকে শহরের সর্ব্বয়ই বাস 
যাতায়াত করে। বরাস্ডান্ুলে৷ খুবই সুন্দর । এখানকার সেণ্ট জোসেফ 
কলেজ ও চার্চ খুবই বিখ্যাত । এ ছাড়াও সহরে আরও কয়েকটী কলেজ 
রয়েছে । সহরটী লশ্বার প্রায় ৫৬ মাইল, চওড়াতেও ৩।৪ মাইল হবে। 
লোকসংখ্যা লক্ষাধিক । এপানকার জষ্টব্য ‘রক কোট’ একটা আত্ পাহাড় 
ঘিরে মন্দির । মন্দিরের পরিধি প্রায় ১৪ মাইলের মত হবে; ভিতরে 
রাস্তাথাট বাজার সবই আছে ৷ প্রথমে ঢুকতেই একটী গোপুরম্_কিছু 
পাথব্রের সিড়ি বেয়ে উঠলে শ্থিতীর শুর আরস্ত হলে) এবং ভরে স্তরে 
৪/৫ট। ধাপে পাহাড়ের চুড়ার উঠা যার । এই চূড়াটী শহর থেকে ২৮৩ 
ফীট উচু। এ মন্দিরে শিবলিঙ্গ রয়েছে তৃতীর ও চতুর্থ শ্তরে__পাথরে 
পোদাই নানা কাজ করা ১*০ পিলারবিশিষ্ট মণ্ডপ ও শিবপার্ব্বতীর 
মূর্তি আছে । প্রথম স্তরে হাজার পিলারবিশিষ্ট নাটমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ 
দেখা যায়। 

এই পাহাড়মন্দিত্ের উপর থেকে সমন্ড শহরের দৃশ্য বিশেষ উপতোগ্য-॥ 
পাশেই কাবেরী নদী বয়ে ঘাচ্ছে। নদীর অপর পারে শ্রীরঙ্গম্‌ শহর*' 
নারকেলকুল্ের মধ্যে আত্মগোপন করে আছে, কিন্ত শ্রীরগ্গনাথের মন্দিরে 
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স্বরণচূড়া বেশ দৃষ্টিগোচর হয় । বেল। প্রা «টার মধে] আমরা মন্দির 
চূড়া থেকে নেমে নীচে শহরে কর্সেক্টী দোকানপাট দেখলাম । এপানে 
তাতের কাপড়ের বিশিষ্ট বাজান আছে । পরে বাসে আমরা নদা পেরিয়ে 
শ্র:ঙ্গনাথজীর মন্দিরে এসে উপান্থত হলান। শ্রীগঙ্গম্‌ শহরে নিবাস 
কলোনীটী বেশ হ্থন্দর দেখতে । ছোট ছোট একতলা বাংলো) বাত্ৰা” 
থ।টগুলো পীচের। শহরটী নারকেল গাছেই ঢাকা--দূর থেকে বল 
বলেই ভ্রম হর। এখানে দুইটা কলেজ রয়েছে । সিনেমা [মিউনিসিপ্যাল 
গার্ডেন প্রস্ততি আধুনিক জীবনের সবগুলোই এখানে বর্ত্তমান । আবঙ্গনাখের 
মন্দিরের প্রথম গেটটী বৃহৎ রাজপ্রাসাদের দরজার মত। ভিতরে দে!কান 
প্রাট সবই আছে। গেটের পাশে সুউচ্চ দেওয়াল দিয়ে মন্দিঝটা ঘেব? 
-_ণেন ফোর্টের মধ্যে মন্দিরটী র(ক্ষত। তৃতীয় এবং চতুর্থ দরজা পেরিয়ে 
আমরা বৃহত নাটম্ন্দিরের সামনে এসে উপস্থিত হুলাম। এই মন্দিরের 
এটী ঘেরাও ুর। প্রথম তিনটী স্বরে বাঞ্জার দোকানপাট বাড়ীণর আছে। 
চতুর্থ স্তবে মন্দিরের আদি নাট মণ্ডপ স্থক্ষ হয়েছে । এই মগ্ুপটী ৪১২১৫ 
২৮৩ গঙ্জ। এই স্তরে ঢুকতে তিনটী গোপুরম্‌ আছে, তন্মধ্যে পূর্ব 
দিকের গোপুরম্‌ বা গেটটীর কারুকাধ সমধিক উল্লেখযোগ্য । এর উচ্চতা 
১৪৬ ফীট । এই নাটমন্দিরেই বৈকুঠঠ একাদশীর সময় ডিসেম্বর মাসে 
হাজার হাজার ধর্ম্মপিপাহ্থ যাত্রীর সমাগম হয়। এ দিন রঙ্গনাথ বিগ্রহ 
ভিতরের মন্দির থেকে এই মণ্ডপে আনা হয় । কথিত আছে যে, শ্রীরামচন্দ্ 
এ মন্দিরে শ্বয়ং রঙ্গনাথজীর পুজা করেন। ভিতরে এবক্ষনাথমীীর বিগ্রহ 
-অনভ্ত শয্যায় বিষ্ুমৃত্ি-পঞ্চ লাগ তার মাথার উপরে বেষ্টন কনে 
আছে। মন্দিরের চুড়াটী এবং মন্দির মাথায় দণ্ডায়মান বিগ্রহমৃত্তি সম্পূর্ণ 
শ্বর্ণপাতে তৈরী ৷ ভিতরে পাচকুট উচ্চ সর্পফপা এবং বিগ্রহের গাত্রাত্তরণ 
বহু লক্ষ লক্ষ টাকার মণিমানিক্য খচিত । চিদাস্তরমের মন্দির যেরূপ শৈব 
স্কতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন, শ্ীরক্গনাথজ্রীর মদ্দির তেমনি বৈষ্ণব সংস্কতর 
প্রক্কই উদাহরণ । অবশ্য এ নিয়ে পরম্পরের মধ্যে কোন বাদবিসন্বাদ 
নেই । উভয় মন্দিরের গাত্রেই আ্ধা বিষ্ণু শিব এই জিমুণ্ঠির ছড়াছড়ি । .. 
-ত্রিচির দ্রষ্টব্যস্থান দেখে ৭॥*টা নাগাদ ট্রেশনে ফিরলাম, তারপর 
ৱিশ্ৰম করে স্বান।হার করে লিফট লাগেজ রুম থেকে মালপত্তর নিয়ে 
রাত ১০-২২-এর গাড়ীতে আমরা রামেশ্বর অভিমুখে রওনা হুলাম। এখানে 
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এসে আরেকটী ভ্রামামান দলের সঙ্গে আলাপ । এর! রেলওয়েতে কাজ করেন। 
এরাও দক্ষিণের মন্দিরের দর্শনার্থী । এরা দলে তিনজন, আমরাও তিনজন 
একই সঙ্গে রওনা হলাম রামেশ্বরের দিকে । এপ্রান থেকে রামেশ্বরের 
যাত্রী বহু; স্টেশনে বহু 'ইউ পি, পাঞ্জাবী ও কিছু মাত্রাজী যাত্রী দেখলাম 
বামেশ্বরের গাড়ীর অপেক্ষে্রমান | স্থতরাৎ ভয় ছিল ঘে গাড়ীতে জায়গা 
পাব কি না। ঘথা সমরে গাড়ী এল, আমরা ছু গাড়ীতে ভাগ হয়ে 
উঠগাম । মোটামুটি আারগা। বেশ পাওয়া গেলো, ক্রমে শোবার জায়গাও 
হলো। নাজির অন্ধকারে গাড়ী ছুটল ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে । আমরা 
সারা দিলেৱ পথশ্রমে ক্লান্ত শ্রান্ত। নিদ্রা দেবী আশয় দিলেন। তার 
দেহের স্পর্শে আমরা পেলাম নব চেতনা । শ্রা্ভির হলে| অবসান ৮ 
নব উদ্দীপনায় নব নব ঘাআর আশায় সতেছ হরে উঠলাম । 

১।২।৫২--সকালে গাড়ী এসে দঈড়ালো ঠিক সমুদ্রের উপর ৷ সমূদ্রের 
অপর পারে দেখা ঘাচ্ছে রামেশ্বর স্বীপ__একট! প্রায় ছ মাইল লঙ্গা সেতু 
দিরে সংঘুক্ত॥। গাড়ী আস্ডে আন্তে চললো। €েতু অতিক্রম করে 
রামেশ্বরের দিকে ওপারে পামবান জংশন। ওখান থেকে ৩ মাইল 
দূরে রামেশ্বর মন্দির। আর এক দিকে বরাবর ধন্কফোী ছোট্ট বন্দর । 
এখান থেকে হীমারে অপর পারে সিংহল দ্বীপে পূর্বে পারাপার হতে । 
তবে আজকাল আর তা অত সহজ নয়-_কেনন। অপর দেশ বলে পাশ- 
পোর্ট, ভিসা প্রভৃতির হাঙ্গামা। আমরা বেলা =ট! নাগাদ রামেশ্বর 
স্টেশনে এসে পৌছালাম। এই দ্বীপট। ৭৮ মাইল লগা চওড়া হবে। 
কেবল বালু ও নারকেল গাছের কুণ্ত। ভাব বেশ সব্যা। রামেশ্বর 
স্টেশনটি ছোট্টই-_যাত্রীদের ষাতারাতই এখানকার একমাত্র কাজ। স্থানীয় 
কিছু মুদপমান মৎস ব/বসায়ী ও কিছু গৃহস্থ চাষবাল করে। ইহা মাদ্রাজ 
প্রদেশের অন্তত । এখানে খাওয়ার বিশেষ সুবিধা লেই। আমরা একটা 
লোককে দিয়ে বার আনা প্রতি বারের পাবারের অন্ত ৬ জলের পাবারের 
ব্যবস্থা করলাম। লোকটী আমাদের প্রচুর মাছ খাওয়ার ব্যবস্থা করলো। 
মাছ খুবই লন্ত, টাটকা--সমূদ্রের তেটকী, কৈ, ভোলা প্রভৃতি মাছ 
সের ৩৷৪ আন! পড়ে । রাবার কথা ছেড়েই দিলাম, কারণ আমরা 
বাংল! দেশের রানার [বদশা করতে পারি না। তবু কথা শ্বীকার করতেই 
হবে যে কলকাতা ছাড়ার পর এই মাত্র প্রথম আমরা বাইরে মাছের 


বৈশাখ, ১৮৮২ এ যা দেখেছি 


ব্যবস্থা করতে পারলাম এবং অৎ্শ্ততোজী বাঙ্গালী আমরা মাছের অত্তাবে 
হেন হালিয়ে উঠেছিলাম, তাই সে বাবস্থা সকলেই খুব উপভোগ করে 
৮/১* খানা করে মাছ খেয়ে নিলাম। 

স্টেশনে নেমেই দেড় টাক দিকে এক এক্‌ক। গাড়ী করলাম। সে 
আমাদের সমূদ্র-সৈকতে নিয়ে গেল। এখানকার দৃশ্য উপভোগ্য । সামনে 
বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশি__ছোট ছোট ঢেউ, শান্ত শিল্ঠ যৃত্তি_ বেশ 
গাস্তীর্ধ্যের সৃষ্টি করে। খানিক সময় এই দৃশ্য উপতোগ করলাম--ধীরে দীরে 
“নেমে সমুদ্রের মাঝে অনেকদূর পর্য্যন্ত চলে গেলাম । এক গুজন্াতী দম্পতিও 
আমার সঙ্গে এগিয়ে যেতে লাগলো । জল খুবই অগতীর। প্রায় ছুই 
ফারলং চলে গেলাম। মনের মধ্যে একটু অনাস্থার ভাব এলো-_এগোতে 
আর সাহস হলো লা। র্লামেশ্বরের সুত্তিকে নমন্কার করে আলে ডুব দিলাম 
শরীর তৃপ্তিতে ভরে উঠল, পূর্ব রাত্রির ক্রেদ যেন সমশ্ড ধুয়ে মুছে গেল, 
শরীর ঠাস হলো। তাড়াতাড়িই উঠে এলাম। এবার ঢুকলাম রামেশ্বরের 
মন্দিরে । প্রথম গোপুরম্‌ পার হয়ে ঢুকলাম মন্দিরের প্রথম স্তরে, চারদিক 
ঘেরাও হাজারো পিলারের বাবাহ্দা । এক প্রান্ত খেকে আর এক প্রান্ত পান্ত 
প্রায় এক ফারলং পর্যন্ত এ দৃষ্টিগোচর হয় । তৃতীম্ন স্তরেও আবান্ম পিলারের 
উপর স্থাপিত বারান্দা । এপানেও পিলারের গায়ে নানা মৃত্তি পোত! পাচ্ছে। 
তারপর তিতরে মণ্ডর চত্তরে এত শত শিলাবে স্থাপিত নাটমম্দির । এক 
পাপে শিব অপর পাশে পার্বতী এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক দেবদেবীর মৃত্তি 
আছে। তা ছাড়া ৩৯1৪৯ ফীট উছ ছাদেতে নানা দেবদেবীর ফেলকো পেইণ্ট 
ফয়েছে। মন্দিরের ভিতনে গেলে দিশেহারা হয়ে যেতে হুদ্র। এখানক্কার 
মহাদেবের বৃষ্টী এক খণ্ড শ্বেত প্রস্তরে নিশ্দিত__গঠনসৌন্দধ্যে অস্পশম। 
এই বিরাট মন্দিরের গঠনসৌন্দর্ধ্য বর্ণনা করার শক্তি আমার নেই, তাছাড়া 
সমস্ত জিনিষট। একসঙ্গে বুঝে উঠাও খুব কষ্টকর । আমার কেবলই মনে 
হল উত্তর ভারতের তাজ্রমহল ভাস্কর নিপুণতার স্ক্ঘ কাজে হয়তো প্রথম 
স্থান পেতে পারে, কিন্ত বিরাটত্ব হিসাবে দক্ষিণ ভারতের এ সন মন্দিরগুলি 
অপ্রতিদ্বন্থী। সমস্ত মন্দির দেখে, কিছু কিছু সমু্রজাত শাক প্রভৃতি 
রামেশ্বরের স্বতি "নরক নিয়ে আমরা স্টেশনে ফিরে এলাম। L 

কাল সকালে উঠে প্রথম প্রোগ্রামই হলো। বিণ্যাত মীণাক্ষী দেবীর 


মন্দির দশন । 
ক্ৰমশঃ 


রবীন্দ্রনাথের ন্ুখখছুঃখ ও আনন্দ 


11 জরীতেরগ্ মিত্র 01 
( ‘সতীৰ্থ’ পাশ্রক হইতে পুমুদ্রিত ) 


রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক এ কথা বললে কি বোঝায় জানি না, কিন্তু তার 
লেখা যখন পড়ি তখন দেখি একট] ব্যাপক ও গতীর জীবন যাপনের পক্ষে 
অপ.রহাধ পথ-নির্দেশ তার রচনার অক্ষরে অক্ষরে এবং তা অননগ্ 
তাষাছ। কোনরকম ভাবনা না কনে তার *ছিন্ুপত্রেত্য পাতা খুলতেই 
যে পত্মপান। বেরিয়ে পড়ল, তা পড়ে গেলে একটা বৃহত্তম আনন্দমর জগতে 
কেমন করে ভাবতে হবে, কেমন করে চলতে হবে তারই স্পষ্ট নিদেশ 
পেয়ে বিশ্মরে ও আনন্দে পুলকিত হই। সাহিতিঃক না হয়েও যে রবীক্তর- 
রচনা আন্মদন করা যায় এবং দৈনন্দিন জীবনের চলবার পথে যে তা 
পরম বান্ধব এই কথা বুঝতে পেরে আনম্দ হল। আগি সাহিত্যিক নই, 
তবু তীর কাছ থেকে কি পেলাম তাই একটু ঝলি। 

আমর! দুঃখকফে যেন ন! পাই, স্থখ যেন অনেক পাই__এই মন লিয়েই 
সাধারণ মান্তষের জীবনের সকল প্রচেষ্টা। কিন্ত রবীন্রনাথ জিগলেন 
আরও একটা কথা। তিনি লি্থখিছেন, ‘স্থখের চেষ্টা এবং দুঃখের পরিহার 
এই আমাদের ক্ষণিক জীসনের প্রধান নিয়ম; কিন্তু এক-একটা সময় আসে 
যখন আমর। আবিষ্ষার করতে পারি যে. আমাদের ভিতরে এমন একটী 
আাম়গা আছে যেখানে সে নিয়ম খাটে ন৷। তখন আমরা আমাদের ক্ষণিক 
আবনটাতে পরাহুত করেই একটা আনন্দ পাই, দুঃখকে গলার হার করে 
নিয়েই মনে উল্লাস জন্মার । তখন মনে হয় অন্তরের সেই স্বাধীন পুরুষের 
বলেই সুখদুঃখের ভিতর দিয়ে চিরকাল আমি আমার প্রকৃতির সফলত৷ 
সাধন করব’। এই যা রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, অদ্ভুত লিখলেন, অসাধারণ 
লিখলেন। সত্য হলেও যাকে বারে বারে তুঙ্গে যায়, যাকে মনে করিয়ে দিতে 
হয়, সেই কথা লিখলেন । একটু পরেই লিখছেন, 'হুখবেদনার দুঃখ যে চলে 
যায় তা নয়, কিন্ত সে যেন আমার নিলত্বের সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করে 
এমন স্থবৃহৎ আকাশে ব্যাপ্ত হয় যে সেখানে সে একট! সোৌদ্দর্ধ বিকিরণ 


বৈশাখ, ১৮৮২ ব্সীন্দ্রনাপের স্থপহুঃপ ও আনন্দ ২১১ 


করতে থাকে । এর আগের পত্রটাতে বয়েছে, **হ্ধী হলুন কি ছুংষী 


হলুম সেইটে আমার পক্ষে শেষ কথা নপ্ন। আমাদের অন্তবতম প্রকৃতি 
সমস্ত স্থূপহু:পের ভিতরে নিজের একটা প্রলাপ অন্ন করতে থাকে ।” 
শরৎচন্দ্র লিখলেন তার কমলের মুখের তাষায়, ‘স্থপদুঃপের কোনটাই সত্য 
নর, সত শুধু তার চলে যাস্বার ছম্দটুকু”। এই ছন্দটুকুর বার্তাই আছে 
রবীন্দ্রনাথের পত্র ছুইটীতে ॥ 

আমর! সাধারণ মাশ্তদের। এমন করে ভাবিই লা? কতকগুলি পূর্ব 
কলিত ধারণার বশীহৃত হরেই ঘাব| শুধু চলে, তাদের কাছে ধর। পড়ে না, 
কিন্তু সজ্জীব জ্বীননকে যার! নাড়ীর স্পন্দনে অন্তব করেন, তারা বুঝতে 
পারেন কেমন করে এ সংসারে স্থথী হলাম কি দুঃখী হলাম সেট! বড় কথা 
নয, কেমন করে জীবনট। স্থপদু:খের মধ্য দিয়ে হখছ্ঃখের অতীত হয়েই 
চলে। সুখ মানুষকে অসাড় করে দিতে চায়, ছুঃপ দেয় মানুষের জীবনে 
গতি । ছিংখছেব পরা! পুঙ্ধা মনসঃ উন্ধর্তনং হি ত২। শ্রম পুক্রযোত্তনানন্দ 
লিখছেন, ‘দুঃখ হইতেছে অখণ্ড জীবনের রস-অংশ ; দুঃখ মনের লিশ্মলততা 
ও শোভাবিধায়ক উত্্ত্তন;---স্থখ হইতেছে অপগু জীবনের ভাবাংশ। 
স্থখদুঃশ কিছুই ‘পরাথ’ নয়; উহ্ারা জীবনে হুঞ্জম হইয়াই জীবনের বিচিত্র 
আন্মদন-টবচিজ্রামাজ্র” । এমন করে দেখতে জানলেই জীবনকে সতিকারের 
আমন্বাদন কর! যায়। এইটে জানিনে বলেই দুঃখ আসলেই আমরা দাপা- 
দাপি করি--আক্ষেপ বিক্ষেপের থোলাটে ধোয়ায় জীবনকে শুধু বিড়শ্বিত 
করি, অথচ সে বিড়ম্বলাকে টেরও পাই ন! । রবীন্দ্রনাথের ‘ছিল্নপত্র' সাহিতা- 
প্রস্থ, কিন্ত স্থখহুঃখকে এইভাবে দেখবার এই ঘে দৃষ্টিভঙ্গি এ তো! মান্্হ- 
রবীন্দ্রনাথের আবন-উপলব্ধির মধ্য দিয়েই বেরিয়ে এল সাহিত্যের ভাবাগ্স। 
ভাবতে খুব ভাল লাগে। সাহিতাই যে সমাজ গড়বার ক্ষমতা রাখে সে 
কথা কত ম্প্ট হয়ে গেল এ ছুটি পত্রে। অর পত্র ছুটো৷ থেকেই আমর! 
আনতে পারি যে স্থখদুঃখকে যখন আমরা এই ঝকম জ্বীবনের মূলো 
দেখতে পাই, তখনই মানুষের ক্ষণিক জীবন বা প্রতিদিনের অত্তান্ত জীবনের 
থেকে ভাড়া পেয়ে যাস্ুষ একটা ব্যাপকতার মধ্যে, একটা গভীন্মতান্ব মধ্যে 
এসে পড়ে । তখনই মাচ্ছষ বড় হয়ে যায়। দুঃখকেও যে মান্য পেতে 
চার, দুঃপকে গলার হারের মত বরণ করে নিলেও হে মাহুধ পরম সার্থকতার 
আনন্দে ভাসতে পাক্সে__চিত্তের এ অবস্থা লাধারণ লঘ, তবু যাছুবেরই মধ্যে 


উচ্ছল ভারত [ ১৩শ বল, ৪র্থ লংখাা 


একথা সত্য। মা যখন নিতের রক্ত দিয়ে সন্তান স্ষ্টি করেন এবং দীর্ঘ 
কয়েক বসন প্যস্ত নানা রকম দুঃপের মধা দিছে দিল যাপন করেন, তখন 
তিনি ততো জেনে শুনেই দুঃখকে ব্রণ করেন। হক্ষ'দিয়াম এবং তারই মত 
বহু প্রাণ যেদিন ইংরেজের হাত থেকে হালিমুখে ফাসির দড়ি তুলে নিয়ে- 
ছিলেন, সেদিন তে! তারা €জনেশুনেই সেই পরম ছুঃখকে বরণ করেছিলেন 
আর তাই করে পরম সার্থকত। লাও করেছিলেন । সমস্ত মহৎ ও বিরাট কিছুর 
পিছনে দুঃখ আছেই জেনেও যে সব প্রাণ তাকে বণ করে নিতে পারে 
তাদেব কথাই লিখছেন ববীক্দ্রনাথ্থ এ একটা চিঠিতে,_-'আমরা যখন খুব 
বড় য়কমের একটা আত্মবিসর্জন করি, তপন কেন করি? একটা মহৎ 
আলেগে আমাদের ক্ষরণিক জীবনটা আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হণ যায়, 
তার স্থথতুঃখ আমাদের আর স্পর্শ করতে পারে ন!। আমরা হঠাৎ 
দেখতে পাই আমতা আমাদের হথখছৃঃখের চেয়ে বড়ো, আমর! প্রতিদিনের 
তুচ্ছ বন্ধন থেকে মুক্ত? । 

মান্গষ যে তার প্রাতাহিক হৃখছুঃখেনর চেয়ে বড় এ কথা যদি মানষ 
মনে রেখে চলতে পারত এবং সেই বড়ত্বের মধ্যে নাঝে মাঝেই ভূব 
দিয়ে উঠতে পারত, তাহালে মাশ্তষ অনেক শাস্তি ও অনেক আনন্দে 
থাকতে পারত, মাস্ষের ব্যক্তি ও সমাজ-জীবন তাহলে অনেক সাথক 
হতো । আমরা প্রাত্যহিক স্থখ্্ুপদ্ধারা বিপর্ধস্ত; কিন্ত কবি লিগলেন, 
‘আমাদের ক্ষণিক আশীবনই স্থখদুঃখ ভোগ করে, আমাদের চিরজীবন সেই 
স্বখদুঃখ নেয় না, তার থেকে একটা তেজ সঞ্চয় করে । গাছের পাতা 
প্রতিদিন নৌত্রে প্রসারিত হয়ে শুষ্ক হয়ে ঝরে যাচ্ছে, আবার নূতন পাতা 
গজাচ্ছে; গাছের ক্ষণিক জীবন কেবল পত্র ভোগ করছে এবং সেই 
উত্তাপেই শুকিয়ে পড়ে যাচ্ছে, আর গাছের চির-জীবন তার ভিতর থেকে 
দাহ-ছীন চির-অগ্নি সঞ্চয় করছে । আমাদেরও প্রতি দিনের প্রতি মুহূর্তের 
পল্পবরাশি চতুদিকে প্রসারিত হয়ে জগতের সমন্ত প্রবহমান স্থখদুঃখ ভোগ 
করছে এবং সেই স্বখদুঃখের উত্তাপেই শুষ্ক হয়ে দগ্ধ হয়ে ঝরে ঝরে পড়ে 
যাচ্ছে, কিন্ত আমাদের চির-ভীবলকে সেই প্রতি মুহূর্তের দাহ স্পর্শ করতে 
পারছে না, অথচ তার তেজট্রক্ সে ক্রমাগতই গ্রহণ করছে’। রবীন্দ্রনাথ 
অন্যত্ৰ লিখেছেন. ‘সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত’ । 
উপনিযদ্‌ আনন্দের কথায় তি, সেখানে সখের কথা নেই । আমর? 


ইবশ।খ, ১৬৯২ রবীন্দ্রনাথের স্থখদুঃখ ও আনন্দ 


যারা প্রত্যহের স্থপদহুঃখদ্বারা উত্তেজিত হই, অভিভূত হুই, পথভ্রষ্ট হউ-__ 
তারা যাদি আনতে পাই যে জীবন এই স্বণহুঃখের থেকে বড় এবং সে 
জানা দিয়ে যদি আমর। আমাদের নিয়মিত করতে পানি, তাহলে সে 
আমাদের পক্ষে পরম লাত। রুশীন্দ্র-সাহিত্য পড়ে তাই শুধু অনির্বচনীয় 
আনন্দ পাট লা, বুহৎ ব্যাপক জীবনের চলার পথের সন্ধান পাই। রবীন্দ্র- 
সাহিত্যের এই কার্যকরী দিক সমাজচিত্তে ধর! পড়ুক, মান্বগ্ুলি প্রতি- 
দিনের ক্ষুদ্র স্থুথতুঃখ দিয়ে খের! আীবনের বাইরে যে আরও একট হন্দর 
আীণন আছে আর সে জীবন যে এই ভ্বীবনের মধোই ওতপ্রোত হয়েই 
এর বাইরে, এই কথা জানতে পেরে আরও স্থন্দর হয়ে উঠুক__এক 
আকাজ্্ষাই হয়। যারা সাছিতাক তারা আঁহকে উঠছেন কি ন! আনি লা, 
কিন্ত যে আনন্দ আমাকে মাঘ হিসাবে বৃহত্তর, স্বদ্দরতর, ব্যাপকতর ও 
গতীযরতর ন! করল সে আনন্দ আমাকে কি দিল? সে আনন্দ "সাঘানে 
কোন্থানে নিয়ে ঘাবে? আনন্দ দেহধারী এই মাশ্ষ্টারই হয়, দেহহীল 
কোন আমনের তে) আনন্দ হয় না। তাহলে যে আনন্দ দেহযুক্ত এই 
মাহ্ঘটাকে হুম্দরতর করল না, সে আনন্দের সৌন্দর্ঘ কোথায়? রবীন্দ্র 
সাহিত্য মাহষন্ডে স্বন্দরতর করে গড়বার ইঙ্গিত ও নির্দেশ নিয়েই অনির্বচনীন্র 
আনন্দ দিতে সম্থ__-সেইজস্তই তা চিরকালের সামগ্রী হয়ে রইল । 


০ স্পিন 


পুস্তক পরিচয় 


একটি পসন্স সুর ৷ 

শ্রীশাস্তশ্টীল দাশ । 

প্রকাশক 2 তুলি-কলম । কলিকাতা-১২ 
দাম : একটাকা। 


এই সংকলনের অধিকাংশ কবিতা ইতঃপূর্বে উদ্বোধন, উচ্জীবন, উজ্জ্বল- 
ভারত, বিশ্বনাণী, শৃম্বন্ত, তারতবর্ষ__গুভূতি সামন্লিক পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছিল। কয়েকটি নৃতন কবিতা সংযোঞ্জিত হয়েছে । 
কবি শাস্তশ্ীলকে প্রথমেই অভিনন্দন জানাতে হর, সার্থক নামকরণের 
জন্প। সংকলনের পচিশটি কনিতারই চত্রে ছত্মে একটি পবিত্র প্রসন্ন স্বর 
ধবনিত। সে-স্থরধবনি প্রত্যেক পাঠকেরই হৃদয় স্পর্শ করবে। 
একটি প্রসঙ্গ স্থুর আমার আকাশে 
মাঝে মাঝে অকম্মাৎ শুনি তেলে আসে। 
প্রতাহের কোলাহল হতে বহুদূরে 
নিয়ে ঘায় স্বপ্রলোকে ৷ সে প্রসল্প অরে 
খুজে পাই কী নিবিড় শুদ্ধ গভীরতা, 
মৌন শাস্ত পরিবেশ! * = = 
যে-কোনে। পাঠকের মনে হু'ঝে। এমন একটি প্রসন্ত স্বর তার আকাশেও 
ধ্বনিত হয়; মনে হবে, সে-স্বর আবার ধ্বনিত হোক। কবির মতো 
তারও মন চঞ্চল হবে ‘অন্ত পৃথিবী’র ঠিকানা পাবার আশায়, যে-পৃথিবীতে-__ 
শুচিস্রি্ণ রবিকরোজ্ছল 
ধৌত করে নিয়ে যায সর্ব অমঙ্গল 
০ প্রতিদিন ; 
'আীবন', মৃতু’ এই সনেট ছুটি অপূর্ব বাস্তবজীবনের যত “তৃপ্তিহীন 
বাসনার করুণ বেদনা-উচ্ছুল সংগীত” যখন কবির মনে সংশয় আনে, তখন 
আকাশের প্রসন্রতায় তিনি আশার বাণী শোনেন £ “জীবন সার্থক স্থষটি,_ 


বৈশাখ ১৮৮২] স।ময়িকী 


মিথ্যা শ্বপ্ন নয় ।” সবই যদি শেষ হবে একদিন; তবে, “কেন এই ক্ষণিক্রে 
জীবন-বিলাস? কেন এই জীবনের মিথ্যা! প্রসাদন ?” এরই উত্তর 
দেয় 'মৃত্যু' £ 
মৃত্যু আসে £ সবিশ্মঘে শুনি কণ্ঠে তার 
নব জীবনের মস্ত্র প্রসন্ন উদার । 
এই সংকলনের প্রত্যেকটি সনেট সার্থক রচনা; একটি অগণ্ড ভাবকল্সন। 
বা অঙ্গভ্ূতিকণ! সমগ্রতাক্ ফুটে উঠেছে ॥। প্রতেক রচনার অস্তন্থটি খাটি। 
এখানে “আবেগের সংগে প্রশাস্ত সংযদের উদ্বাহু-বন্ধন” থটেছে। 
শান্তশীল যে মনে-প্রাণে কবি, আরও একবার তার পিচ পা ওয়! যায 
তার এই সাম্প্রতিক সনেট-সংকলনে ৷ 
সরিৎশেখর মজুমদার 


সাময়িকী 


ঢডমেচরসচদের কথা ৪ বছর চার পাচ পরে রাত্রির ককাতা। দেখলাম; 
কলকাতা নয়__বালীগত্জ গড়িছাহাটা এলাক। কি দেখলাম? এক কথায় 
কেমন একট। উন্মত্ত অবস্থা। পাচ বছর আগেও এ পাড়া দেখেছিলাম, 
সেদিন যে রকম ছিল, আজ্ কি তার থেকেও কিছু বেশী উন্মত্ত হয় নি? 
মনে হল তাই। কিন্তু এট! কী অবস্থা? কোন্‌ জায়গায় গাড়িঘ্ডে এর 
সম্বন্ধে তাবব? সমামআ-চিত্তের এ কোন্‌ অবস্থাকে প্রকাশ করে? শাড়ী 
ক্লাউজ প্রসাধন সামগ্রীর এই ঘে বিপুল সমারোহ এর মধ্যদিয়ে কী 
জহি হয়ে উঠছে? খবা এর পেছনে কী সংগঠনযুলক কর্মের ভিত্তি 
রয়েছে? কিছুদিন আগেও আমাদের মেরের! এত শাড়ী - ব্রাউজ 
প্রলাধন বাবহার করতেন না, আছ যে করছেন তার মধ্য দিযে সমাজ 
কি বেশী লাভ করল? এত সৌখীন সামগ্রীর দোকান যে সমানে চলে, 
সে সমাজ দরিদ্র হল কি করে? এই বেশতুষার মধ্য দিয়ে ঘে সময় 


উজ্জ্বল ভাবত | ১৩৭ বদ, ৪র্থ লংখ্য? 


সামর্থ্য ও বিপুল অর্থ ব্যদিত হয়, ঘে [চত্তবৃত্তি প্রকাশ পায়, তার বদলে 
ব্যক্তিগতভাবে বা সামাজিকত্তাবে কি আহত হচ্ছে? কত প্রশ্রই মলে 
আসে। 

শাড়ী ব্লাউজ আছকের দিনে মেয়েরা অধশ্তই পরবেন, প্রলাধন নাবী 
কমবেশী] রকম ফের করে চিরদিন করে এসেছেন, আঙ্গও করুন-__কিন্ত যা 
হচ্ছে এর মধ্যে শৌন্দ্ কোথায়? মাত্রা কোখার ? মাত্রাবোধ হারিয়ে গেলেই 
সব জিনিষের সৌন্দর্য নষ্ট হয়। আধুনিক নাবীর জীবনে মাত্রাবোধ নেই, তাই 
যতই বিদ্যা অর্জন করুন বা যতই বেশভুষা প্রসাধন করুন--সৌন্দ্খ নেই। 
এ যে রীতিমত উন্মত্ততা। এ উউন্মত্ততার পিছনে আছে শুধু শুশ্ততা, 
আছে শুধু চিত্তের বিক্কৃতি। বিলাসিতার দোষও কাটে যদি সঙ্গে থাকে 
সংগঠনাত্মক অগ্রগতি, থাকে চিত্তের প্রশান্তি এবং যদি তা ব্াযক্তি-জীবনের 
আর সব কিছুর সঙ্গে যাত্রা রেখে চলে এবং সমাজের সকলকে নিযে 
এক মানে চলতে পারে। কিন্ত আদ্রকের সমাজে যা হচ্ছে তার 
পেছনে এর কোনটাই খুঞ্জে পাওয়। যাবে না। আমরা মোটামুটি সকলেই 
বুদ্ষিপ্রপান যুক্তিপ্রধান জীবন যাপন করি আজ, সংবেদশীল সংগঠনাত্মক 
জীবন আমাদের কোথায়? আমাদের চিত্তের কি প্রশান্তি আছে? 
আমরা কি কোনে! একটা স্থানে নিজের মধ্যে নিজে তৃপ্ত ? যে মাত্রায় 
আমরা শাড়ী ব্রাউজ পরি এবং প্রসাধন করি, সে মাআয় আমরা শরীর 
চর্চা অর্থাৎ, ব্যায়ায বা দৈহিক পরিশ্রম করে দেহকে লুম্ব রাখি কি? 
যে অর্থ এ জন্ত খরচ হয, সে পরিমাণ অর্থ কি আমর! আমাদের খাতের 
জন্তই খরচ করি? সে পরিমাণ অর্থ দিয়ে কি আমরা জ্ঞানার্জনের 
জন্য বই কিনি? সে পরিমাণ অর্থ কি আমরা সমাজের যার 
দরকার আছে এমন কাউকে দান করি? করি ন৷--কেননা মাত্র।বোধ 
বা লামজহ্ত-বোধ আমাদের নেই, এ শিক্ষাও আমাদের কেউ দেয় না। 
আহাদের আয়ের লঙ্গে আমাদের প্ররোজন-বোধ এবং তার খরচ-এন 
মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। দেহের বা গৃহের বাভিক চাকচিক্য বজায় রাখবার 
বন্য অঃজকের মেয়েরা যে বায় করে, তাদের স্বাস্থ্য বজায় রাখবার বন্ড 
কি তারা দে ব্যয় করতে সমর্থ হয়? অথচ বাঙ্গালী মেরের স্থান্থা 
সাধারপভ্তাবে যে কোন দেশের মেয়ের তুলনায় হীন। আরও একটা 
কধা হচ্ছে যে, এই হে উন্সত্তত! শাড়ী ব্রাউজ প্রভৃতি নিয়ে সমাজ-দেহে 
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প্রবেশ করেছে, এ কি শুধু অর্থবালদের মধ্যে? তা তে! নয়, দর্ড্িও তে 
এ উন্ান্ততা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারছে না। তাহলে উপায় কি? 
যে কর্ণের হারা কিছুই অর্জিত হয় না, যে কর্মের পিছনে সংগঠন কিছুই 
নেই, তেমন কর্ম ঘে-চিত্বববত্তির অন্য সমাজে বিশেষ প্রাধান্ত পেয়ে 
ফেলছে, সে-চিত্তববত্তি সনাজকে কোন্‌ ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাবে? এক্স 
উপায় কি? 

মাঙ্কমের পা ছুটে! যদি শক্ত মাটিতে আবদ্ধ না থাকে অর্থাৎ কর্মের দৃঢ় 
[ভিত্তির উপর যদি মান্য প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলেই যে কোন রকন হিল্কৃতি 
অতি সহজে সমাজ-শরীরে ঢুকতে পারে। গান্ধীজী যখন তার গঠনমূলক 
কর্মপন্ধতি রচনা করেছিলেন, তখন তার পিছনের কথাটী ছিল এই-ই_ 
প্রত্যেক মাঙ্গষের প্রতিদিন এমন কিছু কর! উচিত যা দিয়ে কিছু গঠিত 
হয়ে ওঠে এবং সেই করাটা! আমাদের সবচেয়ে যা প্ররোজন তার সাথে 
যুক্ত থাকতে হবে। খাওয়া পর মান্তষের সবচেয়ে প্ররোজ্ন--এই খাওয়া 
পরার কাজে প্রচ্তোক মাস্ঘের কিছু স্থটি করা উচিত। খাওয়ার ব্যাপারে 
কিছু স্থষ্ট করে তোলা মাহ্ষের পক্ষে সাধারণতঃ সম্ভব ও সহজ হয় লা 
তাই পরিধেয়ের ব্যাপারে প্রত্যেক মান্ছষ কিছু সুতি করুক-__-এইটে মহাত্মা 
বলতে চেয়েছেন। সেই করার সঙ্গে আছে সংগঠলাখ্মক মনোবৃত্তি স্থষ্টি 
করার প্রশ্নাল। বন্ধ-ভ্রগতে বা চিন্তা-জগতে প্রত্যেকেই যদি কিছু স্থি 
করতে নিজেকে ব্যাপৃত স্বাখে, তাহালে মানলিক বিরতি বাক্তি বা 
সমাজে আস! সহজ হয় লা। কিন্তু আজ্জকেয় শহরের সমাজই হোক 
বা গ্রামের সমাজই হোক, বিশেঘক্বে মধ্যবিত্ত ও ধনীর ঘরের মেয়েরা 
(ছেলেরাও এই দলেই পড়ে) কিছুই স্থষ্টি করে তোলে না-__অস্রকরণতনা 
এক বীর্ঘহীন ক্রীব জীবনের মায়ায় তারা মোহগ্রম্ত। লেখাপড়া শেখা 
ছাড়া আজ উপায় নেই, কিন্ত বুদ্ধমান হতে গিশ্নে কর্মকু্ঠ বাঙ্গালী আরও 
অকর্ম। হয়ে পড়ল ! ভুঃথখ এই মেয়েরাও এ থেকে বাদ গেল লা! বাঙ্গালী 
যে কাজ্ত ঝরে তা কাজ ভাল লাগে বলে করে না, হয় উপরওয়ালার চাপে 
পাড়ে করে, নগ্তে! পেটের দায়ে নিতান্ত ঠেকে করে। তাই -সামান্ত 
হ্ুযোগ পেলেই সে কাজ বাদ দিয়ে গল্প করে বা ঘুমান, বা বিনা কাজে 
দিন কাটায় ঘরে বাইরে, পথে ঘাটে, ইন্তুলে আপিসে, কারখানাক্গ 
সৰ্ত্র এই মনোবৃত্তি। কিন্তু নানীও যদি কেবল বুদ্ধিমান হওয়ার 
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প্রচেষ্টার মাতে, তাকালে ঘে বিরুত্তি ক) উন্মত্ততা আসা স্বাভাবিক, 
আজকের মেরে মহলের উন্মত্ততা সেই থেকেই জ।ত। 

সমাধান এর খুন সহদ নয়, দুই চার দিনেও হওয়র নয়। 

বর্তমান সমস্যাকে বুঝতে হলে আগে পরের সমস্ত পটভূমিকাট। মেয়েদের 
(অবশ্যই এ কথ। সঙ্গে সঙ্গে সত্য যে মেয়েদের সঙ্গে সমস্ত সমাজকেই 
এ সঙ্গন্ধে সঠ$েতন হতে হবে ) সামনে তুলে ধরতে হবে। আমাদের দেশে 
সেই প্রাচীনতম মেয়ে কি রকম ছিল, গত করেক হাজার বৎসর ধরে 
এবং মুললমানর। আসার আগে পরে মেরের! কি অবস্থায় ছিল, আজ নারী 
তার আবনধারা বদলাতে বাধ্য হুল কেন, এ কোন্‌ অবস্থার প্রতিক্রিঘ। 7. 
এ সমস্ডই মেয়েদের সামনে তুলে ধরতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও জানাতে 
হবে যে প্রতিক্রিয়ায় আজ যা হয়েছে তা-ও সতিকাবের সমাধান নয় । 

নারীর স্বাতস্্াকে পরিপূর্ণভাবে অন্বীকার করে তার জন্ত ঘরেরই 
একাম্তভাবে বন্দোবপ্ড হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় আজ্জ সে নিল জ্জভাবে বাইরে 
ছিটকে পড়েছে। শ্বাধীনত! ব! শ্বাতস্ত্রোর নামে আজ মেয়েদের মধ্যে ঘা 
চলছে ত| দেহ, মন বা মানবী সত্তার কোনট।রই হুন্থ অবস্থাও নয়, গৌরবেরও 
সর । ঘরে আজ মেদ্েদের আটকে বাখা- চলবে লা, এ কথা সত্য, আর 
ঘরে থাকলেই সে যে দেহে মনে নীরোগ ও স্বস্থ থাকবে তা-ও নয়; কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশী করে সতা যে, জীবনগত যে সংঘম- হা চরিত্রের 
স্বাভাবিক শিক্কাশ তাকে আরও বেশী করে মেয়েদের জীবনে আনতে হবে । 
সংযম সন সমছেই দরকার, কিন্ত ঘর বাইর উল্তয়ত্রই যখন আজ বিচরণ করতে 
হবে, তখন সংযমকে আরও দৃঢ় আরও জীবনগত করতে হবে । বাইরেট।? 
তো কর্মক্ষেত্র বা শিক্ষাক্ষেত্--এ ক্ষেত্রকে আজ অস্বীকার করা চলবে না, 
কিন্ত সেটাকে শাড়ী ব্রাউজ প্রপাখনের প্রতিম্বশ্দিতা চালাবার ক্ষেত্রে 
পরিণত করলে প্রকৃতির হাতে মাঝ খেতেই হবে। সেই মার খাবার জন্য 
ক্ষেত্র-প্রস্ততি চলছে আজ । বাইরেটাকে সাধারণভাবে বিলাসের প্রদর্শনী 
ক্ষেত্র করা চলবেই না। মেয়েরা যখন কাজে যাবে বা শিখতে যাবে তখন 
তার বেশ্বভুধার মধ্যে শালীলতাপুর্ণ একটা সামন্তহ্তবোধ রক্ষা করে চলতেই 
হবে। এমনও দেখা যার যে স্থল কলেজের শিক্ষার্থীরা বা নানা অফিসের 
চাকুরেরা এমন বেশ করে থাকে, যা দেখে মনে হতে পারে যে হু এরা 
বিবাহার্থা কনে অথবা কোনে! সামাজিক উৎসবে যোগ দিতে যাচ্ছে। কিন্ত 
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এ গাছিত ছন্দ পতন কর্মক্ষেত্রে 41 শিক্ষাক্ষেত্র রঙ্গক্ষেদ্র হনে দাড়াল 
কেন? কেনন! বাইরে বিচরণ করবার ছন্দ মেয়েদের শেখালে। হয় নি। 
শেখাবে কে? অভিভাবকেরা মেয়েদের কাছে আত্মসমপণ করে বসে 
আছেন, 'নয়তে। অভিভাবকেরাও এ রুচির অস্ততূ“ক্র অথবা জানেনই লা 
এই নূতন আবেষ্টনে চপবার পথ কি। এ কথা আজ শিশতে হবে__ঘে 
কোন রকম বেশছ্ষা প্রসাধন করে তার প্রতিহন্রিতা চালাবার জন্ত মেছেন্সা 
বাইরে ছাড়া পায় নি এ কথা জানতে হবে। জানতে ভবে স্থান বিশেষের 
পোধাক পরিচ্ছদ আচার আচরণ। মেরেরা কেবল কাজ করতে বা শিখতেই 
যাবেন, বেড়াতে যাবেন না_সে কথা আমর! বলব না। কিন্ত লেড়াতে 
ঘাবার নমুনা অ।ছে__এই কথাটা বলতে চাই। সব কাজই করা চলে কিন্ত 
ভার একটা রকম আছে, যাকেই বলি ছদ্দ_-এই ছন্দটাই মেদ্েদের জীবনে 
পদে পদে আজ ব্যাহত হচ্ছে। মেয়ের! বেড়াতে পারে, কিন্তু কার সাথে 
বেড়াচ্ছে, কি পোষাকে বেড়াচ্ছে, বেড়াবার মধ্যে কী সব উচ্ছজ্খল আচরণ 
করছে, কথাবার্তা বলছে-__ দেখতে হলে সেইট1॥ 

মেয়েরা বাইরে লেখাপড়া করবে, কাজ করবে, সমাজসেবা করণে বিন্ধ 
সেই সঙ্গে যে কোন অবস্থান যে কোন সঙ্গ নিয়ে আড্ডা জমাবে_-এটা 
কিছুতেই ঘটতে দেওয়। চলবে৯ন1। পুরু সাথে তাকে শিখতে হবে, 
কাজ করতে হবে, কিন্তু আড্ডা দেওয়া চলবে না, ঘথেচ্ছ তাবে বাবহারও 
চলবে না। এই দিকে আজকের মেয়েদের চলায় বলত পোশাকে ছন্দ শিখতে 
হবে। ঘার যা খুশী পরছে ঘে রকম করে খুশী তেমন করেই পরছে, 
যার যা। খুশী বলছে, থে কথা খুশী বলছে__এই কি একট! সমাজ? অত্তি- 
ত্াবকরা ধরে নিঘ্ধেছে ছেলেমেন্েপা কথা শুনবে না, বলে লাত লেই। 
কিন্ত এমনভাবে আর কতদিন চলবে? এখনও অবহিত হউন-_ পূর্বেকার 
সামাজিক ব্যবস্থায় ফিরে ঘাওয়া যাবে লা, কিন্ধ আজ মেয়ের! যে তালে 
চলাফেরা করছে, এও চলতে পারে না। এতে কিছুই গড়ে উঠছে না_- 
মেয়েদের ব্যক্তিগত জীবনে শাস্তি আনন্দ বা স্থিতি তা-ও লান্ড করা 
যাচ্ছে না। 

এই €তা হোল এক দিক, বাইরে বেরোতে হবেই যখন তখন সেখানে 
চলাফেরা কথাবলার যে একটা! ছন্দ আছে, সেইটেই এতক্ষণ বলতে চেয়েছি ঃ 
কিন্তু আরও কথা আছে। লেখাপড়া আজ শিখতেই হবে, আপিসে 


উচ্দ্বল ভাবত [ ১৩৯ ৱ?:৪৭ সংগা 


আদালতে চাকুণীও করতে হবে, কিন্তু সংগঠনাত্মক কোন কাজ সাক্সাদিনে 
কিছু- প্রতে।কেরই করা দরকার; মাটির সাথে, বাগুনের সাথে সংযুক্ত হয়ে 
কিছু কাঞ্জ হাতে কলমে লা করলেও তো চলবে না আছ । জ্ঞানের পরিধি 
যত বাড়বে ত্যর সঙ্গে কর্মের পরিধি সমানভাবে লা বাড়ালে ঘে সামঞ্জন্য- 
হীনতা দিনে দিলে ঘটতে থাকবে, তারই ফাক দিয়ে কেবল যে বিলালিতা 
প্রবেশ করে ত! নম্ষ, সমস্ত সমাজ্গচিত্ত সেই অদামন্কস্তের ছিদ্রপথেই নেমে 
+ যাগ অনেক নীচে। কছেক হাজার বৎসর মেয়েদের অন্ত জ্ঞানের চর্চার 
ব্যবস্থা ছিল না, তারা ছিল শুধু সম্ভান উৎপাদনের যনঙ্মর এবং গৃহীর 
গৃহস্থাশ্রমকে চালিয়ে নেবার জন্ত অপরিহার্য একটা কিছ। আজ আসল 
মেয়েদের জন্য জ্ঞানের ব্যবস্থ।, বাদ পড়ে গেল কর্ন_-সামগ্রন্ত গেল হারিরে ! 
সাম্য হারিয়ে যাওয়ার সফল যা ফলল তা চোখে পড়ছে লা 
চোখ পড়ে অশান্তি অনাচারের ক্লেদে ভরা আবন_-চোখে পড়ে কেবল 
শাড়ী ব্লাউজ প্রসাধনের প্রতিহন্দিতার মহড়া! তাই কর্ণের মধ্যে দৃঢ় 
বন্ধন মেদ্দেদের রাখতেই, হবে। যারা লেখাপড়া করেন বা করান, 
বারা আপিসে বা অন্ত নানা কাজে নিযুক্ত আছেন তাদের প্রত্যেককেই 
খানিকট। সংগঠনাত্মক কান্দ কর! অপরিহা( কিন্ত প্রথমেই বল! হবে 
বে সময়াতাণ, তারপরে প্র্্ঠনর্ঘ্যাভাব । স্কিন্ত কেবল মানলিক ব্ৰাস্থয 
শঙ্রায় রাখবার জন্তই যে এই কাজ করতে হবে তা নয়, শারীরিক 
স্বাস্থ্য রক্ষার অগ্যও মাটির কাজ, মাঠের কাজ কিংবা কোন সংগঠনাত্মক 
কাজ করা অপন্িহার্ধ। ঘেটা করা সব দিকে বাঞ্ছনীয় সেটাকে করতেই 
হসে আনলেই, মনের মধেঃ তাকে গ্রহণ করতে পারলেই, বাইরে সময় ও 
সমমর্থ। ক্রমে হয়ে আলবে। করতে যে হবেই, এইটে আজ * প্রথমে 
জানতে হবে, মেনে নিতে হবে। গ্রানের মেয়ে যারা, যাদের বাড়ীতে জম 
আছে, তারা অনশ্যই জমিতে দুল, ফল, শাকসব্দী কিছু না কিছু লিগের 
দায়িত্বে স্থষ্টি করবেন। যাদের নাই তারা কি করবেন? তারা দরিদ্র অন্ত 
যে কাহাকেও হোক কিছু লেখাপড়া শিখতে সাহায্য করুন, কিংবা কাউকে 
সেলাই শিপতে সাহায্য করুন, কিংবা এই রকম কিছু করুন যার মধ্যে 
নিছের শ্বার্থবুদ্ধি নেই__নিছক নিজেকে দেবার মনোবুত্তি শুধু। যাবা! 
মাটিতে কিছু স্থষ্টি করেন ত।দেরও উচিত নিছক নিজেকে দেবার মলোবুত্তিত্ে 
সারাদিনে কিছু করা। নিজেকে দিতে মাছ ছেলেমেম্সে নিবিশেঘে__ 


উশাপ, ১৮ সাময়িকী 


ঘেন স্ডুলেই গেল। অথচ এইট দেওয়ার মনোবুত্তিই স্ুষ্টির জনক 
চিন্তা-দগতে সা বন্ত-জগতে যে কোন কিছুই সৃষ্টি হয়ে ওঠে শুধু এই দিতে পারা 
থেকে । কিন্ত আজকেন এরা কেবল পেতে চায়_ সমন্ত চিতু-বিরুত্তির মূলে 
এই পেতে চাওয়ার অন্যবুত্তির প্রর্তিক্রঘছাও ররেছে অনেক পরিম্যণে। 
যাইহোক, জ্ঞানের সাথে কর্মের, কর্মের সাথে হৃদয়ের অর্থাৎ ভালবাসার 
যাতে সামঞ্চশ্য থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে নেরেদের জীবন চালাতে 
হবে। চলায় বলায় পোষাকে পরিচ্ছেদে যেমন ছন্দ চাই, সামঞ্জস্য চাই, 
প্রসাদনের পরচ যাতে খাগ্যের খরচকে ছাড়িয়ে না যায় তা-ও যেমন 
দেখতে চাই, তেমনি জ্ঞানের চর্চার সঙ্গে কর্ম ও সংবেদনশীলতার অহ্ম্ঈলন 
করতেই হবে। গোড়ায় মেয়েদের জানাতে হবে, শেখাতে হবে ঘে কর্ম- 
ক্ষেত্র ব। শিক্ষাক্ষেত্র যেখানেই থাকুক না কেন, মেয়ের! তাদের মর্ধাদাবোধ, 
সংযম, শালীনতা যেন কখনও না হারাম্ম। কোন কমই দোবাবহ নয়, 
লে কর্ম কি তাবে, কি বুদ্ধিতে-_কি রকমে কর! হুম, দোষ থাকে সেই 
কির উত্তরগুলির মধ্যে। মেরেদের দেহুমনেন্স দ্যান্থা ফিরিয়ে আনবার 
জন্য আমাদের অনেক কিছু করণীশ্ন আছে, এ সঙ্খন্ধে যেন আমরা 
সচেতন হই। = 


শীঝেণু মিত্র কর্তৃক নরনারারণ আশ্রম, পো: দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণা 
হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া ৩১, মোহনবাগান লেন, 
কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত । 








উজ্ভ্বলভারত' কি বলিতে চাঁষ" 


‘Iu Physics, as in every other branch of kuowledge, the 
Problem of continuity and discoutlinuity has existed at all 
times, [or in this science, as elsewherc, the humau mind 
has always mauvifcsted two tendencies at once antagonistic 
and complementary. On the oue hand, there is the 
tendeucy which tries to reduce the complexity of pheno- 
mena to the existence of simple elements indivisible, and 
capable of being counted ;a teudeucy whose aualysis of 
reality seeks to reduce it to a dust-could of iudividuals. 
On the other hand, there is the tendency based on our 
intuitive uotion of ‘Time and Space. which observes the 
universal interaction of things aud regards every attempt 
to diseugage definite individual eutilies from the fux of 
natural plieuomena as artificial. The conflict between 
the coutinuous view in Physics, and its opposite, has 
existed through mauy ceuturies with varyiug fortunes, 
eacli gaining au advantage over the other iu turn, and 
neither wiuuing a definite victory. For the philosopher 
there is nothing surprising in this, since the development 
of theory in each sphere of intellectual activity shows 
him that, iF pushed Lo an extreme and opposed to each 
other, the coucepts of both the coutinuous and tlhe dis- 
continuous are uuable to give a correct rendering of 
reality, which rcquires a subtle aud almost iudefinablc 
fusion of the two terms of this autimouy.’ 

— Matter add Light—Page 217. By Louis De JHroglie. 
_[বশ্বের য! কিছু জীবনের মধো 2006559155501০ বলে প্রতীঘমান, তা 
atonce complemeutary-ও। কিন্তু মানব-মন এতদিন এই দুই ধারাকে 
একাস্ত প্রথক্ষ করে রেপেছে ৷ তাই মান্তষের চিন্তাপার! কখনও continuity-কে 
আশ্রয় করেছে, কখনও discoutina০ity-কে। কিন্তু কোন একটীই pushed 
to the extreine হলে বান্তবের প্রর্কত ব্যাপ্য! হয় না । ৫সইজন্ড প্রদেজন 
subtle aud almost iudefiuable fusion of the two terms 
of this antimony উন্দলভ!ারত এই {॥s5i০n-কেই বাক্তি সমাজ 
রাষ্ট্র ৪ বিশ্বপীবনে কার্যাত্মকরূপে আন্বাদন করতে চা । 





উদ্ভলাভারাতি 


জ্যোষ্ঠ, ১৮৮২ শকাব্দ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ ১৩শ বর্ষ, ৫ম সংখা! 
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে 
(১৯৪৯) 
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“আজ সকালে ক্রেণু::-:--এর সঙ্গে দেখা করিয়া গোট! দশেকের সমর 
এখানে আসে । প্রান্ছ ১২টা পর্য্যন্ত থাক্ঠে । 'চন্ডনাথ’ পড়া শেষ হয়। 
কি কর্ণ! এমন লেখা আন হ্য় লা। প্রায় ৩টাকু সমর প্রতিত। ও রেণু 
আসে। প্রতিতা 'সামর্িকী'-টা লেখা শেষ করে। রেণু ৫8০ টার পর 
দাতের ডাক্তার ও কমলালয়ে ফার়। ফিরে *টার পর । আমি ও প্রতিত। 
টার পর আফিলে ঘাই ৷ প্রতিতা। র্যাপার লেখে। ইতিমধ্যে স্থধাংশু 
আলে ।'**--ঘান-অপমানের প্রশ্ন নাই । যাহার সামনে ধরিবার ছু ইবার 
মত কিছু আছে, তাহার কাছে আগাইয়া যাওয়াই সত্য । মানই বা ক্রি, 
অপমানই বা কি, হারই বা কি, জিতই বা কি ?---**- কুন্থমেন্। একট। 
ইনভেলাপ আসে ॥। তাহার মধ্যে ঘতীন ভদ্র নামে কুস্থমের মামলার 
তন্ধিরকারক একটা পত্র দিয়াছে 1*---+- আম দুপুরের পর মনোরগুন গুধ্য 
সঙ্গে একটী যুবককে লইয়া আসিদ্সাছিলেন । অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর 
চলিঘা যান। মেরেদের বিবাহ হওযান্ন পর তাহারা ঘে পূর্বব জীবনের সঙ্গে 
যোগস্ত্র ও সামন্ত বজাদ রাখিয়া বিবাহিত জীবন চালাইতে পারিতেছে 
না, খাপ খাওযাইয়! উঠিতে পাক্সিতেছে না* সনাতন সমাঙ্ছের চাপে পড়িছা 
ঘে শিক্ষিতা-অশিক্ষিতা সবই যে এক ছাচের হইয়া যাইতেছে, পরন্ধ ১২ 
বছরের আগে বিবাহ দিলে যে মেয়েদের আত্মস্বাতহ্্য লইয়া বিপন্ন হইবার 
কোনও গ্রশ্রই ওঠে না, এবং ন্রনারীর সমক্শ্ষতা দাশনিকতভাবে মনন্তত্ব- 
সম্মত চিন্া্রপালটুর দ্বারা সমাজ-রক্জে অন্তপ্রবি্ লা করিতে পারিলে কিছুতেই 





ৰ ন টির [ ১৩শ বধ, এম সং 
= আতা পি 
-€ৰ নবনাবীরঈটালাটান্দি রানির না, তাহাই আলোচনা হুইল ৷ নায়ী হে 
কেমন কিয়া তঞ্রের ঘর্বনায় দাসী, কন্যা, শ্রী, মাতা ও দেবী--ইহাই 
আলোচিত হয়। সমক্ক্ষতার তত্র শ্ররুষ্ই প্রবর্তন করিয়াছেন, খষিরা 
হু সাহস পান নাই। তাহার! ছুইকে দুই রাখিয়া এক করিতে সাহস 
পান নাই, বিপ্রবী শ্রীরুষণ তাহাই করিয়া গিয়াছেন। 

eee সকাল বিকালের জলখাবার সম্বদ্ধে রেণুর কাছ হুইতে একটু 
আড়াল করিরা চলিতে চায়। সহজ সরল প্রাণখোলা আলোচনার তিতর 
দিয়। সব কিছুর শমীমাংস! করা যায় না? সত্যের পূঙ্জারীর পক্ষে কেন 
তাহা) অসভ্ভব হইবে ? তবে জগণ্টা পরোক্ষবাদের দেশ, একটু ঘুরাইয়া 
ফিরাইয়া না ললিলে বা চলিলে বোধহয় এদেশে চলেনা । তাই কি এরকম 
বন্ধিম? এটাও কি বক্ষিযের দেশ ? 

রাত্রি ১১ট। পর্য্যন্ত প্রুফ দেখি 


১৯শে জুলাই 


ঠাকুর ঘর হইতে আসির! প্রুফ দেখি।-...-.রেণু ৪টার পর আসে। 
কলিকাতাম্ সি, কে, সেন ও অন্তান্ত জায়গায় গিয়েছিল। প্রতিভা একটু 
সকালেই আমে ও পত্রিকাগুলি গুছার। ৫৪* টাগ্স ধীবেলবাবু আমেন। 
ধীরেনবাবুর সঙ্গে কার্ধ)কারণবিধি (14৪৮৮ ০£ Causality) সমন্ধে বহুক্ষণ 
আলোচন! হয়। কাধ্যকারণ যে একই সমগ্র বন্তর, একটী 55756155585-এর 
যে দুইটা ন্বয়ংসুল্য আন্বাদল, বীজ হইতে ফল পর্য্যন্ত সকলেই যে সকলের 
কারণ ও শ্বয়ংমূল্যঘুক্ত, বীজের মধ্যেও যে ফল রহিয়াছে এবং ফলের মধ্যেও 
যে বীজ রহিয়াছে, দুই-ই যে দুইয়ের আগে বা) পরে, কোনও বীজ বা 
ফলই যে একটী অপরটীর মত নহে, নদী বলিতে যে বুঝিতে হইবে গঙ্গোত্তরী 
হইতে সমুদ্র পধ্যস্ত, শুধু উৎপত্তিস্থানটীকে ধরিলেই যে নদী বোঝ! হয় লা, 
নদীকে বুঝিতে হইলে যে লদীর উৎপত্তি হওক্লার পূর্বের নেতিমূলক 
অবস্থিতি, নদীর উৎপত্তির প্রয়োজন ও তৎকালীন আবেষ্টনগত পরিস্থিতি, 
নদীর অগ্রগামী গতি সম্বন্ধে সমগ্র ধারণা থাকা দরকার, তাহাই আলোচন! 
হইল ৷ “কাধ্যোপাধিঃ ভবেৎ জীবঃ কারণোপাধিঃ উশ্বব: 1” যেখানে কাধ্য- 
কারণ উপাধি নাই, তাহাই ক্রহ্ষবস্ত। কিন্ত পুরুযোতমবস্ত হইতেছেন 
তেমনই একটা বন্ত যেখানে কাধ্য ও কারণ পরাম্পন্েরটবশিউ স্বরংযূল্য 


তি র্‌ 
জো, ১৮৮২ ] জ্রীমৎ পুরুষে ত্তগানন্দের ডায়েরী হইতে 


ও orgauic relalion বজার রাখিয়া, কোনওটীই একান্ত পূর্ব বা পর্বের 
ন! হয়! পরম্পরকে সহি করিয়া নিজের বুক চিরিয়া ত্রহ্মকে গডিয়। 
তুলিতেভেন । ক্রন্ধজ্জানেও কার্ঘা-কান্ণ নাই, এপানেও এক হিসাবে উহ্া- 
দিগকে "নাই? লগা যাইতে পারে । কেননা “কাধ্য কাধোর regidity ও 
‘কারণ’ কাহণের regidity Ss mechanical nature পরিত্যাগ কবিরা 
ছুই দুইয়ের পরিরপূক হইয়া সনশ্রকে কি কবিতেছে। এখানে দুই থাকিয়াও 
একাস্ততানে ও বিচ্চিন্রাবে লাই । প্রত্যেকেই নিজকে ডিঙ্গাইয়া সমগ্রের 
মধ্যে এক নদীন রূপে আছে । তখন কাহাকেও একান্তভাবে কারণ বা 
কাৰ্য্য বল! চলে না। দুই-ই তখন দুইয়ের কারণ বা কাধ্য। এতদিন 
কারণঘারাই, আনতীতত্বারাই বর্তগান কার্য্যের ব্যাখ্যা হইত, তাহাতে 
ব্যাখ্যার মধ্যে ভনিক্যতের কোনও স্থান থাশিত না। এখন সমগ্রন্বারা অতীত, 
বর্তমান বা। ভবিষ্যৎ প্রতোকের ন্যাগ্য। দিতে হইবে। ভবিশ্যতও অতীত 
ও বর্তমানের ব্যাখ্যা দিবে, নচেৎ একান্তভাবে অতীত দিয়! বর্তমানের 
ব্যাখ্যা দিলে তাহা তুল হুইবে । 

-রেখুর সঙ্গে আজ * --এর সকালে খাওয়া বিষয়ে কথা হয় । এক 
জায়গায় থাকিতে হইলে আড়াল করিয়। চলা উচিত নয়? 





২*শে জুলাই 


মনে হইতেছিল, সমষ্টির মধ্যে বাষ্টির ক্ষুধা মিটিতে পারে না, তাই 
সমগ্রির আশ্বাদনে মানুষের কুলায় না, বাষ্টির আন্বাদনও চাই । সারাদিনেব 
পারিবারিক চলাফেরার ভিতর স্বামী-শ্রী্ন বিশেষ সন্বন্ধটীব আস্বাদন অসম্পূর্ণ 
খাকিয়! যায়, তাই উহার ভ্রস্যও বিশেষ দেশ কাল চাই | তাই নিক্বিশেষের 
মধ্যেও সর্বববিশেষসমন্থছেন রস আশ্বাদিত হুইবার প্রয়োঅন রহির। ধার । 
কোনও একটিকেই চাপিয়া রাখা যায় ন! । প্রতেঃকটী অপরটীকে সংহত 
করে, না হইলে দুই-ই এককভাবে ভাবুকতায় পরিণত হইত ।------ 
২১শে জুলাই 


রেণু টার পর আসে, তথন আমি ‘পণ্ডিতমশাই’ পড়িতেছিলাম ।--- 
“বৈকুণডের উইল’ পড়িতে পড়িতে ইহাই মনে হুইতেছিল, গোকুল কেমন 
করিয়া শ্রদ্ধা ভক্তিত. স্রেহের জোরে শেষ রক্ষ। করিতে পারিয়াছিল। 





উদ্ভ্রল ভাৱত [ ১৩৭ বশী, এম সংঙ্গা 


"যাহার একটা অচল স্থিতিভ্মি আছে, সে শত ঝঞ্জাটের ভিতর দিছ! উত্পাইর। 
খান । মা’ৱ সঙ্গদ্ধে গোকুল কিনোদকে বলিতেছে, ‘নিয়ে যাচ্চি বজেই কি 
ক? বাবা মরলার সময় মাকে আমাকে দিরে গেছেন, তোমাকে দেন নি। 
আমি কোথাও পাঠাব না|, বিনেদের উপর কি গভীর স্মেহ ! “উপরের 
দিবে দৃষ্টিপাত করিয়া ( গোকুল ) কহিল, ‘বাবা শুনচেন, তিনি মরবার 
সময় বলে ছিলেন কিনা, ‘গোকুল’, এই রইল তোমাদের ছু ভায়ের বিষয় । 
বিনোদ যণন তাল হবে, তখন দিয়ে! কাবা তার যা কিছু পাওন।। ওপর 
থেকে বাব! দেখছেন, সেই কিদ্ব আমি ঘক্ষের মত আগলে আছি। কবে 
ও ভাল হবে, আবার ঘরে ফিরে আসবে-দিনরাত্রি ভগবানকে ডাকচি__ 
আর ও বলে আমি জোচ্চোর। আর এদিকে আয় হতভাগা, আমার পা 
ছাকে এদের সামনে বলে যা, তোর বড় তাই চুরি করে তোর বিষ নিয়েছে ।৮ 
মায়ের লঙ্গদ্ধে এক জায়গায় আছে, ‘গাড়ী ছাড়িমা দিতেই গোকুল অকল্মাৎ 
রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ফেলে গেলে মা, আমি কি তোমার ছেলে নই? 
আমাকে কি তোমার মানব করতে হয় নি? কি অদ্ভুত ভাবে মায়ের 
স্রেহের উপর দাবী? নিজের তরফের কোনও কথাটি নাই। গোকুলের 
বুদ্ধি ছিল না, যখন-তখন যা-ত! যাকে-তাকে সে বলিতে পারে, অব্যবস্থিত 
বুদ্ধি সে। কিন্ত তাহার যে পিতৃমাতৃতক্কি, ভ্রাতৃস্থেহ, তাহাই তাহাকে সকল- 
পথ বছিয়৷ আনিয়াছে। Instinct rules, uot intelligence—ইহাই 
প্রমাণ হইল । চক্রবর্তী মশাঃকে যখন গোকুলের শ্বশুর নিমাই রায় বিদায় 
করিয়। দিতেছিল, তপন ন! আসিম্বা বাধা দিলে গোকুল বলিয়াছে, ‘কিন্ত মা 
তাকে চান । তিনি ধাকে বাছাল করেছেন, তাকে ছাড়িয়ে দেবার সাধা 
কারু নেট, বাবা আমাকে সে ক্ষমতা দিয়ে যান নি।” কোনও একটা 
জায়গার এমনি নিষ্ঠা জীবনে থাক! চাই-ই। তবে এই নিষ্ঠার সার্থকতা 
হয় যদি তাহা একটী বিশ্বরূপ মান্তষের প্রতি থাকে । পুবানে সমাজের 
পুরানো নিষ্ঠা ভক্তি বা স্মেহমমতার প্রতিষ্ঠার উপর শরহবাবু এখ!লে জোর 
দেন লাই। তিনি ‘বলিতে চাহিক্সাছেন যে মাঙ্রঘ হৃদয়ের ভিতর দিয় 
কোথাও স্থিত হইলে, তাহার জয়ই হর। কিন্তু দেখা গিয়াছে এই নিষ্ঠা 
কোনও বিশ্বন্ধপ মান্তযের উপর না থাকিলে উহ! ভাঙ্গিয়া যার, নষ্ট হইয়। যার। 
নিষ্ঠা যেমন থাকা চাই, কাহার উপর অপিত হইবে সেই ন্বানটাও ব।ছিছা 
লা! চাই, তবেই রক্ষা । যাহারা বিশ্বজীবন যাপন করিতেছেন না, তাহাদের 
ক 


ইউ, ১৮৮২] উম পুরুষ ত্তমানন্দের ভাগের হইতে 


পক্ষে এই সংসারের কোনও মাশ্তব কা বস্তবিশেবের প্রতি শ্রচ্চা। নিষ্ঠা লা 


থাকিলে তাহারা অক্কুপে ভুবিা মরিবেই । কে তাহাতে রক্ষা করিলে 2০ 
“এর অব্যবন্থিত চিত্ততার ভিতর দিছা সে 72৫816-56522-এক প্রভাব হইতে 
অনেকট? মুক্ত হইতে পাহ্গির/ছিল, মাছের প্রতি টানটা অনেকটা বুদ্ধির 
প্রভাবমুক্ত হইয়াছিল, নিশ্থলত) প্রাপ্ত হইক়াছিল। 


২২শে জুলাই 


আজ তোরে আচিল হয়া প্রতিভা কেনন আছে আালিবাব জযম্য তাহার 
বাসায় যাই। অল্গঙ্শণ পবেই চলিয়া আসি। 'পুর্ণের অপূর্ণতা? প্রবন্ধটী 
লিখি। আক রেণু সকালে জ্যোতিবাবুর ওখানে যায়। কলিকাতাতেও 
যায়। এখালে আসে ২৪*টার পর। প্রতিতা ২টার মধ্যেই আসে । 
‘পণ্ডিত মশাই’ বই পড়া হয়। খুব ভাল। শিক্ষিতেরা কেমন করিয়া 
অশিক্ষিতদের সঙ্গে ব্যবধান রাখিচা চলে এবং তাহাতে যে অশিক্ষিতদের 
শিক্ষণ হয় না, অশিক্ষিতেরা কিছুতেই শিক্ষিতদের বিশ্বাস করে ন), ইহা) অতি 
স্পষ্টভাবে বৃন্দাবন ও কেশবের আলোচনাঘ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমার লেখা 
শ্রাবণ মাসের ‘শিক্ষাসংস্কাহ’ প্রবন্ধের ভিতরও ইহ! বলা হইয়াছে। শিক্ষিত- 
অশিক্ষিতের তেদবুদ্ধি লোপ করিবার দিকে লক্ষ্য কর্রিঘাই জাতীয় শিক্ষা 
প্রবর্তন করিতে হইবে। প্রত্তিতা আফিসে যায় না। আমি ও রেণু যাই । 
গোকুল আসিয়াছিল পড়াইবার জন্য ।-.-রামগোপাল ও গৌর আলির[ছিল। 

To take time by the forelock'— ইহার সম্বক্ধে সকালে রেণুর 
সঙ্গে ও সন্ধার পর সতীনাথের সঙ্গে আলোচন! হয়। ঘে ভবিশ্যৎকে 
নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না, সে কালের কাছে পরাজিত হইবেই, কালের 
পিছনে পিছনে ছুটিং! হয়রাণ হুইবেই ৷ কিন্তু ভবিশ্যাংকে নিরস্ত্রণ করিতে 
হইলে অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে তাহার সামঞ্রস্ত চাই । এই সামঞ্স্যের 
স্ন্য প্রয়োজন শরণাগতিযোগের ভিতর দিশ৷ একটী সমগ্র জীবনের সঙ্গে 
একাত্ম হওয়া ৷---“পণ্ডিত মশাই'-র মধ্যে বর্তমান জন্মের দুখ ঘে অতীত 
জন্মের ছুক্কৃতির অস্ত নশ্ব_ইহ। বেশ সুন্দর করি বলা হইয়াছে । বুম্দাবন 
‘চরণ'কে বিশ্বের সব শিশুদের মধ্যে দেখিবার প্রেরণ! লইয়া ঘর 
ছাড়িল।-"* 


২৩শে জুলাই 


২২৮ উজ্জলভারত [ ১৩শ বধ, ৫ম সংগা 


গীতাভতবনলে ‘শ্রেরান্‌ স্বধর্শ্দো বিওপঃ (৩ অধ্যায়) স্লোকটী আন্মাদিত 
হুয়। পরে ধীরেন মজুমদার ও ধীরেন ব্যানানা সহ ঢাকুরিয়! বাসে যাই । 
সেখানে বেল) ১২টা পর্ধন্ত প্রথমে ধীরেন মজুমদার ও পরে নকুলেশ্বর বাবুর 
সঙ্গে আলাপ আলোচনা হয়। ধীরেন মজুমদার আমার জন্ম হইতে 
ঘটনাবলীর সংক্ষিন্ত পরিচন্ন লিখিতে থাকে, আমি বলিয়া যাই । কতকটা 
মূর লেখা হয়। লেখার পর Law ০£ Causality, বর্তবান সমন্ত দু্গতির 
মূল কারণ ঘে স্থিতিধর্মী দাশনিক কাঠামোর মধ্যে (যাহা ঘীরেনবাবূ স্বীকার 
করিতেছিলেন না), কারণকে যে কাধ্য দিয়াও ব্যাথা করিতে হয়, কার*- 
তারা কার্ধোর ব্যাখ্যাই যে সবখানি নয়, গঙ্গাকে গঙ্গোত্তরী ও সাগর ছুই স্বান 
হইতেই হে ব্যাখ্যা দেওঘা। উচিত, এই সব কথা আলোচনা হম। পৱে 
ধীবেনবাবু চলিয়। গেলে নফুলবাবুর সঙ্গে ‘কর্শ্মস্যেবাধিকারন্টে’ গ্লোকটি 
আলোচিত হয়। ফল যে কশ্ঘের পুর্বে, কর্দের অস্ত্রে ও কর্পদের বাহিরে 
কর্শ্মের পরে থাকিয়া ফলের সঙ্গে নিত্যকালব্যাপী, এবং ফলের ঘে অংশ 
কম্মরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, সেইখানেই যে চিত্তকে সমাহিত করিতে 
হইবে, ইহাই এই গ্লোকে বল৷ হইরাছে। কম্মের বাহিরের ফলের দিকে 
দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিয়া ঘেখানে কশ্মই ফল, সেই অংশট্ক্থকে অধিকার কৰি! 
খাকিবার নিৰ্দ্দেশ দেওয়া হইতেছে । এই প্লোকটি বলিবার সময়ের আবেষ্টন 
হইতেছে-_মাশ্তৰ কশ্মতক কর হিসাবে মূল্য ন! দিয়া ফলের অন্য কমবে 
অপমান করিতেছে । এই পারিপাশ্বিকের মধোই এই শ্লোক বল) হইয়াছে 1'-- 
*আমি বলিলাম, যাহার সমালোচনা করিতে হয়, তাহার সঙ্গেই প্রথমে উহা 
করিতে হয়, নচেৎ মীমাংসা হর না। প্রতিতপ্বী ন! হইয়া) বুকের কাছে 
আসিছা আলোচনা করিলেই সব কিছুর সহক্ম মীমাংসা হয়। আমি সারা 
জীবন এই নীতি বলি, তাহা মানিয়া চলিঘা আসিয়াছি। আর জা[লয়া রাখুন, 
আমি যাহ! বলি, তাহ! আমার নয়, ঠাকুরের দ্বান । 
২ = *""বলিয়াছিলেন, “বক্তার ‘সাহস’ আছে প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে 
বলিবার মত । তিনি দৃঢ়চিত্ত যে এই মতবাদ চলিতে বাধ্য । আমর! তাহার 
নিকট ক্বতন্ঞ, তিনি এই বয়সে এত শ্রম করিয়া আমাদিগকে শুনাইবার অন্য 


আসিতেছেন বলিয়া ।* 


ল্ৈষ্ঠ, ১৮৮২ ] শ্রীদ পুক্রবোত্তমানন্দেহ ডাহেরী হইতে 


ভোরে অলপান করিঘা। ধীরেনবাবুর সঙ্গে অফিস পর্য্যন্ত আসি প্রথদে 
বাসে, পরে ট্রামে। অফিসে ঘণ্টাথানেক থাকিয়া আশ্রমে ফিত্ি ও পডত্রিক। 
পড়ি। দ্ুপুনের পর রেণু আসে । রেণু ধীরেনবাবুর লেখাটা নকল করে? 
রাধাকুণ্ডে দুপুরের রোৌস্তে বসিয়া অপেক্ষা করিতাম্‌ কখন রাধারাণী কৃষ্ণের 
সঙ্গে জ্লকেলি করিতে আলিবেন ইহা দেখিবার অন্ত--ইহা। শুনিরা রেণু 
বলিল যে, সে দিন তো অতীত, আজিকার মত কহিকাই তো৷ দেখিতে হুইবে । 
এইরূপ বলিদ্রা থাকা পাগলামী । আমি বলিলাম, অতীতকে অতীত বাখ্য়। 
দেখিলেই তবে অতীতকে দেখ। হয়। অতীতের বর্তমান দেখিলে 
অতীতকে ঠিক দেখা হয় ন৷। অতীতের অতীত ক্মপ, অতীতের বর্ত্তমান 
রূপ, অতীত-বর্তনালের তবিষ্ুৎ র্ূপ-__এই লব স্তবগুলিকে স্বত্রংমূল্যে আস্বাদন 
না করিলে “কালকে সম্মান দেওয়। হয় না। অতীত যোগায় জীবনের 
transcendent দিকটা, তাবুকতাব দিকটী। ও [িকটী সর্ধদান্য আন্ত 
জাগ্রত ন। থাকিলে বর্তমান লইঘা ভুবিবে । রাধার চিন্মর রূপ যদি আমাৰ 
জীবনে দৃঢ়ভাবে অস্কিত লা থাকিত, শুধু বর্ত্তমান নারীজ্দীবনের মধ্যে 
দেখিতে চাছিলে সে টান সামলানে। যাইত না7। 'অতিগ' দিকটাকে ঘখন 
এঅম্থগের মধ্য দিয়া অনস্ত কালেও পূর্ণ তাবে আস্বাদন কনা যাইবে না, 
তখন অতিগের শ্বরংযুগ্যবান সত্তার অন্তিত্য তো রহিদ্াই যাইতেছে। 
কাজেই সেই সত্তার সঙ্গে জীবনের স্বতন্ত্র যোগও রাখিতে হইবে । শুধু 
সিদ্ধদেহ লইরা থাকিলে চলিবে না, সিছ্ধদেহ কেমন করিথা সাধকদেহে 
আমিঘ্া উঠিতে পারে, তাহারও সাধনা করিতে হইবে । ক্রজলীলা সিদ্ধ 
দেহের আশ্বাদনের খোল দিক্সাছে, গৌরলীলায় সেই সিন্বদেহের কথঞ্চিত 
আন্মদল সাপকদেহে পাইবার সাধনা শিখাইসা গিয়াছে, তবুও লেখানে 
সিদ্ধদেহ মুখ্য, সাধক দেহ গৌন। কিন্তু নিত/গোপাললীলাদ্॥ সাধকদেহছের 
উপর বেশী জোর পড়িস্াছে। সিক্ধদেহকে প্রথম নিজ সাধকদেহে, পরে 
যাবতীয় সাধকদেহের সঙ্গে সমন্বয় করিঘা আস্বাদন করার সাধলাই নিত্য- 
গোপালের দান । সিচ্ধদেহের সঙ্গে যুক্ত হইলে মান্ছঘ পাগল হইয়া গড়ে, 
কিন্ত সেই দেহকে সাধকদেহে আস্বাদন করিতে গেলে ০সই উন্মত্ততা কর্শ্ম- 
জীবনে স্তন্ধ হদ। লিদ্ধদেহের সঙ্গে যুক্ত না খাকিলে সাধকদেহেঁর টান 
লামলানো ঘায় না। আমি আমার জীবনে দুইটী শুরকে সমানত্তাবে 
আম্মাদন করিতে পারি বলিছাই কর্শ্মবহুল ক্নুটুন্লীতির মধ্যেও সিন্ধদেহের 


উজ্দ্রলভা রত [ ১৩শ পণ, থম সংখ্যা 


স্পর্শ হইতে ছিটকাইয়া পড়ি নাই । অতীত অতীত, বর্তমান বর্ত্তমান, 
ভবিধ্যৎ ভুবিশ্যং--এই তিনটীকে এ তিনের মূল্যে আস্বাদন করিতে পারাই 
ক্তালাতীত হওয়৷। প্রতি মান্তষের জীবনে বুণ্দাধললীলা, কুরুক্ষেত্রলীল!, 
গোৌরলীলা সবই যেমন-তেমনটী রহ্িয়া গিযাছে। আইনস্টিনও বলেন, কাল 
relative | আমি অতীতে থাকিস্বাই বর্তমানে, ভবিব্যতে । অনস্ত 
প্রসারিত জীবন জীবের, ইহাই অয়কেনের 2652232] present ) অতীত 
অতীত ক্ূপেই আজ বর্তমানে থাকিতে পারে, আবার অতীত গড়িয়। 
উঠিয়াও বর্তমান হুইয়াছে_-অতীত সম্বন্ধে এই হ্িবিধ আন্বাদল না করিলে 
অতীত ও বর্তমান কিছুরই বাস্তব আস্বাদন হয় ন! ।--- 

২৫শে জুলাই 


"আমি শরৎবাবুর ‘নিক্কৃতি' গলটী পড়ি ।------ 

দিল্লীতে ৬৷৭ শত রিফিউন্ঠীর জন্তু ( ভলপ্রাবন হওয়ার ফলে ) ব্ড়লাট 
সাহেবের বাড়ীর ৮টী হল ছাড়িয়া দেওয়। হইবে ঝলিয়া প্রকাশ । যেরূপ 
আমাদের শৃঙ্ধলা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বোধ, তাহাতে উদ্বাস্তর দল এ 
স্থানকে লোংরা করিবেই । ইংরেজ আসিল, চলিয়া গেল, আমর? শৃঙ্খলা 
ও নিয়মান্তবতিতা শিখিলাম না। উহ্বাই তে! জড়বাদের বিশেষ দান । 
আমরা শুধু চেঁচাইয়াছি পাশ্চাত্তা শিক্ষায় দেশ গেল। আজ রাজত্ব হাতে 
আসিয়াছে, কিন্ত রাজদাঈ করিবার প্রকৃতি আমরা কবে লাভ করিব? 
আজ ঘে জড়বাদ ও অজ্ড়বাদের সামগ্ুহ্ত ছাড়া এক পা*ও চলিবার উপায় 
লাই । ত্রাক্ষেরা বেশ শুছাইরা সংসার করিতে পারেন। 


২৬শে জুলাই 





*---*-শরংচন্ত্রের ‘স্বামী’ ও 'ত্বাধারে আলে? গল ছুইটী পড়ি। 
যতদিন*--.- -এর কিছুই করিবার ছিল লা, সে শুধু ভাঙ্গয়াই চলিগ্াছে, 
ততদিন ভাবনাও ছিল না, আজ যখন শুছাইয়া চলিবার সাধনার মধ্যে 
আসিয়া পড়িকাছে, তখন সব ভাবলাই আলিয়া দাড়াইতে চার ।--. -কে 
বলা হইয়াছে, খরচ করিয়া সব উড়াইস্সা দেওয়াই আজ তাহার ্ৰধর্শ্ম, 
বাহাকিছ সম্বল আছে, আজ তাহ! তোমার ভবিষ্যংকে গড়িরা তুলিবার 
অন্ত ব্যয় করিলে তাহা সাক হইয়া তোমার '“স্বধর্্ম আচরণ করা হইবে, 


জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮২ ] শ্রীমং পুক্তযোত্তমানন্দের ভারেরী হইতে 


এবং এই অল্প কয়েকট! টাকা লইয়া রুপণতা করিলে উহা পর্ুধস্মযাজনই 
হইবে । আগেও ছিল লা, আজও বরং থাকিবে না) এই মলোবৃত্তি লইর। 
অগ্রসর হইলে ভবিষ্যৎ নাই-এর মধ্য দিয়া গড়িকা। উঠিবে।--- 

জড়াজড় সমন্বয়ের আদর্শ ও জীবন লই আত্মস্থ হইয়৷ থাকিতে হইবে, 
প্রকৃতি তাহার আত্মপ্রয়োজ্ঞনেই আগাইয়া নিয় চলিলে। সাবা আবন 
প্রকৃতির এই খেলাই তো দেখিঘাভি। ১৯১৯-এর ১১ই ফেব্রুল্সারী চাকুরী 
ছাড়িয়া রাস্তাত্প খাহির হওয়ার পর হইতে আজ পথ্যন্ত তে] ইহাই দেপিতেছি। 
পথে দাড়াইর। ছিলাম, অন্িসন্ধি ছিল না, তাই পথ আমাকে পরিত্যাগ 
করে লাই। পথ সামনের দিকেই আগাইক্সা চলিয়াছে। কম্থকে আদর 
করিয়াছি, কর্ম্ম আমাকে আদর করিতেছে । সত্যই যে পথে দাড়ায়, পথ 
তাহাকে বক্ষা করে। দো-টানায পড়িরা এক্বার পথের এক্ধার আবার 
ওধার করিলে পথ চোখের সামনেই মুছিয়া যায়। 

"অশোক মেটা লিখিত আনন্দ বাজারের 'পুথিবীর কমিউনিস্ট দল- 
সমূহে ভাঙ্গন? শীর্ঘক প্রবন্ধটী পাঠযোগ্য ।-.. 

£৭শে জুলাই 


২০২৪৭ টার সমর ট্যাক্সীতে ঢাকুরিকসা যাই 1......৫টার সময় সাহছিতা 
সভার বন্কৃতা আরম্ভ হন্প, সতাপতিত্ব করেন ডাঃ ভ্রজেন্দ্র বাবু ।--*১-. ২ ঘণ্টা 
আলোচনা হয়। রবীন্দ্রনাথ ও শরংচন্দ্রের ঘরে-বাইরে ও শেষপ্রশ্লের মধ্যে 
আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে পথচলার ঈঙ্গিত। সেই ইঙজিত না নিলে 
কম্যুলিজমের ধাক্কায় সনাতন ভারতব্ধ চুর্ণবিচূর্ণ হুইবে। কেন মের! 
আজ রাস্তায় বাহির হইল, শুধু বাহিরই হইল ল'--প্রচলিত সতীত্বের 
ধারণাকে চূর্ণবিচুর্ণ করিল, আন্ত তাহা বুঝিবার দিন আসিয়াছে । আড়াল 
করিয়া থাকিলেই সমশ্তা এড়ানো, যাইবে না। নারীর অন্তরে রে 'বাহির” 
হইবার অর্থাৎ বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে নরের সঙ্গে মিলিবার প্পেরণ। পুকুযো ত্তমেত্ 
প্রবাশবশতঃ আসিদ্াছে, তাহাকেই হজম করিতে না-পারার অন্য নারীরা 
এইরূপ উচ্চৃঙ্খলতা করিতেছে। তাই সন্দীপ আসিয়া বিমলাকে নিখিলেশের 
কাছ হইতে ছিনাইয়া নিতে পারিগ্রাছে। বর্তমানের যুব সম্প্রদায় সন্দীপের 
part Play করিতেছে, লব বিমলাদের ঘ 1 করিতেছে। কি অর্থ 
‘এস পাপ এস সুম্দরী'-র ? ঘর ও বাহিরের ‘ঘরে-বাইরে'র উদ্দেশ্য । 





উচ্ছলভারত [ ১৩শ বর্ধ, এম সংখা! 


-বাহিরে নারীকে না পাইলে ঘরের দেনা-পাওনা শোধের তারা বাইরের 
দেনা-পাওনা শোধ হইবে লা। প্রাচীনের নল-দময়স্তী, শৈব্যা-হরিশ্চত 
সীতা-রাম প্রভৃতির জীবনেও তো ইহা দেখিল্সাছি। শেষপ্রশ্বের কমল 
হইতেছে বুন্দাবলের শ্ররাধা-আীবনেক্ম একটী ক্ষীণ 9৮9৮] সীতাক 
সরাইয়া লইলে বাধা যাহা হন, তাহারই ছবি কমের জীবনে মিলিলে । 
আশ্বাবু যোগাইতেছেন বেদাত্তের ‘০০nti॥৷॥ity-র দিক, কমল বুদ্ধদেবের 
ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদের দিক । জীবনে ছুইর়েন্ই প্রদ্োক্ছন । অঞ্রড় শিখাইক়াছে 
ঘরের সাধনা, একত্বের সাধনা; জড় শিখাইবে বাহিরের সাধনা, সমডির 
সাধনা, ক্ষণে ক্ষণে বস্থর আশ্বাদনের সাধনা । বর্তমানে সমগ্র ধারণায় 
বাক্তির কোনও মূল্য নাই, তাই ক্ষণেবও মূল্য নাই। জড় চোরের মত 
নিয়াছে অক্ষড়ের লাধন1, এই ভাবে জড় নিজেরই ধ্বংস আনয়ন করিতেছে । 
অজড়ও এইভাবে মরিতে বলিক়াভে । শেষপ্রশ্থে আলোচিত হইয়াছে এক- 
বছর সমন্বদ্প সাধনা ।......ঢাকুরিয়ার সভায় কিছু যুবকও আসিয়া ছিল, 
ট্যাব্দীতে ছুইটী যুবক পৌছাইয়৷ দিতে আসিয়/ছিল। এইরূপ আলোচনার 

যুবকদের পাওয়া যাইবে, অন্য পথে নয়। 
২৮শে জুলাই 


সক্গালে অফিসে যাই। গোকুল আসে জ্জটার পর ।---*টায় পর 
গ্রাহকদের পত্রিকাগুলি ডাকে দেওয়া হয়। ১১টার পর আশ্রমে ফিরি ।--- 
দেড়টার পর আফিসে হাটিয়া যাই । পথে প্রতিভার সঙ্গে দেপা। প্রতিত্তা 
এটা পর্যন্ত পাকে। কম্যুনিজমকে পরিপাক করিতে হইলে আগে নিজের 
ঘর সানলাইতে হইবে । বাহির ‘ঘর’ হইবার ভ্রন্যই ঘরকে বাহির হইতে 
থাকা দেয় । বাহিরকে ঘর করিয়া লইলেই বান্ধিরের বাধা কাটিয়। যায়। 
মাঙ্গয় একান্ত ঘরেরও নয়, একাস্ত বাহিরেরও নয্ন। ঘরের মাধ যদি 
বাহিরে আসিয়া বাহিরের দেনা-পাওনা শোধ না করে, প্রতি/হংসাশীল 

স্ম্যাহির তখন বাহিব হইতে আক্রমণ করিবেই । 

পানবাদ্যনাচ মেয়েরা শেখে, তাহা বাহিরের বলিয়) বাহিরেই থাকিয়া 
যায় । কে উহাকে ঘত্বে আনিল ? বর্ত্তমান পরিবার সংগঠনে কি উহাকে 
ঘরে স্থান দেওয়া উচিত ছিল না? সনাতন সমাজ-কাঠামোর সঙ্গে গালের 
কোনও স্থান নাই। স্রাক্্েরা চাহিক্ছিলেন বটে, কিন্তু সনাতন সমাজের 


জো, ১৮৮২] শ্রীমং পুরুযোত্তমানন্দের ভায়েবী তইতে 


কাঠামো তাহারাও আমূল বদলাইতে পারেন নাই বলিগ্রা বাহির হইলেও 
তাহারা আবার ঘুরে প্রবেশ কক্ষিয়াছেন। রেণুব কোন কিছুতেই তিক্ত 
হওয়া! চলিবে না, তিক্ত হইলে আর পরিপাক কৃরা সম্ভব হইবে লা। অথচ 
সমাজ গঠনের উহ্বাই মুল। যাহার ভীবন যত প্রসারিত ও গভীর, হজম 
করিবার শক্তি ততই তাহার বেশী |... কেও তাহা মানাইয্া চলিতে হষ্টবে। 
ইহাও একটা ট্রেনিং। সত্যাগ্রহী তিক্ত না হইয়া সব-কিছু সমাধান 
করিবেন । আফিসে কাহাকেও বাছির হইতে আসিছা পড়িবার বা অস্ত _ 
কিছু করিবার জন্য স্থান দেওহা সমীচীন হুইবে না। “দল” ধজোটাইবার ' 
নেশা" এর বেশ আছে__আতসারে ও অন্তাতসারে। সেদিকে - দৃষ্টি 
আাখিতে হইবে । তাহাকে সংযত করিতে হইবে হৃদয়ের আবেদন হারা । 
তাহাকে সর্ব্ববিধ বুদ্ধি, কৌশল ও সাহু শিপানোই আমাদের উদ্দেশ্য ।**. 
বাঙ্গালার কংগ্রেল যদি পাড়ার পাড়ায় ছোট ছোট সঙ আহবান করে এবং 
সেখানে গৃহস্থ, যুবক সম্প্রদায়কে জড় করায়, এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে 
কি কর্তব্য, কোন্‌ সেলে কম্যুনিত্রমকে পরিপাক কর। হাথ সে সঙ্গন্ধে 
আলোচন! কন্ধিবার স্থযোগ করিয়! দেঘ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এক বৎসরের 
মধ্যে ইহার গতিরোধ করা যায়। কম্যনিজম্‌কে স্বীকার করিঘাই ইহাকে 
হদ্গম করা যাইতে পারে, অস্বীকার করিা নয়। ভারতীয় সভ্যতার বিস্তৃতির 
হারাই ইহ সম্ভপপর। স্থরেন খোষ স্বস্থ হইলে একদিন আলোচন! কর! 
যাইবে । সরকারেরও এই বিষয়ে অবহিত হওঘ্রা প্রথোজন । পুরুষোত্তম- 
কির বিপুল প্রচার প্রয়োজন । 'নান্তঃ পন্থা! বিষ্যতে অয়নায় ৷" 

২৯শে জুলাই 


আজ সকালবেলা দীরেন ব্যানার গীতা সঙ্গদ্ধীয় প্রবন্ধের মখো কিছু 
দিবার অন্য লিখি। ১১টার পর বাকী উচ্ছলতারত পোষ্টাফিসে দেওয? 
হয়। বৃহস্পতিবারের সভার প্রবোধ সান্যাল ( ঢাকুরিয়া) যোগ দিরাছিলেন। 
বক্তৃতা তাহার খুব তাল লাগিয়াছে ।.--ধীরেনবাবু নকুলেশ্বরবাবুদেত্র 
সীতার ছায়াদেহের ব্যাখ্যাটা খুন তাল লাগিঘ্ছাছে] ধীরেনবাবুর সঙ্গেও 
এ’ বিষয়ে আলাপ হইল। কুলিকাতাম্স্থ কয়েকশত সা করিম দিনের 
পর দিন এই আলোচন! ছড়াইয়। দিলে ক্ম্যুনিজমকে ঠেকানে। যার-_-ইহা। 
স্থমিশ্চিত। ঘরে ঘখন খাবার না পার, তখনই ঘক্সের মাঙ্ুয বাইরে যায়; 


২৩৪ উচ্জলভারত [ ১৩শ বধ, গম সংখ্যা 


বাছিরে কি মানুষ সহজে যায় ? ঘরের প্রতি মাঙ্গযের যে একট! সহজ টান 
স্হিরাছে। আজ তাই বাহিরকে হজম করিয়া ঘর- গুছাইতে হইবে। 
তবেই বহিরাক্রমণ বদ্ধ হইবে । সন্দীপের দল বিস্তর পিছটানে বিমলা 
হইতে দুরে সরিয়া যাইবে । 
শামটার পর আশ্রমে ফিরি । শুইয়া পড়িযাছি তখন---আসে। সে 
তাহার শ্রীর সঙ্গের ঘটনাগুলি বেদনার সগশে বলে।..-উপায় কি? কিছু 
সাহায্য করিতে পার কি ?---আমি কিছু বলিতে গেলে উল্টা ফল হইতে 
পায়ে। বলিতে পানে, আমার কথা যেখানে সেখানে বলিয়া বেড়ায় । 
কি উপায় ?-_র বর্তমান মানসিক অবস্থা দেখির! দুঃখও হয়, ভয়ও হদ্ব । 
মাস্ষ তো এমনি কারিয়াই নিজের দুঃখ নিতে স্থপতি করিতেছে । সংলার 
যে ছুঃখময়, ইহ! প্রয়াণ করিবার জন্যই যেন মান্য উঠির! পড়িঘা লাগিয়াছে। 
দুঃখ স্ষ্টি করিবার জন্য কি হুড়ানুড়িই ন! মানষ করিতেছে । বুদ্ধিযোগ-এর 
সাধন! লা শিখিবার অন্যই তে! এই বিড়ম্বন৷ । “বুদ্ধি না শিখিয়া সংসার 
করা যায় না।**- 
৩০শে জুলাই 


আজ গীতা ক্লাশে দীরেনবাৰু আসেন নাই । “ত্স্বান্‌ স্বধৰ্ম্ম: বিগুণঃ’ 
হইতে 'ইত্ভিরাশি মনোবুগ্িরহ্যাধিষ্ঠানমু$)তে+ প্লোক পর্য্যন্ত আলোচন! হয়। 
পুরুষোত্বম-ধর্শ্মই মান্তবের শ্বশ্ম। কেন না পুরুষোত্তমই মাঙ্গযের সত্য “স্ব’। 
এই শ্ৰধৰ্্ম প্রকৃতির ক্ষেত্রে যে স্তরে আত্মপ্রকাশ করে, সেখান হইতেই 
রওয়ানা হইতে হইবে । নচেৎ অকাল পরিপক্কত৷ আসে । আফিস হইয়া 
আশ্রমে ফিরি । রেণুর আসিতে প্রায় এটা হইস্া যার়। প্রতিভা আজ 
আর $বকালে আসে না। সকালবেলা আফিসে কথা হইতেছিল--_ 
ব্রজলীলার অন্য চাই এক্টী ছোট্র যমুনা নদী, চাই তাহার তীরে ছোট ছোট 
কুঞ্জ, চাই এক দল উৎফুল্ল যৌবন নর্নানী, চাই প্ররুতির সহজ আচরণ, সহজ 
সাজগোজ । সাগধ্তীরে ত্রজলীলারস আশ্বাদন হয় না। সাগরের সামনে 
মাহে সব কিছ স্তৰ্ধ হয়, অবনত হয়। যমুনার কাল জলে একদল প্রেমিক- 
প্রেমিকার জলকেলি কি উত্তাল তরঙ্গায়িত সাগরের বুকে সম্ভব? যমুনার 
বুকে আমি স্বাচ্ছন্দেঃ বিহার করি, সাগর জলে নিজেকে লইগা বিপা হই, 
যমুনার জলে আমি প্রক্ৃতিকে জয় করিব, লাগরগলে নিজেকে হারাইঝ।-- 


ইলা, ১৮৮৯] ই্মহ পুরুষোত্বমানদ্দের ডায়েরী হইতে 


আনে ভোগ 'ক্ষণিকোর এবং ইহাই সত্য। সমঘ্ত দিনের সমস্ত কঙ্ছের 
ঢাকে ফাকে ঘে ক্ষণ-এর আশ্বাদন, তাহাই ত্রব্ম-আস্বাদন । ক্ষণে ডিজা ইসা 
ভোগকে প্রসারিত করিতে গেলেই বিপদ জমিঘা উঠে, অনস্ত বিরহের বকে 
ক্ষপিকের মিলনই ব্রহ্গমলন-_-এইপালেই নিত্যানিত্য সমন্বয় ছলীভূত । 
অনস্ত লা-পাওয়ার মধ্যে ক্ষণের পাএয়াই ত্রজের পাওয়া । এখানে ক্ষণও 
নিতা, তাই ক্ষণের বুকে ও একটী অনভ্য-আস্বাদন জহিয়াছে | 

সুযোগ পাইলেই হুঘ্োগ নিতে নাই যোগ্য লা হষ্টঘা। অযোগ্যেক্ 
স্থযোগ গ্রহণে যোগা হইবার শক্তি লুপ্ত হয়, স্থজলী শক্তি শুদ্ধ হয়। "সং 
তপঃ তপ্ত! ইদং সর্ববমন্থ্রত'__তপশ্তা, করিয়াই ভগবান এই সব কিছু 
স্থষ্টি করিয়াছেন। তপন্থী স্থযোগ নেঘ্ না, সে স্থযোগ স্থষ্টি করে, অপরের 
স্থযোগ করিয়া দেঘ্স। যে বেশী স্থযোগ নেম, সে অপরের সুযোগ দিবে 
কি করিমা? স্থযোগ ততো অনন্ত নয় যে, সকলেই সমান ভাগে স্বযোগ 
ভোগ করিবে; সকলের স্থযোগ সমান করিয়া দিবার দিকে যে সভাতার 
হৃষ্টি, সেই সভ্যতাই ভবিশ্যং যুগের কাম্য ॥ 

‘নবমগ্রবীর’ মধ্যে রবীন্দ্রনাথের একখানি হন্দর চিঠি বাহির হইয়াছে । 

শ্রীকৃষ্ণ কু চাহিলেন, তাহা পাইলেন বৃন্দবনে জ্যোৎস্ালোক-উদ্ভাসিত 
যমুনার তীরে ব্রজগোপগোলী পরিবেষ্টিত থাকিয়।। আমি "সারা জীবন 
একটী কুটার৪ পাইলাম না একটু আরামে চিৎ হইরা ছু” পা ছড়াইয়। 
শুইবান অন্য । 


আজিকার গীত! সভার বরিশ!লেন স্থর্দা সেন উপস্থিত ছিল ।*** 
৩১শে জুলাই 


আজ দুপুরে রেণু আসে না। সতীনাখকে দিয়া এক চিঠি পাঠাইয়া 
জ্ঞানাইয়া দিয়াছিল। প্রতিস্ভা আসিয়। আফিসে যায়। “কষ পুর্ণ ও অপূর্ণ* 
প্রবন্ধটী লইয়। যায় নকল করিবার জন্ত। আমি ১৫ টার পর উল্টাভাঙ্ষা। 
নগেন্দ্ৰ বিজগবাবুর মেয়ে উনার বিবাহের দিনে উপস্থিত হইব জন্য 
ঘাই 1--*৪।০ টার রওয়ানা হইকা আসিরা প্রায় ৬ টার সময় আফিসে 
পৌছি। নগেনবাবুর সঙ্গে তাহার বরিশাল ছাড়িবার সদ্বন্ধে আলোচন? 


হয়। সতীনাখের সঙ্গে বেণুর অনেক প্রাণ খোলা আলাপ হর সতীনাথ 


উজ্দ্রলভারহত [১৩৭ বধ, হম সংখা! 


এখানে একটা! ‘পথ’ পাইবার জন্যই আসিয়াছে matric পাশ করিবার 
জন্য নয়, ইহাই সে বলিল ।* 

'হরিবোল” ধ্বনি কির শব নিয়া ঘাওয়া হইতেছিল, তখন আমি দুপুরে 
শুইয়া ছিলাম। শনে হইতেছিল, মাশ্ষ নিজ পরিচ্ছিগ্রতার জন্তই মৃত্যুকে 
ভয় পায়। সে যদি উপলব্ধি করিতে পারিত যে, সে সকলের মধ্য আছে 
নিব্বিশেষরূপে এবং সবিশেযরূপে সকলের সঙ্গে সহযোগিতাহারাও থাকবার 
সাধন করিতেছে, তবে সে অসহায় বোধ করিত না, অনিশ্চিত- স্থানে, 
যাইবার স্বন্ত ক্ক্রুও রও পাইত না। ইহাই ‘ন তক্য প্রাণাঃ উহক্রামস্তি' 
মন্জের তাংপর্য্য। লে সর্ব্মতূতের মধ্যেই শাস্তিলাত করে। যে সর্ববতূতক্তে 
ভালবাসে, সে সর্ধভূতের অস্তরে শীর্ধ্যরূপে থাক্ষে। বলাই দেবশ্ার জন্য 
‘আদে) শ্রদ্ধ!’ প্রবন্ধ সকালে লিখি । “পশ্চিম বালা" নাম বদলাইয়া কেবল 
“বাঙ্গালা” বলার মধ্যে কি “পূর্বব বাঙ্গলা’'র অস্তিত্বকে মুছির। ফেল হয় না? 
“বঙ্গ আমার জননী আমার' যাহারা গাহিয়াছে, তাহারা অখণ্ড বাগ্লার 
সহিমাই কীর্তন করিয়াছে । 'পূর্বব বাঙ্গলা” নাম আমরা বলিব না কেন? 
পাকিস্থান থাকিলেই বা তাহাতে আপত্তির কারণ কি থাকিতে পারে? 
“বাঙ্গলা” শব্দ তৌগলিক শব্দ নয়, উহা একটী সংস্কৃতির নাম, ঘাহা হিন্দু, 
মুসলমান সকলেই সমতাবে আম্মাদন করিতেছে ও করিবে । মুসলমানেরা 
“এক সংস্কৃতি’ না করিলে কি হইবে? যাহা এক, তাহা এক অখণ্ডই থাকিবে ॥ 

১লা অগাস্ট 


রেণু আজ ১২টার পরই আলে । আগামী কাল ৩রা ভাদ্রমাসের 
matter দিতে হইবে, এরূপ প্রেসের সঙ্গে স্থির হইয়াছে । “আদে। অন্ধ’ 
প্রবন্ধটা লিখি ।..-..-শত কাল উণ্টাডাঙ্গার পথে লক্ষ লক্ষ লোক দেখিতে 


;: দেখিত্তে মলে, হইতোছিল, কি করিয়া ইহাদের অস্তরে উচ্ছলন্তারতের মর্শ্ম- 


বাণী, পৌছাইব?- বাহিরের দিক হইতে যে বন্দোবল্ড দরকার, তাহা তো 
সম্ভব নর । তবে যদি বুকের রক্ত দিয়া ইহাদের অস্তরাব্মা পুরুষকে 
অভিসিঞ্চিত করা যার, তবে ইহা দিনের পর দিন বাইরের দেছেও 
কাত্ৰিত হইবে ৷ যাস্তরিকতার পথে রওয়ানা হইতে হইলে বহু সাজ- 
রা, জীবনের পথে অতি ছোটক্ষেত্র হইতে রওয়ানা হইলেও 
তাহা স্ষচিরাৎ ব্যাপক ক্ষেত্রে আসিস্বা পড়ে । তাই চাই যত অল্পসংখ্যকই 


জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮২] শ্রীনং পুক্ষোন্তনানশ্দের ভাগনী হইতে 


হউক না সেন, সেখা্বেটিপ্রাণ সন্চারিত করা । শক্ত হইয়া দৃঢ় সং 
লইয়া দ।ড়ীটয়া থাকা এবং কঁল্লেকটী প্রাণের মধ্যে ইহাকে জনাইয়া তোলা 
ইহাই সাফল্য আনিল্ন। দিবে। সদ্ধ্যার পল গোকুল আসিছাছিল। শে 
রেখে বলিতেছিল, "খুন দেরী করিয়া আলিব, কেনন) আমার 'আসাতে 
কখনও সংখ পাও’ । অনি বপিলঃম, ‘না আসিলে বাবদালের পথে আরও দুঃপ 
স্থষ্টি. হুইবে । 'ছুথও একত্র হইয়। পাইতে হয় ॥ দুরে দূরে থাকিয়া সুথ- 
সখ কেছুই ভোগ করিতে ন্রাই ৷ নাশ্তযে মানুষের সদজ্ধ যে সপার সঙ্গ | 
এলত্র হয়া ঝগড়ার হলা কর্সিবে। দুরে থাক্চিয্ন্ব নয়। নিকটে 
খাকিমা দূষে পাকিতে হচ দুর হইয়া দুরে খাকিলে-ট্োর নিকটে আসা 
সম্ভব না। এইজন্যই তিনি দুরে ও নিক্টে_-তদ্দ,কে তত্স্তিকে চা" । 
উথান্গিণী সেদিন বলিতেছিল, সাম্য যেন জোর করিয়াই দুঃখ পাইবে, নিজের 
ত্োখ, নিজেই স্ুষ্টি করে । আফিসে বসিদ্ধ। আছ "গন্ধর্ব সেন মরু গিয়া’-র 
"আল্লাহ । ্দলসাধারণের ইহাই বর্তমান অবস্থা । এত হানা একটা কিছু 
ব্যাপার হইলেই হইল । জানা নাই, শুনা নাই, লাগাও গোলমাল। কি, 
কেন কিছু আনিবার প্রয়োজন নাই ঠোযানিও আলসিয়াছিল আফিসে। 
সে হাঙর! পার্কের গোলমালের সময় ওখানে ছিল, সে তে! ওখানেই পড়ে। 
গোকুল আমার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রম পযন্ত আসে। 












২ব। আগষ্ট 





আমি সকালে আমার ভাদ্রের প্রবন্ধ, বলাই দেবশশ্ার প্রবন্ধ দেখি * 
২ বলাইর নিকট একটী চিঠি লিখি। আ।জ সন্ধার পর প্রেস হইতে ভাজ 
মাসের ১১৪৮৫৮ নিয়। গিয়াছে । ধীবঝেনবাবুকে 'শীক্ষ্ণ পুর্ণ ও অপূর্ণ" 
প্রবন্ধটী পড়িয়া শোনান হয়। 'যোগলন্ধ আল? বলিয়। কিছু আছে কি না, 
ধীরেনবাবু জিজ্ঞাসা করেন | যোগী, জ্ঞানী, ভক্ত, কম্মী সকলেই স্থুল ইন্দরিয়ের' 
ত্বারা আপাতলন্ধ অভিজ্ঞতার উপর দাড়াইর! নি নিজ সিন্ধান্ত স্থাশন.করেন। * 
এই ইন্দরিয়ে যাহা 'প্রতিকুল? বলিয়া মনে হয়ঃ তাহাই প্রতিকূল ধরিয়] লও 
“হয়। এই স্থূল হন্ত্ৰিরের inner instruinuent-a যে অনুকুল প্রক্তিকুল বা 
প্রতিকূল অহুকুল হইতে পারে, তাহা, হইতে তে ইহার! যাত্রা করের ৷৷ 
খাহার| ইন্দ্র অবলম্বনে দেখেন, আর বাহানা অতীন্তিয় দিনদিন 
উহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে অতীহ্ছিক্স দৃতিদ্থারা যাহারা দেখেনজঞীহা রা 





রাগের 
জু সংখা। 





উজ্জ্বলভ।রত. [ ১৩শ বধ: 


বহিরিস্ররিছকে নিশ্ত্ধ করিয। ডক্টা-দৃত্তের মধ্যস্থ ব্যবধান ঘুচাইয়া একটা 
এনৃত্বাহ্নভুতিই উপপান্ধ করেন। তাহারা ব্যবপ্তানে থাকিয়া ব্যহধানকেই 
অবাবধানে দেখেন ‘না । এখানেও স্থল হান্্রয়ের উপলন্ধ অভিজ্ঞতার প্রশ্থ ৭ 
যেমন তেমনই রহিয়! গিয়াছে ।” এ দেগা তুল নয়, তবে ইহা৪ একদেশিক। 
আমরা চাই 1.৩ 138০5, অব্যবধানের দর্শন কেমন কররিয্লা outer Vision- 
এক ক্ষেত্রে, বারধানের ক্ষেত্রে ভমিঘা উঠিতে পারে, ভাহাক্গই কৌশল 
শিখিতে। Inner vision হইতেছে outer visiou-এর finest, কপ. 
Iuner vision দি outer Vi5i০৷-এর ক্ষেত্রে অবতবণ ন! করে, তবে 
তাহা abstructiot মাত্ৰ । Abstract coucrete হইবে, ইহাই শ্রীকৃষ্ণ 
বলিতে চান । ব্রগ্মালন্দ বিষয়ানন্দে অনস্ত কাল খবিয়া ঘন হইতে হইতে 
চলিবে-_-ইহ।ই তো ত্রজের শিক্ষা । যাহা অতীন্তরিয্ ক্ষেত্রের অঙ্ুতূতি, তাহাকে 
ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে নামাইয়া আনাইর! ইচ্জিয়-অতীজ্রিরের ভেদ কাটাতলাই 7. 
পুরুষোত্তম-জীবনের ক্ষ্য। যাহা কাম, তাহাই পুরুষযোত্তম-দৃর্টিকোডক = 
প্রেম । 'Techuique-এর পার্থক্য শুধু। ‘প্রেম’ বাহির হইতে টপঞ্চ।ইয়। , 
পড়িবার মত কিছু নয়। উহা) জীবের অস্তরের ‘ইচ্ছ’-র একটা। রূপান্তারুত 
অবন্থা। আত্মেজিয়-প্রীতি ইচ্ছা হইতেছে কাম, আর কৃষ্চেন্দ্রিঘ-গ্রীতে- 
ইচ্ছা হইতেছে প্রেম । দুই-ই তে। ‘ইচ্ছা’ । একই ইচ্ছা বিভিন্ন দৃ্িকোণে 
কাম ও প্রেষঙ্গপে আহ্বাদিত হুয়।**-গোকুল সন্ধায় পূর্বেই আলিয়াছিল। 
বেণুর চিঠি লইরা সানিত্রীবাবু ও হরিদাস ভট্টাচার্যের কাছে যায়।---পরে 
ম্টা পৰন্ত ব্যাপার লেখে । তাহার কাছ হইতে Catlin-এবর The 
science aud method of Politics বইটা। দেখিবার অদ্য রাখিয়া 
দেই । 

ভরা আগষ্ট 

ক্রমশঃ 


সমবেত সাধন! 
স্রীঅরবিন্দ মন্দির বন্ভক1-_-২৪পে এপ্রিল ১৯৬০ হইতে ॥ 


“যোগী যখন জীবনকে মেনে নেয় তপন তাকে শুধু নিচ্ছেন ঝুক্কিটাই 
বইতে হল লা, সঙ্গে সঙ্গে জগতের অধিকাংশ বোঝাও তাকে বইতে হয়, 
তার গুকুভার তাতে আরো বেশী বেডে ঘায়। সেই কারণে আন্তের 
যোগের চেয়ে তার যোগ অনেকটা যুদ্ধের মত হয়ে দাড়ায়; কিন্ত সে যুদ্ধ 
কেবল বাক্তিগত নয, অনেকখানি ক্ষেত্র জুড়ে তা এক সমবেত যুন্ধ । তার 
পক্ষে তখন কেবল নিজের অহ্ংএর অসত] এবং অলামজক্ককে আছ করলেই 
চলবে না, সমগ্র জগতে এ ধরণের যত অদ্ুরস্ত বিরোধী শক্তি সক্রিয় হয়ে 
আছে, তারই প্রতিনিধি স্বরূপ, নিজেরটিকে জেনে সেইভাবেই তাকে জজ 
করতে হবে । সেই প্রতিনিধিত্ব রঘ্রেছে বলেই সে জিনিস এমন দুর্বার হয়, 
তাকে বহুবার জয় করেও তার পুন: পুনঃ আক্রমণ কিছুতেই শেষ হতে 
চার না) প্রায়ই দেখা ঘায় যে সাধককে বাক্তিগত সংগ্রামে সম্পূর্ণ জয়ী 
হয়েও আবার নতুন ক'রে সেই সংগ্রাম জয় করতে হয়, কারণ পূর্বেকার 
ঘতট! পৰ্যন্ত ওর খআভ)স্তরীণ অস্তিত্ব ছিল তার সীমানা ইতিমধ্যে এতই 
খবেশ৷ বেড়ে গেছে যে, আপন সত্তাটুক্ক মাত্র তার নিজন্ব প্রয়োজন ও 
ঝস্থভতি নিমে তার মধ্যে বসে নেই, অগ্াগ্ত আরো! অনেকের সত্তার সঙ্গে 
একত্রে মিলে তা জমাট বেধেছে, সার! বিশ্ব ঢুকে পড়েছে তার নিজের 
সীমানার মধ্যে" শষঅরবিদ্দের "যোগসমধ্বর" (The Synthesis of 
Yoga) । 

প্রশ্নঃ সাধনা ব্যক্তিগত ন! হয়ে তা অমন সমবেত সাধনা হলে কেমন 
ভাবে তাতে অগ্রসর হতে হবে ? 

উত্তরঃ নিজেকে অনেকখানি বাড়িয়ে অলেকটা বড় করে নিতে হবে। 
একান খুবই আডিল এবং কঠিনও বটে, এর জন্ক বেস্টরকম শক্তি চাই; 
তোমার থাকা চাই অধিকতর বিশ্ঞার, অধিকতর ধৈর্য, অধিকতর ঘাতসহ 
সহগুণ । 


উজ্জলভাবত [ ১৩শ বর্ম, ৫ম সংখ্যা 


তনু এমনিতেও যদি প্রতোক্ে আপন আপন কাজগুলি পুরোপুরিভাবে 
করে যেতে থাক্চে, তাতে এমন তথে দাড়াবে যেন সবাই মিলে একজন 
হন্বে সাধনা করছে প্রতিজ্নের ফ্ুন্ডে ' ঘদি পঞ্চাশ জনে মিলে পূর্ণযোগ 
নিয়ে থাকে ও তার মধ্যে এক্স্জন মাত্র কাল করতে থাকে, তাহলে তার 
কাজগুলো হবে আর সকলের জন্য । আবার প্র পঞ্চাশ জনের সকলেই 
যদি সেই কান্ত কম্সে সকলের অঙ্গ, তাহলে তালা! ফলত্ঃ একের কাজ করছে, 
যেহেতু সেখানে প্রত্যেকেই প্রতোকের অন্ত কর্মরত ৷ একভাবে অনেকের 
মণেো এমন এক জোড়ালো একড্ব গড়ে উঠবে যে, এককে অপর থেকে 
পৃথক্চ মনে হবে ন! । এই হলো সাধনার আদর্শ পন্থা, সকলে মিলে এক 
দেহ, এক ব্যক্তিত্ব হয়ে একের জন্য এ সকলের জন্য কোনো তফাৎ ন! বেছে 
কাজ করে যাওয়া । 

বলতে গেলে এই প্রশ্রটাই প্রথমে উঠে যখন ভ্রীঅরবিসন্দের সঙ্গে আমা 
প্রথম সাক্ষাৎ হগ। প্রশ্ন হলো, জগৎ থেকে সম্পূর্ণ তফাৎ হযে কারো 
সঙ্গে কোলো সংশ্রব না রেখে আগে আমন শুধু লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে 
তীব্র সাধনা করবো, তার পরে তাতে সফল হলে তখন অন্তদের কথা 
ভাবা যাবে; কিংবা তেমন না ক'রে যাদের একই আস্পৃহা রগ্লেছে তাদের 
সবাইকে আমাদের কাছে আআলতে দেবো, তাতে বদি স্বাভাবিক লিগুমে 
একটা গোষ্ঠী গড়ে ওঠে তে! উঠুক, লক্ষ্যের দিকে আমরা অগ্রসর হবো সবাই 
মিলে একজ্োটে ॥ ছুটি সম্ভাবনাই চিল সালে । 

“সম্পূর্ণ একল! হরে যদি কাজ করো তাতে সমগ্র ধরণের সার্থকতা 
একেবারেই অসম্ভব, যেহেতু একলার সত্তাটি আংশিক ও সীমাবদ্ধ হবেই, 
যতই পূর্ণতা তার আসুক আর যতই তা উচুন্ডরের হোক, এমন কি বিশিষ্ট 
কোনো কাজের জচ্চ নিদিষ্ট সত্তা হলে তবু9) জগতে কেবল একটি সত্য 
একটি বিধানের প্রতিনিধি সে; যতই কিছু মিশে সে বিধান আটিল ও বিচিত্র 
করুক তবু তা একক বিধান-_ভারতে যাকে বলেছে ধর্ম__তা দিয়ে অর্থাৎ 
সেই একের জোরে সর্বেব দ্ধপাস্তর আসতে পারে লা। 

এই কারণেই বন্ধত্ব জিনিসটার স্থতি আপন! হতেই । 

"তুমি নিজের প্র্লোজ্জনে নিজের প্র্ণলিচ্ছি আনতে পারে|। আপন 
চেতনাতে তুমি আনপ্ডে৷ ও পূর্ণতায় পিকে পৌছতে পারো । আতডভ্যস্তরীণ 
উপলন্ষি তোমার অসীম হতে পালে । কিন্ত বাহু উপলব্ধি সীমাবদ্ধ থাকবেই । 


জৈষ্ঠ, ১৮৮২] সমবেত্ত সাধন! 


তাই বদ্দি সর্বছ্রনীন ও সমগ্র ক্রিয়া চাও তাহলে অস্তত অন্র কমেক আনে 
দিতেও একত্র হওয়া দরকার । 

প্রাচীন নি্মে বলে বারে! জনের কথা । কিন্তু এখনকার জীবন আনে! 
জটিল, এর পক্ষে তা যথেষ্ট নছ্ । প্রয়েোফ্তন গুতিনিধি গোষ্ঠী একট! । 
ক সাধনা সমষ্টিগত হবে একথা আমি প্রথম থেকেই বলছি__ এখন 
আমাদের গে অনেকটা বেড়ে যাএয়াচতে সেকথা বলার গুরুত্ব বেড়েছে । 
তাই যখনই কেউ এসে বলে, "বাইরে আমার বিস্তর বাধা, সে গুলোকে 
আমি জড় করতে পারি না, এখানে ষ্দি থাকতে দেন তা’হলে আমার 
ক্থবিপে হয়*_-আমি তখন তাকে বলি, শন! বাপু, এখানে থাকলে তোমার 
আরো মুশকিল হবে, বাধাগুলো আরো অনেক বেড়ে যাবে, তোমার নিজের 
বাধাঝ উপর যৌথ বাধা তোমার ঘাড়ে চাপবে। বন্ধরকম সংঘর্ষ, সংস্পর্শ, 
আর প্রাতক্রিঘাজলো তোমার সামলাতে হবে, বাইরের থেকে সবই গিয়ে 
ঢুকবে তোমার মধ্যে তোমায় পত্বীক্ষায় ফেলতে, তোমার সব চেয়ে দুর্বল ও 
নপ্পম জাঘপাটিতে তারা চেপে ধঝবে। এমন লব কথা ও শব্দ প্রেমোগ 
তোমায় শুনতে হবে যা ভুমি হছতেতো মোটে পছন্দ করোন!, লোকেদের 
ব্যবহারে এমন ভঙ্গী দেখবে যাতে মন বিরূপ হয়ে উঠবে । হতে! নিত্যই 
এমন সব ঘটনা! আর এমন রকমের জিনিস তোমার দেখতে হরে, ত! হাই 
কেন হোক, তোমার মোটে সন্ভ হয় না। তাতে সেইওলোই আনে বেলী 
বেশী কষে হতে খাকবে। তার স্কিতরকার কারণ এই যে তোমার একলা 
নিজের জন্তু এখানকার যোগ নল, আপন হতেই তুমি যোগ শুরু কল্পবে 
সফলের জগ্চ, যদিও নিতে সে কথা জানবে না". 

তাই লোকে এসে যখন বলে, আমি এখানে আসতে চাইছি এখানকার 
শাস্তির অন্ত, নীরবতার আন্ত, একটু নিশ্চিন্তে থেকে যাতে যোগে লাজ 
করতে পারি,_আমি তখনই তাদের বলি, ‘একেবারেই না) এখনই অন্ত 
কোথাও সনে পড়ো, যেখানেই যাও সেখানেই এ জাছগায় চেয়ে তোমার 
বেশী শাস্তি মিলবে” । কিন্তু ওর বদলে কেউ যদি এসে বলে, “ভগবানের 
কাছে আমি নিজেকে নিবেদন করতে চাই। আমি এখানে আসতে চাই 
কাজ করতে, নিজেকে কোলে! কাজের করে তুলতে,:তার জন্য যে-কোনো! 
কাক্স মেনে নিতে আমি প্রস্তুত আছি”-তখন তাকে আমি বলি, "লেটা 
ভাল কথা, যদি তোমার তেমন সদিচ্ছা থাকে, সহশক্তি আর সামর্থা খাকে। 





৭৪২ উজ্ছ্বলত্ঞারত [ ১৩শ বধ, ৫ম সংখ্যা 


কিন্ত যদি আপন আভ্যন্তরীণ উত্রতির জন্য নির্জনতা চাও তাহ'লে অঙ্গ 
কোথাও বাও। বদি আপনার শাস্তি ও নির্জনতা আপনার মধ্যেই গড়ে 
নিতে লা পারো» যদি নিজেকে প্রীকাস্তিক ক'রে নিজের মধ্যে ঢুকতে লা 
পারেো-__সাধারণ জীবনে তা যদি না পেরে থাকে, তাহ'লে এখানেও তা 
কিছুতে পারবে না; এখানে প্রথম বাধা এমনই আসবে ধে মনে হবে যেন 
সকলে মিলে তোমাকে চারদিক থেকে এমন ছেঁকে ধরেছে, একলা হতে 
আয় পায়ছে! না” । 

"কিন্ত এখানে কেউ তাড়াবার নেই, কেবল এইটুকু বলবে, 'সংযত 
থাকতে চেষ্টা করে! ।” 

বাধাগুলো এখানে বাড়ে কেন, তার আরে! এক কারণ, এট! সিন্ছিয 
ক্ষেত্র । সাধারণ জীবনে তোমরা থাকো অচেতনার অবস্থা, এলোমেলো 
রকমের কিছু অর্ধ চেতন! নিয়ে! বাইরের যত্তটা পরিচগ্ন তা ছাড়া নিজের 
সম্বন্ধে বেশী কিছু ডানে! না, যে নিদিষ্ট কাজের জন্ত তোমায় জন্ম সে কাজটী 
পূরণ করতেও যাও না, এবং তার লামর্থাও াখো না, চেষ্টার মুল কেন্ছে 
তোমায় ঢুকতেই হয় না, কাজ্জেই বাধাও কিছু দেখা দেয় ন!। বাইরের 
চেহারাটাই তোমার অন্ডিত্, চেহারার মধ্যেই অবস্থান । তোমার দৌষও 
অল্প, গুণও অল্প, সামর্থ্যও মামুলী আর বাধাও মামুলী । সর্বদাই তুমি 
পুরোদন্তর মামূলী । 

কিন্ত এখানে উপলব্ধির রাস্তা পা দিতে এলেই তখন তোমার ঘুমন্ত 
সম্ভাবনাগুলো বান্তয হয়ে প্রকট হয়ে ওঠে, সেই সঙ্গে বাধাও অনেক বেড়ে 
যাগ । সব দিক দিয়ে স্বভাবতই বাড়াবাড়ি আনে। * * * 


মধুসূদনের মেঘনাদ-বধ কাব্য 
৷ শ্ৰীসধুসুদন দাশ 0 


১৮৬০ সালে ২৪শে এপ্রিল, বন্ধু রাডনারায়ণ বস্মুকে মধুস্থদন একপানি 
পত্ম লিশিঘাভিলেন-]105 subject you propose for n vationnl 
epic is good—very good indeed, but I do not think I 
have as yet required a sufficieut mastary over tbe “Art 
of Poetry" to do it justice. So you must wait a-few 
years more. In the meantime I am going to celebrate 
the death of miy favourite Indrajit. মধুল্ছদলের মেঘনাদবধ 
কাবোরৱ একমাত্ৰ নাচক ইন্ৰজিত । কারণ নাকের যাহ। গুণ থাকিবার 
কথা তাহা তাহার মণ দেপ। থায়। সনগ্র পক্ষ! তাহাব হাতের মুঠার মধে। । 
প্রমীলার শৌধ্য-বীধ্য মেঘনাদের অংশ বললে ভুল হইবে লা। মেঘনাদবধ 
কাবো যদি কোন ৩০০ চরিত্র থাকে তবে তাহা ইন্দ্রঞ্জিতের। কারণ এই 
কাবাপালি ইন্দরজিতের পৌক্ষষ বীর্ষের বিজয় গাথা নয, মানব জ্ঞীবনের (নশ্ফল 
পর্রিণামের কাহিনী কাব্যে বাণীরূপ লাভ করিয়াছে । এই জন্য কবি বলিয়াছেন, 
I am going to celebrate the Death of my favourite 
Indrajit | কিন্তু মেঘনাদ বধ কাবাখালি আলোচন! করিবার পূর্বে আমর! 
সাইকেলের যুগটী আলোচনা করিব | ভারতচন্তর রায় ও অন্যান্ত বৈষ্ণৱ কৰ্গিণেয 
লহিত মধুন্থদনের পার্থক্য ওই যে, তিনি মিত্রাক্ষর ছন্দ বাবহাল্স না করিয়া 
অমিঘ্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিছাছিলেন । তাহার অমিত্রাক্ষর সে যুগে এক 
নৃতন প্রেরণা দিঘাছিল। মোহিতলাল মন্জুমদার বলেন, সর্বব অঙ্গে বিন্যাস 
পার্রিপাটো কাব্যের যে সংহতি সুষমা তাহা বোধহণ আমাদের সাহিত্যে 
এই মেঘনাদ বধ কাব্যে প্রথয় ৷ পূর্ববর্তী কাব্যে তে! কথাই নাই” পরবর্তী 
মহাকাবা হেম-নবীনের কাব্যগুলি তুলনা কয়িলেই দেখ! যাইবে কবি শিল্পীর 
এই শ্রে্ সাধনা আর কোথাও এমন সিনদ্ধিলাত্ত করে নাই । 

মধুস্থদনের ইউরোপীল্প ক্লাসিকাল মহাকাব্যগুলি গততীরতাবে পাঠ করার 


উজ্জলভারত [ ১৩শ বধ, ৫ম সংখ) 


ফলে এই শিক্ষা হয়াভিল যাহা আমাদের মহাকাব্য বা কাহিনী কাব্যের আদর্শ 
ব! রীতি হটতে লাভ ঝরা সম্ভব ছিল ন!। মেঘনাদ বধ কালে] মধুস্থদন 
সর্বপ্রথম এই উউরোশীয় কাবাকলাক্সে জয়যুক্ত কনিয়াভিলেন । কিন্ত 
ইউরোপীয় আদশ তিনি সম্পূর্ণ গ্রহণ করেল নাই । প্রমীলার চরিত্রের মধ্যে 
আমরা যে শৌধ্য-বীধা দেখিতে পাই-_তাহা তিনি ইউরোপীয় সাহিত্য- 
ভাণ্ডার হইতে গ্রহণ করিরাডিলেল সত্য, কিন্তু প্রমীলার দে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা 
তাভা। মধুস্থদলের নিজন্ব সৃষ্টি । মধৃস্থদনের আবির্ভাব এমনই সময়-__হিসাব 
কবলে দেখা যায় রাজা রামমোহন রায়, রেগানেগু ক্ুকমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ঈশ্বরচন্র বিদ্যাসাগর, কফেশবচঙ্জ সেন যাহারা সমাজ আন্দোলন ও সংস্কারে 
ত্রতী হষ্টগ্রাছিলেন সেই যুগেই মধুস্থদনের আবির্ভাব । সতীদাহ প্রথা রদ ও 
বিধবা বিবাহ প্রচলনে সমাজের ভিতরেধতিতিরে একটা নূতন তরঙ্গ বহিতেছিল। 
সেই তরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল সমাজের তকরুণর!। খৃষ্টান আগমনের 
ফলে একত্রেণীর লোকেরা খষ্টপন্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। আর একঞ্ছেণী 
লমান্মসংস্ক!রে ব্রতী হইঘাছিগ। ইতিমধ্যে খধুশ্থদন ইউরোপীয় ভাবধারা 
আকণ্ঠ পান কক্সিয়া খৃষ্টধর্শ্ম গ্রহণ করিয়াভিলেন। গুষ্টধ্থ গ্রহণ করার ফলে 
ইউরোপীয় সাহিতোর সঙ্গে এই সময় গত্তীরতাবে তাহার পরিচয় হয়। 

মেঘনাদবধ কাবাখানি পিখিঠার সময় বন্ধু রাজনারায়ণ বন্থকে মধুন্ছদন 
একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন__আমার ইচ্ছ! গ্রীক দেবতা পুরাণের সৌন্দধ্য- 
গুলি আমাদের পৌরাশিকতার সঙ্গে মিলাইফা দি। এই মেঘনাদবধ কাবে) 
কণ্পানাশক্তিকে অবাধে ছুটাইতে চার এবং বান্দ্রীফির সাহায্য যতদূর পায়ি 
পরিহার করিতে চার । তবে ভয় নাই, একেবারে অশ-্হন্দু কাব্য হওয়ার 
মত তেমন কিছু করিব না। 

গেঘনাদ বধ কাব্যে ইউরোপীয় কবিগণেন মধো যেমন হোমার, তাভিল, 
টাসো, দাস্তে এবং মিৎ্টন প্রসৃতির কাব্যসমুহের ভাব-কল্রনার প্রভাব দেখা 
যাগ, তেমনি অপর দিকে ভারতীয় কবিগণের আভাষ পাই । মধুস্থদন নিজের 
কল্পনাকে একদিকে যেমন অবাধে ছুটাইয়াছেনল তেমনি অন্ঠদিকে পাশ্চাত্য 
কবিকুণের চিত্তগ্রাহী কাব্য-তাবনাকে আত্মসাৎ করিঘঃ আমাদের এক 
বঅপুর্ধব আনন্দ দান করিয়াছেন । 

যদি মেঘনাদবধ কাব্যথানি আলোচনা করা যায় তাহা হলে বলিব 
একখানি ঘ্রীকতস্ত্রীর কাব্য; বাবণ ও ইন্দ্রজিতের জীবনের ট্র্যাজেভিকে 


মধুস্থদলের মেথনাদ বধ কাব) ২৪৫ 


নবপাদ্দিত করিতে পির) মধুস্থদন গ্রীক অদৃষ্টবাদের আল্রগ্র লইয়াছেন । এই 
অদৃষ্ট বা নিয়তি অপ্রতিরোধনীঘ্_-এমল কি স্বর্গের দেবতারা ইহার অধীন । 
হইস্তঞজিতের ভাগ্য নিযস্্রিত করিযাডে দুর্বোধ্য লিছতি, সামান্জ মানব লক্ষণের 
হাতে মেখনাদকে মরিতে হইবে হাই বিধির বিধান। অথচ ইজ্ুঞজিত 
সংগ্রামে অজেয়, এই ইন্দ্রজ্িতকে হত্যা করিবার জন্তু কবিকে কম ভাবনায় 
পড়িতে হয় নাই । ইহার অনম্ক দেব-মানবেয কুটীল চক্রান্তের প্রয়োজন 
হয়াডে। ইহারই জন্য ইন্দ্রের তুর্ভাপনা, স্বপ্রদেবীর মর্ত্ে। আগমন ও লক্ষণকে 
স্বপ্রাদেশ, চণ্ডীর দেউলে শক্তিশ্বরী মাঘ্ান্স সশরীর্বে আখ্ভাব, লক্ষণের 
চণ্তীপূজ্জা ও বর লান্ত, রাত্রির গোপন অদ্ধকারে কত উদ্যোগ, কত ধড়যঞ্জ । 
এট যে ব্যাপক নিমতি-প্রভাব, ইহাকে রোধ করিবার শক্তি ইচ্দরজিতের নাহ । 
তাই ইন্দ্ৰজিত মরিলেন। এষ্ট নিঘুতিবার্দ্েদ্ব লিখন ব্যালার ক্ষেত্রে মধূস্থদন 
গ্রীক কৰি হোমারের শিচ্া। এক্ষেত্রে হোমারই মধুস্থদলেত্র পথ প্রদর্শক । 
মধুস্থদন ইউরোপীয় সাহিতা হতে কতপ্রকার রূপ গ্রহণ কবিথাছে তাছা 
দেখাতে চেষ্টা করিব । 
প্রশম হইতে নবম সর্গ পাঠ করিলে বুঝা যায় পঞ্চম সগেঁ তিনি 
বেশী পরিনাণে বিদেশ৷ সাহিত্য ভাণ্ডার হষ্টতে বণ গ্রহণ করিয়াছেন । 
পঞ্চম সর্শে ট্যাসোর জ্রেরুল্লালেম* উদ্ধার, মিণ্টনের Paradise Lost এবং 
হোমাবের উলিয়াড কাব্যের প্রভাব দেখা যাঘ। 
এক সর্গে অপ্সরাদল কর্তৃক লক্ষণক্ে বেষ্টন করা, এডাম ও ঈত্তের 
নিদ্রা ৪ঙ্গের কথ! আমাদের শ্রবণ ফল্দাটয়| দেয়। £মঘনাদবধ কাবো বণিত 
হইয়াছে 
ভাকিছে কুজনে, হৈমবতী উষ। তুমি, 
রূপসী, তোমারে পাখীকুল । মিল 
পরিয়ে, কমল লোচন { উঠ, চিরানন্দ 
মোর! স্ব্যকান্তড মণিসম এ পর্াণকাস্তা 
এই অংশটীর সহিত মিল্টনের Paradis 1950 এর বর্ণনা তুলনী5 2 
Now Morn, her rosy steps iu the Eastern clime 
Advancing. Sowed the earth with orient pearl 
When Adam walked. So customed....... 
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His wonder was to find unwakened 
Eve then with voice. 
লক্ধার যুদ্ধে যাইবার পূর্ক্বে মেঘলাদ-জললী) মনচ্দোদরীর চরণে প্রণাম 
ক্বরিগ্ন! যুদ্ধে যাবার অচ্গমতিত চাছিল্নে, মাতার অশ্যমতি না পাইজা মেঘনাদ 
তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে বলিতেছেন £ 
কি স্থখ ত্ঞ্জিব, যতদিন নানি তারে 
সংহারি সংগ্রামে! আক্রামিলে ছতাশনে 
কে ঘুমান থৱে, বিখ্যাত বাক্ষস কুল 
হেন কুলে কালি দিব ঝি রাখবে দিতে 
আমি মা রাবণি ইন্দ্রজ্জিত ? কি কহিবে 
শুনিলে একথা মাতামহ দছাজেজ্ঞ ময় ? 
আদেশ দাসেৱে, যাইব সমরে মাতঃ 
নাশিব রাঘবে । 
একই অংশটীর সন্ধিত হোমারের ইলিয্ডের তুলনা ঝরা যাউতে পাঝ়ে। 
হেকৃটরের প্রেমী পত্নী োড়োমেকী ছেক্‌টরকে যুদ্ধে যাইতে নিযেদ 
করিলে তিনিও পত্রীবে! উক্তরুপ বীরত্বতাব বাঞ্রক কথ! বলিতেছেন । 
How would the 50715০67195, 20 arms renowed 





aod Troy’ proud dames, whose Germent sweep 
the ground, 
Attaint the lusture of my former name. 
Sbouvld Hector basely quit the field of fame. 
মেঘনাদব্ধ কাবো মবুষ্থদনেয় বিদেশী ততাব থাক! সত্বেও ভারতীয় আদর্শ 
তিনি কিছুতেই পরিহার করেন নাই ৷ স্বন্মভতাবে বিচার করিলে কবি ভারতীয় 
আদর্শ কতদূর গ্রহণ করিগ্াছেন তাহা বোঝা যায়। প্রমীলা একটা অন্তত 
চত্রিত্র । আমর! প্রমীলাকে মধুস্থদনের মানসকল্য। বলিব; মধুচ্ছদলনের কবি- 
কল্লনায় সর্বাধিক মৌলিকতা প্রকাশ পাইয়াছে এই প্রমীলা-চরিত্রের মধ্যে । 
প্রমীলার চরিত্রের মধ্যে কবির প্রাণের কথা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে । 
মধুসুদন পাশ্চাত্তা জীবন ও কাব্যের মধ্যে প্রেমের একট! উজ্জল দীণ্তি দেখিঘা 
প্রভাবিত হষ্টয়াছিলেন এবং তাহাকেই কল্পনার উচ্চ আদর্শে মণ্ডিত কনা 
প্রম্নীলা-চক্সিত্র স্ুষ্টি করিছাছেন। নারীপ্রেমের যে মুক্তি কবি মেঘনাদবধ 


ইষ্ট, ১৮৮২ ] মধুস্থদনের মেঘনাদ বধ কাব্য 


কাব্যের বাহিরে ও অন্তরে স্থাপন করিয়াছেন, তাহার একটীতে অর্থাৎ 
প্রমীলায় আছে কবি-চিত্তের রতি অপরটীতে অর্থাৎ সীতার আছে আরতি । 
প্রমীলার প্রেমে কবি দেখাইয়াডেন মিলনকে প্রথম হইতে শেষ পান্ত, 
তাহার কাহিনী প্রথ মিলনের কাহিনী । 
ম্ঘনাদবধ কাব্যের প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম এবং নবম সর্গে তাহাকে 

আমর! দেপি। প্রথম ও পঞ্চম সর্গে তাহাকে দেখি প্রেল্সী কাপে, তৃতীয় 
সর্গে প্রমীলা বীরাঙ্গনা, আর পঞ্চম সর্গে কারুণ্যের মৃত্তি। এট প্রমীল! আধ- 
খানা বীরধেশিনী, আধখালা বধূবেশিনী । মধুন্থদনের কৃতিত্ব এই ঘে, প্রমীলাব 
মধ্যে কোগাও অসঙ্গতি বা অন্বাভাবিক্ত। দেখান নাই-__ইহার কারণ হইতেছে 
সে বীরাঙ্গনাও নয় বা লজ্ছাশীল] বধু নগ্ড, সে পতিগতপ্রাণা প্রেমিল্লা নারী) 
সেই একই প্রেমের দায়ে সে কখন9 বীরাঙ্গনা, কখনও কুলবধূ, নতুবা তাহার 
আসল রূপ একই । সে রূপের আনাষ কবি একবার মাত্র আমাদের 
দিয়াছেন। রজনী প্রভাতে ইন্দ্রজিৎ যখন বড় আদরে মধুর মুদুভাষে 
তাহাকে ডাকিয়া জাগাইলেন তখন £ 

চমকি বাম উঠিল সব্রে 

গোপিনী কামিনী যথা বেণুর সরালে 

আনবনিল! অবয়ব স্থচারু হাসিনী সরমে। 
এ আচকণ কুলবধুর পক্ষেও যেমন বীরাঙ্গনার পক্ষেও তেমনি স্থাতাবিক। 
মধুন্থদন তাহার নায়িকার মধ্যে ঘে ভিরস্তন নারীরূপটী ফুটাইন্স তুলিতে 
চাহিয়াছেন, তাহাকে চিনিয়া না লইলে প্রমীলা-চারতের বহস্টুকু বোঝা 
ঘাইবে না। একদিকে ঘেমন কুলবধূর আচরণ অগ্চদিকে তেমনি দুর্জয় 
শক্তি অধিকারিণী, তাই প্রমীলা মুখে আমর! শুনি 

হার নাথ, কহিল! স্বন্দরী 

তেবেছিঙ্গ যন্ঞগৃহে যাব তব সাথে, 

সাজ্জাইব বীরসাজে তোমায় । কি করি, 

বন্দি কি স্বমন্দিয়ে রাখিল! শ্বাশুড়ী । 
এট কথাগুলি শুনিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না, প্রেমই গ্রমীলাকে সর্ব দুৰ্বলতা 
পরিহার করিবার শক্তি ঝোগাইয়াভে, এবং দুর্গম পথের যাত্রা এই প্রেমের 
দ্বাহা সফল হইয়াছে । প্রমীলার প্রেম সত্যই ভুঃসহ হুন্দর, কামনার দাহে 
দীপ্যমান। ইহা স্বরূপতঃ রাজসিক। ইন্তরজিতের জীবনের এশ্বধ্,.এ হৃদয়ের 
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মাধুধা। এবং শোকাবহ স্বত্যুত্থ মহিমাকে উজ্জলতলুরূপে ফুটাইবার জন্য এই 
প্রমীলা-চরিত্রের স্থডি । 

মধুস্থদন বাংলা কাব্য-সাছিত্যের জগতে একটা বীহযুগের শন! 
কনিগ্াছিলেন । তাহার মৃত্যুর পর কাব্যের এই বীরযুগের ভার গ্রহণ করিলেন 
০হমতত্ত্, নবীনচন্ড, রঙ্গলাল । ইহার! একই সবরের কবি । বাংল! কাব্যসাহিত্যে 
ঘে একতানেন্ আওয়াজ শেন! ঘাউত তাচার কারণ বাঙ্গালীর জীবনে 
রণোত্সাহ ছিল না। পাশ্চাত্রোর ছুলিবার শত, আসিয়া যেদিন আমাদের 
স্থাবর জীবনে তুপিমাছিল শৌধ্য বীধ্যের প্রবল আলোড়ন, সেই দিল বাংলা 
কাব-সাহিত্য-জগতে বাআঘা উঠিল গন্ভীর শঙ্খধ্বনি । মধুন্ছদন, হেমচঞ্র+ 
নবীনচত্দ্র, রুঙ্গলাল প্রস্ভৃতির হাতে বাহ্িয়া উঠিল তুরী তরী এবং ছন্দুভির 
ভ্রণ-বান্য। এই যে বাংল! সাহিত্যের নবযুগ-_ইহার মৃলমস্র একট! মন্থন 
বোধ, একট! আত্মময্যাদ। বোধ, একটা জাতীয়তাবোধ, একট! শ্বাধীনতার 
শৌরধা-বীর্যের উন্মাদ বাসনা ৷ পশ্চিসের দুয়ার খুলিয়া সঙ্ভসা ঘখন প্রচুর 
আলোক সম্পাতে আমাদের প্রাচীয়বন্ধ জীবনের ভিতরটা আমাদের (চোখের 
সম্মুখে একেবারে ধরা পড়ি্া গেল, আমর! সচকিত হইয়া উঠিলাম। 
মুক্ত দ্বারের ভিতর দিয়! চাতিয়া দেখিলাম বাহিরে পড়িয়া রহিয়াছে কত বড় 
বিরাট বিশ্বজীবন, কত আলো, কত হাওয়া, কত মৈত্রী, সংগ্রাম, সংঘর্ষ, 
কত অন্রসন্ষিৎসা, ‘কত কম্মউন্মাদনা । বাস্ডপতার তীব্রালোকে উদ্ভাসিত 
হইয়া উঠিল জীবনের সকল দ্ষঢ সত্য, বিশ্বজীবলের পাশে জাগিয়। উঠিল 
বাঙালী জীবনের বেদল।মন্্ পার্থক্য । বুঝিতে পান্দিলাম কত সন্ধাণ আমাদের 
জীবনক্ষেত্রর পরিপি, কত শত বন্ধনে বাধা বহিরাভে আমাদের কশ্-জী বল, 
কত অপনান পূক্মিত হইথা উঠিগ্াছে আমাদের জাতীর আীবলে, কত মানি 
সঞ্চিত হইচ্ছাছে আসাদের পশ্রে। জ্ঞাতে অন্ঞাতে নবীন বাঙলার ভিতরে 
জাগিয়া উঠিল তাহার গতাহ্গগতিক জীবনের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোছ। 
একটা সংস্কারের প্রয়োজন, একটা স্বাধীনতার ম্বপ্র নব্য বাংলাকে একেবারে 
আকুল করিয়া তুলিল । এই নবান স্থরের প্রকাপেই গড়িছা উঠিল বাংলা কাব্য- 
সাহিত্যের বীরযুগ। এই বীরযুগের কবি মধুস্মদলের সাহিতোর ভিতর 
আমরা পাই সেই স্বাধীনতার শ্বপ্ূ, সেই জাতীয়তা বোধ, ব্যক্তির স্পন্দন, 
বীধ্যের গরিমা ৷ 
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ইআাষ্ঠ। ১৮৮২ ] মধুন্ছদনের মেঘনাদ বখ কাব্য ২৪৯ 


ঘধুক্ষদলের মেঘনাদ বধ কাব্য তৎকাপে কতদূর বিস্তার লাভ করিয়।ছিল 
তাহা একখানি পত্রে বোঝ! যায; মধুস্থদন রাব্দনারাঘণ বস্থকে লিখিঘাফছিলেন-__ 

Talking about Blank Verse, you must allow me to 
Eive you a jolly little anecdote. Some days ago I bad 
Occasion to goto the Chinu bazar. Isaw aman seated 
in.a shop aud deeply poring over Meghuad. I 36159. 
in aud asked him what lie was reading. lle said iu 
very good English :— 

“lam reading a new pocm sir!" “A poem!” J said, 
“I thought there was no poetry iu your language.” He 
replied— “why Sir, here is poetry that would make auy 
nation proud.” 

I said, “well, read aud let me kuow.” My literary 
shop keeper looked hard at me aud said “Sir, I am 
afraid you would not understand this author.” 1 replied, 
“Let me try my chauce." He read out of book. IH. 
that part wherein Kam returns to Rati, standiug at the 
ivory gate of the palace of Shiva, aud Rati says to him. 

ন্‌ . . বাচালে দাসীলে 
আশু আলি তায় পাশে, হে রতিরঞ্জন, 

How beautifully the young fellow read. TI thonght., 
of the men who preteud to be scholars aud Pandits. 
I took the poem {rom him and read out a few passages 
to the infinite astonisument of my new friend. How 
eagerly he asked me where I lived? JI gave him an 
evasive reply, for I hate to be bothered with visitors. 
I shook hands with him, aud ou parting asked binr if 
he thought Blauk Verse would do iu Beugali. His 
reply was, “certainly, Sir. It is the noblest measure 


্‌ » 
in the lauguage. 


উজ্দ্রপতভারত [ ১৩শ বর্থ, গরম সংখ্য 


এই পত্রখালি পাঠ করিলে বোঝা যায় বাস্তবিক সে যুগে “মেঘনাদ বধ” 
কাবাখানি এক আলোড়ন আনিচাছিল। প্রকৃতপক্ষে অধুন্থদলের উত্তরাধিকারী 
হেমচজ্র। নবীনচন্্র ও রঙ্গলাল ইছারাও মধুন্ঘদনের 'অমিত্রাক্ষর চন্দ স্পষ্ট 
উপলব্ধি করিতে পারিয়াভিলেন, তাই তাহাদের সাহিত্যের মধ্যে দেখ! যায় 
বীয়ত্ব ভাবের প্রভাব | ইহারা যথার্থ মধুস্থদনের শিন্য । 


‘৩ ধনি কমলিনি শুন হিতবাণী। 

প্রেম করবি অব স্থপুকুথ জনি ॥ 

টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদভূত । 

ইৈছলে বাঢ়ত স্বপালক স্থত ॥ 

সবহু মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি । 

সকল কণ্ঠে নাহি কোকিল বাণী ॥ 

সকল সময় নহে ঞ্চতু বসন্ত । 

সকল পূরুথ নারী নহে পুপবস্ত ॥' 
__বিভ্যাপতি 


তুমি 


1 জীহচরক্কষ প্রামাণিক এম এসপি, বি এল 


মন তে তোমায় আানতে পারে লা 

তবুও মন তোমার কথাই ভাবতে চায়, 

তুমি কেমন, সে কথ) কথায় তো 
কোটালো। যায় না, 

তবুও কথা, তোমাৱই কথ। বলতে চায় + 

ঠিক যেমন অবোধ বাচাল শিশু 

বুঝতে পারেনা তবু জিজ্ঞাসার তার 
অস্ত নেই, 

বলতে পারেন! তবু অন্ডুট কাকলীর 
শেষ নেই । 


যা'রা বেণী জানে, তা’রা বলে তুমি 

বাক্য মনের অগোচর, 
কিন্ত মন তে। তা মানে লা, 
তাই মন নিজের মনের মত করে 

তোমায় গড়ল । 
তোমায় এ সুষ্টি, যার! বেশী জানে 

তারা অস্বীকার করল । 
কিন্ত তুমি তা অস্বীকার করলে না, 
আমার দেওয়া রূপ, আমার বলা গুণ 

তুমি তে! মেনে নিলে 
আমার রচা ছোট্ট সীমার মধ্যে 

তুমি তে ধরা দিলে ) 
আমার মন বাক্য তোমায় প্রকাশ করল» 
এ প্রকাশে তুমি হ’লে খুসী, 


উজ্জল ৱারত [ ১৩শ বয়, এম সংখ্যা 


তুমি হ’লে আনচ্দিত 
তোমার আনন্দ-স্বরূপের হ’ল প্রকাশ! 
তোমার এ আনন্দ-স্বরপ এতদিন 

কোথা ছিল? 
তোমার মনের ভিতর-_আমার মনের ভিতর, 
তুমি মনের আনন্দে আমায় সৃষ্টি করেছ 
আমি মনের আনন্দে তোমায় সৃষ্টি 


করলাম । 
ধুলো মাটি দিয়ে_ 
বালক ঘেমন রূপ দেন নিজে মনের 
আনন্দকে_ 


কেবল খেলারই ডন্দে । 

আমি তোমার স্বষ্টি মেনে নিতে 
তুমি আমার স্বষ্টি মেনে নিলে 
জলীলারসের আনন্দে । 
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দীবন-ব্দালেণ্য ৭ 
মোহনচাদ বসু ও মোহন সরকার 
1 শ্রীল্ুল্গীল কুমার দোস ॥ 


স্বনাগপা'ত মোহনচাদ বন্ম বঙ্গদ্েশের একঞ্ুল কুষ্টিসম্পন্গ বাক্তি। 
তিনি ভিলেন চাফ আখড়াইগের এক প্রকার স্বটটিকর্ত্মা। জানা গিছাছে, 
লদীঘ্রা জেলায় হাফ আপড:ইযঘের জন্মস্থান । কেহ কেহ বলেন, প্রাণ দুষ্ট 
শত বৎসর পূর্বে শাস্তিপুব নামল প্রসিন্চ স্থানে এট কাবা-খুন্বের প্রপম 
শ্জআপাত ॥ সংস্কৃতি-সমৃষ্ধ শান্তিপুরে উহার প্রচলনের পর তঙ্দেশীঘ লোকের 
দেখাদেশি চছড়। ও কলিকাতায় 'আখড়াই গানের অন্তশ্ীলন দেখা যায়। 

কলিক্কাতা মহানগরীর শোভাবাঙারস্থিত জমিদার সঙারাজ নবকুষ্ণ ও 
তদীয় পুত্র মহারাজ রাজরুফ্ণের আমগে আপড়াউ গানের সমধিক চর্চ্চা 
দেপা গিয়াছিল। তাহাদের আশ্রকৃল্য ইহার জীবনী শক্তি প্রচলন, প্রচার; 
তৎকালেই রহাব সমাদর প্রসল আকার ধারণ করে। 

মহাবাজ নবরুষ্ণের দরবারে কুলটচন্দর সেন নামক একজন সঙ্গীত শাস্ত্রে 
স্থূপণ্ডিত বৈগ্ভ খাকিতেন। তিনি আপড়াই গানের প্রভূত উক্গতি সাধন 
করিঘা যশস্বী হন । তাহার একজন তাগিনেয় রামলিধি ওপ্ পরে যিনি 
নিধুবাবু নামে গুপিদ্ধি লাভত করেন, এবং সঙ্গীতল্ত বলিয়া অপার বাতি 
স্লাখিয়। যান, সেই বামনিপি গুপ্ত মাতুল কুলুই সেনের নিকট সঙ্গীত বিছা শিক্ষা 
করেন এবং লিজ প্রত্তিভা বলে সবিশেষ পারদশী হষ্টয়। উঠেন। টপ্/ গালে 
তাহার ছিল অসাধারণ দক্ষতা, সুমধুর শব্দ-যোদন] এবং স্থপটু ভাব-সং্প্রসারণে 
তিনি অন্িভীঘ হই উঠিয়া ভিলেন । আখড়াই-গানের আন্স্মললেও নিধুবাবু 
অকাতরে পরিশ্রম করিয়া গিঘাছেন। নিধুবাবু তংকালে সমগ্র বাল! দেশে 
গানের রাজা ছিলেন বলিলেও অতুটক্তি হন্ত না। তিনি বৃহ হইয়া অক্ষম 
ভইঘা পড়িলে আড়াই গানের ছুববস্থা ঘটে; তিনি অপ্রকট হইলে উক্ত 
গানের চগ্চা প্রায় বন্ধ হইছা ঘায়। অপরাপর উদ্যোগপরায়ণ সঙ্গীত- 
সাধকদের বা সঙ্গীতাহুরাস্ীগণের পরলোক গমনের পঝ এই প্রকার গানের 
বআভাব সকলেই বোধ করেন। অস্তাবের এই তীব্রতা অনুভূত হইলে, জন- 


bate উজ্জলভারত [ ১৩শ বধ, ধম সংখ্যা 


সাধারণ সঙ্গীত কুটি সাধন! প্রায় তুলিয়া যাইতে বসিলেন । ঠিক এই সময়ে 
বাগবাজান নিবাসী মোহলটাদ বস্ক মহাশয় আখড়াই ভাজিয়! হাফ আখড়াই 
গানের স্ব ষ্টি করেল? তিনি ছিলেন মেধাবান, শীড্র ইহ! প্রচার লাভ করিল। 

মোহনচাদ সম্পূর্ণ সঙ্গীত রসিক ও পরিশ্রমী ছিলেন) তাহার 
প্রচেষ্টায় উত্তরোত্তর ইহার শ্রীবৃহ্ধি হইতে লাগিল। একদা কলিকাতা 
কোন ধলাঢা মল্পিকবাবুদের ভবনে বাগবাজার পল্প ীর সহিত যোড়াসাকো 
পলীস্থিত তুই দলের কবি-যুক্ধ হঘ। তাহাতে মোহুনটাদবাবৃ্ স্থপ্রসিন্ধ 
কবির দল প্রতিষ্ঠা লাত করে। বঙ্গমাতার রুতী সম্তান মোহনচাদবাবু 
সে সময় কবি-যুন্ধে ক্থগ্রং অংশ গ্রহণ ন! করিলেও স্বকীয় দলকে পরিচালিত 
ও বিশেষ দক্ষতার সহিত সুশিক্ষিত করি পাঠান) কর দিন তাহার 
বাগবাজার দলের স্ুদ্দর সাফল্য দেখিয়) সকলে তাহাদের প্রতি জয়ধ্বনি 
উচ্চাৎণ করিতে থাকেন । 

১২১১ বঙ্গাব্দে কলিকাতা দুইটি সখের দলের আবির্ভাব হর। 
কলিকাতাবাসী তখন প্রাণ পাইয়৷ আনন্দ সাগরে ভাসিতে থাকে। একদা 
কবি-যুদ্ধ সুরু হইলে এক পক্ষে থাকিলেন বাগবাজার ও শোন্তাবাজারের দল, 
অপর পক্ষে রছিলেন পাথুরিয়াঘাট। প্রভিত স্থানের প্রসিদ্ধ ধনী ও গৃহস্থ 
ভদ্রলোকগণ।) বাগবাছার দলের প্রধান সুরশিল্পী সুবিখ্যাত সঙ্গীত সাধক 
নিধুবাবু স্বয়ং ও গায়ক তাহার প্রিয়তম শিশ্য মোহনচাদ বস্থ। প্রতিবারেই 
প্রায় দেখা যাইত বাগবাক্জারের দল জঙ্রমালেয বিভূষিত হইয়াছে। শুন! 
যায়, নিধুবাবু হাফ, আখড়াহ গানের উপর তেমন স্থপ্রসছ ছিলেন লা। 
তিনি বখন বার্দ্ধক) দশায় উপনীত, স্থপ্রসিন্ধ মোহনচাদবাবু তখন হাফ, 
বজথড়াই প্রবন্তিত কারলেন। গুরুকে ন! জানাইর! তিনি উহ! প্রবর্তন 
করেন। নিধুবাবু এ কারণে শিন্যের উপর অসন্ধষ্ট হন । কিন্তু গুণগ্রাহী 
নিধুবাবু একদা সদলবলে গিপ্ন! মোহনচাদের স্মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিবার 
পর অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়! তাহাকে ক্ষমা করেন, এবং তৌহাদদ্যবন্ধলে 
আবদ্ধ করেন । 

বঙ্গের অন্ততম প্রধান কবি স্থরসিক ঈশ্বরচন্দ্র গুধ্র নহ।শয় ঘাহ। লিখিমাছেন 
তাহা এস্ছলে উল্লেখযোগ্য) তিনি বলেন, "“মোহনচাদ আখড়াই ভাঙ্গিয়! 
হাফ, আখড়াই এর নূতন ধরণের হুর করি! য্কালে বড়বাজারগ্ব বাবুরাম 
সেবক মল্লিক মহাশছের ভবনে শীতকালে এক শনিবারের রাত্রিতে গাহনা 


ইজ, ১৮৮২ দা মোহনচাদ বহু ও মোহন সরকার 


করিলেন, বোধহয় তৎকালে প্রশংসার শব্দে বাটীর থাম প্যস্ত কঃপিয়াভিল, 
সেখানে ঘোড়াসাকো ও পাধুরিয়াথাটার সংযোজিত মহাশয়ের! সম্পূরূপে 
পরাজিত হইয়া পরে সেই দৃষ্টান্তাক্তসারে হু প্রস্থত করণে শিক্ষিত হইলেন, 
তথালি তাহারা অস্যাবধি তন্ধৎ উৎক্ুষ্টরূপে কৃতকাৰ্য্য হইতে পারেন নাইট ৷” 


মোহন সরকার 

মোহন দাস বৈরাগী ছিলেন স্বনামধন্ড পুরুষ । তিনি নান। গপসম্পদে 
বিভূষিত ছিলেন বলিয়া বঙ্গবাসীর প্রিয়পাত্র হইতে পারিয়াছিলেন । তাহার 
প্রতি আদরের ভাক সে নিমিত্র মোহন সরকার রূপে প্রযুদ্জ্য ছিল। 

বশোহুর জেলার অস্তঃপাতী' বনগ্রামের (চলতি ভাষযাঘ বনগাঁ ) নিকট 
গোপাল নগর গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন । বর্ত্তমান সময়ে ইহা নগরের 
আকার প্রায় ধারণ করিয়াছে । মোহন সরকার ছিলেন সঙ্গীত লিক, তিনি 
ছুট সঙ্গীতের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার কাব্যপ্রতিভা বিকশিত 
হটয়াছিল এই ছুট সঙ্গীতের মাধুধ্যে। অপর কেহ তাহার হ্যায় ছুট সঙ্গীত 
গাহিগ়া স্থযশ অর্জন করিতে পারেন নাই । তাহাব মধুর কণ্ঠ সকলকে এমন 
আবিষ্ট করিয়াছিল বে, দেশের লানাস্থানে তাহার সুনাম ছড়াইর] পড়িতে 
অধিক বিলম্ব হয় নাই । তাহাত সমূচ্ছল কারণ মোহন সরকায়ের ছুট 
লঙ্গীতগুলি যেমনই আদশ্চর্ধা্নকরূপে মনোহর, তেমনই বিমল কাব্যয়সে 
সদ! পরিপূর্ণ । 

এই মনীবীর যৃত্যুর পর তদীয় পুত্র ধদুনাথ একজন সুযোগ্য সস্তানরূপে 
পিতৃঘশ অক্ষম রাখিয়াছিলেন। পিতার গায্কদল তিনি যে শুধু পোষণ 
করিয়া ছিলেন, তাহা নছে, তিনি বিধিমতে উহা পরিচালিত করেন। 
ছুট সঙ্গীতের প্রচার প্রবাহে এক সময় সমগ্র বাঙ্গলা দেশ প্রাবিত হইয়া 
উঠিয়াছিল সন্দেহ নাই । 


পুস্তক পরিচয় 


(সমালোচনার জন্য দুই কপি করিম! পুশুক পাঠাইতে হুইবে । ] 
“On the তত of the Goda” 
গ্রন্থকার___কাশ্থাপেছ 
বালী, হাওড়া ৷ 
মুলা পাচ টাকা । পৃঃ ৩৫২ 


কাশ্বপেয় ছদ্মনামে রচলাকার ইংরাজি ভাষায় যে গ্রস্থপালি বচন৷ 
করিয়াচেন, তাহার সমালোচনা দু'চার কথায় সম্ভব নয়। গ্রন্থথানির আয়তন 
বিপুল এবং বিষ্দবস্ত “একদৃষ্টিতে নৈদিক যুগ হইতে তৃতীগ্প পাণিপথের যুদ্ধ 
(১৭৬১ থৃঃ অঃ) পৰ্য্যন্ত ভারতের বিবরণ।* কিন্ত ইতিহাস বলিতে ধাহা 
বুঝায়, এ গ্রস্থখানি ঠিক সেইরূপ সাল তারিখে কণ্টকাকীর্ণ ও যুদ্ধ বিগ্রহের 
বিবরণপূর্ণ ইতিহাস লগ । গ্রন্থধানিতে লেখক (কবি বলাই শ্রেয়, কারণ 
তাহার রচন! কবিতার মতট স্থমি শব্দধঝংকারে পূর্ণ, এবং তাহা দৃষ্টিও 
কবিদৃষ্টি ) ভারতবর্যকে দেখিগ্রাছেন সমগ্র রূপে । ‘পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা”, 
অতিক্রম করিয়া যুগ যুগ ধরিয়া যে মাহষ এই ভারতের বিচিত্র ঘটনান্দোতে 
তাসিছা চলিল্রাডে, সেই মাঙ্গযের ইতিহাস, তার শিল্প, দর্শন, তার জ্ঞান 
বিজ্ঞান--সব কিছুকেই লেখক আবন্ত করিয়াছেন তাহার কচনার মধ্যে 
অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক রূপে । অতীতকে তিনি বর্তমানের ঘারে আনিয়া 
উপস্থিত করিয়াছেন, পাঠকের চোখের সম্মুখে আনিয়া তাহাকে দাড় 
করাইয়াছেন, তাহার উত্থান পতনের বিচিত্র ইতিহাসকে উদঘাটিত কল্সিমাছেন। 
কিন্ত ঘটনা মাহ্ষকে কোথাও চাপা দিতে পারে নাই, মানুষই সর্বত্র মাথা 
উচু কৰিক্বা ঈাড়াইঘাভে। গ্রস্থখানি যে নৃতন রকমে লিখিবার প্রদ্রাস কর! 
হইয়াছে, সে অন্িনব প্রয়াস সার্থক হুইঘ্রাছে বলিরাই মলে করি। 

তেরোটি সর্গে রচিত এই স্ববৃহৎ গ্রস্থথানি লেখকের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও 
মননশীলতাব পরিচয় বহন করিতেছে । বছ অধায়নের ফলে এইরূপ একথানি 
গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব । গীতা, উপনিষদ, কালিদাসের কাব্য প্রভৃতি হইতে 


বিজাষ্ঠ, ১৮৮২ ] পুন্তক পরিচয় 


যে সমন শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে, তাহার অন্তবাদ ও ইংরাজিতেই তান্ধায় 
উচ্চাত্ণলহ প্রকাশ পুস্তকখানিকে অধিক মুল্যবান কৰিয়াছে। সংস্কত 
অনভিজঞোর পক্ষে তাহ। বিশেষ উপকারে আসিবে । 

পুস্তকগানির বিক্রঘলন্ত অর্থ কোন দাতবা ভাণ্ডারে দেওয়া হুইবে 
বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে) 

এইরূপ একখানি মুল্যবান পুণ্ডকের জন্য ঝচনাকারকে আস্তরিক অভিনন্দিত 
কনি ও পুণুকখানিক বহুল প্রচার কামনা করি । 


“সেই তো। আমি চাই 
সাধনা যে শেষ হবে মোর 
লে ভাবনা তো নাই । 
এমনি করে মোর জীবনে অসীম ব্যাকুলত। 
নিত্য নৃতন সাধনাতে নিত্য নৃতন ব্যথা ৷" 
_ নরবীন্্নাথ 


জড়াজড় সমন্বয় 
॥ শ্ৰীপ্রতিভা রাক্ষস ॥ 


কীনিতাগোপাল পিখিলেন জড় ও অজড়ের সমম্ব়। কিন্ত জড় কি, 
অজড় কি, তাহাদের সমন্বয় মানেই কি, সাধারণ পাঠক ইহার খোজ রাখে 
না। অথচ এই তিনটী শব্দের মধ্যে বিশ্বের সকল রহস্য রিয়া গিগ্াভে। 
শ্রীনিত্যগোপালের মানস-সন্তান ভ্রমণ পুরুযোত্তমানন্দ নিত্যগোপালের মানস- 
সাগরে অবগাহন করিয়া এই জড়াজড় সমহ্থয়ের অমুত ব্যাপ্যা আমাদের 
মত সাধারণ মাহ্গযের উপযোগী করিয়া ভারতীয় শাস্ত্র গীতাবেদাস্ত উপনিধদের 
মাধামে বিশ্ববাসীর নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন! সমস্যা জঞ্জনিত 
আমাদেষ এখন উচিত শ্রীনিতাগোপাল ও শ্রীমৎ পুরুযোত্তমানন্দের জী বন- 
আলোকে এই সমন্বয় ত্বকে বুঝিয়। লওয়া প্র গ্রন্থগুলিকে কেন্দ্র করিয়া । 

এই জগৎ সম্বন্ড্ে যুগ যুগ পরিরা মানবের মনে প্রশ্ন শ্রাগিয়াছে-_আমি 
কোথা হইতে আসিলাম? এই প্রবহমান পরিদুশ্ঠ জগতেরই বা অষ্টা কে? 
ইহার আদিই বা কি, আর অস্য্ট বা কোথায়? ইহারই উত্তর খুজিতে 
কত তত্বই না আবিষ্কৃত হইয়াছে এলং হইতেছে । 

কেহ বলিলেন এই পরিবর্তনশীল জগৎ জড়, ইহার ভিতন্বে একট] চিৎ 
শক্তিই এক অদ্বৈত অদ্ৰড় এক্মতত্ । চলমান এই বিশ্বপ্রকৃতির ঝঞ্জাটে 
তীত তইগা ঝঞ্জ।উ এড়াইবার মানসে তাহার! এ অজড় ব্রক্মবন্ততে ভুবি! থাকিতে 
চাহিলেন, অতি বাস্তব এই জগখকে মিথ্যা মামা বলিয়া অস্বীকার করিতে 
চাছিলেন। 

কেছ বলিলেন, জড়ই সত্য, অজড় বলিয়া কিছু নাই, প্রকৃতির ইচ্ছাতেই 
সব কিছু হইতেছে। 

কিন্তু ইহাদের বলাকে ভিঙ্গাইরা বর্তমানে কালের বুনে আজ অনেক 
অভিজ্ঞতা, অনেক সমস্যা জমিঘা উঠিঘ। অনস্ত প্রশ্নের হুট করিয়াছে । 
এই হ্িধা-সন্কুপ অকদ্ধকায় ঘনাগ্িত দিগন্তের বুকে সকল সমশ্তার সমাধান 
দিবার জন্য সষ্টা নিজেই আসি শুনাইলেন “জড়াড় সমন্বর’। শুধু জড় 
এই যুগের সমস্যার সমাধান দিতে পারিবে না, আবার শুধু অজড়ও বর্তমান 
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হিধা বিক্ষৃক্ধ জীব-ছ্রীবনের অগণ্ড প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন। । সমাধান 


খুজ্জিতে হইবে আড় এবং অছড়ের সমন্থঘে। অথচ আপাত দৃষ্টিতে এই 
জড় ও অজড় বিক্ুচ্ছপন্দ্মী। একজন গতিধস্মী, আর একজন শ্থিতিধশ্ী_ 
কেমন করিগা ইহাদের মিলন সম্ভব হইতে পারে? ইহা মাগুষের বুক্িতে, 
ধরা] পড়ে না। কেহ জড়ের পথে চলিঘা ক্লান্ত হইদা অজ্ঞড়ের আশ্রয় চাচে। 
কেহ আজ্ড়ের পথে বার্থ হুইয়া জড়ের শপে আলিয়া স্থিতি লাভ করিতে 
চায়। কিন্তু কোন একটী একাস্থতাবে সমাদান তো 
স্বৈতসাদীৱ বহু বা 


স।মথ্য রাখে লা। 
বাড়বানল আছে। 


দিতে পানিবেনা । 
অপ্বৈতবাদীর এক কেহ এককতাবে মীমাংলা দিবার 
শ্রনিত্যগোপাপ লিখিলেন, “সমুদ্রে জলও আছে এবং 
অথচ উত্তয়ে পরল্পর সন্পূর্ণ বিপরীত পদার্থ। এ 
প্রকারে একাধাবে টৈতাইৈতবাদের অবন্থিতি অসম্ভব হয় লা। সময়ে 
সময়ে বৃষ্টি ও রৌদ্র যেমন একলঙ্গে প্রকাশিত হুইর। থাকে, তদ্রপ জ্ঞান 
এবং ভক্তি একসঙ্গে প্রকাশিত থাকিতে পারে। প্র প্রকার সাকার নিরাকার 
একসঙ্গে প্রকাশিত থাকিতে পারে, এ প্রকার শ্ৈতান্বৈতও একসঙ্গে প্রকাশিত 
থাকিতে পারে’ । 
মান্ছঘ আড়ের বুকেই অন্রড়ের খোজ পাইয়াছিল, কিন্ত অজড়কে জড়ের 
মধ্য দেখিতে না চাহিদা, অজড়ফে পৃথক করিয়া কল্পন। করাতেই সমস্যায় 
স্থষ্টি হইগাছে। জড় প্রক্ষুতি হইতে অজড় পুক্রধকে বিচ্ছিন্ন করিনা সেই 
বিচ্ছি্ অজড়কে ধরিতে চাওঘাতেই সমস্য! জটিল হইছাছে। তবে এতদিন 
যে এত মহাত্মা! এ পথে চলিয়া আসিয়াছিলেন, তাহারা কি ভুল করিয়া 
ছিলেন? না, তুল নদ্র। এই চলমান আগত চলিঘাছে শুধু অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয় করিয়া । এ সংসারে অনস্ত কালের অনস্ত পথের যাত্রী মানুষের কাম্য 
ভালবাস! দেওয়া আর ভালবাসা পাওয়া__নিজেকে শল্য করিয়া দিবে আর 
পূর্ণ করিয়! পাইবে_ ইহাই মাচবের জীবন ৷ এই জীবনের পথে এক এক 
সময়ে মান্য এক এক পথে বাইঘা অভিজ্ঞতা সঞ্চ করিতেছে। আবাল 
যখন যাত্রাপথ সমস্যা সমস্তয় হ্ুচ্ধ হইঘ। আসে তখন আবার নূতন পথ 
কাটিঘা অগ্রসর হয়। পথ ঘখন যত জটিল, জঞালাস্মও তখন সেইক্ূপ »নৃতন 
ধরণের হম্ব। হৈচিত্রাপূর্ণ এই ছগং। একদিকে দেখা যায় মাহৰ পরম্পর্সে 
সম্পূর্ণ আলাদা; তাবলাঘ চিন্তা, চলায় ফেরায়, খাওয়ায় দাওয়া কোথাও 
কাহারো। সাথে মিল নাই, আবার দেখ! হা একতও তে! আছে। প্রতি 
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ভীবকণায় এক রক্ত, এক আলো, এক বাতাস, এক মাটি, এক আকাশ । 
প্রাণের ক্ষেত্রেও তো সে এক । এই একত্র ধ্যান সে করে না কেন? 
বিশ্বের মধ্যে এই সব কিছুতে বিশ্বনাথকে প্যান করিলেই তো মাল্ুধ সড় 
হইতে পাবে, ত্রন্থম হইতে শাত্রে। বিশ্বকে লইয়াই বিশ্বনাথ বড়, বিশ্বক্তে 
বাদ দিয়া যে বিশ্বনাথ, তিনি আমাদিগকে এই বিশ্বের ঝঞ্জাট হইতে মুক্তি 
দিবেন কিনর্কপে ? 

যুগের তত্ব বুঝিঘ্না রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন, 

‘লখের বলী পায়ে পায়ে তারে যে আজ করেছে চঞ্চল! ৷ 
স্মানস্দে তাই এক হুল তার পৌছানো! আন চলা 1” 

বিশ্ব ও বিশ্বনাথ, জড় ও অন্রড় একেরই দ্বিদা বিকাশ মাত্র ইহ! বুঝাইতেই 
শ্রনিতাগোপাল লিখিলেন, 'পূর্ণজ্তানের অন্তর্গত আত্মজ্ঞান। পূর্ণ জ্ঞানের 
এক শাখা আত্মম্ঞান । সর্ব জড় ও অজড় সম্বন্ধে জ্ঞানই পূর্ণ জ্ঞান’ । 
প্রত্যেক জড় কণায় যে অজড় বুকে বুক মিলাইঘ! রহিয়াছেন, বহুর বুকে যে 
একের বিশ্রাম, গতির বুকেই ঘে স্থিতির স্থান__এই কথা নিতাগোপাল 
বলিলেন । এই জড়াজড সমন্বয়ের ডিতর দিছাই এই বিশ্ব বৃন্দাবনে গড়িয়া 
উঠিবে । যে বৃদ্দাবন-তত্ব পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ রাখিয়া গিগাছেল, 
যে তন্বধারা ্রমগ্হাপ্রস্থু পুরুষ-প্রক্ততির মিলিত তন ধারণ করিয়া ভুবি 
বুদ্দাবন গড়িবা ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন, সেই তত্বকে ব্যাপকত্ডাবে সামাজিক 
জীবলে প্রতিষ্ঠিত করিবার দার লই! শ্নতযগোপাল লিখিলেন জড়াজড় 
সমন্বয় । এইট তত্বকে স্পষ্ট করিয়া ধরিবার জন্তু পুরুধেতমানন্দ লিখিত 
অবধূত-তাত্য হইতে উদ্ধার করিলাম ৷ 

“ত্রনক্ম ও মাদার, আত্যা-অনাস্যার, আড়-অজড়ের সম ব্যাঞ্ঠির কোনও 
খোজ না পাওয়ার ফলেই ‘ব্রহ্ম সতাং জগৎ মিথ্যা'-বাদ স্থাপিত হইয়াডে। 
ব্রন্ম অপ্রি-্থানীয়। মাপা ধুম স্থানীয় । মায়া-লিরপেক্ষ ত্ৰন্ধ “অভি, ব্ৰহ্ম 
নিরপেক্ষ মারা “নাহি । তাই অক্ষ নিরুপাধি সৎ, মাথা অলতী | আয়াকে 
ব্যাশিঘা ব্রহ্ম নিশ্চয়ই আছেন, তচ্মকে ব্যাপিঘা থাকিবার যোগ্যতা মাথার 
কোথা? মারা ও ত্রন্ম অসম-কক্ষ। ব্রহ্মের পিছু পিছু “মাঘ” চলেন, 
সায়ার পিছু পিচ ব্রন্দের চলিবার কোনও প্রয়োজন নাই । মায়! ত্রক্ধাদীনা, 
ব্ৰহ্ম মাথা্থীন নন্‌ । মায়াকে বাদ দিঘাও ব্রহ্ম থাকিতে পারেন, কিন্ত অ্রন্ষকে 
বাদ দিগ! মায়ার অস্তিত্থই অসম্ভব ৷ এরহ্ম ব্যাপক, মাথা ব্যাপা; ব্রক্ষ সাধা, 
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মায। তাহার সাধনা । পুক্রযোত্বম বস্তুতে কিন্ক ক্রগ্র-মান্ছা যুগপৎ সাধ্য- 
সাধক, ব্যাপ্য-ব্যাপক $ মায়ার মধ্যে অ্রন্ম, ব্রক্ষের মধ্যে মাহা । মাদ্রা ও 
অন্ধের সস ব্যাপ্তির বা স্বাভাবিক সক্বন্ধ আবিদ্ধৃত হয় নাই বলিয়া মাঝ! 
অন্ষজ্ঞালের বাহিরে, অস্পৃশ্য | ত্রগ্ধ ও মারার এই অসম-ব্যাণ্তির গোড়ায় 
রছিত্াছে জীবের অজ্ঞানতারূপ “উপাধি । অগ্নির সঙ্গে আর্জ ইদ্ধনের 
ংঘোগই ধুমোৎ্পত্তির গোড়াম্ব রহিয়াছে, ঠিক তেমনি সংসার দর্শনের 
গোড়াঘ রহিগাছে ব্রক্ষের সঙ্গে 'অত্ানতা' রূপ আগ্র ইদ্ধলের সংযোগ । 
আদ্র ইন্ধন যেমন ধূমের কারণ, অজ্ঞানও তেমনি সংসারের কারণ । 
প্রথমতঃ আড় ও অজড়ের ব্যাপ্তি স্বাপন করিতে লা পাবার ফলে ‘অজড়’ 
ব্যাখ্যাত হইতেছিল লা, তখন অজড়ের ব্যাখ্যার জল আলা হইল “অঞজজান” 
নাম আদ্র ইদ্ধনস্থানীয় ভি একটী বস্মকে। এই অন্যান ও আদ্দের মধ্যে 
ব্যাপ্তি তে! নাই-ই; এই অজ্ঞান ব্রদ্ধে ব্যাপ্ত নন্‌ । অথচ সংসারের সঙ্গে 
সমান ব্যাশিঘা বহিগ্াছে; কাজেই অজ্ঞানত! একটী উপাধি । ধেখালেই 
অজ্ঞানত! লেখানেই মাদ1-দর্শন ; অঙ্ঞানকে কাঁটাইয়া গেলে মায়া-দর্শন হয় 
না, থাকে শুধু আঙ্ধ-দর্শন। কিন্তু এই ‘অজ্ঞানতা’ আসিল কোথা হইতে, 
কেমন করিয়া, কবে! এতগুলি প্রশ্থের জবাব দিতে বিবর্তবাদ, সাংখ্যবাদ 
আসক্ত । অনাদি ‘অজ্ঞানতা’য় অজুহাতে ইহার। বিপদ কাটাইতে চাহিলেন 
বটে, কিন্ত বিপদ তাহাতে আরও জযাটই বাপ্শিঘাছে; ফলে আজ সর্ব 
আলিঘাছে শুন্তবাদ । 
শ্ীনিতাগোপালদেব সর্ব্বপ্রথমে স্থাপন করিতে চাহেন জড় ও অজড়ের সমান 
ব্যাণ্চি। জড় ও অজড়ের সমন্বয় প্রতিপন্ন করিতে হইলে স্থাপন করিতে হইবে 
জ্ঞান ও অজ্ঞানের সমন্বয় । ্রনিত্যগোপাল তাই প্রবর্তন করিলেন 'জনাজ্ঞান 
সমন্বয় । যদি ইহা দেখানো যাছ ঘে, ব্রক্ষ-মাঘা সমব্যাপ্য, আড় ও অজড় সমব্যাপ্য 
ব্যাপক, আন-অজ্ঞান সমব্যাপ্য ব্যাপক, তবে জীবের সর্ববিধ উপাধির বিপদ 
কাটিয়া যার । ধূম এবং অগ্নি যদি” সমব্যাপ্ত হইত, ধূমের হেতু খুজিতে আত্র 
ইন্ধনেত শরপাগত হইতে হইত ন৷। ব্রহ্ম ও সায়া যদি সমব্যাপ্চি প্রমাণিত 
হইত, তখন মাঘ্না ব্যাখ্যার জন্য অদ্তানরূপ উপাধির আশ্রন্থ লইতে হইত না। 
তখন অজ্ঞান ও মায়া হইতেন ব্রক্ষের লীলাবসাস্বাদনের দূতী স্থানীয়। । 
ভাগবতে রাসেশ্বর শ্রীক্বষ্ণ র্ললীলোৎসবে প্রবৃত্ত হইতে শিরা *ঘোগমাছা 
সুলাশ্রিত' হুইগাছিলেন । যোগমাঘার উপ্‌-আশ্রত্মে ভগবান ককেল রাসলীলা । 


উচ্ছলত্তারত [১৩শ বৰ্ষ এম সংখ্যা 


তবে তো যোগমায়া এতদিন ভগবানের ছ্বাক্া ব্যাপ্য তটলেও আজ ভগবানকে 
ব্যাপিয়াউ ত্রাল্গীলা প্রবর্তিকাঁ। নিত্যগোপাল লিঞ্িড্ডেন-_‘নিতাাজ্তঞানও 
ভাল’ । ‘নিত্য অজ্ঞালও ভাল’ । জ্ঞান-অজ্ঞান যে সমকক্ষ, ইহা বলিবার 
সাহল দার্শনিক চূড়ামণি পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল ছাড়া বর্তমান যুগে 
তাহার পূর্বে কেহ দেখান নাই, কেহই লিশিয়া যান নাই৷” শ্রীমৎ 
পুরুযোতিমালন্দ অবধৃত-তাষয্য পৃঃ ১৯৪-৬ 

জগতের ওপার্রে গোলোক-বৃন্দাবন লাভের জন্য হুড়াহুড়ি না করিয়| এই 
জগতের বুকেই সকল মাঙ্রযকে ভালবাসিয়! গোলোক-বৈকু$ কি করিয়া গড়িছা 
তুলিতে পারি, শ্রীনিত্াগোপাল তাহারই কথা বলিয়া গিঘাছেন, ভ্রীমৎ 
পুরুধোদ্তমানন্দ তাহারই কথ! বলিগ্া গিয়াছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি-সত্তার 
অস্তরেই যে একটা সমষ্টি সত্তা রহিয়াছে, তাহ! বুঝিছ্ছা ব্যক্তি-সত্ত! ও সমষ্টি- 
সত্তা উতরকে তাহাদের লিজন্য মুল্য দির! মানুষ যদি চলিতে পারে তাহা 
হইলে এই প্রগতই বৃদ্দাবনে পরিণত হয়। পরম পুরুবোত্তমানন্দ বলিয়াছেন, 
বিশ্বে আমরা সবাই এক, একত্বের দৃষ্টি লইরা একপ্রাপত! লই] ঘদি আমন 
বহুর ক্ষেত্রে বহুত্বকে স্ব প্ৰ যোগ্যত৷ অন্যারী মধ্যাদা দান করিয়া] চলিতে 
পারি, জীবন আমাদের মধুমর হইত, আ্রনিত্যঙ্গোপালের জড়াজড় সমন্বয়ও 
বাস্তবরূপ ধারণ করিত, জগতের বুকেই অপূর্ব মুক্তির আনন্দ উপভোগ 
করা যাইত। আজ আমর! এ যুগলমূত্ডি তক্ত-তগবানের চরণে জানাই, 
বিশ্ব এই সমগ্র সমন্ব্ত ধারণ করিয়া মহামিলন ক্ষেত্র হইয়া উঠুক । 


“The spiuning-wheel, too, has got ihe same 
power of distributing work and wealth in millions 
of houses in the simplest way imaginable.’ 

—Mahatmaji 


সাময়িকী 


ব্ববীতদ্রলাথ 2 বিগত ২৫শে বৈশাখ রবীজ্নাথের ৯৯-তষ ভক্স- 
বাধিকী দিন ছিল। অনেকেই তাকে স্মরণ করেছেন, করছেন । স্মরণ তে 
কনতেই হবে। ভারতবর্ষ তথা বাংলার প্রতি মানষের জীবনের ধারা হিনি 
বদলে দিয়েছেন, একটা সুন্দর পাতে বইয়ে এনেছেন, তাকে স্মহণ না করে 
উপাই নেই । কিন্তু অতবড় একখানা! স্ঠীবনের কতটুকু আমর! স্মরণ করতে 
পারনি ? রবীজ্ত্রনাথ আমাদের কি করেছেন __তার উত্তর আমর! পরবর্তীয়ের! 
কি জানি? কাল মাঙ্বঘকে সব কিছু ভুলিয়ে দেয়_-.এই তার একটী 
মহা গুণ । যবীচ্নাথ কোন্‌ আবেষ্টনে জন্য লিগ্েভিলেন, সেই সময় দেশের 
ও সমাজের অবস্থ। কি ছিল, সেদিন পর্স, রাষ্ট্র, সামাজিক চাল চলন, রীতিনীতি, 
সম্বন্ধ কি রকম ছিল__তাবপর রবীশ্নাথ এলেন, কি বদলাল, বদলে কি 
রকম হল--তাতে রবীন্দ্রনাথের দান কতখানি, কতখানি আছে এতে বিকৃতি 
এমন করে কি আমর! ভেবে দেপেভি? এট কম কনে রনীন্ত্রনাথকে 
আমাদের কিশোর চিত্তের কানে তুলে ধরবার দয়কার আচে। ২৭শে 
খেকে আন্ত পর্ণাস্ত কত স্মৃতি-উৎ্লবই তো হুল, কিন্ত: কিশোবঝদের কাছে 
পূর্বাপর দেখিয়ে সমগ্র রবীক্রনাথকে করজন তুলে ধরল, আর করল কিশোর 
এই স্মতিসতা থেকে তার সম্বন্ধে কতটুকু বেশী জানল ? হয়তে! অবীন্দ্রলাথের 
দ্বটো কবিতার কথা জানল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো করিত নন, তিনি একটা 
প্রবল মানসিকতা নিয়ে সমাক্গ-মনের কাছে দার্ডিয়েছিলেন, সেট মানসিকতা 
এবং সে মানসিকতা কোন্‌ আবেষ্টনে আত্মপ্রকাশ করে কোন্‌ সমাম-চিত্তের 
জন্ম দিল, সে কথা কটি কিশোর লিখল ?- এ-ও যেমন শিখল না, তেমনি 
রবীন্গ-সাছিতাকে জীবনের আলোয় দেখতেট কি শিখল ? কবিতা যে- 
সাক্গযের জীবন-নিংড়ে বের হল, সেট মাঙ্কযটি যে মানবের মত মাঘ ভিলেল ; 
তাই তার কবিতাকে তার আীবনশুদ্ধ জানতে পেলে ঘেমন লাত, হ্তেমলি 
আমাদের প্রত্যেকের কাছে সেই কবিতা কি কথা লিয়ে এল, তা বের করে 
বুঝে দেখতে শিখলেও তেমনি লাভ প্রচুত । তাই-সমপ্ড অভিভাবক, সমন্ড স্থুল 
কলেজ, ক্লাব, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা যারাই রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করছেন, করাচ্ছেন 


স্টজ্দ্রলভার'ত [ ১৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


তাদের কাছে বিনীত নিবেদন এই যে, তারা যেন এইভাবে রবীহ্রনাথকে 
উপস্থিত করেন। একটা জাতির আত্মসংগঠনের দিনে সাহিত্যকে জীবনের 
মূলো দেখা ছাড়া উপায়ই নেই ॥ 
রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা যখন পড়ি, খন পড়ি 
তুমি ঘে কাছ করছ, আমায় 
সেই কার্জে কি লাগাবে লা । 
কাজের দিলে আমাল তুমি 
আপন হাতে আগাবে লা? 
ভালোমন্দ ওঠাপড়ায় 
বিশ্বশালার তাঙ্গাগড়ায় 
তোমার পাশে গাড়িদে যেন 
তোমার সাথে হয় গো চেলা । 
তেবেছিলেম বিজন ছাণ্রাস্ 
নাই যেখানে আনাগোনা 
সন্ধাযবেলা তোমায় আমায় 
সেথায় হবে আনাশোন1) 
অন্ধকারে এক। একা 
সে দেখা ঘে স্বপ্ন দেপা, 
ডাকে! তোমার হাটের মাঝে 
চলছে যেথায় বেচাকেন!। 
তখন কি বুঝি ও বুঝাই যে, ববীন্দরনাথ ভারতীয় চিস্তাপন্ধতির কাছে কত বড় 
বিপ্রবাত্ক কথা কত মিটি করেই বলে ফেললেন? ভারতবর্ষের সনাতন 
ধর্ম আমাদেরকে এইটেই শেখাতে চেয়েছে যে, কাম্য যা করি সেট! নীচের 
আরে কথ, কাজ যত শিগগির হয় কমিয়ে এনে কাজ না-করার মধ্য 
দিয়ে মুক্তি সাধন! করতে হবে । অথচ অষ্টাকে সম্বোধন করে কবি বলছেন, 
তুমি থে কাজ করছ, আমাকে সেই কাজে কি লাগাবে না? বিশ্বশালার 
ভাঙ্গা গড়ায় শ্রষ্টার পাশে দীাড়িগ্ে কবি তার সাথে চেনাপরিচয় করতে চাইছেন 
_তার মানে তে! যতদিন স্যপ্তি আছে, ততদিন শ্রষ্টার পাশে পাশে আমিও 
আছি--তাহালে ব্যক্তিগত মুক্তির প্রসঙ্গই তো! বাদ পড়ে যায়। অথচ 
সনাতন ধর্ম-প্রচারিত মুক্তিবাদ ব্যাক্তিগত মুক্তির কথাই শেখাতে চেয়ে 


ইন্াষ্ট, ১৮৮২ ] সাময়িকী 


আসছে। তারা বলেছে ত্রহ্বসাধনা করতে ভবে মলে বলে কোণে হ্ববীন্দ্রলাথ 


বলছেন স্ভেবেছিলাম বিজন ছায়া ঘেখানে আনাগোনা নেই, সেখানে 
অন্ধকারে তিনি শ্রষ্টার সাক্ষাৎ পাবেন, কিন্তু দেখলেন অন্ধকারে এক! এক) 
দেখা, লে দেখা যে শ্বপ্র দেখা, ডালে! তোমার হাটের মাঝে চলছে যেথায় 
বেচাকেন!। একেবারেই মেলে না। পুরুষোত্বন শীরষ্ণই হাটের বেচাকেনার 
মাঝে ত্রস্থলাধনার কথা বলেছেন, ঘেটাই বর্তমানের আবেষ্টনে বর্তমানের 
ভাষা দাশনিকন্ভাবে প্রস্তাপন করলেন শ্রপুক্তষোত্তণানন্দ । কিন্তু হিন্দুধর্মের 
সনাতন ব্যাখ্যা কখনোই হাটের মাঝে ভগবানের সঙ্গে পরিচিত হতে চাঞ্সনি) 
তার প্রচেষ্টা সব ছেড়ে ছুড়ে অরণ্যে গিয়ে ক্রঙ্ষাসাধনা করা । ব্রাহ্ম সমাক্র 
চেষ্টা করেছিলেন সংসারের সব কাজে তাকে নামিয়ে আনতে-_‘জীবনে 
তোমারে পুজিতে’'। জীবনের ঘটনার মধ্য দিয়ে, আমাদের বাবহায়ের 
মধ্য দিয়ে ভগবানকে প্রকাশ করবার প্রচেষ্টা আমাদের নেই বলে আমাদের 
পুজা করে ব্রাহ্মণ পুজার জন্য কতকগুলি আচার আচরণ উপচার উপকরণ 
আছে যেগুলির সঙ্গে মাহুথ হিসেবে তাল হয়ে ওঠা, সুন্দর হয়ে ওঠার কোন 
সন্ত নেই। তাই বার মাসে তেব পার্বণ করেও কিংবা! রোজ নম্র 
জপ করেও মাঙ্গধ হিসাবে পৃথিবীর ঘে কোন দেশের মানবের থেকে আমরা 
কি একটুও বেশী যোগ্যতালম্পন্ষ, ন! স্বভাবে চরিত্রে রুচিতে ব্যবহারে একটুও 
বেশী শ্বদ্দর ? সংসারের সমন্ত বেচাকেনার মাঝে তাকে দেখতে চাওয্রায 
মানে হচ্ছে বেচাকেনাগুলি এমনভাবে কর! যাতে সেগুলি বিবগাসক্তিতে 
ভনব্পুর কতকগুলি জীবের বেচাকেনা হুঘ না, যাতে সেগুলি আসক্তিহীন 
অথচ গ্রীতিতে শুরপুর কতকগুলি ঝরঝরে মান্চধের আনন্দের চাট হয়। 
আমরা জীবনটাকে কিভাবে দেখব কিংবা কিতাবে দেখছি? আমরা হয় 
সব ছেড়ে ছুড়ে অন্ধকারে তাকে চাইবার চেই। করি, নয়তো চব্বিশ ঘণ্টা 
খাওয়াদাওয়া সাজগোজ, টাকা পদ্পসা এই নিয়ে দিন কাটাই । নববীন্দ্রনাথ এই 
কোনো রকমই চান নি__সেইটে আমাদের কাছে তার বিশেষ দান । ববীশ্ঞ- 
নাথকে যখন আনবা স্বরণ করব, তখন তাকে খেন জ্বীবনেব মূল্যে স্বরণ করতে 
পারি । তাহালে তিনিও সার্থক, আমরাও ধন হব, মান্য হুব । 
বুদ্ধনদেব__বৈশাথী পুণিমা ভগবান বুদ্ধের জীবনের তিনটী ঘটনার সঙ্গম 


উদ্ছ্লভ্ত।রত [১৩শ বশ, ৫ম সংখ্যা 


ন্দণ। এ আকম্মিক সংযোগ সুন্দর । সে স্থন্দন্য ক্ষণকে আমরা আজ এই 
ইবশামী পৃণিমা দিনে প্রাণ তবে স্মরণ করি, প্রণাম করি, তাকে হদ্গত কয় । 

বুদ্ধদেব আমাদের কি দিছে গিয়েছিলেন ? সাধারণভাবে আমর! জানি 
মৈত্রী কল্ণা অহিংস! এই সব বুক্ষদে আমাদের দিছে গিছেছেন॥ হিংসা- 
উক্মত্ত পৃথিবীতে এই-ই ভার দান। কিন্ত এই-ই লবটুকু কথ! নগ্ম। 
উপদ্ধর-অধু)ষিত ভারতীয় চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ভগবান বুদ্ধদেব সম্পূর্ণ বিপয়ীত 
হয়ে এক মহ! সমস্য! । “বেদ ন! মানিয়া! বুদ্ধ হয় তে! নানি স্ারতবর্ষেক 
মাটি থেকে দীর্ঘদিন পথস্ত তাই তিনি বিতাড়িত। এখানে ঠাই না 
পেয়ে বুদ্ধদেব ছাড়য়ে পড়লেন তিব্বতে, চীনে, হ্যামে, মালয়ে, যবহ্ীপে, 
সিংহলে। ভারতবর্ষে তার অস্তিত্ব বলা যেতে পারে প্রাম্ধ নিশ্চিহ্ন হয়ে 
গিয়েছিল । বলতে পারা যায় আধুনিক ইংরেজী শিক্ষিত ভারতবর্ষ এবং 
তারও পরে স্বাধীন ভারতবধ বুন্ধদেবকে ধর্মের খাত বয়ে নয, আধুনিক 
সংস্কারযুক্ত স্বাধীন চিন্তাধারার খাত বগ্ে বুদ্ধদেবকে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে 
প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন । এতে বুন্ধকে মান্ছুঘ হিসাবে গ্রহণ করবার একট! 
প্রচেষ্টা শিক্ষিত সমাজে আগল বটে, কিন্তু এতেও সনাতন তারতবধের 
কাঠামোর মধ্যে ধর্ম হিসাবে বোদ্ধধর্ম প্রবেশ করতে পায় নি। বুদ্ধধর্নের 
অন্তর্গত দার্শনিক চিন্তাধারার সঙ্গে বোঝাপড়া করেনলুমিলিয়ে ন! নেওয়! যায়, 
তাহালেই বুদ্ধদেবকে ঠিক গ্রহণ কর! হল। 

শংকরের চিন্তাধার! আর বৃক্ধদেবের চিন্তাধারা বে এক্ষেযান্মেই বিপরীত 
শংকক্ষকে ভারতবর্ষ বাদ দিতে কিছুতেই পারবে লা, বুদ্ধদেব গ্রন্থণ কাল্পারা 
একটা প্রয়োজনবোধও ইংরাজ্জী শিক্ষিত্তেন্প মলে জেগে উঠছে-__ক্ষিগ্জ মেলাতে 
কি করে? শক্ষরেহ দেওয়! শক্ত কাঠামোর. মধ্যে একে ঢোকাতে কি করে? 
যোৌদ্ধমতে ক্ষণ সত্য, ক্ষণিকের মধ্যে যে একত্ব ব) নিত্য আছে বলে ভ্রান্তি 
তা ই-ই অবিদ্যা । শঙ্কর বলছেন ক্ষণ মিথ্যা, এক বা নিত্য ধা তা-ই সত্য । 
মিলবে কেমন করে? 

জ্রীপুরুবোত্বযানন্দ লিখছেন ( উঃ ভাঃ বৈশাখ ১৩৬২ ), “যতদিন বুদ্ধ ও 
শঙ্কর হৃদয়ের মধ্য দিছা ছুই তুই থাকিয়া এক লা হইবেন, যতদিন বুদ্ধের 
একত্ব দর্শন রূপ অবিদ্যা ও শক্ষরের বহুত্ব-দর্শপন রূপ অিস্যা পরস্পরের মধ্যে গলিয়! 
না যাইতেছেন, ততদিন ভারতবর্ষ কিছুতেই হ্ন্থ হইতে পার্সিবে লা। 
বৃদ্ধ শঙ্করের পারস্পরিক ভ্বন্ব ( ঝগড়া ) মৈথুনে গড়িয়া না উঠিলে ভারতবর্ষ 


ইজ্ঞষ্ঠ, ১৮৮২ এ সাময়িকী - 


কিছুতেই শ্বর্ূপ আন্ছাদন করিতে পারিবে না। বুদ্ধের বিস্যা শক্ষবের বিদ্যা, 
বুদ্ধের অবিদ্যা শঙ্ষরের অবিশ্যার সমগ্র হিলি বিধান করিবেন, তিলিউ বর্ভনান 
যুগের ‘পুরুষোত্বম’। পাচ হাজার বসর আগের সর্ব্ববাদবিযয় প্রতিরূপশীল 
পুরুঘোত্তম শরুষণ৯ এই সমশ্বঘবাদ ধরার মাটিতে বপন করিয়া যান । 
পাচ হাঙ্জার বৎসর পরে আছ পুরুযোত্তম প্রীলিত্যগেপাল এই মতবাদের 
একটী সম্পূর্ণ ভৰি আকিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। 

জীনিত্যগোপাল এইখানে দ্গাড়াষ্টয়াই এক ও বহুর, নিত্য ও অনিতোর 
সমন্বয় বিদান লারিয়াছেন। শঙ্করের এক ও বুদ্ধের বহ, শঙ্করের নিত! ও 
বুদ্ধের অনিতোৱ সযন্বঘই শ্রীনিত।গোপালের লক্ষা। এক ও বহুর সমস্থ 
তাছ্ছার জ্বীবনের আত্বাপ্ত বলিগ্পা এই সংসার তাহার দৃষ্টিতে পারমা্ঘিকভাবে 
সতা। তিনি লিশিঘাছেন, ‘আমি আঅন্ডেদবাদীও বটে, আমি প্রতেদধাদীও 
বটে? । তিনি হখন অভেদবাদী, তখন তিনি শ্ক্ষর, তিনি যখন প্রতেদবাদী, 
বহুবাদী, তখন তিনি বুদ্ধ। শ্রীনিত্যগোপাল আরও লিখিতেছেন, ‘আমাদের 
বিবেচনার শ্রীতগবান এক ও বছর অতীতও বটেন”। শ্রীভগবান এসও 
বটেন, বছও বটেন, এক ও বহুর অতীতও বটেন-__উহা্ট শ্রনিত্যগোপান্গ- 
সিদ্ধান্ত ।------ 

**:"-*একটী স্বস্থ সমান ব্)বন্থা গড়িতে হইলে শুধু শক্ধতের বরণশ্রমবাবস্থায় 
কিংবা আবার বৃদ্ধের সব মাঙ্রযের সমান অধিকারের ব্যবস্থা কুলাটবে লা। 
বর্ণাশ্রগ বাবস্থায় ‘ঘোগ)’ মাঙ্গরয গড়িয়া উঠে, কিন্ত সক্ঘগঠনে বাধার কুটি হয়। 
বুদ্ধের দর্শনে সক্ম্থষ্টির অঙ্গকূল আবহাওয়া আছে। বৌদ্ধ দর্শন নরক্তে 
কেন্দ্র ক্রিয়া আর বর্ণাশ্রম দর্শন নারাগণকে কেন্দ্র করিয়! শ্ডুরিত হইগ্রাছে । 
শ্রনিতাগোপাল-প্রবহিত নব-নারায়ণ দর্শন বা পুরুযোত্তম-দর্শন নয় এ 
নায।ঘ্ণের সমঘদ্বম্ প্রবর্তন কন? যোগ্য-অঘোগোযের মিলিত হইয়া ‘চলা’ৱ পথ 
আকিরা দিবে । বৌহুদর্শন দিয়াছে চলার উপর জোর, শঙ্কর-দর্শন দিয়াছে 
‘অচলে’-র উপর জোর । চল-অচলের সমন্বয় করিয়া তারতবর্ষকে নূতন ‘দশন, 
নুতন সমাজব্যবস্থা, নূতন বিশ্ব গৃড়িদ্না তুলিবার জন্য 'দিতে হবে পাড়ি” 
“তরঙ্গের সাথে লড়ি বাহিল্া চলিতে হবে তন্বী” 1” 

ভগবান বুদ্ধদেবকে অর্থাৎ ‘Father of 105525019৮7 আজ 
দার্শনিকভাবে গ্রহণ করতে হবে--ত।র চলার দশন পাশ্চাত্য মারফত 
ভারতবর্ষের অচলায়তন কাঠামোর মধ্যে রকমফের কূপে প্রবেশ করে বিষম 


উজ্ছুলভারত [ ১৩শ বন্ধ, হম সংখ্যা 


গোলমাল স্বষ্টি করে তুলেছে । পাশ্চাত্তোর গতি-দশনকে আমাদের দরকারই 
হবে ন! যদি বুন্ধদেবের গতি-দর্শনকে শহক্করাভারধেহ স্থিতি-দর্শপনের সঙ্গে 
মিলিয়ে নিয়ে সমাজ-কাঠামোকে দাড় করালে যায়। আজ বৃক্ষের জন্ম, 
বোধিলাভ ও মহাপরিলিবাণের দিনে তার গ্রডরণে এই প্রার্থনা আনাই যে, 
তাকে কেবল করুণ] মৈত্রী অহিংসার মূর্ত বিগ্রহরূপেই ন! দেখে, মাচ্ুযকে, 
জীবনকে কেন্দ্র করে তিনি যে গতি-দর্শন দিয়ে গিয়েছিলেন তাকে বুঝবার 
ও মিলিয়ে নেবার মত বুদ্ধি ও ত্বদঘের অবস্থ। যেন আমাদের লাত হ্য়। 
জয় হোক তার, জয় হোক তার মাচ্ুষের। 

জিজজাঙা £৪ এক্ট! জিজ্ঞাসা মনে বড় জাগিতেছে। শীর্ষ সম্মেলন 
ভাঙিয়া গিমাছে । মনে প্রশ্ন আসে মহাত্মাজী এ ক্ষেত্রে কী করিতেন? 
শান্তির জন্য সত্যিকারের প্রাণের দরদ থাকিলে কি নিমন্ত্রণ বাড়ী আসিয়া 
ন! খাইয়। কেহ চলিয়া! যাইতে প্রারে? এ কথা দৃঢ়ভাবে বঙ্গ যাইতে পাকে 
যে, অপমানিত হইলেও মহাত্মাজী এক্দপ মাতাহীন ক্রচ্ধ হইতেন লা, অপরের 
বাড়ী আসিঘা এমন করিয়া আলোচনা না করিয়াই চলিয়া যাইতেন না। 
মহাত্মাভ্ীর কাছে শত্রু কেহ নাই, যে তাহার মতবা পথহইতেভিন্লমত 
ব! ভিন্ন পথাবলম্বী, তাহাকে তিনি শত্রু মনে করেন না। ঘেস্ুল 
করিতেছে, ৫স-ও শত্রু নহে_-সে-ও মিত্র» সে-ও আপন-__তাহার সঙ্গে একাত্ম 
খাকিয়াই তাহায় ভুলকে শোধরাইবান চেষ্টা করিতে হইবে। সকলের শ্বাধীন 
অন্তিত্ব ও বুদ্ধিটাই যেখানে আদর্শ, পারস্পরিক প্রীতির মধ্যেই সকলে মিলির 
বাস কর! যেখানে সাধা, সেখানে শত্রু বা অপর পক্ষ কেহ নাই । সেখানে 
পক্ষাপক্ষ নাই_-সকলেই এক পক্ষ; ভুল করলেই অপর হুইয়া যায় না। 
শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার ভারতীয় প্রস্থান আয়ের ব্যাখ্যা পক্ষাপক্ষহীন এই 
সর্ব সমন্বয়ের ভিত্তিই প্রস্থাপন কক্সিঘাছেন__মহাত্মাজী এই তত্বই স্বাজনীতি- 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার ছুঃসাধা চেষ্ট। করিঘ্রা গিয়াছেন। বড় গলাতেই বলিতে 
চাই শান্তি বদি কেহ আনিতে চায় বা শান্তি আনিবার জন্য আলোচনাও 
যদি করিতে চায়, তাহ! হুইলে তাহাকে এই দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করিতে হইবে । 
অপন্থকে এতখালি অপর মনে করাই চলিবে না যাহাতে তাহার অপযরাধকে 
কোনমতেই ক্ষমা করিগা লইঘা তাহার সঙ্গে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া 
যাঘ না? তাহান্স প্রতি ক্ষমাপূর্ণ পৌহাদ্দ্ের মনোবৃত্তি হইঘা অগ্রসর 
হইলেই যে আমার আদর্শ ত্যাগ করিতে হইবে তাহার কোনে! প্রয়োজন 
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নাই) আমার বৃহতুম আদর্শ রক্ষ) করিয়াই আমাকে গ্রীতিপূর্ণ হইতে হইবে । 


অপরের প্রতি মনে যনে শক্র তাব হিয়া শাস্তি স্থাপন কর! যায় লা। 
আমার মতটাই সর্বোৎকৃষ্ট এবং ইহাই একমাত্র সত্তা কথা এবং হইহান্ধায়াই 
সমন্ড বিশ্বকে রাঙ্াাইয়া লইতে হইবে--এই চিস্তাপারার মধোই ভুল আচে । 
এমন কখনও হইতেই পারে না যে, একটী মতবাদ স্বর সমস্ত বিদ্ব রঞ্জিত 
হইবে । কেহ চেষ্টা করিতে পারে বিস্ত উদ্ধার মধ্যে জবহদন্তি যেন লা 
থাকে। কিন্তু বিশ্বের কোলো দেশেরই ননে প্রেমে সপরকে আমার মতে 
আনিবার চেষ্ট। নাই, আছে ভবরদণ্ডিম্বার। অপরকে আমার কথা শোনালোর 
প্রয়াস । স্সার একজ্জনের দেশে যাইঘ্া গোপনে তাহার সংবাদ সংগ্রহ করাও 
ঘেমন জবরদন্তি, একটা ছঘটন। ঘঢ়িয়া গেলে তাহাতে ক্রুদ্ধ হইত] সমন্ড আলোচন! 
স্থগিত রাপাও তেমনি জনরদপ্ডি। ভীতি প্রদশন জ্বার) পুর্ব মনোবৃত্তিরই 
পুনরু[্ধ৷ হয় মাত্র । ইহাতে বিশ্ছজোড়া পরিবর্তনের যে একটা আবহাওয়! 
বআসিতেছে বলিয়া আশান্িত হওয়া যাইডেছিল, তাহার মূলেই ফুঠারাঘ'ত হস্ত । 
সমশ্ পৃথিবী জুড়িয়া জবরদণ্ডির মলোবুত্তি। শাস্তি চাহিতে হইলে ব। 
পঞ্চখীলকে সত্য সত্যি রূপ দিতে হলে স্বাভাবিকভাবেই একটা কল্যাণবোধ 
প্রশ্রোজ্ন। স্তাবতঃই, সকলের জন্তু, পৃথিবীর যে কোন দেশের যেকোন 
জাতির জস্তই যে একট! কল্যাণ-বোধ, বুঝি বা এক ভারতবর্ষ ছাড়া এ আর 
কাহারও লাই! তাহারা নিজের আতির জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত বা চরিত্রের 
মহন সৌন্দর্যের বিকাশ দেখাইতে প্রস্তুত, কিন্তু অপর জাতিকে তাহারা 
নিজঞজন বলিয়া মনে ততো করেই না, বহুৎ এই-উ তাহাবা শিখিঘাছে যে, 
ব্সপরেরট1 কাড়িয়াই নিজের ঘরে আনিতে হয়। ভারতবর্ষের এ বিশেষত্কে 
মহাত্মাজী রাজনীতিক্ষেত্রে প্রয্নোগ করিবার প্রাণপণ প্রচেষ্টা কনিকা গিয়াডেন, 
আজও সে চেষ্টা চলিতেছে । যে কোন অপককেই নিজ অপরাধ” মনে 
করিবার তথ্য আজ বুঝিতে হইবে । মনের মধ্যে শত্রুতার বাখিক্া শান্তি 
প্রচেষ্টা সফল হইতে পারে বলিয়া কোনে! দার্শনিক তত্বই বলে না। অবশ্য 
যাহারা অংশকেই সমগ্র বলিঘ্া ভানিছা তাহাকেই জবরদন্তিত্বারা চালাইতে 
চান, তাহারা হছতো। মনে করেন মনের মধ্যে কি কথা গোপনে লুকাইঘ। 
রহিল তাহাতে কি আসে যাহ? কিন্ত যাহার! means justifies the 
€nd-এর সত্যে বিশ্বাসী, তাহারা জানেন মনে এক মুখে আর এক করিয়া 
কোনো সত্যিকারের কল্যাণ লাভ করা যায় না। 
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আরও এক কথা, শ্রীক্রুশ্চেন্ত শ্রুআইসেনহাওগ্রানের অপরাধে এত রাগ 
করিতেছেন, কিন্ত আচৌ-এন্-লাইন দোষ ততো তাহায় চোখে লড়ে লা, 
লে সম্বন্ধে তো তাহাকে এমন কেন, কোন মন্তব্যই তাবে করিতে দেখা 
গেল না। কিন্তু ইহা সত্যসন্ধানী বা শাস্তিসন্ধানীর দৃষ্টি লঘ। সত্যাগ্রন্ধী 
নিজের সন্তানের দোষ সম্বন্ধে অদ্ধ হয় ন!। মহাব্যাজী নিজ অনের দোব 
দেখিতে পাইতেন । তাহার আচরিত জীবন-দশন তাহাই শিখাইতে চায় । 

তাই মনে হয় শাস্তি চাহিতে হইলে গোড়ার মনোবৃত্তি শুৱে ত্বকে 
বদলাইতে হইবে । চড়া ও কড়া মেজাজ্ঞ লইয়া শান্তি হয় না, গোপনে 
পরের ঘরের খবর সংগ্রহের মনোবৃত্তিতেও শান্তি হয় না। হয়তো শান্তি 
কিছুতেই হচ্ছ না, এবং সত্যই শেয শাক বলিয়া কিছু নাই-ও। বছ কোটী 
মাহাষের বা বহ বছ ভজ্ঞাতির বিভিন্ন যনোবৃত্তি লইয়া বিবাদ কোনদিন 
শেষ হইবে না, তথাপি একেরট! অপয়ে খাইতে না পারে, ছুর্বলের উপস্থ 
প্রবল অত্যাচার না করে ইত্যাদি কতকগুলি মোটা কথা যাতাতে পালিত 
হু, তাহা তো দেখিতে হইবে, এবং সে জঙন্ত চেষ্টাও করিতে হইবে) 
ভারন্তবর্--_ঘে নিজেকে দিঘা, নিজের, ক্ষতি স্বীকার করিয়া পরের উপকার 
করি: শ জানে, একমাত্র সে-ই এই ঘলাদ্ধকারে পথ দেখাইতে পানে । জৈব 
হিংসাবিদ্বেব লাতক্ষতি লোত্ত আকাক্ষা নিয়াই যাহাদেয় চিত্ত আচ্জপ্ন, বিশ্বজোড়া 
শান্তি স্বাপন করিবে তাহার! কোন্‌ অন্তর বলে? 

তবু ভরসা করিঘা থাকিব । বিশ্বজোড়া ঘটনার ঘাত প্রতিঘ1তের 
মধ্য দিয়! মাহষের চিত্তবৃন্ধি সমুন্গতি লাত করিবে, লিজেকে মাহ্য দিতে 
শিখিবে, পরকে নিজে সঙ্গে একাত্ম বলিয়া বোধ করিবার প্রেরণা অন্যত্ৰ 
করিবে এবং সেই প্রেরণান্ধার। প্রেরিত হইয়াই শাস্তির কথা কহিবে-_এই 
পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষ! করিয়া খাকিব, এই পারবর্তন আনতে চেষ্টা 
করিয়া বাইন । গালাগালি বা দোঘারোপদ্বারা প্রকৃতির পরিবর্তন আসে না-_ 
নিজের এ লিজেদের অথাৎ ছোট বড় একট! সঙ্ঘের প্রকৃতির পরিবর্তন 
আনিয়া, উন্নত চিত্ত ও মন লইয়া কাক্ষ চালাইঘা গেলে, জনসাধারণের জৈব 
চিত্তের সমুশ্রতি আনিবার জান্ত জনসাধারণের মধ্যে ঢুকিকা পড়িলে আবহাওঘাব 
বদল হইতে পারে। চাই সবপ্রথমে হৃদয়ের পরিবর্তন--চিত্তেন্র প্রশত্ত বিতর, 
আত্মতৃপ্তি ও স্বাভাবিক প্রীতিবোধ । 


শুরু মিত্র কর্ডৃক নরনারারণ আশ্রম, পোঃ দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগলা 
হইতে প্রকাশিত ও দি প্ৰিণ্ট ইণ্ডিয়া ৩১, মোহনবাগান লেন, 
কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত ৷ 
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আবাঢ়, ১৮৮২ শকাব্দ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ ১৩শ বধ, অষ্ট সংখ্যা 


শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে 
(১৯৪৯) 
০২০১ 


History does uot comprior all Facts. What is 
History? Every fact is uot of itself au historical fact. 
“A mountain is a fact, but not an act, aud it is not historical. 
A thought is both fact aud act, but it is not historical, 
So loug as it remains merely ‘my thought’ untranslated 
iuto the world of thiugs we sce and hear, into the visible 
aud sonorous world. A ‘history of the world’ is truly 
so called only when it tells of the yieat process of mun- 
dane events, a process of change which, even when 
nop-humane, is of profound interest to man and of 
external significance iu the ‘uuderstandiug’ of his history.’ 
মি Science aud Method of Politics —P. 3 by Catlin. 
‘History must Display the Real World’ uot that in which 
we Will to Believe. Each man lives iu a world.of his 
own coustruction. It is the obligation of the historian 
to refuse to come to terms with the beloved fictions of 
these myriads of private worlds, and to remain unfliueh- 
ingly the hicrophant (priest) of the real connected 
world of cause aud consequence'—P. 18. ‘Jf History 
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is to yield any answer to the question ns to how man 
shall so coutrol his circumstances as to avoid the evils 
hich History shows him to be repeatedly inflicting upon 
himself, there must be not only au accurate record to 
provide subject matter, but, as orgauon, a well-thought- 
out method.’ P58. ‘What is to be expected of History 2 
‘To know History is to control power.’—P.3. ‘Political 
organisation is the skeleton or the husk; but mankind 
striving after freedom seizes upou these forms and gives 
them substance aud vitality. And thereby, it gives them 
intrinsic value.’ P. 327 
রেগু আসে ২টার সময়, কলিকাতা গিয়াছিল। প্রত্তিতা আসে তিনটার 
পর । গোকুল ও রাম্রগোপাল আলিয়া ব্যাপার লেখে বৈকালে। গোকুল 
পত্র লইয়া! বিলের টাকা আদায় করিয়া আনিক়াছে। সুশীল গাঙ্গুলী আজ 
সন্ধ্যার পয গিরাছিল।--.-এর সঙ্গে রেণুর উজ্জলভারত সন্বন্ধে কথাবার্তা হর । 
শক কথাবার্তা ও ব্যবহার শোভন ও শালীনতাপূর্ণ নর । ইহারা শোষণ 
ততো করেই, শোষণ করার পরেও শোধিতদের বুঝাইতে চায় ঘে ইহারা 
তাহাদের পরম বন্ধু; এইভাবে মাঙ্গযকে ইহায়। বোকা ঠকাইয়াই আত্মতৃপ্ত 
ভোগ করে। হৃরেশ গাঙ্গুলীর কাছ হইতে “ধিশ্ব-স্হশ্'_( The mys~ 
terious Universe—Jeans—লিখিত বইয়ের অভবাদ ) রাখা হয্স। 
১৯শে আ্রাবণ, ১৩৫৬ ; ৪ঠ আগষ্ট 


সকালে “বিশ্ব-রুহশ্ত' বইটা আরম্ভ করি! "পশ্চিমবঙ্গের লাম পরিবর্তন’ 
প্রবন্ধটা শেষ করি । “পৃথিবীর বপ্তস প্রায় ২-* কোটি বৎসর, পৃথিবীতে 
প্রাণের স্থিতিকাল প্রায় ৩* কোটি বৎসর, মান্তষের স্িতিকাল প্রায় ৩ লক্ষ 
বৎসর, জ্যোতিবিজ্ঞালের বয়ল প্রায় ৩ হাজার বৎসর, দুরবীপসম্মত' জ্যোতি- 
বিজ্ঞানের বয়স প্রায় ৩ শত বৎসর । স্যার জেমস্‌ বলেন, শুধ্যের বন্দল ৮ লক্ষ 
কোঁটি বৎসরের বেশী হতে পারে লা। পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে আজ 
পর্য্যন্ত সুর্যোর অবস্থার কোনে। উল্লেখবোগ্য পরিবর্্তন ঘটে নি, তার সমগ্র 
স্থিতকালের তুলনান্ছ পৃথিবীর ২-* কোটি বংসর এতো অকিঞ্চিৎকল্প বে, 


আযাঢ, ১৮৮২ ] শীনৎ পুরুযোত্তমালন্দের ডায়েরী হইতে 


এই ক্ষুদ্র কালমাত্রাক্স আর কোনো পরিবর্তন ঘটে নি বলেই ধরে নিতে 
পারি)" শিশ্বরহন্ত পৃঃ 2 । “বিজ্ঞানী ও বিশ্বপ্রক্ুতি পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক, 
এখন আর তা বলা চলে না । বিশ্বপ্রকৃতিকে এসন আর দূরবর্তী এরোপ্রেন 
পেকে পরিসদ্ধান কর! মক্ষড়মির মতো মনে হয় না। পন্গিসন্ধান করতে 
হলে তাকে মাড়িধে যেতে হবে, প্রতি পদক্ষেপে প্ুলোয় মেথ উড়িয়ে । 
পরমাণুর অন্তনিছিত কর্পপদ্ধতি পর্যাবেক্ষপের প্রয়াস অনেকটা প্রজ্ঞাপতিক্স 
ডান! কেটে তায ওড়ার প্রক্রিরা অঙ্রধাবনের প্রচেষ্টার মতে! বা বিষ 
পান কনে তার ক্রিম্া আবিষ্কাবের মতো ।” পুঃ ২৫। প্রত্যেক 
পর্যবেক্ষণে বিশ্বের পর্ম্যবেক্ষিত অংশ লোপ পায়, তাই বিশ্বের কেবলমাত্র 
অতীত অবস্থা সঙ্দ্ধেই আমাদের জ্ঞান হয়। ২৬। এইজন্যই বুঝি *ঘদ্দেব 
সৌম্য ইদমগ্র আলীৎ'_-এই মন্ত্রে বর্তমান বাদ পড়িয়া গিয়াছে, অতীত অবস্থাই 
ফুটিদ্ব৷ উঠ্তিযাছে । বর্তমানের সঙ্গে মান্তঘ iওe০iদ৫৭, তাই তাহ! পধ্যবেক্ষণ- 
কালে দৃষ্টিগোচর হয় না, দৃষ্টিতে উহা! লোপ পায় । 

দুপুরের সময়ে কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার ঘুরিরা রেণু এখানে আসে ॥ 
টার শর প্রত্তিা আসে । প্রতিত ধীরেন ব্যানাজার ‘গীতার ভূমিক!’ 
প্রবন্ধের খানিকট। নকল করে। রেণু তাহার তভাত্রের প্রবন্ধ লেখে) 
আজ গোকুল আলির! ব্যাপার লেপে *॥টার পর হইতে ।**সকালে বাবুড়া 
বেলিযাচরের রুষ্ণগোপাল দত্ত আসে । তাহ!র সঙ্গে এক ঘণ্টার অধিক 
কথাবার্তা হর । এতদিনও কেন আমাকে স্মরণ করিদ্বা রাখিয়াছে, জিজ্ঞালা 
করায় বলে ‘পথ পাই ন" ।-_পথ দেখাইয়! দিব, যার্দ সত্যই ঢা ।-"" 
শনিবার ৪।৫টায় আসিবে ও রবিবার গীতাক্লাশে যোগ দিবে এইরূপ কথা 


হুইল ৷... 





এই আগষ্ট 


আজ সকালে 'পঞ্চাছেত রাজ দিবস’ প্রবস্কট! লেখা হুয়। দুপুরের পর 
ওটার সময় রেণু আসে । আজ আর €োখায়ও বাহির হয় নাই। 
'মহামানবের সাধনা, প্রবন্ধটা লেখে। প্রতিভা ভটার পর আসে ও 
‘পঞ্চাছেত বাজ দিবস’ প্রবন্ধটা নকল করে। সন্ধ্যার পূর্বেই আফিসে যাই। 
কষ্ণগোপাল দত্তের আসিবার কথা৷ ছিল (টার সময় । অপেক্ষা করিলাম, 
আঁলিল ন! । নটার কিছু আগে সম্তোষ আসে । তাহার সঙ্গে কথ! হুল । 


উচজ্্লভারত [ ১৩শ বধ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


তাহাব ২৷১টী কবিতা পড়ি শোন! হয়। তাহার মন ভাল লয় বলিল। 
বালল থে, বর্তমান পরিস্থিতি এমন কদর্য যে কল্পনাতীত। তাহার জন্যই 
আমাকে এখানে আসা প্রয়োজন বলিলাম | জাতীয় এই অসহারতার মধ্যে 
একদল যাশ্ষষকে যুগের আদর্শ বহুন করির। শক্ত হইয়া বসিরা থাকিতে হইবে । 
জানি ছুদ্দিন, তথাপি স্থদিনেব জন্য প্রাপপণ করিতেই তে! হইবে । আবার 
একদল “মারিয়া বেহান্রী তাড়াইব' রব তুলিয়াছে। কর্মের ভিতর দিয়া৷ 
ঘাহাদিগকে তাড়ানো গেল না, মারিয়া তাহাদের তাড়ানো উদ্মাদের 
প্রচেষ্টা । যে পথে তাহার। আসিয়াছে, তাড়াইতে হইলে সেই পথেই 
তাহার চেষ্টা করিতে হইবে । যাও বলিলেই কেহ যায়না । ক্রেন তাহারা 
আসিতে পারিল তাহার জলাব কি দিবে? সম্ভোব আশ্রম পর্যাস্ত সঙ্গে 
সঙ্গে আপিয়াছিল। এখান হতে বালাম বাইবার পথে কে একটী মহিলা 
রেণুকে ডাকিয়া লইথ। গিঘ্বা তাহার নিকট হইতে কিছু শিখিবার কথা বলিল। 
রেণু আগামী কলা টার পর দেখা করিতে বলির! দিল ।... 
বলাই দেবশশ্ঘা এক পোষ্টকার্ড লেখেন আনার চিঠি পাওয়ার পর। 
সকালে কিছুটা শিশ্বরহস্ত পড়ি। 

শ্যাকে গ্যালিলিও ও নিউটনের যুগ পলা হয়, সেই সপ্তদশ শতাব্দীর 

সব চেয়ে বড় কীর্তি হল, প্রক্ুতিতে পথনির্দেশক হিসানে কার্ধ্যকারণবাদের 
চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা ।-**লিউটন বলেছিলেন প্রাকৃতিক ঘটনাবলীক মূল কারণ 
যাস্তিক নিয়ম থেকেই নির্ধারিত হলে। সমগ্র অড়বিস্কে একট! (বিরাট যক্র 
বলে ব্যাগ্যা করাব এক প্রবল আন্দোলনের এর থেকেই স্ুত্রপাত ; উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষভাগে এই আন্দেলনের বেগ চরম সীমায় গিয়ে পৌছল।» 
পৃঃ ৫৬1 মানবজীবনের ব্যাপ্যার উপরও এ-সব ধারণার স্বাভাবিক 
1 গিতিক্রিয়া স্বরু হল । কার্াাকারপনাদ যতই প্রতিষ্ঠা লাত করতে লাগল ও 
প্রাকৃতিক ঘটনাবলী যতষ্ট যাত্ত্রিক নিয়মের অস্তভুক্ত হতে লাগল, “স্বাধীন 
ইচ্ছা”র প্রতি বিশ্বাস রাখা ততই কঠিন হয়ে উঠল। সমস্ত বিশ্বপ্রক্তৃতি 
কাধ্যকাররপবাদের অধীন হলে প্রাণের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটবে কেন? 
এ-লব যুক্তি থেকেই সুত্রপাত হুল, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর নিরমিক- 
সিচ্ছাস্ডের ( mechanistic philosoply ); এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিগ্রার 
ফলে গড় উঠল তাব-দর্শন ( Idealistic Philosophy ). “P. evi 
“পদার্থবিজ্ঞান থেকে নির্দেষ্যবাদ ও কাধ্যকারণবাদের নির্বাসন সম্ভাবনা 


আষাঢ়, ১৮৮২] সৎ পুক্ষোভমানন্দের ভায়েনী হইতে 


কণিকাবাদের ( Quantum 


theory ) ইতিহাসে নূতন অপ্যার ৷” 
P. 4৮-৭2 1 


ই আগস্ট 


আজ ৩॥ৎটার সময় গ্তাপাঠ আব হয়। 
উপস্থিত ছিলেন। প্রতিভা রাম্গোপাল ছিল। 'ইল্ডরিরাণি পরাণ্যাহ 
হইতে শেষ লোক পান্ত পাঠ হয়। কলিকাতার সঙ্গে দিল্লীর যোগ 
দেশকালকে মানির! ও বাদ দিয়া দুই রকমেই হইতে পারে। পাকে ছ্াটিগ্া 
দিলী, ট্রেনে ভঠির। দিলা, এরোপ্রেনে চড়া দিলী__এই তিল রকনের মধ্যে 
প্রথম হইতে ক্রমান্বয়ে দেশ ও কালকে ডিগ্গাইর। দিল্লী যাইদান সাধন! 
রহিয়াছে। এই তিনটী লাদনার প্রত্যেকটীর আদ্বাদন ম্বতগ্র। কোনও 
একটীকেই একাস্ত ধর্িলে সম্পর্কটী ঠিকরূপে আস্বাদন করা৷ যাইবে না। 
প্রচলিত যোগ বলে বস্তুকে পাওয়। দেশকাল ডিঙগ্গাইঘা পাওস্া। ইহাতে 
দেশকাল ভীষণ বাধা জন্মায়, দেহ প্রাণ মন তাপিত হর। তবুও ইহা একটা 
আস্বাদন তে। বটেই। কিন্ত দেশকাল মায়া ছে খোগ, সেই যোগ বাদ 
দিলে দেশকাল ভিঙ্গাইয়া ঘে যোগ, তাহ! মাস্তষের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন 
কারিতে পারে না, বরং টানির) আবার দেশকালের মধ্যেই আনিয়া ফেলে । 
ইহাকেই 'যোগজষ্া বলে। দেশক।ল নিরপেক্ষ তোগভ্রঁতা আসিবএেই যদি 
উহ্থা দেশকাশসাপেক্ষতার ভিতর ভরমিরা না উঠে । শাঠের পর রেণু 
সাবিত্রীপ্রসঙ্গবাবুর ওখানে থায়, পরে বাসার আসে। পরে- সতীশ মুখাজী 
রোডের গত ।দনের সেই নেঙ্ছেটার ওখানে যায়। সে টুইসান করার কথা 
বলে ২৫ টাক৷। ইহা অসম্ভব। ব২টার পর রেণু আসে, আজ্জ আর 
প্রতিভা আলে নচ। বৈকালে আঞ্চসে যাই । কালিদাল চক্রবর্তী আসিয়া 
(বেহাল! বাজান যে ভত্রলোকটী) তাহার অলেক কবিতা শোনান । 
ইহার মধ্যে সন্তোষ আসিয়। তাহার কবিত। দিয়া ঘায়্। কালিদাসবাবু 
প্রায় এক পথণ্ট। থাকেন । ৯.০টান পর আশ্রমে ফিরি। আজও ‘বিশ্ব রহস্য’ 
পড়ি । উবাঙ্গণীর চক্ষুর জন্তু K.M. 0০১৫ K.S. 2X 5. 12X দেওয়া 
হয় ৪ বার । গ্ছাইসেনবাগ প্রমাণ করেছেন যে, আধুনিক কণিকাবাদের 
মুল তথ্য এক “অনিদ্দেশ্টবাদের” ( Principle of Iudeterminism ) 
সঙ্গে জড়িত । বহুদিন খেকে মানুষের মনে এ ধারণা বন্ধমূল ছিল যে, 


ধীরেন ব্যানার্জী ও বস 


উজ্জলভ(রত [ ১৩শ বদ, ষ্ঠ সংখ) 


প্ররুতির কাজের ধাবা একেবারে নিখুত :।...কিন্ত হাইসেনবার্গ প্রমাণ 
করে দিলেন নিখুত ও নিভুল কাজকে বরং প্রকুতি এড়িযেই চলে ।” 

পূর্বববর্তাঁ বিজ্ঞানে এ কথাই বলে যে, কোনো এক মুহুর্তে কোনে। এক 
বস্থকপার ঘেমন ইলেকট্রনের, স্থিতি ও গতি ও তার উপর ক্রিয়াশীল নিদ্দিষ্ট 
বহিঃশক্তিই তার সমগ্র ভবিস্টৎ নিয়স্ত্রণ করে। বিশ্বের সব বন্ধকণা সঙ্গদ্ধে 
এই তিনটী তথ্য জানা থাকলে তার ভবিশ্থাৎ পরিস্থিতিও হিসেব করে বলে দেওয়া 
যায়। কিন্তু হাইলেনবার্গের এই অভিনব আলোচনা থেকে প্রথম খবর পাও) 
গেল যে, ইলেকউ্রণের স্থিতি ও গতি একই সঙ্গে জানা অসম্ভব । কোনো 
এক মুহূৰ্ততে ইলেকট্রণের স্থিতি জানা থাকলে সেই মুহূর্তে তার গতি নিশ্চিত- 
রূপে নির্ণয় করা যায় না। প্রক্রতির অনস্তর্ব্যবস্থায় একট! নিদ্ছিষ্ট 'ভুলের গণ্ডী” 
(margin of error) বরেছে, এই গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করে নিখুত 


মাপজোকের সন্ধান করতে গেলে সে-চেষ্ট! সম্পূর্ণ বার্থ হয়ে যাছ। পৃঃ ৭০-৭১ । 
৭ই আগষ্ট 


আজ সকালে ‘রাত্রিসুক্রম’ প্রবন্ধটী লিখিয়া ফেলি। প্রর্তেত্ত৷ ৩টার পর 
আলিয়া উহ! নঞ্চল করা আরম্ত করে, শে হর না। “গত শতাব্দীর শেষ 
ভাগে প্রাকৃত বিজ্ঞান তিলটী প্রধান 'বিনাশিক নিস্বম স্বীকার করেছে 
(ক) জড়ের অবিনাশিতা € conservation of Matter ), (খ) জড়মাত্রার 
£জড়মানের ) অবিলাশিতা ( conservation of Mass ), (গ) তেল বা 
শাক্তির অবিলাশিতা। ( conservation of Energy )".-.P. ৯১০০1 
“কিন্ত স্যার তে, টমসন হিসেব করে প্রয়াণ করলেন যে, টবছাত আশ্রিত 
বন্ধ মধ্যে গতির সঞ্চার করলে তার জড়মাত্রার পরিমাণ ঘটালো যাঘ। 
গতির মাত্রা ঘত বাড়তে থাকবে বস্তুর অড়মান্রার পরিমাণও ততই বেড়ে 
চলবে ।...মনে হচ্ছে জড়মানের অবিনাশিতা সুত্রে বিজ্ঞানের প্রত্যন্ত দেশে 
একঘরে হয়ে রইল |” পৃঃ ১:৬... ৷ পর্যাদারক্ষোর্ডের গবেষণার কুতিত্তে 
এ-তথ্য আহ্ম প্রত্তিষ্টিত হয়েছে ঘে পরমাণু মাত্রই নিগেটিত-বিছ্বাৎ আশ্রিত 
ইলেকট্রন ও পদ্দিটী-আশ্রিত প্রোটোন কণার সমঞক্টি । ক্ষুদ্র বৈছাতক্পার 
সমষ্টি ছাড়া পদার্থ আব কিছুই নর ।---বস্তমাত্রই টৈছাতকণার সমষ্টি বলে 
পূর্ব্বোক্র মতবাদ অনুসারে এ কথাই প্রমাণ হয় ঘে, যে-কোলনে! গতিশীল 
বন্তর জড় মাত্রা তার গতির সঙ্গে পরিবন্িত হবে। এরূপ বস্তুর অড়মাত্রা 


আযাচ, ১৮৮২ ] জীমৎ পুরুষোত্মানন্দের ডাত্রেরী হইতে 


হইভাগে বিভক্ত বলে মনে করা যেতে পারে-_একটী হল অপরিবর্তনীযর 
অংশ, যার নাম দেওয়! হয়েছে ‘স্থির জড়মাত্র' ( ltest-mass ), বন্ধ 
পতিহীন হলেও তা বস্থর সঙ্গে জড়িত থাকে; অপরটী হল পরিব্ত্তনীর 
(vএriable ) অংশ, যা নির্ভর করে বস্তুর গতিমাত্রার উপর । পরীক্ষ। ও 
হিসেব থেকে প্রমাণ হছেছে যে, এই দ্বিতীয় অংশ বস্তুর গতিশক্তির সঙ্গে 
একেবারে সমাঙ্ষপাতিক (exactly proportioned )। দুইটী ইলেকট্রন 
বা। যে-কোনে।) দুইটী অশ্রূল বস্তুর যে পরিমাণ শক্তিত্েদ বর্তমান, তাদের 
আড়মালের তেদমাত্রাও ঠিক তাই ।---পৃঃ ১৯৮ । ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আইনস্টাইন 
এই তথাকে এক বিরাট ব্যাপক স্ক্ষান্তে টেনে নিয়ে গেলেন। তিনি 
প্রমাণ করলেন, শুধু গতিশক্তি নর, যে-কোনো; জাতীর শক্কিরই একটা 
জড়মান আছে, তা) না হলে আপেক্ষিকবাদ কখনও সত্য হতে পারে ন।। 
আইনস্টাইনের আলোচনা থেকে জানা গেছে, তয-কোলো জাতীয় তেজের 
জড়মান নির্ভর করে শুধু তার তেজমাত্রার উপর । আব এই তেজযাআ। ও 
অন়্দান একেবারে সমান্রপাতিক । তেজের জমান পরিমাণে অতি ক্ষত । 
'সম্পূর্ণ বোঝাই করলে “মরিটেলিয়ো” জাহাজের ওজন হয় £*,** টন, তার 
পতি যখন ঘণ্টার প্রায় ২৯ মাইল হয়, তখন এই গতিবুদ্ধির দরুণ তার ওজল 
বাড়ে এক আউন্দেহও লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র। দীর্ঘ জীবন ব্যাপী 
কঠিন কারক শ্রমে একজন লোক যে-শক্তি প্ররোগ করে তার ওজন হুল 
এক আউন্সের ৬*,*** ভাগের এক ভাগ মাত্র ।”*--“আড়মান হল, “স্বির- 
জড়মান” ও 'তেব্দ-জড়মানে’র (750051£-07253 ) সমষ্টি; আর পৃথকভাবে 
উত্তদ্ই যখন এর অবিনশ্বর, ( স্থির জড়মান অবিনশ্বর কারণ পদার্থ অবিনশ্বর, 
স্বাজ তেজ-ছড়মান অবিনশ্বর, কারণ তেজ অবিনশ্বর) তখন মোট 
জড়মানও অবিনশ্বর হতে বাধা ।”--পৃঃ ১৯৯-১০1--(আফিল হইতে) 
স্টার পর্ব ফিরি, রাত্রি ২টার সমর এই ভাইন্বী লিখি । 

৮ই আগষ্ট 


“বিশ্ব রহস্ত' পাঠ আবি রেণু মহীশূর সোপ, সেফ ডিপজিট ভণ্ট, 
কুমিল্লা ইউনিয়ন, বোঙ্ছে মিউচুয়াল, প্রেসিডেন্সী লাইত্রেরী, মডেল লাইব্রেরী, 
ইউনিভারসিটি প্রভৃতি স্থানে গিয়া ওটার পূর্বে ফেরে । কিছুপরেই প্রমথ 
রায় আসে তাহার লেখা “লমাত্র'-এর পাঞুলিপি লইয়া! শুনাইবার জন্ভ ও 


উজ্জদ্রলভারত ( ১৩শ বধ, ৬ সংখ্যা 


কাকরধার বর্তমানে জীবিতদের নাম নিবার অন্ত । বৃহস্পতিবাথ। দেও 
হইবে বলিঘ্া দেওযা হইল। ১ ঘণ্টারও উপর ছিল। আল্ম আর 
প্রতিতা আসে লাই! ষ্টার পর আমা আলিয়া হাজির ।--প্রার ছটার সমর 
আফিসে যাই। গোকুল ১*৪টার সমর আসিয়া প্রায় ছ'টা পর্য্যন্ত র্যাপার 
লেখে। আমরা যাবার পহু সে চলিয়া যান্ত । কিছু পরে সম্ভোব আসে। 
এক ঘণ্টা থাকে । তাহাকে সতীশ গুহের প্রবন্ধট। নকল করিতে দেওয়া হয়। 
-আধুনিক বিজ্ঞানের কোক হুল সমগ্র জড়-বিস্বকে তরঙ্গে বিভক্ত কৰা । 
এই তরঙ্গ ছুই আতেন্_আবন্ধ তরঙ্গ €৮০:০০৭-০০ ৮৪৬৪৩), যাদের 
বলি অড়বস্ত, আর মুক্ততরঙ্গ ( unbottie৭ ড5৮55 ), যাদের বলি বিকিরণ 
বা আলো । বন্তরধ্বংস-প্রক্রিয়৷ হুল শুধু এই অবরুদ্ধ তরক্গ-তেজকে ( wave 
৩8:৪5 ) বাধন মুক্ত করে মহাশৃস্যের পথে তার অবাধ গতি সঞ্চার কর]) 
এই চিস্তাধার! সমগ্র বিশ্বকে নূপারিত করেছে এক প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশিত বিকিরণ- 
বিশ্বে (world of Radiation )। পদার্থের স্থূল উপকরণ যে শরজের 
বন্ধন প্রদর্শন করতে সমর্থ, এ তথ্য এখন আর আশ্চর্য বলে মনেই 
হর ন৷।” Dp. ১৪৩-১৪৪ | 

»ই আগষ্ট 


আত 'বিশ্বরহন্ত' প্রথমবার পড়া শেষ করি। রেণু থগেনবাবূ, বিভা 
সরকার ও হন্সিদ্রাসবাবুর ওখানে গিরা/ছল । সে প্রায় ২টার সময় আসে। 
প্রতিভা আসে শটারও পর ।...দেবেনবাবু গিরীজ্্রশেখর বন্ধুর গীতার প্রথম 
দিকটা পাঠ করেন ঘণ্টাথানেক । এক উপাখ্যান দেওয়া হইয়াছে_ 
শবিলক নামক এক মহাতেজশ্বী ধনবান ব্রাহ্মণ কেমন করিয়া তীক্ষু ঘীসম্পন্ন, 
নানা শাস্ত্রে হুপপ্ডিত ষোড়শ বর্ষে উপনীত পুত্ৰে পুণ্ডরীককে ডাকিয়া বলিলেন, 
“বস, আজ অতি শুভদিন, আল তোমাকে দীক্ষা দিব স্থির ককিদ্রাছি। 
তুমি আজ্গ সমস্ত দিন উপবাস করিয়৷ শুদ্কাচারে থাকিবে, রাত্রি বিপ্রহরে 
তোমাকে আমাদের কোৌলিক প্রথায় দীক্ষিত করিব, তুমি সন্ধ্যা হইতে 
নিজের গৃহে, নির্জ্জনে অবস্থান করিয়া একাগ্র চিত্তে ভগবানের লাম করিও । 
এবং কেমন করিরা অমাবস্যার দ্বিপ্রহর রাত্রিতে সর্বাঙ্গে তৈল লিগ করিয়া 
ও উতর হস্ডে শাণিত কুঠার লইঘা কৌপীন ধারণ পূর্বাক পুত্রগৃহে প্রবেশ 
করিস পুত্রকে বলিলেন, ‘বৎস, নির্ভয় হও । তোমার দীক্ষাকাল উপাস্থুত। 


আযাঢ়, ১৮৮২] শ্রীমৎ পুরুবোত্তমানন্দেশ্র ডাছেরী। হইতে 


কাবার বস্ত্র পরিত্যাগ কারঘ্াা কৌপীন ধারণ ক্র, সর্ববাঙ্গে তিল লেপন করিয়। 
এই কুঠার হস্তে আমার অশ্তগযন কর, কোন প্রশ্ন করিও লা এবং কেমন 
করিয়া পুত্র কুঠার হন্তে সন্তরমুক্ষের মত পিতার নির্দ্দেশ পালন করিলেন এবং 
কেমন কর্রিয়া ধন্বীর শ্রেগীকে হত্যা করিয়া তাহার চশ্দপেটিকার অন্তর্গত 
দশ সহম্র স্বর্ণমূদ। অপহরণ করিল এই ঘটনার স্বণায়, কোষে, ক্ষোডে 
পুত্রের মন মখিত হইতে লাগিল । শেষে শধিলক পুত্রকে আত্মা অবিনশ্বরত্ব, 
ধন কাহারও একচেটিয়া নদ» কুলধশ্মের গৌরব, মিথ্যা ও ভগবালের স্ষ্টি 
ইত্যাদি ব্যাথা করেন । পুত্র "মাহ গেল, স্বতি এল” বলিয়া পিতার চরণ 
বন্দন করিল | গিরীনবাবু লিখিতেছেন, শহিলক উপাথ্যানে গীতার যে 
উপদেশ আছে, প্ররুত পক্ষে কি গীতাবাস্ব এরূপ উপদেশ দেয়? পুণ্ডরীককে 
নরছত্যায় উৎসাহিত করা ও অঞ্জুলকে যুদ্ধে নিয়োজিত করা কি একই 
ব্যাপার ?---শবিলক যদি গীতাশাস্বের যথার্থ উপদেশ দিয়া থাকেন, তবে 
সাধারণ নবহুত্যাকারী, চোর, লম্পট প্রভৃতি সকলেই গীতার দোহাই দিবে। 
আর শবিলক যদি তুল ক্ররিয়া থাকেন, তবে সে তুল কোথায়? শবিলক 
কথিত গীতার স্লোকগুলির যথার্থ যর্্মই বা কি? এই সমশু প্রশ্থের সন্তোষ- 
নক সমাধান ব্যতীত গীতার কোন ব্যাপ্যাই গ্রাহছ হইতে পারে লা! 
শবিলক উপাখ্যান মনে নাখির) গীতা-ব্যাখ্যা করিতে হইবে। গীতার ব্াাব্যায় 
আমি এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিবার চেষ্টা করিব * 


১*ই আগষ্ট 


সকালে একবার আকুলে গিয়াই আসি ।-- ---বাৰু বলেন যে, সম্পাদককে 
এক চিঠি দিব, ‘এ পত্রিকা চালাইরা এত থাটুলি ও সমর নষ্ট করিবার কি 
প্রয়োজন 7 আমি পত্রিক। পড়ি । আমার ছেলের! পড়ে না। মহাত্মাজী 
ব্যথ হইবার পর কে কি করিবে বা বলিবে? সতত? বলিয়া কোনও জ্িনিয 
আজ নাই ৷:--মাঙ্গযের কিছু হইবে লা। ইত্যাদি। কথা ঘখন আছে ও 
পাইয়াছি তখন বলিবার প্রয়োজনও নিশ্চয়ই আছে! এই কথাই একদিন 
চলিবে। বিশ্বনাথ বলিল, বর্তমানে সম্পাদদকীঘ্ প্রবন্ধগুলি খুব ভাল হইঞ্তেছে। 
ক্ুংগ্রেলের এই পথে ভাবা ছাড়া আর পথ নাই ।'-.বাগেরহাট কলেছের 
একটা প্রফেলার---ও অগ্ঠান্ত ছুই ভদ্রলোক অন্থকূল ঠাকুরের উৎসবে বক্তৃতা 
দিবার অন্ত ও উৎলবের নিমন্ত্রণ পত্রে স্বাক্ষর দিবার জন্য অহুমতি চাহিতে 


সুজ্ভ্রলন্ভারত [ ২৩শ বর্ষ, ৬৪ সংখ্যা 


আসেন । আমি দুই-ই অস্বীকার করি । আমি যাহার সন্বন্ধে একরূপ কিছুই 
জানি না, তাহার সগ্বন্ধীয কোন ব্যাপারের সঙ্গে অতি অল্র যাত্রায় identi- 
fied হইবার ক্তার়ত: অধিকার আমার নাই । তাহারা দুঃখ পাইয়া চলিঘা 
যান। = টার সমর সত্যেন কর আসেন । তাহাকে জিন্‌স-এর Mysterious 
Uঘi৮v৫75 কিনিতে বলা হয়।---গিনীস্ৰশেখরের গীতা একটু পড়ি ৷ 

একট? প্রকাণ্ড ভুল হুইযাছে। শলীবাবূর স্ত্রীকে বলিয়া দেওয়। হইয়াছে 
শুক্রবার সকালে আমা এখানে আলিবে। কিন্ত আমান যে শুক্রবার 
হাসপাতালে চক্ষু দেখাইবার অন্ত যাওয়ার কথা, তাহা তে! মনে ছিল না। 
উপায় নাই । এথানে বলিয়া যাইতে হইবে আমার এই অনিচ্ছাকুত ভুলকে 
মনে না করিবার জন্য । আমি শত চেষ্টা করি সব দিকে খেরাল রাশিবার 
জন্য । এরূপ ভুল ততো আমার আর কোনদিন হয় নাই। লঙ্জার 


১১ই আগষ্ট 


আজ ৭৮ টায় আমি রেণু ও প্রতিত্। সহ চক্ষু দেখাইতে লেক হাসপাতালে 
যাই! ৮। টার সময় খোকন আসে ।'-গিরীনবাবুর গীতা একটু পড়ি। 'ও- 
এর অর্থটী বেশ ভাল লাগিল। "তু অর্থ 'ই!', "বটে । ব্রহ্ম একটি 
Positive বস্তু, ইছারই স্বীকৃতি হইতেছে ও" ।--*গোকুল ৪টার সমর 
আসে” ।*রামগোপাল আসে । সম্সোব--আসে। নটার পর সত্যেনবাবু 
আসেন, শেষ প্রশ্নের টাকা দির যায় । 





৯২ই আগষ্ট 


আব গিরিনবাবুর গীতাপড়। শেষ করি :------তিনিও (শ্রঅরবিদ্দ ) জড় 
অঙ্ড়ের সমন্বঘ্ঘ বলিতে চান। কিন্ত প্রথমে জড়ের অতীত হইঘা অজড়ে 
প্রতিষ্ঠিত হইর। পর্বে অবতরণ করিতে করিতে আবার জড়ে উপস্থিত হওয়াই 
তাহার লক্ষ্য । কিন্ত ইহ! হয় না। প্রথমে একবার জড়-অজড় ভেদ মানিয়া লইলে 
তথাকথিত ৪3৪০:৪০৮ 52055 অঙ্জড়ে পৌছিলে আর দীর্ঘ দিনেও অড়ের 
ক্ষেত্রে নামা সম্ভবপর হইবে না। একবার 95০৩:০৮ পরে অঞ্জড়ে discent 
ইহাই তাহার পথ । এই সাধনায় জড় যে ৪eXible লয়, আমার রাগছেষযুত্ত 
ইন্সি ইহাকে আপাতদৃষ্টিতে যাহা দেখে, লে যে বর্তমানে তাহাই, এবং 


আবাঢ, ১৮৮২] আরাম পুরুষে ত্তমানচ্দের ডায়েকী হইতে 


তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই যে অদ্রড়ে পৌছিতে হইবে, এই থানেই আমাদের 
সঙ্গে পার্থক্য । সমন্বয় করিলে আরস্ত হইতেই তাহার পথ গ্রহণ করিতে 
হইবে । জড় যে fexiblৎ, [নিপুণ যে ‘above the EUnas' নয়, নিশুণ ঘে 
সত্ব-রজ:-তমের বুকে একটী কৌশলরূপে আছে, আমরা। ইহাই বিশ্বাস করি। 
আমাদের রওল) হইতে হইবে তাই শরণাগতির স্বর হইতে । মনবৃদ্ছি 
বতক্ষণ ‘আমার', ততক্ষণ জড় নিউটনের জড় ছাড়া আইনস্টিনের জড় কিছুতেই 
হইবে লা, ততক্ষণ নিওুপ নিশ্চই “৮০৮৩ the 20795” | নিপ থাকিবে 
পুরুযোত্বম-সিন্ধান্ডে প্রতি গুণে পূর্ণ রূপে এবং পূর্ণ সত্ব, পূর্ণ রঃ ও পূর্ণ 
তম-এর সমন্বয়ের মধ্যে । সর্ববগুণসমগ্জরই পুরুষোত্তম-[স্ধান্ডে নিপ্চণ। 
সর্বগুণসমন্ধযের মধ্যে অদ্ধৈতবাদীদের 5৫51০ নিগুণ-থাকিবেই | শ্রঅয়বিন্দের 
পথ প্রাচীন অদ্বৈতবাদীদের রকম ফের মাত্র, তবে ইহারা জড়-অআড় সমন্বয় 
বলেন বটে । অতীতের সঙ্গে বর্তমানের একট। সমন্বত প্রচেষ্টা আছে বটে, 
কিন্তু ইহা নির্দোষ নছে। এ পথে সমদ্বর আসিবে না। আগেরই মত 
একদল ধ্যানী স্থষ্টি হইবে, সমস্ত ঝট হইতে গা বাচাইঘ) চলিতে চাহিবে 
ও থাকিবে । এ্রঅরবিদ্দের বর্তমান জীবনই অশ্থকরণ করিবে । কোথায় 
সাধনের আরে, মধ্যে ও অস্তে বিশ্বরূপের সালা? স্বরূপে সাধনায় বিশ্বরূপ 
আসে না। চাই স্বরূপ বিশ্বরূপ সমন্বয়ের লজিক, তৎপর সাধনার 
আন্ত । 


১৩ই আগষ্ট 


আজ গীত'-ভবনে ৩য় অধ্যারের শেষ ক্লোক ও ৪ অন্যায়ের ১-৪ শ্লোক 
বআত্মাদিত হয়। উপনিষদে বুদ্ধি ও আত্মার মধ্যে মহান্‌ ও অবাক্ত নামক 
আরও দুইটা শুরের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্ত গীতায় তাহা নাই কেন? 
গীতার বক্তা একজন পুরুষ ; তিনি মহত্ত্ব ও প্রধানকে নিজ জীবনে অঙ্গীকার 
করিয়! অর্জ্ছুনের সামনে দাড়াইয়াছেন তাহার বুদ্ধিগম্য হইবার জন্য । বুদ্ধি 
মহত্তত্বেন মধো তো নিজ খণ্ড অস্তিত্ব বহাম্র রাখিতে পাৱে না। অথচ 
খণ্ড বৃদ্ধি না থাকিলে বিচারই বা চলিবে কেমন কলিম? মহান্‌ ও পপ্রশ্থানের 
মাঝে বুদ্ধির এই হারাইয়া ভুখিয়! যাওয়ার বিপদ হইতে ভগবান রক্ষ। করিলেন 
নিজে ইহাকে পারি দিদা জীবের সামনে দাড়ানোর ভিতর। তিনি তাই 
পুরুষপ্রধান, মহাপুরুষ  পুরুষপ্রধান - পুরুষ + প্রধান ; সহাপুরুষ - মহান্‌ + 


উদ্ছ্রলভারত [ ১৩শ বধ, ভষ্ঠ সংখ্যা 


পুরুষ । “‘বিদ্ধঘঞ্ল’ নাটকে যেমন একটী 'শবের প্রয়োজন, এই বিশ্বনাটক 
ব্যাধ্যা কর্সিতেও তেমন একটী নিব্বিকল্রসমাধিস্থ ‘শবে'র প্রক্োজন* নচেৎ 
এপার ও ও-পার কে বহন করিয়া লইয়া যাইবে। অথচ এই 'শবস্ই 
এমনভাবে প্রধান নয় যে, একমাত্র ইহাকে কেন্দ্র করদ্াই আর সমশ্ডের 
ব্যাখ্যা করিতে হইবে । বিশ্বব্যাখ্যালে একটা স্থিতিৎশ্া স্তনের প্রয়োজনীঘতা 
এই ভাবে সিদ্ধ হইতেছে ।--- 
গণতন্ত্র ও বর্ণাশ্রীম পরস্পর বিরুদ্ধ। ভারতীয় খ্চযিরা বর্ণ শ্রমের প্রচারক, 
বৃন্ধদেব হইতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হয়॥। কিন্ত hieracchical 
বর্ণাশ্রয-বাবন্থ। এই গণতন্ত্রকে ঠেকাইয়া আলসিয়াছে। ভগবান প্রীরুষ্ণ এই 
দুইয়ের সমঙ্গর করিয়া ভাগবতখশ্ম স্থাপন করিলেন। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা জোর 
দিয়াছে প্রর্জার উপর, গণত্ভস্র জোর দেয় প্রাণের উপর । গণতভ্ঞরের দোষ 
যে, ইহাতে বিশেষ কোনও যোগা মানুষ গড়িয়া ওঠে না, জনগণের বিচারশন্তি 
কমিতে থাকে; তাই এখানে একনায়কত্ব সম্ভব। কিন্তু বর্ণাশ্রমে ব্যত্তি- 
স্বাতস্ত্যের স্থান বেশী বলিয়া সকলকে ছাড়াইয্রা এক এক জন খুব আগাই। 
যাইতে পারে। সকলকে নিয়া আগাইয়া যাওয়ার চেষ্টার কেহই বেশী 
আগার না। অথচ এই বেশী “অগ্রসর” লোক না হইলে জনগণের বল্যাণও 
হয়না । মুসলমানদের বিপদ এইখানে । বুদ্ধের গণতস্র চীনে ব্রঙ্গে প্রচার 
হইয়াছিল, তাই কম্যনিভ্ঞবঘ সেখানে স্বান পাইকহাছে। ভারতের বর্ণাশ্রম 
ব্যবস্থার সামনে দীাড়াইবার যোগা/তা ইহার নাই। অথচ ইহাকে ঠেলিয়াও 
বাখা যাইবে না। শ্রীরুফ্ণ-জীবন ভাড়া বান্ধব কেহ নাই। অরবিন্দ যদি 
Dunkirk-aএর পর একবার যুদ্ধের গতি ব্রিটিশদের পক্ষে, ও বর্শ্মা-আক্রমণে 
জার একবার ফিাইয়া দিলেন, তবে তারতবিতাগের সমর তাহা করিলেন 
না কেন? অথচ তিনি তাহা চাহেন না । আবার “এ্রনীশত্তি”, ‘যোগবলে’র 
প্রচার স্থরু হইল। মান্তষের কবার বোধহয় বেশী কিছু থাকিবে লা, ঈশ্বরই 
সব করিবেন । 
১৪ই আগষ্ট 


আজ সকালে গীতার শর্থ অধ্যায়ের অবধৃত ভাষ্য পাঠ করি ২৪ ল্লোক 
পর্যান্ত। যত পড়ি তত ভাল লাগে। সব জিনিসগুলি হেন নৃতন করিয়া 
শাইঙ্গাছি। কেন আমান প্রতি তাহার এত দৃষ্টি ও স্রেহ। কি আমি 


আংঘাঢ়, ১৮৮২ ) মস পুরুবে।ত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে ২৮৩ 


তাহার লেনা করিতে পারিব? আমাকে স্বরে করা বুঝি তাহার ব্যথই 
হইল । সে দুঃখ ও লজ্জা আমার আর রাখিবার স্থান লাই । আজ তাহারই 
কপার এ দেশ হইতে ত্রিটিশ চলিয়া গিদ্নাচে । কিন্তু শৃন্তস্বালে ০তা তাহাকে 
এ দেশ বসা নাই । তাই সে পথভ্রান্ত। সেই ১৯৯৯ হইতে ঘে পথে 
নামিরাছিলাম, তাহার একট? সার্থকতা অবশ্য মিলিয়াডে এই ১৫ই আগষ্ট । 
কিন্তু আমি তে। স্থাজনীতি করিতে আসিয়াছিলাম না, আমি চাহিয়াচিলাম 
বিশ্বকে ত্রজধামে গড়িয়া তুলিতে । তাহা হইল কৈ 7 বেণু দুপুরে ১৪টার 
পরে আসে, প্রতত্ত। ২৪টার পর আসে । যসুনা চলিয়া খাইবার পর ।--- 
দুইটার সময় রবাছনগর হইতে ক্ষিতীন চক্রবর্তীর আসার কথা ছিল। 
আসিতে আসিতে সে ৪-২*-তে আসে । তখনই আমি রেণু ও উষাঙ্গিণী 
সহ একটা মোটরে রওয়ানা) হুই । «৫-৭ মিনিটে পৌছি। মিনিট কুড়ি 
পরে সন্ধার কাজ আরম্ভ হয়।---১ ঘণ্ট। বলি । কংগ্রেসকে বুকের রক্ত দিয়া 
পুষ্ট করিয়াছি, স্ত্রী পুত্র ইহার সামনে বলিশ্বরূপে দিয়াছিলাম, উবাঙ্গিণীর 
সবটুকু অলঙ্কার ইহার সেবায় দিপ্াছিলাম। সেই কংগ্রেলকে কংগ্রেস- 
বিরোদীর৷ অপমান করিবে, ইছা বরদান্ত করিব লা। নিচের বুকের রক্ত 
দিয়া, গড়া কংগ্রেসকে শাসন করিতে হয় নিজেরাই করিব । এজন্য চাই 
জনসাধারণের ‘ধাম্ব। শেন সদা নিবনুকুহকম্*-বাক্য স্থরণ পাখা । সমগ্র সত্যের 
এক অর্ধ দিল্লীর কেন্দ্রীয় সত্য, অপরাদ্ধ জনসাধারণ । আনসাধারণই ইহাকে 
আবাব গড়ি তৃলিবে। জগ্মবিজয়ের ভক্তির লড়াই নারারণকে মাটিতে 
নামাইয়। আনিয়াছে ; বৈকুঠস্থিত কংগ্রেসকে মাটিতে টালিননাী আনিবে ভক্ত 
জনসাধারণ । আগের ব্রিটিশ কাঠামোর মধ্যে কংগ্রেস তবু বা) দাড়াইয়। 
আছে, ভাঙ্গিছ৷ দেশের সামলে আসিতে চেষ্টা করিতেছে, অপর কোন 
প্রতিষ্ঠান হইলে তাহা চূর্ণ বিচুর্ণ হইত, দেশ গোল্লায় যাইত । এতবড় শক্ত 
কাঠামোর টান সামলাইবার ও বদলাইবার ক্ষমত। একমাত্র শক্তি কংগ্রেসেরই 
'আছে। ইহাকে আরও শক্তি দন করিবে শাক্তমান জনসাধারণ । 
অনসাধারণই সত্য বাল্ব, কংগ্রেস তো সেবক ।--- 

ভ্রিটিশ কাঠামোর উপরে আসীন ইংরেজকে দিয়! কিছু করালে ঘা 
নাই, কংগ্রেস নেতাদের দিয় করালো যাইবে--তফাৎ্ হুইখ্বাছে এখানে । 
স্বাধীনতা মিলিয়াছে এখানেই । য়া দ্বাধীনত৷ হইলে সোদিন তে 
মদদানের সভায় রক্তনদী বছহিত। ভারত স্বাধীন বলিয্াই তাহা হয় নাই । 


উচ্জলকারত [ ১৩শ সশ,শষ্ট সংখা 


ভনসাণারণ এখন সদলাইবার স্থযোগ পাইপ্রাছে। বর্তমানের মত চৈ চৈ 
করিঘা কাল কাটাইলে বাঙ্গালার দুন্দশ! চরমে উঠিলে। সাবধান। 
১৫ই আগষ্ট 


জস্মাউমী 


আক্র সকালে প্রার্থনার পর গীতার ৪র্থ অধ্যায় ( অবধৃতভ্যান্য ) পড়িরা 
ফেলি । মনে পড়িতেছিল হুগলী মঠের সেই শেবরাত্রের স্বপ্রের কথা।। 
তাহার পরষ্ট তোর হয়। ঠাকুর আসিয়া বলিতেছেন, ‘দ্যাথ, আমি হড়ভুজ 
হই” । ঠাকুর ক্রমে ক্রমে গৌর রান মৃষ্টি ধারণের পন সর্বশেষে রষ্যমৃত্তি 
ধায়ণ করিয়া আমাকে এমন জোরে ‘টান’ দিলেন যে, আমার ঘুম ভাঙিয়া 
যাগ । সেই দিন কুষ্ণ আমার জীবনে প্রবেশ করিলেন ঠাকুরকে এই 
্বপ্রের পবন জালাউয়াছি, তিনি অনগমোদল করিঘ্রাছেন, যপন-তথন যার-তার 
কাছে বলিতে লিধেধ করিয়াছেন। সেই হইতে জীবনতর টানাটানি 
চলিতেছে । কেন তিনি আসলিলেন ? কি সেবা কর্সিতে পারিলাম তাহার? 
“ভেবে মরি লাজ্জে গরবে+। তাহার জন্ম হউক আমার জীবনে-__ব্যক্তিগত, 
পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, বিশ্বজনীন, বিশ্বাতীত জীবনে তিনি জন্মলাভ 
করুন, ইহাই তো আমার প্রতি নিঃশ্বাসের কাম্য । এই বিশ্বের মাআজ্ঞান, 
ছন্দ-ঞান শিখানো তাহার পরম প্রয়োজন | সর্বত্র চলিতেছে আবরণ- 
শক্তিয় খেলা, যাহাতে কেহ এই আবরণ যেমন-তেমন করিয়া 
ছিপ করিয়া সব কিছু লোপাট করিয়া লা ঢদের। এই আবরণ 
শক্তিত মধ্যাদা দিয়া, প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য রক্ষা) করিরা প্রতি জীবের 
সঙ্গে অদ্বৈত রস আস্বাদন করানোই তো ক্রঞ্চ-জীবনের অবতরণের 
কহন । কেহ যেন মাত্রা ছাড়িয়া দাবী না করে, মানা ডিঙ্গাইয়! 
বান্তিচার না করে-_ শরীক তাহাই শিখাইতে আসিমাছেল। তাই 
তিনি মধ্যাদা-অভিজ্ঞ, মর্ধযাদা-দাত1/ অথচ তিনি ‘ভিন্-সেতু ৷’ প্রতিটী 
বন্তুর স্ব স্ব মর্ধ্যাদ। রক্ষা করিল্পা যে অবধ্বৈত, তাছাব্সই তিনি মৃত্তি। রেণু ১১টার 
কিছু পরে আসে, প্রতিত্ঞ। আসে ৪টার পর, "তাহার শরীরটা ভাল নর, সঙ্গি 
খুব কুক সম্বন্ধে কিছু কথাবার্ভা হয়। ঠাকুরকে কিছু মিষ্টি ভোগ রেণু 
দের ।---ধীর্বেনবাবুর (বানার্জী) আসার কথ্য ছিল, অপেক্ষার ছিলাম, 
আলিলেন না ।---সকালে ও $বকালে রামগোপাল আসিম়াছিল ।---গোকুল 


আবমাঢ়, ১৮৮২] শ্রীমত পুশ্ুলোত্তমানন্দের ডারেনী হতে 


ওটার পর আলির) ৮টার পর পর্যন্ত ভিল।---এখল এম, এ পাশ করাই তাহার 
লক্ষ্য হওয়া উচিত ।---জ্যোতিও আলিয়াছিল।__[+29755 9৩৪. প্রবন্ধটী বেশ 
হৃইদ্বাভে ৷ মেয়েরা যতখানি আগাইম্বাছে, তাহার পেছনে কোন নৈতিক 
সমর্থন লাই- ইহাই লেখিকা বলিয্সছেন। “ভারতের অগ্রগতি’ প্রবন্ধটা 
আনন্দবাজাল হইতে রেণু কতকটা। পড়ে। নচিকেতার প্রাথিত [তলটী 
বরই গীতার কীসত্তি, স্বর্গ ও আত্যঙ্ঞান। সেই জারুগা ও শোয়: পরের অংশটী 
পাঠ করা হছ। নচিকেতার প্রাথিত তিনটী বন্ই স্যতার দ্বিতীয় অধ্যাছে 
কীত্তি, স্বগ ও আঘ্মজ্ঞান এই নামে আলোচিত হইরাছে। তিনের Synthesis-ই 
উপনিষৎ্ ও শীত) দিতে চাহিয়াছেন। ‘তে উত্তে নানার্থে পুরুঘং সিনীতঃ 
দুই-ই পুক্ষহকে আবদ্ধ করে। এই তুইয়ের “ত্রেক্স যে বন্দর, তাহাই 
বুরুবোস্তমের শ্রেয়:, লমগ্রার্থে শ্রেন্ধ। যাহা। লমগ্রর্থে শ্রেও:, তাহাই শ্রের। 


নালার্থে শেয়ও প্রেত, প্রেক্সও প্রেয়। শেষ: ও প্রেমের “মধ্যম প্রাণ 
(middle )-কে exclude না করিয়া যে শ্রেদ্, তাহাই উপনিষদের সত্য 
বাস্তব শ্রেয় । 


১৬ই আগষ্ট 


সকালে কঠোপলনিষৎ ও শিল্ঠীনবাবুর গীতাট। একটু দেখিলাম । ৮টার কিছু 
পর সাতকড়িপতিবাবু আসেন ।---তিনি অৱবিন্দ-আবিৰ্ভাব উৎসব কমিটীর 
একজন । তাহার কাছে অরবিন্দ সন্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি 
বিশেষ কিছু তাহার মতবাদ জানেন ন! ।---‘ভাকতীয় সংস্কৃতি প্রবন্ধট। একটু 
লিখিতে আরস্ত করি ।--- -- 

‘মনৰুদ্ধি ও তাহার পরে'--পীর্ধক একটী প্রবন্ধ লিখিতে হইবে কেমন 
ক্ষরিয়া মনবুদ্ধির স্তর ডিঙ্গাইয়। আত্মাল স্তর হইতে, সমগ্রের শুর হইতে 
দৃষ্ট ‘বস্ত’র ধারণার উপর বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরকে গড়িয়া তুলিতে হইবে । 'বুচ্ছে 
পরতন্ত সঃ' বাক্যের ইহাই তৎ্পর্য । মন Law of excluded middle-aর 
ভাবার ভাবে, এবং বুদ্ধি তাহার উপর দাড়াইয়াই নিশ্চত্ন করে। এই বুদ্ধিকেও 
ডিঙ্গাইয়) আব্দ সমগ্র আত্মার স্তরে ঈাড়াইবার যুগ আলিক্াছে। কিন্তু ইহার 
সাধনাও তত আগেকার মনবৃদ্ধির সিন্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত সাধন! নয়। এই 
সাধনা হইবে সমগ্র দৃষ্টি প্রভাবে পরিবত্তিত, বূপাস্তরিত বন প্রাণ ও কম 
সন্বন্ধীর় নমনধন্থ্ী ধারণায় উপর স্থাপিত। এইখানেই হইবে শ্রীঅরবিন্দের 


উজ্ভ্রপভারত [ ১৩শ বধ, ভষ্ঠ সংখ্যা 


সঙ্গে আমাদের পার্থক্য । এই পাথুক্য ওরুতর। বন্ধুর নমনধর্মী রূপ 
ব্যতীত কিছুতেই জড় ও অছড়ের সমস্য সম্ডবপরর নর । গীতা উপনিষদের 
অতীত ব্যাখ্যার খাতে প্রবাহিত হইয়া কি করিয়া কশ্মের ঝা বিশ্বের 


ভাগবতরূপ প্রতিষ্ঠিত হইবে ? 
১৭ই আগঞ্জ 


আশ্বিলের 2:2০ প্রেলে রেণু দিয়৷ আসে ৪ ফশ্মার মত। রেণু আজ 
সকালে ৭8 টার পর জ্যোতিঘবাবুর দেওয়া? চিঠি লইয়া তালতলা যায়। (খান 
হইতে তিনজ্ঞন গ্রাহকের টাকা লইয়া প্রেলে যার। প্রেস হইতে ব্যাক্ষে--- 
প্রায় ১২ট।র সময় বাসায় ফেরে । সে ১৫* টার পর আশ্রমে 'আসে । প্রতিভা 
আসে প্রায় এটার সমর । সকালে গিরীনবাবুর গীতা পড়ি। তিনি গীতার 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক অর্থাৎ “অশোচ্যানম্বশোচত্ডম্ঠ শ্লোক হইতে 
আটত্রিশ অর্থাৎ “ক্খছুংখ সমে কুত্বা শ্লোক পর্যন্ত শ্লেষোক্কি বলিয়া বর্ণন? 
করিয়াছেন। উনচল্লিশ লোক হইতে প্ররুষ আন্তরিক সত্য কথা বলিতে 
আন্বস্ত করিয়াছেন, ইহাই তাহার মৃত । বঙ্ষিমচন্দ্র ‘স্বধর্্মমপিচাবেক্ষ’ প্রোক 
হইতে ৩৮ শ্লোক পথ্যন্ত প্রক্ষিণ্ড বলিয়াছেন, আচাধ্য শঙ্কর এই প্লোকগুলিকে 
*লৌকিকন্তায়েন’ বলা হইয়াছে বলিয়াছেন, গিরীন্্রবাব্‌ আনুও অগ্রসর হইয়া 
একাদশ হঃতেই শ্লেযোক্তি বলিলেন । কারণগুলি 2১) ২১০ অঞ্জন 
চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলে শ্রীরুষ্ণ হাপিয়। এই সকল কথা বলিয়াছিলেন। 
একুষ্ণের হাস্য লেবের পর্রিচায়ক। (২) ২১১ তুমি বিজ্ঞের মত কথা 
বলিতেছে বলিয়! ঠাট্টার ছলে শ্ররুষ্ণ জবাব আরস্ত করিলেন। (৩) ২১৯-২* 
কঠোপনিযদের স্লোক দুইটা পরিবত্তিত করি উচ্চাত করিলেন। (9) 
২।২৬ আত্মার জন্ম মৃতু মানিম্বা লইলেন। (৫) ২/৩১-৩৩। আত্মীয় 
বধের পাপের কথা উল্লেখ না কনিরা যুদ্ধ না করা পাপ বলিলেন। (৬) 
২৩৭1 ফাকির বুঝনে বুঝাইলেন, মিলে ন্বর্গলাভ ও জিতিলে রাঙ্যেলাত্ত । 
(৭) শোক দূর করিবার কোন কাধ্যকর উপায় এখন পৰ্যন্ত দেখাইলেন না 
(৮) ২৩৭ । এই শ্লেকে স্বর্গলাভের লোভ দেখাইয়াছেন কিন্ত ২1৪৩ শ্লোকে 
নর্গকামীদের নিন্দা করিগাছেল। (৯) ২1৩১ ক্ষত্রিম্ের যুদ্ধই ধৰ্ম্ম একৰা। 
বলিলেন কিন্ত কে ধৰ্ম্ম শ্রুতির উপর প্রতিষ্টিত সেই শ্রুতিচক ২1৫৩ ল্লোকে 
নিন্দা করিলেন! ক্রমশঃ 


শারদোৎ্সব” 
€ একটি পপ্রজ্েক্টরেশর বিবরণী ) 
॥ অধ্যাপক খ্ৰীতারাপদ ভৌমিক ॥ 


[১৯২ সালে বাণীপুর শ্রাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিগ্যালয় সংলগ্র 
পরীক্ষামূলক বুনিঘাদী বপ্যালছে এই “প্রজেক্টের কাজটি কর! হথেছিল । 
অনেকদিন পরে হলেও এই বিবনণীটিকে প্রকাশ করছি এই তরসায় বে, 
এ থেকে বুনিয়াদী বিস্যালছের শিক্ষকগণ হয়তো! কিছুটা উপক্বত হতে পারেন; 
সাখারণ পাঠকগণ যদি এ থেকে বুনিয়াদী বিগ্য।লকের কাজকর্ম সম্বন্ধে আরও 
একটু স্পষ্ট ধায়ণা পান, তবে শ্রম সার্থক মলে করব । ]--লেণক । 


অনেকের ধারণ! বুনিয়াদী শিক্ষা উৎপাদনাত্মক শিক্ষা এবং সেইজন্চই 
এ শিক্ষ। শিশুর স্থকুমার বৃত্তিগুলির বহ্্িস্ফযণে বিশেষ সাহাযা করে লা। 
বস্তুতঃ শিক্ষ। যদি নিতাস্তই ব্যবহারিক হয় এবং জীবনধারণের প্রস্তুতি ছাড়া 
যদি এর অন্য কোন লক্ষ্য না থাকে, তবে সে শিক্ষার বিরুদ্ধে অনেক কিছু 
বলবার থেকে যায় । কিন্ত বুনিঘাদী শিক্ষা শিশুর প্রারুতিক এবং সামান্জিক 
পরিবেশ বাদ 'দিঘ়ে শিশুর শিক্ষাব্যবস্থার কথা চিন্ত! করে নাই । প্রকৃতি 
তার অফুরস্ত সম্পদ নিয়ে শিশুকে ঘিরে রয়েছে, শিশুর অজ্ঞাতসারে শিশুকে 
সেই লীলাবৈচিত্তোর অস্তগুঢ় রহস্য সন্ধানে উৎস্থক করে তুল্ছে। সমাজ 
অর্থাৎ শিশুর সহিত সংঙ্গিষ্ট মানবগোগী তান ভাষা, সংস্কার, বিধিনিষেধ, 
আচারআচরণ দিযে তাকে মানবগোষ্ঠীর অস্ততূক্ত করে নিচ্ছে। এ দিক 
দিয়ে প্ররুতি ও সমাজকে বাদ দিতে বুনিয়াদী শিক্ষা কেন, কোন শিক্ষাই 
সম্পূর্ণতার দাবী করতে পানে না। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি ও সমাজেন্স বহন 
উদ্ঘাটন ও বৈচিত্রের মধ্যে একের ও নিয়মের সন্ধান দেওয়াই শিক্ষার 
প্রকৃত উদ্দেশ্য । 

প্ররুতির লীলাটবচিত্র্যকে উপলক্ষ্য করে শিক্ষা দেওচ! সন্ধব_একথ! 
মেনে নিলে প্রকৃতিপধ্যবেক্ষণ, খ্তু আবর্তন, জীবদ্রস্তর জ্ঞীবনধারণ প্রণালী 
ইত্যাদি শিক্ষায় অঙগীতিত হুল । প্রাথমিক সরে শিক্ষার মুলে শিশুর প্রত্যক্ষ 

চে 


২৮৮ উজ্জল্তারত [ ১৩% বর্ষ, ৬ সংখ্যা 


অভিজ্ঞতাই হবে এর উৎ্সম্থল। বিভিন্ন স্বতু উৎসবকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয়ের 
শিক্ষণীয় বিষয়ও এই ভাবে সম্বন্ধ কর। সম্ভব । 

এই উদ্দেশ্য নিয্রে আমাদের বাশীপুর বুলিঘাদশী শিক্ষণ মহাবিষ্যালরের 
সংলঘ বুলিরাদী বিপ্যালগ্রটিতে শারদোৎসব করা সম্ভব কিন! এ নিচ্ছে 
শিক্ষক-সভ্ভায় আলোচনা হলো । স্থির হু'ল শিশ্তদের কাছে প্রসঙ্গটি উত্থাপন 
কর! ষাকৃ। অবশ্য উৎসবের নামে তারা নেচে উঠবে-_-এট) আমরা কিছুটা 
"আচ" করেই নিলাম । 

ঝুনিঘাদী বিদ্যালয়ে ৮২ জল ছেলেমেনে। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণী 
পর্যাস্ত এখালে আছে। কলেজের শিক্ষার্ধীপণক্েও এখানে পাঠদান অন্ড্যাস 
করতে হগ্র। শিশুশিক্ষার ব্যবহারিক দিক, এর নিত্যন্তল সমস্যা ও তার 
সমাধান, শিশুর পর্যবেক্ষণ প্রস্ততি বিষয়ে মন্াবিষ্ঞালয়ের ছাজদের প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতার সুযোগ দেবার জন্যেই এই বিষ্যালয়টির সুত্রেপাত। 

শিশুদের বল ৬--১১ বৎসর ৷ ছু'চাহটি ছেলেমেয়ের বয়স এর কিছু 
কম বা বেশী হবে । এদের বেলীর ভাগই স্থানীয় বাস্যত্যাগীদের ছেলেমেয়ে । 
অবশ্য বাম্তত্যাগীদের মধ্যে মধ্যবিত্ত ঘরের যারা তাদের ভেলেমেয়েদের সংখ্যাই 
এতে বেস্ট । অধ্যাপকগপের ছেলেমেছেও অনেকে এখানেই পড়াশুনা করে। 

শায্দদোৎসব সম্গদ্ধে এদের শনিবারের সভার প্রস্তাব কর! হ'বে স্থির 
হলে! ৷ প্রতি শনিবারে এদের সভা! হয়। সন্তান সভাপতি নির্বাচিত হয় 
যে কোন শ্রেণীর একজন ছাত্র কিংবা ছাত্রী । সভার গান, আবৃত্তি, গল্প 
বলা হর, হাতের কান্ড দেখানো হয়। সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য কোন খবর 
থাক্‌লে তা নিরে আলোচনা! হুল্ন । আন্ত একটি বৈশিষ্টা আছে এই সভাত । 
এই সভাপ্ৰ কারও কোন অভিযোগ থাকলে তা শোনা হয় এবং এরাই তার 
বিচার করে। উপস্থিত শিক্ষকমহাশরর! লক্ষ্য রাপেন যাতে লঘু পাপে 
গুরু দণ্ড ন! হয়ে যায়, কারণ দেখা গেছে এর! অনেক সময় গুরু দণ্ডেরই 
পক্ষপাতী । 

৮ই সেপ্টেম্বর । এম্সি এক শনিবারের সন্তাদ সকল শ্রেণীর ছেলেমেয়ে 
সমবেত হয়েছে প্রার্থনা কক্ষে) সংপ্যায় প্রায় ৬*। ওদের বল! হ'ল__ 
“এবারে তো! বর্ধাকাল শেষ হদ্দে গেল, শরৎকাল এসেছে । পুজান ছুটি হয়ে 
যাবে আমাদের ২নশে তারিখ । তোমরা ছুটির আগে কিছু “করতে” চাও? 
সকলেরই মুখর সম্মতি দেখা গেল। “কি করতে চাও জানতে চাইলে এরা 
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কেউ বললে অবিনয় করবে, কেউ বলল আবৃত্তি করবে; গান, নাচও বাদ 
গেল না। এয় মধ্যে ৪র্থ শ্রেণীর ত--বল্ল প্রদর্শনী করতবে। ( এখানে 
বলে রাখ! আল ছুটির আগে অন্ভিন্ এরা আগেও করেছে । স্থতরাং 
এরকম বলাটা! তাদের পক্ষে খুব অস্বাভাবিক নম্র ।) অভিনৱ হলে কি 
লন্বদ্ধে অভিনয় হবে--জিন্ঞেল করা হল। এতে কেউ বল্ল-__বর্ধ। শেষ হরে 
শরৎ এল আমরা তারই অভ্িলন্প করব । এই আইডিযরাটিকেই আরেকটু 
গড়িশ্রে কেউ বল্লে_বর্ধার রাণী’ থাকবে, কেউ বল্ল শরতের বাণী খাকুবে । 
(ছেলেমেয়ের দল পথাক্বে। ত-_বল্ল-_পৃথিবী খাকবে । স্ব বল্ল-_স্র্থ্য 
থাকবে । দ্বিতীন্র শ্রেণীর প--ব্ল্‌প--ফুলের দল থাক্‌্বে--কাশদ্ুল, শিউলি, 
পদ্মফুল এ সব থাক্‌বে। ( বসন্ত উৎসব এরা একবার দেখেছিল। কেনন 
করে প্ররুতিকে বাক্তিক্ূপ দেও! হায় (7১:5০2:819) এরা সেটা দেখেছিল। ) 
ভ্িতীর শ্রেণীর ম-_বল্ল-__চাধী খাক্বে । চাষীর! তো ধান বোনে শরৎকালে ; 
স্থ--ৰল্ল ‘উড়ন্ত ফড়িং’ থাকৃৱে । 

তৃতীদ্ন শ্রেণীর স এবং ৪র্থ শ্রেণীর র। একটু ডানপিটে। স বল্ল 
‘দারোগা থাকবে’; রা বল্ল ‘পুলিশ থাকবে’ । অনেকে আবার এটা পভন্দ 
করে ন!; শব্তের রাণী, বর্ষার রাণীর সাথে থান! পুলিসের সম্পর্কটা তাদের 
কাছে খাপছাড়! মনে হ’ল । আমরা এদের কথ! একেবাঝেই উড়িয়ে দিলাম 
না; বল্লাম ‘আচ্ছা, দেখা ঘাবে, দারোগা পুলিস এক ড্িতর ঢোকানো 
যায় কিলা।” 

সেদিন আর বেশীদূর অগ্রসর হওয়া গেল না। কথা! রইল অভিনয়, 
আবৃত্তি কিংবা প্রদর্শনী যদি করতে হয়, তবে আগে থেকেই আমাদের 
প্রস্তুত হ'তে হবে। আগামী সণ্াহেন্র মাঝখানে একদিন সকলে এক 
হয়ে ঠিক করতে হবে অভিনয়ে কে কি বলবে, কার বলা ভাল হ'ল, কারা 
নাচবে, কারা গান করবে । ইতিমণে। তাদের যাদ আব ফোন কিছু 
বলার থাকে তবে তা’রা তা জালিষে দিতে পারে আমাদের । সেদিনের 
মতে সত্তা সেপানেই শেষ হ’ল । 

ভোটদের অভিনয় সম্বন্ধে এপানেই একটা কথা বল! দরকার মনে করি। 
আম্র। অনেক সময় ‘বড়'র! বই [লিখে ভোটদের দিয়ে আনন .করাই; 
লেখে বর়্রা, অভিনয় করে চোটবা, আনন্দলান্ত করে বড়রা । আবার 
জঅমেকসমযর বড়র। বই লেখে ছোটদের দিয়ে অভিনয় করার-__ছে!টদের 
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আনন্দের জন্চে। এমনটি হ'লে বোধ হয় ভোটদের অভিনয়ের প্ররুত 
সার্থকতা হম । বড়রা অবশ্যই এদের সাহাঘ্য করবেন দরকার মতে? 
যেমন সাজসজ্জা জুগিয়ে দেবেন । তেমনি দরকার মতো পাত্র-পাজ্ীর মুখের 
ভাষাও জুগিছে দেবেন । তবে মনে রাখতে হবে, ওদের 50055556101 
যতটা সম্ভব গ্রহণ করতে হ'বে। এবং সমক্িগতন্ভাবে এস্ি করে খদি 
একটা নাটক গড়ে তোল! যায় তবে শিক্ষার দিক্‌ দিঘ্ে তার সার্থকতা 
হবে অনেক বেশী। এই কথ! মনে রেখে আমর! অগ্রসন্থ হুচ্ছিলাম এবং 
বরাবরই আমাদের লক্ষ্য ডিল এদের দিয়ে আমরা নাটক ন! “করাই । এরাই 
যেন ক্রিনিষটাকে গড়ে তোলে । 

১৫ই সেপ্টেগ্বর। আক আবার শনিবারের সতান্থ আলোচনা হ’ল কি 
ভাতে আমাদের নাটক্টা গড়ে উঠবে 

জিজ্েস করলাম-_'বধাকাল কি তোমাদের ভালো লাগে? অনেকেই 
উত্তর দিল 'না, ভালে! লাগে না”, বৃষ্টি তয়, মাঠে কাদ! থাকে, খেলা যার 
না, স্থলে আসা যান না। বা_-বল্ল-_বর্া আমদের উপকারও করেঃ 
বর্ধাকালে বৃষ্টি না হ’লে পান হয়না, পাট হয়ন! ইত্যাদি। তার কথাও 
সকলে মেনে নিল। 'শরৎ্কাল তোমাদের ভাল লাগে?’ প্রশ্ন কর! হ'ল। 
অনেকেই উত্তর দিল--ছ্যা, শরৎকালে সুন্দর হুপ্দর ফুল ফোটে; শিউলি 
ফুল, কাশছ্ছল, পদ্মফুল (গ্রামের পরিবেশে এগুলো! এর! রোজই দেখতে 
পায় )। সকালবেল! সুন্দর রোদ ওঠে । 

আমাদের একজন এই সময় প্রশ্ন করলেন-__পবর্ধাজালে কি কি পোকা- 
মাঝড়, ফুলেল দেখা যায় বলতে পার?” *ব্যাডের কথ!’ বিশেষ করে 
সকলেই বল্ল । শুয়োপোক্া, প্রজাপতি এদের নামও অনেকে করল। 
স্কুলের মধো দোপাটি ফুল, ভিনিকা, রজনীগন্ধা লাম একা বল্তে পারল 
(তার কারণ ইন্থুলের ও কলের বাগানে এরা এ সব ফুল দেখেছে )১। 
শরৎ্কালের পাখীদের মধ্যে এর! দোয়েল, পালিছা, টিঘাপাখীর লাম করুল। 
একজন একট1 তালগাছে একজোড়া টিছ্াপার্থী দেখেছে বল্ল। ফুলের মধ্যে 
বর্ণ কালের চুলের সাথে পদ্ম, কাশফুল, শিউলি কুলের নাম এর! কর্ল। 

এবারে এদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বল্ল সেদিন শঘে রতের ঝাণী, বর্ষার 
ব্বাণী ইত্যাদির নাম তার! করেছে, তার সাথে ব্যাঙ, পালিল্লা, টিঘাপাখীও থাকবে 
এবং তার জন্য অনেকেই ব্যাঙ, পাখী স।জতে প্রস্তুত । সাথে সাথে ব্যাঙের 
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লাফ তার! দেখিছে [দল । 
তাও শোনাল । 
কি করে। 


পাপিয়ার ভাক, টিয়াপাখীর ভাক, কেমন তবে 
কিন্তু এদের ভিতর থেকেই কেউ প্রশ্ন করল পাখী সাজ্জবে 
পাখীর মুখোসের প্ররোজনীচুূত। তখন সকলেই উপলান্ধ কবুল । 

এবারে বধার রাণী, শরতের বাণী কে কি বল্বে। ছেলেমেয়ে দল, 
পাখীর দল কি বল্‌্বে তাই নিয়ে আলোচনা সুরু হ'ল । মোটামুটি জিনিবট। 
এই বকম দীড়াল খে, ছেলেমেয়ের দল বর্ষাকে চাথ লা, তাকে তাড়িয়ে দিতে 
চাদ্র। কিন্তবর্ষ। কিছুতেই যাবে লা। তপন ভেলেমেয়ের দল ন্র্া ঠাকুরের 
কাছে প্রাথন! করবে রোদ দিতে, স্থর্খিমাম! ভাগনে ভাগনীদের কথা দেন 
ঘে তিনি বর্ধাকে এবার চলে যেতে বল্বেন, শরৎকে পাঠিয়ে দেবেন? 

‘পৃথিবী’র নাম করেছিল ত-_। পৃথিবীর সাথে বর্ষা, শরতের কি সম্বন্ধ 
হুতে পারে তাহ'লে ? পৃথিবী তে! সকলেরই মা, বর্ষা, শরৎ ভাহ'লে ভাব 
মেন্ে। তার তা হ'লে বর্ষা, শরৎ করে, কয়েকটি ছেলেমেয়ে । গ্রীষ্ম, বর্ষা, 
শয়ৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত । দু'মাস করে এর! রাজত্ব করে; তারপর একজন 
যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তপন আরেকজন জেগে ওঠে ৷ বর্দ। দুষ্ট মেয়ে, সে 
কিছুতেই খুমুতে চাম না; তাই পৃথিবী তাকে ঘুম পাড়িয়ে শরৎকে ডেকে 
দেবে। 

চাষীরা কি বলবে? তার! বলবে চাববাসের কথা, বর্ধাকালকে তায় চার; 
বুটি না হ'লে চাষ্বাস হুবে না; এবারে ব্ধার অভাবে আউশ ধান শুকিয়ে 
যাচ্ছে (এটা তার! লক্ষ্য করেছে )। বর্ধার রাণী তা হলে এদের উপরে 
নিশ্চয়ই খুশী হবেন। 

এরপর স্থির হ’ল টিচ্চিনের পরে অর্থাৎ ২টার পরে রোজ আমর! একখানে 
মিলিত হুছ্ে নাটকটা গড়ে তুলব, এক সাথে অন্যান্য যে সব কাজের প্রয়োজন" 
আছে সেগুলো! ঠিক করব। 

এরপর থেকে এই ব্যবস্থ। অনুসারে কাজ চল্তে লাগল । একদিনের 
কথ! বল্ছি। সেদিন আলোচনা হচ্ছে স্থধিযামার 'পাঠটা নিয়ে। তার 
শপোঘাক কেমন ক’বে। তার একটা লাল কাপড় পরে আস্তে হুবে। কিন্ত 
একটা প্রশ্ন হলো লাল কাপড় পরলেই কি স্থর্ঘ! বলে মলে হবে? তখন 
*শ'__বলন- না, সুর্যের দাথার থাকবে মুকুট। সে মুকুটে সাতটি রং॥ 
সর্ষের সাতটি ঝং সন্ন্ধে এ থেকে আলোচন! হ'ল; রামধনুর কথা উঠল, 
ঝ্লামধঙ্গর রং এর কথা উঠল-_। 


ূ 
| 
| 


উদ্ছলভারত [ ১৩শ বধ, ৬ষ্ট সংগা 


বর্ধার অত্যাচার থেকে বাচাতে সর্ষের কাছে প্রার্থনা করা হবে; 


-বলল--হ্গ্রভ!ত হে স্মঘিমাম!' গাঁনট! গাওয়া হবে এবং স্থধিমাম। এসে 
ঈাড়াবেন তাদের মাঝখানে । ( এর আগে এরা ত্রতচারীদের কাছে গানট। 
শুনেছিল ) এর পর বর্ষার রাণীর পোষাক স্থির করা হ'ল__তাব গলায় খাকৃবে, 
দোপাটির মালা, হাতে থাকবে রজনীগন্ধা বৃত্ত, পরণে থাকৃবে কালো কাপড় । 
কাপড়টা কালো হবে, বর্ষার কালো মেঘের রং-এর সাথে মিল বেখে। 
শরতের বাণী পরবে একট! সোনালি রং-এর শাড়ী, এক হাতে থাকবে তার 
কাশেস গুচ্ছ, আরেক হাতে পদ্ম, গলা শিউলির মাল] আর মাথার মুকুটে 
থাক্‌বে পদ্ম। চাষীদের টোপর, পৃথিবীর সবুজ কাপড় থাকবে স্থিয় হ'ল। 

এর পর ব্যাঙ, টিগ্রালাখী, বোয়েল, পালিয়া, উড়ন্ত ফড়িং এর মুখোলের 
সম্বন্ধে এবং মুকুটগ্ডলি সম্বন্ধে আলোচনা হ’ল । শরতের বানী, বর্ষার রাণী, 
স্র্ধখ--এদের মুকুট লাগবে। মুকুট এরা নিজেরাই তৈরী কববে__মালা 
গাথবে নিজেরাই, অল্তাস্ট ফুলও সংগ্রহ করে দেওয়া হ'বে অভিনর্রের দিন | 

কিন্তু বর্ধার বাণীর হ।ত থেকে মুক্তি দেওয়ার অন্ত না হয় লুর্ধযোর শরণাপন্ 
হওম়] গেল, তায়পর ? একটা দৃশ্যে পৃথিবী তার দুষ্ট, মেয়ে বর্ধাকে ঘুম 
পাড়াবে, স্থির হ'ল, ঘুমপাড়ানী গান গেয়ে । বর্ষা ঘুমিয়ে পড়লেই শরগকে 
ন্জাগিয়ে দেবে পৃথিবী । পৃথিবী বর্ধাকে খুম পাড়িয়ে রেখে যেই চলে যাবে 
অফ্নি বর্ষা লাফিয়ে উঠে আবার চলে যাবে। 

এরপর শরতের আগমনে উৎফুল্ল উড়স্ত ফড়িং এর আসার কথা হল। 
এতদিন সে আসেনি কেন ? বাইরে বেরুলেই বর্ধার জলে ভিজে তার ভান! 
গায়ের সংগে জড়িছে হেত-_-তাই সে এতদিন বেরোর লি। এবারে সে 
"ফুড়,ৎ ক্কড়* করে উড়ে বেড়াবে আর খোকাখুকুদ্জ দশ ধরয়তে এলেই এমি 
করে (দেখাবে ) পালিঘে ধাবে। টিছ্বার দল আসবে ধান খেতে । দোগ্েল 
পাপিয়| শিব, দিতে দিতে আস্বে । 

ব্যাঙের দল কিন্ত এর আগেই আসবে । তারা বর্ষার রাণীকে চাছ কি ল1। 
কিন্তু ছেলেমেনেক্স দল কুৎসিৎ ব্যাঙগুলোকে দেখলেই এমন ঢিল ছুড়বে 
বে তান্াা পালাতে পথ পাবে না। ব্যাঙের! কেমন করে তাদের ডাক 
ডাকবে--ফেমন কলে লাফিয়ে লাফিছ্ধে বাবে_তার মহড়া হ'ল । 

ছেলেমেছের দল শরতের রাণীকে অক্যর্থন) করার অন্ত প্রন্থত হয়ে আছে । 
তারা শরতের গাল শিখেছে, মালা এনেছে, চন্দন এনেছে, পিড়িতে আলপনা 


আ(যাঢ়, ১৮৮২ ]- শারদোৎসব 


দিথেছে, কিন্ত তারা নিজেরাই বলাবলি করছে শরতের বানী যদি অন্ত বেশে 
আসলেন, তবে তারা তাকে চিনবে কি করে। একজন বলবে-- তিনি এলে 
বাতাস পদ্ুক্ষুলের গন্ধে ভরে উঠবে । চারদিকে কাশঙ্কুল ফুটবে, শিউলি 
ফুটবে । তারপর সত্যি শরৎ এল-_সাধারণ বেশে । এরা চিন্তে পারলো 
লা। শয়ং এদের জিজেজল করবে--‘তোমরা এখানে কি করছ? তাল! 
বলবে ‘শরতের রাণীকে অত্যর্থন। করার জগ্চ দাড়িথে আছি।” শরৎ এদের 
পরীক্ষা করার জন্তু বলবে__“কেন, বর্ধাক1লই বা কি খারাপ ছিল? এরা 
বর্ধার অস্থবিধার কথা বলবে । তখন শরৎ তাদের বলবে__ব্ধা ন। থাকলে 
অন্থবিধা হ'ত কতখানি_-মাঠে জল হ'ত না, চাষ হ'ত ন! ইত্যাদি । 


তখন 
হঠাৎ জেখানে বর্ষার রাণীর প্রবেশ। 


সে অভিমান করেছে এব] তাকে 
চায় ন। বলে; সে চলেই যাবে । তখন ক্রেলেমেয়ের দলের, থেকে একন্জন 
আগিছে ঘেয়ে বর্ষার রাণীর হাত ধরে তার কাছে ক্ষমা চাইবে। আরেকজন 
বলবে__তাহলে শবতের রাণী এলে আগে এর! বর্ষার ভ্বাণীকে বিদায় দেবে, 
তারশর শরতের রামীকে অন্র্থনা করে নেবে । বর্ধার রানী তখন শরতের 
রাণীর সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দেবে । তখন ছেলেমেয়ের দল তাকে 
বলতে আসন দেবে । শরতের রাদী তখন বর্ষার বাণীকে পাশে বসাবে ॥ 
ছেলেমেয়ের দল তখন গান গাইবে-বর্ধা বিদায়ের গাল। ধীরে ধীরে আজে। 
নিতে যাবে__একটু পরে আলো জল্লে দেখা যাবে বর্ষার বাণী চলে গেছে 
শরতের রাণী একা) দাড়িয়ে রয়েছে। তখন তার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেবে 
এরা-_গাল গাইবে__নাচবে । এখানেই শেষ হয়ে যাবে। 

এই অভিলযটি এদের সাহাধা নিযে গড়ে তুলতে পাচ ছয়দিন লাগল। 
বলা বাহুল্য যেদিন যতটুকু হচ্ছিল, ততটুকুই বিহাসল দেও! হরে যাচ্ছিল । 
কার পাঠ ভাল হচ্ছে, কার পাঠ মন্দ হচ্ছে, দর্শকরাই তা স্থির করে দিচ্ছিল। 
এবং এবিঘয়ে দেখ! গেল যে তাদের রস গ্রহণ স্ষমতা বড়দের চাইতে খাৱাপ 
নয় । সুধোব “পাঠ নেওঘার আগ স্থ_ও স-_তুজনেই এগিয়ে এল । স- 
কথাগুলো বড্ড হুড়মুড় কনে বলে, সেজ্জন্ত তাকে বাতিল করে দেওয়া হ’ল । 
লে ছেলেষেয়ের দলে ঢুকে পড়ল, বর্ধার বাণীর ‘লাঠে'র জনস্য_ দুই ঝোন বাঁ 
ও গো--এলে দাড়াল । ভোট বোনটিকেই সকলের মতাচ্গসারে বর্ষার রাণীর 
“পাঠা দেওয়া! হ’ল । বড় বোনটির একটি ব্‌ অভ্যাস-_সে কথা বলার লম 
পা দোলা একটু বেশী; সকলেই সে দোষটি লক্ষ্য করে তাকে 


উজ্ছ্ুলতান্ত [ ১৩শ বৰ, শুষ্ঠ সংখ্যা 


বাতিল করে দিল। পরে তাকে শরতের রাণী করা হ'ল। শরতের রাণীর 
কথা কম । 

এাপন গান ও নাচ শেখবার জলন্ত তাদের বেছে নিলেন শিক্ষক শিক্ষিকাদের 
মধ্যে খারা এ সম্বন্ধে পারদশখ । অনেকেই ( মেয়ে) গানের দলে যোগ 
দিতে চাইল ৷ 'প্রতোোক শ্রেণী থেকে দুজন করে ( ১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত ) 
মেয়েকে মনোনীত করা গেল । গানের দলে ছেলেমেয়েরা অনেকেই বুটল। 
সবগুলো গান-_এক পৃথিবীর ঘুম পাড়ানি গান ও হ্বর্ধ্যের গান ছাড়া 
সন্মিলিত ভাবে গাওয়া তবে স্থির ছ’ল। তবে সকলেই আর ষ্টেজেয় উপর 
(খেকে গাইতে পারবে না--বাইরে থেকেও অনেকে গাউবে । 

শরৎকে অত্যার্থন! করার জন্য শুধু গান আর নাচই হবে? আবৃত্তি 
হবে--এরাই বলেচিল। স্থতরাং শরৎকে অভ্যর্থনা করে একটি কবিতা 
আবৃত্তি করবে একজন স্থির হ’ল । তৃতীন্ত শ্রেণীর স__একদিন খবরের কাগজ 
খেকে একটি কবিতা ( শরৎকালের সম্থক্চে) পড়ল । সকলেই লেইটাকেই 
গ্রহণ করল। এরপর আমরা বল্লেম_'তোমরা নিজেরাই শরৎকাল সম্বন্ধে 
কবিতা লিখে পড়তে পারো) তৃতীপ্দ শ্রেণীর দু্ঞ্জন ও দ্বিতীয় শ্রেণীর 
একজন কবিতা লিখে এনে শ্রেণীশিক্ষকদের দিল । তারা সেইগুলিকে একটু 
আধটু অদল বদল করে ঠিক করে দিলেন। প্রত্যেক শ্রেশীশিক্ষক শ্রেণীতে 
শরৎকালের কবিতা পড়বেন, শরৎকালের ফলফুল লতাপাতা, পাখী সম্বন্ধে 
আলোচন! করিবেন_-৫সগলি শ্রেণীতে আনতে বলবেন। এদের লিয়ে 
বেড়াতে বেরিয়েও সেগুলি সংগ্রহ করবেন। পাখীর পালক, শামুক, ফুলের 
বীন্দ, পাখী বাসা, নানা রকমের দুল, ফড়িং, প্রজ্জাপতি এর! এই সম্বন্ধে 
সংগ্রহ করেছিল এবং এদের সন্বদ্ধে মুখে বলেছিল ও কিছু কিছু লিখেছিল। 
হাতের কাজের মধ্যে মালা গাঁথা, মুকুট তত্ব, আলপনা দেওয়া এরাই 
করেছিল। 

এয়পর অভিনয়ের দিন যখন ক্রমশ: এগিয়ে আসতে লাগল, তখন 
নিমন্ত্রণের কথা উঠল । কতছগনকে নিমন্ত্রণ করা হবে, আমরা কতজনকে 
স্থান দিতে পারব, নিমন্ত্রণের চিঠির ভাবা কি হবে, এ নিস্নে আলোচনা হ’ল । 
একদিন ওযু ও গর্থ শ্রেণীকে একত্রিত করে নিমন্ত্রণের ভাষা স্থির করা হ’ল । 
খাদের নিমন্ত্রণ কর! হ’বে তাদের কি বলে সম্বোধন করা হ'বে- প্রশ্ন হ’ল । 
“মহাশর্’ কথাটিতে দেখলাম অনেকেরই আপত্তি; এরা বলল একটা ছোট 


আবাঢ়, ১৮৮২ | শাৱদোৎ্সব 


কথা চাই। 'হৃদ্বী কথাটি তাদের পছন্দস্ হ’শল। মানে বলে দেওনা 
গেল--কোন বিশিষ্ট ভদ্রলোক যাকে আমর! সম্মান করি, লরচ্ধা করি, তাকে 
এভাবে লিখতে পারি ।” এরপর ছেলেমেয়েরাই চিঠির ভাবা স্থির করল-- 
চিঠিতে স্থান, কাল, উদ্দেশ্যের কথা লেখ! হ'ল। কিন্তু গোলমাল বাদল 
প্রতিবেশী আর ছুটি স্থলের ছেলেমেঘেদের নেমস্তহ কর! নিঘ্রে। তাদের তে! 
আর স্মধী লেখা চলে না) স্থির হ’ল, তাদের লেপ! হবে ভাইবোনের । 
চিঠির কাগজ কাটা হাল । তাতে আলুর ছাপ ( Potato €Ut ) দেও! 
হাল । ঘথাসস্ভব সুন্দয় করে লিপতে সবাই চেষ্টা করল; কারণ এট! বোঝা 
তাদের পক্ষে খুব সহজ হ'ল যে চিঠিগুলো অন্ত লোক পড়বে_ধদি লেগ! 
খারাপ হর, কিংবা তুলভ্রাস্তি থাকে, তবে তাদের নিন্দা হবে । 
এরপর এরা খাম তৈরী করল। খামণ্ডলে! গদ দিয়ে আট! হ'ল। চিঠির 
উপর ও খামের উপর আলুর ছাপ দিপ্ধে চিত্রিত করা হ'ল। কয়েকজনের 
উপর ভার পড়ল চিঠিগুলো পৌছে দেবার । তার! কেমন করে নমস্কার 
করে চিঠিগুলো। দেবে, মুখেও বলে আসনে_-সে সব আলোচনা হ'ল। পরে 
শুনেছি এর] সেদিক দিয়ে ভুল করে নি। 
শরৎআাল সম্পর্কে এদের লেখা কবিতা, গল্প, এদের আক ছবি, ফুল 
* পাতার সংগ্রহ দিগ্রে একটি পত্রিকা বের করার প্রস্তাব ফর! হয়েছিল এক দিল । 
একা লিখেছিল, ছবিও একেছিল কিছু কিছু। পত্রিকার মলাটের দল্ত আলুর 
ছাপ দেওছা একটি আচ্ছাদনী তৈরী করেছিলও-_, যে গানগুলো) গাও! 
হয়েছিল সেগুলোকে ও এতে স্থান দেওঘা হবে স্থির হয়েছিল। 
মোটমাট ১৫ দিলে ৩০ ঘণ্টা এর! কাক করেছিল । নাচের দল, গালের 
দল এর চেয়ে আরও ৫1৬ ঘণ্ট। বেস্ট কাণ্র করেছিল। এর মধ্যে নীচের 
কাপগুলি এর! করেছিল ( সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক ভাবে )। 
(১) নাটক লেখার অংশ গ্রহণ করেছিল । 
(২) কবিতা লিখেছিল, প্রবন্ধ লিখেছিল । 
(৩) শরৎকালের ফুল ফল সংগ্রহ করেছিল, ফুল্রে বীজ সংগ্রহ ও. 
সংরক্ষণ করেছিল 
€৪) সম্মিলিতগ্ডাবে ৩টি নাচ শিখেছিল। 
€৫) সম্মিলিতভাবে ৬টি গান শিখেছিল। 
(৬) একক একটি গান শিখেছিল। 


২১৩ উজ্জলভারত [ ১৩শ বধ, ৬৯ সংখ্যা 


(৭) চিঠি লিখেচিল। 
(৮) আলপন। দিয়েছিল, বসবার অ(সন সাজিছ়েছিল, খরদোর পবিচ্চ্জ 
করেছিল । 

(>) মুকুট তৈরী করেছিল, চাব একেছিল। 

(১) গৌ-_অভ্তিনয়ের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রারস্ডিক বক্তুত। দিয়েছিল । 

(১১) "শ্ব রচিত কবিতা পাঠ করেছিল, আবৃত্তি করেছিল । 

(১২) ক্বতু পপিবন্তন সঙ্গদ্ধষে আলোচনা হণেছিল, শরতের কবিতা 

পড়েছিল । 

(১৩) খাম তৈরী করেছিল। 

(১৪) চিঠি পৌ দিয়েছিল । 

এশ্ফেড়রে মনে রাপতে হবে ঘে, প্রথম শ্রেণীর ভেলেমেয়েরা মাত্র কয়েক- 
দিনের জন্ত দর্শক হিলাবে অক্তিনয়ে যোগ দিঘ্েছিল; নাচে ও গানে মাত্র 
চার পাচডি ছেলেমেয়ে অংশ গ্রহণ করেছিল। অগ্ঠ তিল শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা 
১১-৩০ মিঃ থেকে ১-৩* মিঃ পর্ধ্যন্ত দৈনন্দিন কাধ্যন্থচী পালন করে তবে 
'আঅভিনছ করতে এসেছিল? শেষের দিকে ৩৪ দিন দর্শক ছিলাবে সবশ্রেণী- 
গুলিকেই আনা হয়েছিল। 

এক জায়গার এতগুলো ছেলেমেরে--৬ খেকে ১১ বৎলর যাদের বগস-__ * 
একত্রে হলে গোলমাল হওয়াটা) শ্বাতাবিক। তবে বতক্ষণ একটি দৃক্ষের 
রিহাসণাল চলেছে, ততক্ষণ বিশেষ গোলমাল হয় নি। এফ দৃশ্য থেকে 
আরেক দৃশ্যের আরস্ডের সমঘটুকুব্ন মধ্যে গোলমাল হয়েছিল, কারণ ‘নিশ্চুপ’ 
দর্শক হিসাবে থাকবার কথা এদের ক্ষেত্রে (ধড়দের ক্ষেত্রেও বোধ হয়) 
ওঠেই না) 

গানগুলির বেশী ভাগই রবীজ্রনাথের । ভাব ও ভাষাকে ঘতদূয় সম্ভব 
এদের কাছে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হল্লেছিল। কতকগুলি গানের সাথে 
থেখানে নাচ আছে, সে সব ক্ষেত্রে নাচের বিশেষ ভাটি কেন এমন হবে 
.লেটিকেও ব্যাখ্যা ঝরা সম্ভব হলে কর! হুরেছিল॥। ‘আজ ধানের ক্ষেতে 
নোত্র ছায়া’, 'বেধেছি কাশের গুচ্ছ আমরা গেঁখেছি শেফ্লি মালা’, “এলে! 
বুঝি শরতের প্রাতরে’ গান করডির্ সংগে নাচ ছিল। "আমা কে ভাকে, 
আজ শরতের কানন সঙাতে, শরতের এই গানচির সাথে ‘শিশির গেজ! 


আবাছে, ১৮৮২ ] 


অপরাজ্দিতা, শেফালী, শুভ্রকাশের দল, কমলিনী কমল সবই দেখানে। 
হুথেছেল। 

এখন প্রশ্ন হতে পারে এতগুলি ছেলেমেয়ে সকলেই তে! আর অভিনয়ে 

ংশ গ্রহণ করল না, যা৷ করল না, তাদের এতে কি উপকার হ’ল? এক্ষেত্রে 

আমাদের বক্তব্য এই ঘে, সকলে অভিনয় না করলেও, এই সম্পর্কে কোন না 
কোন কাজ করেছিল। সকলে অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতে পাকে এত বড় 
নাটক এদের দ্বার! কন্বানো সম্ভব নয়। তবে ছেলেমেয়ের দলটাকে যথাসজ্ঞল 
বড় করা হয়েছিল সাতে তাদের কোন বক্তব্য না থাকলেও তারা ষ্টেজের 
উপরে গিয়ে দাড়াতে পারে--এটাও কি কম ক্রুতিত্ব! বারা নাচে অংশ 
গ্রহণ করতে পারলো না অথবা! যাদের অমনোনীত করা হ'ল (ভবিষ্যতে 
নেওয়া হবে আশা দিয়ে), তাদেরও দেখেছি নাচের ভজিতে রাস্তায় চলছে । 
কিংবা হাত লাড়ছে। গানে দু'এক ফলি সকলেরই মুখে মুখে শুনেছি । 
আর একটা মজার কথা হ'ল এই বে, প্রা প্রতেক ছেলেমেরেরই ( সে 
অভিনেতা হোক বা নাই হোক ) সবগুলো পাঠই প্রা মুখস্থ হয়ে গিগ্রেছিল। 
যার ফলে অভিনয়ের দিন 'নিবাধ্য কানণ বলতঃ অ--চলে গেলেও, আমাদের. 
কোনই অস্ববিধায় পড়তে হচ্ছ নি। 

ভাষা শিক্ষার সহায়ক হিসাবে এবং স্থস্প্ট উচ্চারণ শেখাতে অন্ডিলষেন 
উপকারিতা সকলেই দ্বীকার কবেন। €সইজন্র অন্ডিন্ু রচনাকালে 
অডিনেতাদের বছস, শ্রেণী প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখতে পারলে ভাল হপ্র। 
এই অভিনয় করাতে গিতে লক্ষ্য করেছি অনেক সময আমরা একটু দীর্ঘ 
বাক্যের পক্ষপাতী হয়ে শড়ি। আমাদের বড়দের পক্ষে একটানে এত বড়, 
একটা বাক্য বলে যেতে অস্থবিধা হন্ত না বটে, কিন্ত ছোটদের বেলার এতে 
বেশ অসুবিধা হয়। সেইমন্ত কয়েকটি জান্নগায় আমরা বাধ্য হদ্দে একটা 
দীর্ঘ বাক্যকে দুই কিংব। তিন ভাগ করে দিয়েছি, ( ওদের সাহাবা নিয়েই 
করেছি )। শব্দ প্রয়োগের সময়েও যে কঠিন শন্দগুলিকে অঙশভঙ্গিসহকানে 
রূপ।দ্িত কনা সম্ভব সেগুলির প্রঘোগে বিশেষ অন্থবিগ্ঞা হয় নি। “সে বুবু 
বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই,'_- বিরাম ও বিশ্রামকে হাত নেড়ে দেখিয়ে অথ 
ল্পষ্টতয় করার চেষ্টা কর! হয়েছে। গানের কথাগুলোকে নাচে এভাবে 
দ্রপায়িত কর! হয় বলেই, নাচের সাহায্যে অথ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে । 

উচ্চারণের দোষ আমাদের ছেলেমেরেদের অনেকেরই আডে। 


উজ্্ুল ও [এত [ ১৩শ বধ, শষ্ট সংখ্যা 


প্রাদেশিকতার কথ! বাদ দিলেও ভ।ঘ1ন্র উচ্চারণের দিকে আমরা যথেষ্ট নজর 
দেই না। ড়, জনয, ব, শ, এসব বর্ণগুলির উচ্চারণে অনেক ছেলেমেখেই 
গোলমাল করে খুব সতর্ক হয়ে এগুলোকে সারাতে হ'বে। উচ্চারণের 
কুটির দিকে বেশী লক্ষ্য দিলে, কিংবা ক্রাশশুহ্ধ ছেলেখেছে তাই নিছে ঠাটা 
সরু করে দিলে ফল তাল না হযে মন্দ হওগ্রারই সম্ভাবনা বেশী। তৃতীঘ্র 
শ্রেণীর নি_ বরিশালের মেয়ে, “কে "আআ উচ্চারণ করত। অব্িলন্ের সময় 
সে ‘জ’ উচ্চারণ করতে পারত । পরে আবার গৃহ-প্রভাবে ‘জ্র' ঘুরে আসবে 
কিনা বল্তে পারি ন! । 

সর্বোপরি কথা, অভিনয় এদের বেশ সাফল্/মশ্ডিত হুয়েছিল। দর্শকদের 
মধ্যে সকলেই প্রশংসা করেছেন । ছোটখাটে। ক্রটি যে ছিল ন! এমন বলা 
চলে না, আশাও করা ঘাম ন! ৷ েষন-__উড়ভ্ত ফড়িংএর পাঠ শেষ হলেই 
ট্রেজে ঢুকবার কথা পাপিঘ্ার। কিন্তু কোথায় পালিয়া ? লে তখন জল 
খেতে গেছে । ফড়িং বেচারী দেয় উপর বার বাব তার রঙিন পাখা 
উড়িয়ে ঘুবেই বেড়াচ্ছে__কথ। তে! তার শেষ হয়ে গেছে কখনই । যাহোক 
অবশেষে ‘চোপ গেল’ ‘চোখ গেল’ করতে করতে তিনি ষ্রেজে ঢুক্চলেন__ 
ততক্ষণে তার আলসাপখের দিকে তাকিয়ে থাকৃতে থাকতে আমাদের চোখেরও 
প্রায় গেল গেল অবস্থা ! 

পরিশেষে একটা কথা বলা প্রয়োজন মলে করি। শিক্ষাকে যদি 
আনন্দময় করে তুলতে হত, তবে 'অভিনমের সাহাব্য গ্রহণ করা অপরিহার্য । 
সব সময় বড় অভিনয় কিংব! গোট! ইচ্থুলের অভিনয় না-ও হ'তে পারে। 
্রতিহাসিক কাহিনী, সাহিত্যের গম, রূপকথা, পশুলাখী ইত্যাদির 
কথপোকথন থেকেও অকত্তিনয় কর! যা) তায় অন্য সালসজ্দারও বিশেষ 
প্রয়োজন হয় ন!। স্থতরাং মধ্যে মধ্যে এপ্নি বিনা পয়সার আননদ্দ-পরিবেশনে 
দশিক্ষক হিলাবে আমাদের কখনই কার্পণ্য করা উচিত নয় । 


দ্বান্দ্িক 
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আমান, দুঃখ দিয়ে বোলাতে চাও তোমারে । 
তোমার আঘাত আরে! নিবিড় করি” 
দে গো বাধন আমারে ৷ 
তুমি কাছে এসে খেলাব ছলে 
চকিতে বাও দুরে চলে, 
ক্লে মাল! ধূলার তলে 
তালাও আখির ধারে, 
তবু, তোমার গীতি শুনি নিতি 
মরম-বীণার তারে । 
ব্যথার ঘায়ে কত কিগে! হৃদন মানে মানা, 
ক।দন যে তার পথের সাথী, চিরদিনের জানা । 
কাটার বুকে ফোটে কুম্ছম 
অলিব চোখে রহেন! ঘুম, 
বিরহ আর মিলন দোলে 
আলোর অন্ধকারে, 
প্রভু, ঢেউএর মত তোমার বিপুল 
প্রেমের পারাবারে ॥ 


সাংস্কৃতিক সম্মেলন ও রুচির দৈন্য 
॥ ক্ীশান্ডশীল দাশ ৷৷ 


সাংস্কৃতিক সম্মেলনে আধিক্য শিক্ষার অগ্রগতি ও চরিত্রোল্লতির 
পরিচাঘক । প্রতিদিন সংবাদ পত্রে আমরা দেখতে পাই, দেশের কোথাও 
না কোথাও সাংস্কৃতিক সম্মেলনে অশ্তষ্তিত হচ্ছে । নৃতা-গীত অস্তিনন, 
সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, মহাপুকুষদের জীবনী আলোচন! প্রভূতি এই সমশ্ড 
সম্মেলনের উদ্দেশ্য। এ সংবাদে উৎফুল্ল হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক । কারণ 
এগুলি সমন্তই জাতীয় চরিত্রের অগ্রগতির বানী বহন করে। বিশ-পচিশ 
বছর পূর্বে এ জাতীয় উৎসবের এত আধিক্য ছিল লন । মাঝে মাঝে 
কদাচিৎ দু'একটি অগ্ষ্ঠানের সংবাদ পাওয়া ঘেত। কোন ধনীর গৃহে 
সংগীতাদিয় অন্রষ্ঠান হত, ক্াজ্রনৈতিক সঙ্জাসমিতি বসতো, কিন্তু এমন 
বাপকন্তাবে নয়। সখেয় অন্তিনদ্থাদিও যে হত লা, তা লগ, কিন্ত এত ঘন 
ঘন এবং এত বেশি সংখ্যায় লয় । 

স্বতরাং তুলনামূলকতাবে যদি দেখি, তাহলে নিঃসঙ্গেই বলতে পারি 
যে আজকের এট উৎসবাদির আধথিক) নিশ্চই দেশের মাহুযের মানসিক 
সংস্কৃতির পরিচয় বহন করছে সেদিনের চেয়ে অনেক বেশি । 

কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কী দেখতে পাচ্ছি! সংবাদপত্রের ঘে পৃষ্ঠা 
সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আড়ঙ্গরপুর্ সংবাদ বহন করছে, তারই পাশে দেশের 
ছেলেমেয়েদের নৈতিক অবনতি ও উচ্চৃদ্খলতার বিস্তৃত সংবাদ পরিবেশিত 
হয়েছে। শুধু সংবাদপত্রের পাতান্ব কেন ( সংবাদ পত্রে কতটুকু সংবাদই বা 
দিতে পারে!) চোখ খুলে চল1-ফের! করলে প্রতিদিনই আমাদের সামনে 
থে সমত্ড দৃশ্য উদঘ[টিত হণ, তার মধ্যে সংস্কৃতির রূপ কতটা মেলে! দেশের 
ছেলে-মেরেদের চলা-ফেরা, পোষযাক-পরিচ্ছদ, আলাপ-আলোচনা প্রভূতির 
মধ্যে যে রুচির প্রকাশ পায়, তার মধ্যে কি সংস্কৃতি সম্পন্ন মনের একটুও 
পরিচঘ্ মেলে? মিলছে যে না, এ সভা প্রতিদিনই উপলব্ধি করছি আমরা, 
এবং এটি একটি অন্ততষ জাতীয় সমস্যাম্ন পরিণত হল্নে দেশের চিন্তাশীল 
ব্যক্তিদের বিপন্ন করে তুলেছে ! 


জাযাঢ়, ১৮৮২ ] সাংস্কৃতিক সম্মেলন ৭ রুচির দৈল্ত 


আধিক দৈচ্ট অৰ্থনীতিক সমস্য সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হত। কিন্ত 
একটা ভাতির রুচি যদি বিকৃত হতে যাগ, সে বিক্কৃতির হাত থেকে মুক্তি 
পাওয়া সহজ নয়। শত সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রুলেপেও তা ঢাকা পড়ে ন1। 
ংস্কতিকে ঘদি সনে প্রাণে গ্রহণ করতে লা পাকি, তাকে যদি চটুল বিলাস 
বাসনের সামগ্রী করে তুলি, তাহ'লে তার দীপ্চিতে দেহ মন আলোকিত 
চওয়ার সম্ভাবনা বড় কম । 

অথচ এই রুচির পরশ্বধই আমাদের গর্বের বসন্ত ছিল একদিন । ক্রচির 
শুভ্রতা আমাদের বৈশিষ্টা ভিল। সহন্ম সৱল জীবনের মপো এই ক্রুচির 
দ্যুতিই বিত্তশালী বিদেশীদের চিত্ত হরণ ফরেভিল সহব্দে। ‘বিত্ত হতে চিত্ত 
বড় এই ডিল আমাদের আদর্শ । সেট দীপ্ত চিত্ত আছ কোথায় গেল৷ 
চিত্তের অন্ধকার কি হাজ্ছার শক্তি সম্পন্ন নিওন ল।ইটে অপস্থত হচ্ছে r 

মাঞ্জিত ক্ষচিন চর্চা কি ব্যয় সাপেক্ষ? না, সাধনা সাপেক্ষ । সুন্দর ও 
অনদ্দর বোধের আগরণষ্ট সংস্কৃতির কাজ । সংস্কৃতির উদ্বোগনের সঙ্গে 
সঙ্গে ‘অস্থন্দর’ পরিত্যক্ত হবে, 'ব্থন্দর’ গ্রান্চ হবে। আব এই স্থদ্দপ্ের 
প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বিলাল বাসনের প্রতি আসন্ত কমবে, ক্ষণস্থায়ী বিরত 
আপাতমধুর জীবনবাদের নিলুপ্তি ঘটবে । মান্য সতাকার সংস্কৃতিসম্পন্ন হবে | 

কিন্তু তার প্রস্তুতি বা প্রচেষ্টা! কোথায়? সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আধিক) 
বে পনিমাণে আমাদের প্ররুভ সংস্কৃক্তিরি পথে এগিয়ে নিঘে যেতে পারতো, 
ত! অনেকাংশেই বার্থ হচ্ছে । তার কারণ এই সকল সম্মেলনের আয়োজন 
যতট! আড়ম্বর ও আত্মপ্রচারের দিকে লক্ষ্য রেপে, তারা ততটা আত্মসংস্কাবের 
অন্ত নয়, কিন্বা প্বতঃস্ফ,ও নঘ্ব। এই সব সম্মেলনে জাকজমকের এাচ্ধ 
আছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাণের স্পর্শ নেই । এবং নেই বলেই প্রতি 
বতসরই যখন নানা উপলক্ষে এই জাতীয় অশ্রষ্ঠান বেড়ে চলেছে, তখম 
আমাদের প্রাত্যহিক জীবন থেকে, সেই সংস্কৃতির ভাতির অভাবে, নান! 
মানিয্ কালিমা দূর হচ্ছে না৷ 

আলো আলালে অন্ধকার দূর হয়, এ স্বতঃসিন্ধ। কিন্তু আলে! লছে, 
অথচ আঁধার কমছে না; সংস্কৃতি সম্মেলন বাড়ছে, অথচ আমাদের রুচির 
কোন পরিবর্তন হচ্ছে না বরং বেন ধীরে ধীরে আবো নেমে যাচ্ছে। 
অত্যান্ত অশোভন, অশালীন পোষাক-পরিচ্ছদে সচ্জিত হয়ে ছেলে-মেয়েষ। 
চলা-ফেরা করতে লন্দ| পাচ্ছে না, গুরু্জনদের প্রতি শ্রন্ধাতক্ত দূরে সতে 


উজ্ছবলতা রত [ ১৬শ বর্ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


গেছে, আচার-আচরণে কোনরকম সভ্যতা-ভদ্রতার চিহ্নযাত্র নেই, কথা 
বার্তায় ছোটবড় মাত্রাজ্ঞান নেই, আলাপ-আলোচনার বিষদ্গবন্থও অতাস্ত 
নিয়ন্তরের । 

এই রুচির পরিবর্তন লা ঘটালে, সত্যকার কোন উচ্ছতি সম্ভব লম্ঘ। 
অনেক বড় বড় পরিকল্পনা আমন গ্রহণ করেছি এবং কল্পছি, বহু লক্ষ টাকা 
বায় করে বিরাট প্রাসাদ গড়ে উঠছে দিকে দিকে, অত্যন্ত জোর গলার 
নিজেদের গৌরব কাহিনী দেশে বিদেশে ছুড়িঘ্বে আসছি? কিন্ত আসলে 
সত্যকার স্সংস্কত, প্রঞ্কত রুচিসম্পন্র দান্তষ গড়ে উঠছে কই? গড়ে ছে 
উঠছে না এ প্রমাণ তো প্রতিদিনট পাচ্ছি। সাংস্কৃতিক সম্মেললের প্রাসাদের 
সম্মুখে যখন পুলিশবাছিনী মে।তারেম করা হয, তখনই তে! এর চরম ব্যর্থতা 
প্রমাণ করে দেয় অত্যন্ত নির্মম আাবেই। 

এই রুচির পরিবর্তন কেবল শাসনের দ্বারা সম্ভব নয়। রূঢ় শাসনের 
দ্বার! অন্তরের পন্সির্তন হতে পারে না। বর্তমান আবনধারাম মধেঃ ঘে 
বিকুত রুচি আশ্রয় করেছে ধীরে ধীরে, এবং এই রুচি যে যে-কোন সত্য জাতির 
পক্ষে মানিকর এবং অগ্রগতির প্রতিবদ্ধক__-এই বোধ জাগাতে হবে দেশের 
চেলে-মেলেদের মধ্যে এবং অন্ডিতাবকদের মধ্েও। খাদের ওপর ছোটদের 
পালনের দাগিত্য অপিত, তারা নিজেরা বদি রুচিসম্প্ না হুন, তাদের 
দৈনন্দিন জীবনধাৱার মধ্যে যদি স্ুরুচির অস্থষ্ীলন না ঘটে, তাহলে 
কেবলমাত্র বন্কৃতাম্ বা উপদেশের মাধমে, অথবা শাসনের ভয় দেখিরে 
কচির মোড় ফেরানো সম্ভব নম কেন মতেই । 

“আপনি আচরি ধর্স”__শিক্ষা দেবার এর চেয়ে বড় নীতি আর কী আছে? 
বিলাস ব্যসলাসক্ত পিতার পুত্র বিলাপীই হবে। যে পরিবারের গৃহকর্ত, 
পৃহস্ব/মিনী তাদের আচার-আচরণের লসোন্দখের মাঝে তাদের সন্তানদের 
লালন পালন করেন, সেই পরিবার্রের ছেলেমেগেরা সহজ স্বাভাবিক ভাবেই 
সংযত সভ্য ও সথরুচিসম্পন্র হণ্ছে গ’ড়ে ওঠে । শাসনের প্ররোজন হয় না। 

দেশকে বদি আমর! প্রকৃত ভালবাসি, তাহলে এই দেশের মাঘ গড়ার 
কাজে আগে হাত দিতে হবে, তারপর অন্ত কাজে হাত দিলে চলবে । 
কারণ একটি যুগ অবহেলিত হলে বা বিপথগামী হলে, পরবর্তী যুগও ন্বাস্তাবিক 
ভাবে এগিয়ে চলার পাথের পাবে না পূর্ববর্তাঁ পাথেয়হীনদের কাছ থেকে । 
শবঙ্থলি হাতে নিয়ে দান কর! যাহ ন! । 


নীলাঞ্জন ব্যঞ্তনায় 
৷ শ্রীবিমলন্ছু, চত্রনবতঁ ৷ 


মধ্যান্কের কোন এক অবকাশ মুছর্তে-_ 
স্বতির বিবর্ণ পাতা ঝরে পড়ে যখন, 
নেই ক্ষণে সে এক ছায্ার আবেশে 
জোযোৎ্স্মার স্বার হয়ে বসে থাকে, পাশে 
মধ্যান্কের আকাশ করু্ধ হতবাক । 


ধূসত স্বতিঝা। লালন করে শুধু বেদনার ক্ষণ 
শ্বতি এক করুণ আকাশ 
লোভ নর, ঘুণা নক্স,-_-সককুণ অবকাশ । 


_এ আকাশের ব্যাঞ্চির ভিতরে 
অবস্ হৃদঘ পূরণো জাকাত্ফার জাল 
বিপু করে; 
নীলাঞ্চন বাঞ্জনায় ভরে থাকে প্রাণ, 
লোভ নর স্বণা নন্ধ সককুপ অবকাশ । 


জানের দার! সমস্ত জগতে আমার ঘন ব্যাপ্ত হইবে, কর্মের 
হার! সমন্ড জগতে আমার শক্তি ব্যাপ্ত হইবে এবং সোৌন্দর্যবোধের 
দ্বার! সমত্য জগতে আমার আনন্দ ব্যাপ্ত হইবে_ মম্ুন্যুতের ইহাই 
লক্ষ্য। অর্থাৎ জগতকে জ্ঞানরূপে পাওয়া, শক্তিন্ধপে পাওয়া ও. 

আনন্দরূপে পাওয়াকেই মানুষ হওয়া! বলে ।” 
রবীন্দ্রনাথ 


সাহিত্যে আর্ট ৰা আদর্শ 
1 ভাই শ্মীবিচনোদ বিহারী দত ৷৷ 


কণি টলষ্টঘ্রের কথ! নিজ্জাই মুখবদ্ধ করি। আমার কথা অশল্রন্ধেয। 
কারণ আমি সাহিত্যে অন্ঞাতকুলশীল অপাগণ্ড। বিশ্ব বিখ্যাত অমর লেখক 
টলষ্টয়ের কথা উড়াইঘা দিবার সাতস করজনেন় আছে 1 অশ্তের কথ! হটলেও 
কথাগুলি আমারও অস্বর্বের কথা; তা না হইলে লিখিভাম লা। আন্তরিকতা 
না থাকিলে রচনা সাহিত্যে পরিণত হচ্ছ লাঁ_একই কথা এখনই টলষ্টয়ের 
মুখে শুনিতে পাইব । ক্ষাধিদের বাণী সর্বক্রনীন-_সকলেরই অন্তরের বানী। 
বার অন্তর সকলের অস্ভরেরই” প্রতিদ্গলক, তিনিই থবি। খাবির! এই জন্য 
অমর, তাহাদের বাণীও অমুত । যাহা ঘটে ত্তাহাই সত্য নয়। মাসবের 
অস্তঃকরণ যাহ! বলে ঘট! উচিত, তাহাই সতা, চিরপ্তন সত্য । এই সত্যের 
অপক্ষ্র লাই । সতোর পরীক্ষা ঘটনাস্রোতের বুদ্ধদে নর, কালে কালে 
চিত্তের মধো। এই জগ্যই কুষণ, বৃদ্ধ, বীশু প্রভাতি মছছাপুরুষের বানী অমর, 
চিরকাল মানুষের অস্তঃকয়ণকে উক্জ্রীবিত, উদ্দীনপিত করে । সাধারণ লোকের 
নিত্য বানহার, সনান্দের দৈনন্দিন ঘটনা তাহাদের বাণী অন্ছসরণ করে না। 
বহযলরণ করে ন! বলিগ্র। তাহাদের বাণী নিরর্থক লক্ষে । বরং এই জন্যই 
তাহাদের মহিমা, তাহাদের বাণীর গৌরব । সাধারণ লোক-সমাজ্জের উরে 
বলিল্নাই তাহাদের আমর! পূজা কয়ি, অর্থঃ প্রদান করি। আমাদের দোষ- 
ক্রটি আচে বলিয়াই, চ্যুতি বিচ্যুতি আছে বলিয়াই তাহারা যেমন আবিভ্ত 
হল, তেমন তাহাদের বাণীর মাহাত্ম্য আমাদের কাছে চিরকাল প্রতিভাত 
হয়। টলষ্টয়ের কথাও কালন্রোতে বিলীন হইয়! যাইবার নহে, বরং অমৃতত্বের 
দাবী রাখে কালের বিচারে । 

বিখ্যাত ফরাসী লেখক মোপাশার একটি বইঘ্েছ সমালোচনা করিবার 
জন্ত তাহাকে দেওয়। হইঘাছিল । সমাজোচনাটি আমাদের বাঙলা বইয়ের 
বর্তমান সমালোচকদের সমালোচনার মত কাজির বিচার নছে। কেন 
ভাল, কেন মন্দ ইহ! তিনি বিচার করিঘাছেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত আর্ট 
কাহাকে বলে, তারও বিচার করিয়াছেন। সেই বিচার, সেই সমালোচনা 


আষাঢ়, ১৮৮২ ] সাছিতে। আউট বা আদর্শ 


বর্তমান বাডল! সাছিতোর সকিচারেও অন্গপযোগী নহে মনে হয়। এই জন্তু 
এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াডি । তবে কেছ শুনিবে বলিয়া আশ! লাই। 
এখন টাকার যুগ, তোগের যুগ; মানবের উত্তর তুর্ববলতার স্ববোগে সাছিতোর 
ব্যবসার, দুষ্ট পয়স! যদি কামাই কর! ঘায় মন্দ কি? 

সোপাশার নাম বহুদিন শুলিরাছি, কিন্ত তাহার বই পড়িবার স্থযোগ 
ছয় নাই । এখন মনে হত, পড়ি নাই ভালই হটয়াডে। ক রকম বট পড়িলে 
পাপ ভয় । শুধু মোপাশলার বই কেন, বাঙল। সান্ধিতোও বহু মেলার পাপর 
তাক্ষা আছে, যাহ। সত্য সত্য পাপের ভাব! । সিনেমাতে বন্ধ জনি 
শে? হয়, মাহা দেখিলে পাপ হয়। সেগুলির জনপ্রিত্বত| তাহাদের অপদার্থতার 
আচ্ছাদন নহে । বাহার! মানবের পাশব যোৌনপ্রবৃত্তিকে উত্তেভিত করিয়া 
তাহাদের পকেট মারে, তাঙার! ভত্রবেশী পকেটমার হইলেও তদ্করের ও অলম, 
তাক্বারা শোবকের অধোই শোবক, মোষকের মধ্যেও €মাবক ( অর্থাৎ চোর )৮ 
দূঘকেয় মধ্যেও দূষকোত্তম । তাহাযা সমাত্রকে সর্কবরকমেই্ট নিস্য করে, 
অধ:পাতিত কনে। 

মাউক, বাহা লিখিতেছিলাম। একবার অন্মখের সমন মোপাশার দশটি 
সেন্বা গল্প পড়িয়াছিলাম । ভাবিলাম, পাপ কবিলাম। আরও ভাবিলাম, 
লোকে কেন এই জহ্গস্য কচির অরঘন্ত বউ পড়ে, সেইগুলির প্রশংসাও কনে? 
সাহ্কিতা নাকি সমাজের চিত্র। এই গল্পগুলি হদি ফরাসী সমান্জের চিত্র 
হয়, তবে সেই সমাজ মান্সযেন্ধ সমাজ হে । ফরাসী দেশের গৌরবময় গরতিছ 
কাছে?) এই সব লেখক লিক্র দেশকে কলছিতে কনিত্াছেন। সেট সময়ে 
বার্ণাভ শপ্ের ১7:৩৩ Women পড়িস্বাছিলাম। মনে হইয়াছিল, এ কোন্‌ 
নন্মক্ষের ছবি ? নরূকেও এই বুক নিরংলামদ্ব নানী পুরু দেখি লা-- 
সেইথালে ত শান্তির ব্যবস্থা, শোধনের ব্যবস্থা । আমান কথ! যাউক, এখন 
চলষ্ট্ই কথা বলুক ৷ 

প্রথম গল্পের সমালোচনায় তিনি বলিতেছেন---গল্পটির বিষয় অঙ্গীল এবং 
অকিঞ্চিৎকয । তবে গ্রস্থকারের ( মোপাশার ) প্রতিভা (tale ) আছে) 
এই প্রতিক! বলিতে টলষ্টয় বুকাইতেছেন দেই গন্ভীত্ব সমাহিত মনোযোগ 
{intense concentrated attention ) বার বলে লেখক বক্তব্য বিষে 
অআস্তেল অলক্ষিভ দৃতন দিক্‌ (957০65) পরিদর্শন করিল! থাকেন। এট 
গ্রতিভার পর্রিচদধ বাঙলা সাহিত্যে স্ববীন্্রনাথ এবং শরচ্চন্ত্রের পাঠকদের 


উজ্জ্বলত্ডার ত [ ১৩শ বধ, ৬ সংখ)! 


দিতে হুইবে না। দিগদর্শনের অন্ভিনবন্থে, প্রকাশে অপরূপত্রে তাহার! 
অপরাজেয় । রবীন্দ্রনাথ তার “ঘরে বাইরে’, ‘চার অধ্যাঘ’ প্রভূতি গল্লে 
উপঙ্কাসে, শযচ্চন্্র তার চরিত্রহীন’, ‘শেষ প্রশ্ন প্রভৃতি উপক্কাসে সাধারণ 
পাঠকের দৃষ্টি, নন ঘে দিকে যা না, সেই দিকেই বিচরণ করিয়াছেন। প্রত্যেক 
নায়ক নাগ্সিকার কথাবার্দ্ধ। বুদ্ধির দীপ্তিতে সমুজ্জল, চিন্তা অভিনবতায় 
চিত্তাকবক । তাহাদের দাস দাসীর কথা শুনিলেও মনে হুঘ, ইভার! এক 
এক জন রবীন্দ্রনাথ, শরচ্চজ্্_-এমনি কথার প্যাচ, বুদ্ধির পাচ, চিন্তার প্যাচ। 
অর্থাৎ তাহাদের প্রতিত1 শ্বতঃপ্রকাশ। সেই রকম অপূর্ব চিন্তাধারা, 
কথ। বলিবার ধারা আমাদেৱ কাছে অপরিচিত। সাধারণ লোকের পক্ষে 
অবাস্তব হইলেও, লেখকের প্রতিভাবলে তাছ! মনোহারী, বাস্ডবিকতামন্তর 
হইয়া উঠিয়াছে । 

উপস্ট্ তার পরেই বলিতেছেন, এই প্রতিভার ঘথেষ্ট পরিচয় থাকিলেও 
হর্ভাগাবশতঃ তার ( মোপাশার ) রচন! আর্ট বলিগ্না গণ্য হইতে পারে না। 
কারণ, প্রতি! ছাড়াও আর্টের যে আর তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক 
( three conditions, besides. talent, essential to a true 
work of art ) তার প্রধানটিই নাই । €সই তিনটি গুণ হইল--€১) বক্তব্য 
বিষণ্রের সহিত লেপকের যথাথ ( ০০7৮৫০8 ) এবং নৈতিক ( moral ) সম্পর্ক, 
(২) ভাষায় মনোহারিত্ব এবং প্রাঞ্জলতা, এবং (৩) আস্তরিকত! অথাৎ 
লেখক যাহ! লিখিতেছেন, তার প্রতি তার নিজের অন্নাগ বা অবজ্ঞা । 
শেষোক্ত দুইটি গুণ মোপাশার আছে, কিন্তু প্রথমডির সম্পূর্ণ অভাব 
আমার বাঙল! সাহিতোর বেল] এই কথা বলিতে পানি কি যে, অমুক 
নাঘ্ক বা নায়িকার প্রতি লেখকের নৈতিক সমর্থন বা নিন্দ। আছে? কমল 
তাহার আদর্শ নারী, এই কথ! বলিলে শরচ্চন্দ্রের প্রেতাত্মাই আমার গলা 
টিপিদ্বা ধরিবে। অথবা যদি বলি কমলের প্রতি তার কোন সহাহস্ুতি 
ছিল না, তাহা হইলেও শরচ্চশ্র প্রেতলোক হতে ডেঁাই1 উঠিবেন 
‘Help, murder.” (আমাকে মেরে ফেলে হে)। বর্তমানের শিল্পী 
সাহিতিকেন। হহ্বত সমস্বরে বলিবেন “লব অচলায়তনের অচল কথ! রেখে 
দাও, Art is art, কেন নীতির ধার ধারে ন! ।' 

টলষ্টদ্ন বলিতেছেন, যতটুকু পড়িচাছি, তাহাতে আমি নিঃসন্দেহ ষে, 
মোপাশার প্রতি ছিল অর্থাৎ মানবজীবনের নানা ব্যাপারে (তনি এমন 


আফা, ১৮৮২ ] সাহিত্যে আর্ট যা আদর্শ 


অনেক তত্ব (qualities ) দর্শন কবরিয়ানেল. হাহা অন্য অনেকেল্র ধারণা 
আলে নাই । এমনই স্থন্দ দৃষ্টিশক্তি (5166 ০f 56৮৫০61০হ)) তাহাৰ ভিল | 
তারপর তিনি ছিলেন মনোরয় ভাষার অণীশ্বর ( master of beautiful 
5yle)। তিনি যাহা বলিতে চান, তাহা পরিষ্কার, সরল এবং মনোরম 
তাবে ( clearly, simply aud with charm ) প্রকাশ করিতে পারেল । 
যে গুণ ন! থাকিলে কোন সত্যিকার শিল্পপদবাচা বচন! true artistic 
Production ) নীরস লিক্ষল হইঘা যায়, সেই লরলতাগুণ তাহার প্রচ 
পৰিমাণে ছিল। অর্থাৎ তাহার বচন। পড়িতে পড়িতে লেখকের অশ্ুৱাগ বিরাগ 
কোন্‌ দিকে, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় =1। ইহাতে কোন ছলনা নাই 
( He did not pretend that he loved or hated but reallv 
layed or hated what he described )। ব্বীন্দ্রনাথ হইতে 
আন করিয়! বাঙল! সাহিতোর কয়জন উপপ্টাসিক সম্বন্ধে এই কথা খল। 
চলে? আবার হয়তে! বলা হবে-_Art for 91৮5 58০- কজাকৈবল) 
বাদ নীত্িলিকপেক্ষ ॥ 

স্পষ্ট কিন্তু ইহাতে নিরন্ড হইবেন লা। তিনি লিখিলেন, দুঃখের বিষ, 
প্ররু্ত শিল্লোতীর্ণ রচনার প্রধান যে গুণ তাহা মোপাশার ছিল লা। কোন্ট? 
‘সু’, কোন্ট! ‘কু’ এই জ্ঞানের ( knowledge of the diflerenec 
between ood and evil ) ঘথেষ্ট অন্তাব মোপাশার চিল । আমাদের 
ভাবাধ বলিতে গেলে তিনি শিব অশিব চিলিতেন লা। এমন বিষয় তিলি 
সহান্চভূতি সহকারে বর্ণনা করিয়াছেন যাহ! তাহার করা উচিত ছিল না। 
( He loved and described things that should not have 
been loved and’ described) ভদাহরণশ্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে 
পাচক, ক্ষিরূপে রমণী পুরুঘকে প্রলূন্ধ করে, কামুক পুরুষ নারীকে আকুষ্ট করে 
(how womeu seduce men and men women) সেই সব 
কর্মহনীর খুঁটিনাটি গ্রন্থকার রসালভাবে ( with details and fondness ) 
বর্ণনা কছিয়াছেন । এই মন্তব্যের নিরিখে আম্বদের আধুনিক প্রগতিবাদীদের 
রচনা পরীক্ষা! কক্ষন। তাহারা বলিবেন টলষ্টয় মরিয়া ভূত হইয়াচে । 
অপর পক্ষ হয়ত টিপ্নী কাটিবেন, ‘বাক্ধমচন্্রও মরিয়াছে, রেশ সমাজপতিও 
মক্লিয়াছে, তাই শ্মশানে এত নত ।” 

এটলষ্টয কগ্রািয়া যাইতেছেন, অন্যত্র এমন জঘন্য অক্সীল চিত্র অঙ্কিত, 


উজ্জ্বল ভারত [ ১৩শ বর, শষ্য সংখ্যা 


করিয়াছেন, বাহার উদ্দেশ্য তুর্ক্বোধঃ : described certain obscenities 
difficult to 000৩736522৭ ) আহাছের মধ্যে কিংবা আরাকানে দিবাকর 
এবং কিরণময়ীর আচরণ স্বরণ করুন । টলন্টত্ব মোপাশা সন্বদ্ধে যে মন্তব্য 
করিয়াছেন, শতচচন্দ্রের মত প্রতিতাশালী শক্তিশালী লেঞ্চকের চরিত্রহীন, 
শেযগ্রশ্ন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ উপন্ভাস সম্বন্ধেও তাহ! বলা যান্ব অর্থাৎ তিনি চিত্রিত 
করিয়াছেল কামাতুর স্বৈর-স্বৈিৱিণীর কার্য্য কলাপ (adventures of 
various male and female libertines) কিন্ত কিদ্দুতর ছেলে 
প্রভৃতি গলে the author loves, and deeply loves, the good 
family he describes and he really bates that coarse 
dcebauchee who destroys the happiness and peace of the 
charming family | অর্থাৎ এই শ্রেণী গলে, পরিবারের প্রতি লা হউক, 
চিত্রিত চরিত বিশেষের প্রতি তার শ্রদ্ধা, 'অশ্ুরাগ, আবার বিপরীত চরিত্রের 
প্রতি তার স্বণা, বিরাগ বেশ পরিশ্ুট হইয়াছে । আমাদের সমাজে libertine 
এর ছড়াছড়ি লাই, শরচ্চন্র, অবধূত প্রভৃতি লেখকগণ যতই লিখুক ন! কেন । 
আডে পল্লী সমাঞ্জে দেবী চক্রবর্তীর মত কুটিল লোক । অথচ বাঙলা সাহিত্যে 
বহু শক্তিশালী লেখক এই 17700 বা শ্ৈরাচারী কামুকদের কথাও ফলাও 
করিয়া লিখিন্বাডেন। আর আমরা এমনই পাশবপ্রবৃত্তির লোক যে, তাহাই 
রস তাড়িযর মতই উপক্োগ করি, আর লেখকদের বাহবা! দিই । সাহিত্যে 
কি স্বরুচি থাকিতে নাই? আপন পরিবারে ঘাহা আচল, বারে তার চর্চা 
করিলে পাপ হন না? আমি অন্যান্ত লেখকের লাম বিশেষ উল্লেখ করি নাই 
এট অন্টা যে বহু দৃষ্টান্ত দিয়! প্রবন্ধ ভারাক্রান্ত করিতে চাই লা। এবং 
তাহাদিগকে শরচ্চজ্ের সহিত একাসনে বসাইতে চাই লা। তিনি অপরাজিত 
শক্তিমান্‌ কথাশিল্পী ; বাঙলা সাহিত্যে তাহার দান অনস্তসাধারণ বলিঘাই এই 
অপ্রক্কাত চত্রিত্র চিত্রণে আমার দুঃখ ছয় । ফরাসী বা পাশ্চান্তা সমাব্রেম্স মত 
আমালের দেশে নকনানীর এত অবাধ স্বৈরাচার প্রচলিত থাকিলে বলিতাম 
কিনা সন্দেহ । সমাজের অপ্রক্কৃত চিত্র, শক্তির অপব্যবহার সব সমগ্রই 
শোচনীয় । তার পরিণাম আরও শোভনীন্স । রবীস্বনাথের অভিজ্ঞাত বংশে 
ধিশেষতঃ শিক্ষিত ব্রান্ধপরিবারে, জশ্ম। তাহার সংধম, সুরুচি অস্থি- 
মন্জ্াগত। তিনিই পতিকৃং হিসাবে এই দিকে পা বাড়াইয়াছেন কিন্ত 
পদন্থলল হইতে দেন নাট। কেবল intellectual gymnastics বা বুদ্ধির 


আষাঢ়, ১৮৮২ ] সাহিতো আর্ট বা আদশ 


কসবত, দেখাইয়াছ্েন. মাত্র কলাটৈবল্যনাদের ক্ন্রোদে বা সাহিত্যিক 
খেশরী মূত্র! রস পান করিবার অন্তিলাষে । কিন্ত তার পদাঙ্কগ!খীদের সে 
সংবগ নাই, সেই শিক্ষা নাট, সেই কচির নিশ্দলতা নাউ ; অনেকেই আবিলতার 
গড়াগড়ি দিয়াছেন, পাঠক্কেও গড়াগড়ি দেওদ্বাইদ্রাছেল, সেই স্থযোগে 
তাহাদের বাহবাও নিঘাছেল, টা্যটাকের তনপাঞ মাবিয়াছেন। বাহাদুরি 
আতে বটে । শুনিয়াভি এই সব কামাস্লের দামও যেমন বেশি, বিক্রিও 
গরমাগরম । 

মোট কথা 2১: £০চ 2৮৪ 5215৩ এই মতবাদ টলষ্টয় বিশেষ অন্মমোদল 
করেন লাউ । এট কলা-কৈবল্যবাদে লেপকের বা পাঠকের মতামত, 
সহাচ্ষভূততি ব! বিদ্বেষ, বলায় সুরুচি কুরুচিত্প কথ! অবান্তর! নীতিঘটিত 
প্রশ্নও অবান্তর । এই সমস্য লেখকের! উত্রজাতীয়, সাহিত্যিক নন্দন কাননে 
বাস বিহার কর্সেন, বেণপানে অপ.সরাদের 'অবাধ চলাফেরা! কত্বান ; সভার 
সমিতিতে থরে বাছিশ্বে তাচাদের সাদর সম্মানিত স্থান । গ্রীক উদ্যানের 
মগ্রা নারীমুর্তি সাহিত্যের কাননে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাল এই স্মন্ত লেগকেন্া। 
আসলে সন্দেহ হয সুক্রাদে!র কিলা। ইহাদিগকে বান্ডবপন্ধীও বলা হয়। 
এই মতবাদকে টলষ্টয় dreadful in its 0911 অর্থাৎ দক্ষ মুত 
বলিগ্াছেল। এইটি ভ্রান্ত আদর্শ । আমি আধুনিক বাঙলা সাহিত্য সহিত 
বিশেষ পরিচিত নাই ৷ পাঠকেন্বা বলিতে পারিবেন, এট বাকম চার্ব্বাক 
বাৎস্টায়ন আমাদের দেশের সাহিত্যে আছে ফিনা। শনিবাবের চিঠিতে 
সমালোচনা পড়িতাম এককালে। তাতে সদ্দেহ চয়, এক্বোরে বে নাই, 
তাহা বল! যাঘ্ড না । শনির দৃষ্টিতে তাচাদের সুণ্ডপাত হুটরাছে কিনিচ তার 
খবর রাখি লা। কিন্তু মোপাশ্দ৷ ধেষন এই ভ্রান্ত সাহিত্যদর্শনের বলি, 
আমাদের দেশের অলেক শক্তিমান্‌ লেখকও এই মতবাদের নেশায় প্রযখেশ 
ন! হই! প্রমাথী হইগ্রাছেন। তাহারা সাহিতো সমাদর পাটতেছেন তাহাদের 
শক্তিমত্তার অন্য। ছুর্রধযাসার অস্তিশাপেও তাহাদের বোধোদর় হবে না! । 

মোট-কথা সতাম্‌ শিবষ্‌ সদ্দরম্‌ লা ছলে কোন রুতিই ( আগ) 
আর্ট বলিশ্ত! গণ্য হইতে পাণ্ডে না । শিবম্‌ বলিতে টলষ্টয়ের মতে এই বুঝার-__ 
“The content is foportant and significant to all men and, 
therefore, St will. be ‘moral’. অর্থাৎ, বিযহবন্ত সম মানবজাতির 
পক্ষে প্রয়োজনীম এবং মঙ্গলোপধায়ক--শাস্তরের তাষাঘ, সর্বব-মঙ্গল-মঙ্গল্য । 


উজ্জল ভারত [ ১৩শ বধ ৬ষ্ট সংগা! 


‘সন্দেরম্‌' বলিতে টলষ্টঃ বুঝাইতে চান— “The expression will be 
quite clear, iptelligible to all and, therefore, beautiful.’ 
কাব! প্রান্ল এবং সুবোধা হইলেই সুন্দর । অর্থাৎ সমাস কণ্টকিত বা দুরূহ 
পদ লংঘটিত বাক্য কিংবা পেঁচান যুক্তিতর্ক আর যাহা হোক. আর্ট নছে। 
উ্বীজ্্র নাথ দত্ত মহাশয় কি বলেন? আর সত্যম্‌ বলিতে (তনি বলেন, 
‘The autbor’s relation to his work will be altogether 
sincere and heartfelt and, therefore, true.’ আটার ( author ) 
সঙ্গে স্বঠ্রির ( ০০] ) সম্পর্ক আস্তরিক হওগা চাই । আমরা বলিব যাহ! 
শিব, তাহাই মাম্রষেক চোপে হুন্দর, মাম্বের জীবনে তাহাই সতা। লিব- 
জন্দর-সতো তফাত নাই। নগ্র চিত্র কাহারো কাহারো চক্ষে সুন্দর হইতে 
পাবে, কিন্ত সত্যও নতে, শিবও নহে-_কাজেই মানুষের মত মাঙ্গযের কাছে 
সম্দহও লঙে । দেশে চুরি হয়, বদমায়েলিও হয, তাহ! তথা হইলেও 
মানবজীবনে, সাহিতে সত্য হয় লা। টলষ্টয় শিব, সত্য, স্থন্দরকে আর্টের 
অয়ী করিঘাছেন__মআমাদের ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরের মত এই ত্রয়ী ভিত হইগাও 
অভ্তিছ। আর্টের এই অস্রৈতত্রেই আমার বিশ্বাস । 

আমাদের দেশের সাহিতেঃরও এই আদর্শ। সকলেই জানেন কামীরাম 
দাস সগৌরবে বলিতেছেন, 

মহাভারতের কথ। অমৃত সমান । 
কাশীরাম দাস কষে, শুনে পুপ্যবান্‌॥ 

এই কথ! আমাদের বর্তমান সাহিত্যিকদের মধো কে বলিতে পারেন? 
কে বলিতে পারেন, তীর বাণী অম্ৃতবাহিনী, শ্রবণ-পঠন-মনন করিলে লোকের 
পুণ্য হয়, অমরত্বলাত হয? তাহাদের রচ্নাও চিরকাল থাকিবে? চ্ন্দু 
গেল, মুসলমান আলিল, মুসলমান গেল ইংরেজ্র আসিল; ইংরেজ গেল, 
‘আবার হিন্দু আসিল--শত শত বছর ধরিয়। রামায়ণ মহাভারত অমৃত 
বিতরণ করিতেছে । 

হাতের কাছেই স্থলের পাঠ্য সংস্কৃত বইখানা আছে। তাতে আছে 
“পঞ্চত্রকথামুখষ্‌’ । তাহাতে মহারাজাধিরাজ অমরশক্তি পুত্রকে ‘শাপত 
বিমুখ" এবং 'বিবেধ-হিত” দেখিরা পণ্ডিত বিষ্ণুশশ্মাকে বলিতেছেন, 
“এতানর্থশাস্তং প্রতি স্রাগ, বধানভসদৃশান্‌ বিদধালি, তথা কুরু।, আমার 
এই কলেমা অর্থণাস্ব বিষরে ঘাহাতে অনন্সদৃশ বিচক্ষণ হয়, তাহাই করুন । 


আষাঢ়, ১৮৮২ ] সাহিতে আর্ট বা আদর্শ 


সন্দেহ হয়, মহারাদ্র অমরশক্তি প্রাচীন যুগের তাজা হইলেও, আমাদের মত 
অর্থের দিকেই তার আকর্ষণ ভিল। আমরা ঘেমন অর্থকযী বিস্যার উপরই 
যত ভোর দিতেছি যাহাতে শত্র সখ ছেলে টাকা রোজগার করে, তাহার 
পড়ার খরচের শীত্র শীত ॥যeটUয] বা divided (লভ্যাংশ ) পাই, তিনিও 
পরম ছুর্নেখা পুত্জ্র্ বিবেক-রছিত বলিলেও আর্থশাস্বে্ উপর একটু ঢাল বা 
emplinsis.দিeলেল মলে হয় । সেজন্য বিষুস্পশ্মাকে এক শত গ্রাম ভ্রক্ষোত্তর 
করিয়া দিবেন বলিয়া লোভ দেখাইলেন। তিনি জানিতেন, আক্মণ 
ভৃতকাধ্যাপক হওয়া, অর্থাৎ মাহিন! নিয়! পড়ান পাতন্চ বনে কবেন। তবুও 
হয়ত: মনে করিলেন, যিনি অথশাত্্ পড়াইবেন, তাহাকে অর্থ না দিলে চলিবে 
কেন? বিষ্ণুশশ্থা কিন্ত ব্রাহ্মণ । তিনি আমনি ঝন্ধার দিগ! বলিয়! উঠিলেন 
‘নাহং শাসনশতেনাপি বিস্য! বিক্রন্ধং করোমি’ অর্থাৎ আপনার এক শত 
গ্রাম থাকুক, আমি বিদ্যাত বেচাকেনা করি লা। তবে হ্যা, আমি ব্রাহ্মণ, 
অধ্যাপনা আমার ধৰ্ম্ম, তাহা বিনা পদ্সার করিব, ধর্বাপিজ্যক করিব ল" 
ছ৭ মাসের মধ্যে যদি আপনার পুত্রদিগকে 'নীতিশাস্তঞ্' করিতে না পারি, 
তবে আমার নাম বিষ্ণুশশ্দাই নয়।' অর্থনীতিও নীতিশাস্ত্রের অন্তর্গত । 
তবু নীতিশাশ্্র বলিতে শ্যাদ-ধৰ্ম্ব-নীতিও বুঝায় । শসার পঞ্চতস্ত্েথ গল্পমালা 
এই স্টারপশ্ছনীতির স্থত্র দিয়াই গ্রথিত। হিতোপদেশের অবতরণিকারও 
এই কথা বল! হইয়াছে। রা] পুজাদিগকে ‘গুণবস্তধঃ' করিতে বলি অননি 
বলিলেন, সাহ্গবের বিশেষ এবং পশ্ড হইতে অধিক গুণ, দর্শ্ম। 
ধর্শ্মো হি ততেবামধিকে] বিশেহঃ 
ধর্শ্মেণ হীনাঃ পশুতিঃ সমানাঃ ॥ 

কাজেই তাহাদিগতে ধৰ্ম্ম করিছা তুলুন ॥ 

এই রকম রামাপ্ধণ মহাভারতে পুরাণে বছ গল আছে, বার শেষে লেপ! 
আছে, এই গল্প শ্রবণ বা পাঠ করিলে মহাপুপ) হয়, ম্বর্গলাভ হয়, এমন কি 
মোক্ষ লা হয়। নলোপাধ্যালের শেষেও এই রকম ফলস্রতি আছে। 
ইহ! নেহাৎ অতিরঞ্জিত অর্থবাদ নহে । আমাদের কোন্‌ অলক্ষিত সুন 
ছুর্ধলতার ছিস্রে শরীরে মনে কলি প্রবেশ করিয়া আমাদের সর্বনাশ কলিয়া 
দেয়, ঠিক ঠিকানা কি? এই কারণে প্রাচীন সাহিত্যে বাজাদের কখাই 
আছে । ন্বা্গা আদর্শস্থানীঘ হইলে এ্জারা নিষ্ধলক্ক থাকিবেই । তাতাদের 
চলিতে বিন্দুমাত্র কলন্কেত্র অপবাদও হইতে নাই-_তাহা হইলে জনসাধারণ 


উচ্ছলভারত [ ১৬শ বধ, গুষ্ঠ সংখ্যা 


বিগড়াইবে | এই অস্তই নির্দ্দোষ জানিঘ্াও প্রজারঞ্রক বামচন্্র সীতাকে দুলে 
ভ্রাব্িদ্রা দিয়াছিলেন। আমাদের দেশের সাহিতোর এই সনাতন পুণ্যমন়র 
আদশ। এই আদর্শ পাঠকদের সন্মুপে স্থাপন করাই ববি গ্রন্বকাযেয় উদ্দেশ । 
রাযমাদ্রণের প্রথমে এই কথা সবিত্ডারে বল! হইয়াছে। এই কারণে আত 
জনসাধারণের স্থথহ:খের কথা সাহিত্যে স্থান পায় নাই । এমল কি ব্বাজ্ঞাদেয় 
সুখ্দুঃণও ব্যাস বান্মীকির বক্তব্য নহে--তাহা যদি হইত ক্থামচত্ঞের মত, 
যুধিষ্টিরের মত ছুঃখী কে? তাহাদের উদ্দেশ্ঃ নীতিপ্রচার, নীতিপ্রতিষ্ঠা। 
যাহারা প্রজ্গারা অসন্তষ্ট হইবে, কথার লড়চড় হইবে আশঙ্কার অমন আদর্শ 
কাজাকেও নিজ হৃদর (স্ত্রী) উতপাটন করিতে বাধা কয়িদ্রাছেন, তাহাদের 
চেপে এইট যুগের শ্রমিকদরদীরা ০সশি প্রজ্ঞাহিতৈবী? আসলে সাহিত্যের 
উদ্দেশ্য যাহা, ধর্দনীত্ির উদ্দেশ্য ও তাহাই । প্রথমটার আবেদন বোধিতে, 
চিত্তে, ছিতীঘটাব্র আবেদন বৃদ্ধিতে, মস্তিষ্কে । আনলাধারণ হৃদয় দিয়া বোঝে, 
মন্িক্ষে্ তারা বোঝে লা। মুনি ঝ্রবির! ইহ! আালিতেল, এইজন্তই তাহার! 
ঝলিন্াছিলেন, বেদ উপলিধদের কঠিন কঠিন কথা তোমাদের পড়িবার দরকার 
নাই, শুনিবার দরকার লাই । আমর! এমন সাহিত্য রচনা! করিব, তাহাতে 
গল্পের মাধ্যমে তোমা বেদ উপনিষদের সারকথা বুঝিতে পারিবে । এই 
জন্তই পুরাণ প্রণয়ন । বাঙলার মঙ্গল কাব্যাদিও একই উদ্দেশ্যে রচিত । 
আন সেই দেশেই গীত হুইতেডে নিষ্কাম কামাল! 
বল হরি । 


‘In practical affairs all life is a compromise 
and most things reside in precisely that middle 
region which the law attenipts to abolish.' 

— James Jeafis 


সাময়িকী 


ক্রী হুঢডতে চাই ? আমরা কী হতে চাই? বিদ্বান হতে চাই? 
অর্থনীতিবিদ্‌ হতে চাই? ব্বাজনীতিজ্ঞ হতে চাই? ভাল চাকুরে হতে 
চাই? বড় বাবলানী হতে চাই? ধামিক হতে চাই? খেলোয়াড় হতে 
চাই? সাতারু হতে চাই? খাটয়ে হতে চাই? দাতা হতে চাই? 
কী হতে চাই1-_এন্স কোনে! একটাই হতে চাই নে মাহ্কষ হতে চাই । 
মানব হতে গিয়ে এ সবের কোলো! কোনোটা হওয়া হবে বটে, কিন্তু এব 
অনেকগুলি হরে, এমন ফি একই সঙ্গেই অনেকগুলি হয়েও মান্থষ ন! হতে 
পারি। অথচ তাতেই মাস্থবেন বার্থতা, চরম পরাজয় । মাস্সথ হয়ে জন্মে মাস্তয 
মাঙ্গব হবে এ তো স্বাভাবিক, অথচ আজকের দিনে চারদিকে তাকালে দেখ! 
যাবে বাআনীতিজ্ঞ আছেন, অর্থনী(তবিদি আছেন, বিহান্‌ আছেন, অনেক 
উপাধি নিয়ে অনেকেই আছেন, কিন্ত সা্চব কোথাও. নেই, কিংবা খুব ক্ষচি ছুই 
চারিজন। মানব হতে চেষ্টা না করে প্র সবের ফোন কিছু হওয়ার চেষ্টাই 
বদি করে থাই, তাহালে যা মান্থঘ হয়ে ওঠে, ত! শুধু টাইপ যাআঅ-_-০স টাইপ, 
কেমন বিশ্রক্তিকব__তার মধ্যে আর ধাই থাকুক লৌন্দর্য কোথাও নেই ৷ 
আমাদের হতে হবে সমগ্র মানব, এর কোন অংশকেই লমগ্র করে ধনে সেইটেই 
শুধু হতে গেলে তা আর হওয়া থাকে লা। আজ্চকর দিলে সমগ্রতার স্পর্শহীন 
জীবন বা হওয়। বার্থতাই এনে দেবে । আমযা বথন শুধু রাজনীতি করি 
বাঁ সমাধ্ম-লীতি করি বা বিদ্বান হুই, তখনই আমাদের সত্তা বিকৃত হয়ে ঘায় । 
প্রথম থেকেই এ সমগ্রতার বোধ বা ধারণা দিকে আরস্ত ন! করলে আব 
তাকে সমস্ত কিছুর মধ্যে ধরতে পারা যাবেই মা। 

এই হাতে পালা যায ফি করে? এ বেমন অঙ্ুকরণে আলে না, তেমনি 
বাইবে থেকে জোড়াতালি দিয়েও হুওয়ালে! বাহ ন।। বাইরে থেকে ডিমের 
খোস! তেঙ্গে দিলেই প্রাণী বেরোর না, ওতে সে মবে। প্রাণী বা. প্রাণ 
ভেতর খেকে স্ষ্ট হয়ে ওঠে Life is from withinout। বাইরে 
থেকে প্রয়োজন থাকে শুধু তা দেওস্রার ৷ কবিগুরু এক জাগায় বলেছেন 
মান্থবের অসমাপ্ত ভারাবাধা ইমারত সমাপ্ত ইমারতের কাছে লজ্জা! পার, 


উজ্জ্লত্তারত [ ১৩শ পবন, ৬ লংশা। 


কিন্ত বিধাতাত সৃষ্টিতে প্রতোক ক্ষুদ্র বুহতেট একটি সমগ্র প্রাণধাঝার অখস্ুতা 
খাক্টে, তার ক্ষুদ্র চার! গাছ তার বিরাট বনম্পতির কাছে লক্ষ! পায় লা। 
এমনই অখণ্ড প্রাণধাহার সমগ্রতা নিয়ে আমাদের সৃষ্ট হয়ে উঠতে চবে, 
আমাদের জীবন লাত করতে ভবে, ঘে জ্বীবন একটি organic whole 1 
এই living organism-এর মধো মাল্য তার প্রত্যেকটী নিশেঘত্থকে বহে 
রেখেও সমগ্রের সাধনায় অগ্রসর হতে পায়ে। প্রাণীর দেহের দিকে 
তাকালেই এই livin 015703517)-এর হওয়া কি জিনিব তা বোঝা! যাবে ৷ 
এখানে প্রতিটী জীবকোয নিজের অন্য এবং একই সঙ্গে সমগ্র দেতেব অন্য | 
এই রকম আমরা একট সঙ্গে নিজের জন্তু ও পরেন্ব আন্ত এট বোধ রেখে 
আমলাদের হয়ে উঠতে "তবে । 

গান্ধীজী সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লুই ফিলার বলেছেন-_পাশ্চাত্তা does in 
order to have, আর গান্ধীজী 2০৩5 in order to be | ভারতবর্ষের 
সভাতা সন্মদ্ধে ফিসার এমন একটি সত্য বিশেষত্বকে বাক্ত করেছেন বে, 
ভাবলে বিশ্বদ্ লাগে, ভাল লাগে। পাশ্চাত্ত্যের এ 02 ॥৪ve-এর লতাতাব 
মধ্যে মান্ছব হলেও ফিসার যা বুঝতে পেরেছিলেন, আমাদের সম্বদ্ধে আমস্সাই 
তা অনেক সময় বুঝি না। ভারতবর্ষ হতে চায়। ভাগবত লিখছেন, যাবা 
হতে চাও, বুড়যুক্তিঃ যাবা, তারা শ্রীক্ুফ্র দিকে চেয়ে দেখো । ভাগবত 
বলে দিচ্ছেন হতে চাও ঘারা, পুরুষোত্তমের গুপকর্মাল্রিত কথা তাদের দ্বার! 
সহযসবা হোক । 

ধা যা: কথাঃ ভগবত: কথনীয়োররুণ্দণঃ ৷ 
গুপকম্মাস্রয়োঃ পুক্তি:ঃ সংলেব্যান্তাঃ বুদ্ৃঘুণ্ডিঃ ॥ ভাগবত ১।১৬৮।১০ 

লক্ষ্য করার বিষয় খে ভাগবত মুমুক্ষু শব্দ ব্যবহার ফরেন নি। মুক্তি শব্ধটী 
যে অর্থে প্রচলিত, সে অর্থে সে জীবনের অংশ-দৃষ্টির খোজ দেয়। কিন্ত 
মুক্তি তাকেই বলি যা বন্দর স্বরূপের পূর্ণ প্রকাশ । ব্ববিশ্ত মুক্তি যেমন 
আলোর মধো, মাঙ্গযের মুক্তি তেমনি তার পরিপূর্ণ সত্তার পূর্ণ বিকাশে। 
দেহ-মন-ব্রহ্ম-স্বভাব-ধৃতি-প্রযর্রে জড়িয়ে মান্চব বিধাতার অক্ুত আশ্চর্ষ সবষ্টি। 
মান্য তার অস্তরস্থিত এই সমগ্র সত্বাহু পল্লিপূর্ণ প্রকাশের তোঁচাছ কন্তরীমবগের 
মত দিশেহাজা হয়ে ছুটে. বেড়ার । এই খোচাই পরিপূর্ণ হতবাক মধ্যে 
মানুষকে নিয়ে যার । মাস্থধ যদি সত্যিকার মান্তব হুতে পারে, তাতেই তার 
চারদিকের যা বাধা, বা ব্দপমান, অসতা, অঙ্গায় তা আপনি খলে পড়ে ।- 


আছাড় ১৮৮২] সাময়িকী 


রাজনীতিক্ষেত্রেও এই 'হওয়!’ দিয়েই জাতি লংগঠন চালাতে হবে-_-কেবল 
ক্ষুদ্র বৃহৎ শিল্পের বা শিক্ষা ব্যবস্থার বা আর হা কিছুরই হোক নুৃতনতর 
ব্যবস্থা বা উচ্ছতি করে নয় । এ বিশেবত্বকে ভারতবর্ষ যেখানে ভুলবে, 
সেখানেই সে শুন্ত হয়ে বাবে । পাশ্চাত্তেঃর ইতিহাসের পআ ধরেই শুধু বার! 
বর্তমানে এসে পৌছর এবং একমাত্র সেই দৃষ্টিতেই ভারতবর্ধকে বিচার 
করতে চায়, ভারতবর্ষের পুর্ুবোত্তম-স্বরূপকে তার! কোন সতেেই খুব পাবে 
না। ভারতব্ধ যে পথে চলতে চালত, পৃথিবীর বাজনীতির ইতিহাসে এমন 
ইতিবৃত্ত আজও লেখ! হুম নি বলেই ভারতবর্ষে তা হতে পারবে না, এমন 
চিন্তা বৈজ্ঞানিক বা দাৰ্শনিক চিন্তাপ্রস্থত নয়। বিচিত্র ভারতবধের বহুমুখীন 
চিন্তাধার! কি ভাবে কোন্‌ রূপে সমাজ-জীবনে, অধ্যাত্য-জীবনে আত্মপ্রকাশ 
করেছিল, উপনিষদের প্রাণধার! কোথার কেমন করে ব্যাহত হয়েছিল, 
পাশ্চাত্যের সঙ্গে সংঘধে ভারতীয় চিত্ত যে রূপ গ্রহণ করল, তার ক্রিয়া 
প্রতিক্রিদ্রা--বিশ্ব-চিত্তে তার স্থান ও তার সম্পর্ক_এ সব বিচার ফরেই 
ভারতবর্ধকে দেখতে হবে । এবং এই সবের মধ্য দিত্রে তাগবত-কখিত সেই 
হচ্ছে ওঠা’ অর্থাৎ মান্য হয়ে ওঠার দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে এখন থেকে 
শেষ অবধি । 

যে ভারতবর্ষের সঙ্গে পাশ্চাত্যের দেখ! হয়েছিল, সে ভারতবর্ষ দীর্ঘদিন 
পর্যন্ত সতোর পারমাঞিকিতাকে একমাত্র জ্গতাতীত অবশ্থাতেই মেনে 
নিয়েছিল আগতের উপযুক্ত মূলাটুকু না দিয়েই । এই জড় জগতের খে মূলা 
স্তাণ্ডতঃ পাওনা ছিল, তা আমরা দেই নি বলেই আজ হ! তার পাওনা নয়, 
চুরি করে তা-ও আদা করে নিচ্ছে। কিন্ত দেখ! যাচ্ছে এতদিন পধ্যস্ত যে 
ব্যবস্থা ও অবস্থাকে সত্য বলে মেনে নিশ্চিত ছিলাম, সতোর সে বেমল 
একদিক মাত্র, তেমনি বহুদিন থেকেই আমাদেখ অন্তরের সঙ্গে বাইরের, 
ফ্যানের সঙ্গে কশ্মের সঙ্গতি সামঞ্জশ্য ও সমন্বয় বক্ষ) কর! সম্ভব হচ্ছিল ল1) 
পাশ্চাত্য আজ বিজ্ঞানের মধ্যে জড়ে নৃতন স্বরূপকে প্রকাশ করেছে, তাইতে 
তার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ঘেমন বদলে গেছে, তেমনি বদলে গেছে তার লক্তিক । 
আজকের দিনে জীবনকে matter, ener8y ও 1০8$০-এন পরিব্রতিত 
পরিপ্রেক্ষিতে দেখবার দরকার হয়ে পড়েছে। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের মধো যা 
প্রকাশ কয়েছে, চিন্তার মধ্যে যাকে ধরতে পেয়েছে, জীবনের মধ্যে তাকে 
রূপ দিতে পারছে না। -সেই ব্যর্থতা আজ তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। 


উজ্জ্রলভারত [১৩শ সব, ভট্ট সংগা 


পুরুযোত্তম শ্রীকুষফণের সমগ্র সমন্বঘই শুধু ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্ত্য উত্তদ্বকে তার 
তার সমস্য! থেকে রক্ষা করতে পারে 

প্ররুষ্ের এই সমন্বয় খুব ব্যাপক ও গন্গীর | ভ্ীকষ্ের কাছে এই জীবনটা 
ও জগৎটা সরলবেখা নয়; আকা বাকা চোখা সমস্ত কোপ নমিয়ে এ একট! 
বিচিত্র ০7৮৪১ তনু সেই ০০:৮০-এর একটা synthesis আচে । 
এট কাতের লিনখেলিস লা জানাতেই আমাদের সংহতি বিনষ্ট হণেছে, 
তাট অনেক কিছু থেকেও আমর! সর্বক্ষেত্রে এমন পরাজিত । বর্তমান 
জগৎ এট কার্ভের সিনখেসিসের খোজে ছুটেছে। আজকের দিলে মান্গযের 
জীবনে ব্যক্তিগত ও সমগ্ভিগতভাবে যতগুলি শক্তি কাজ কমছে, তাদেঝ 
এুতোকের পূর্ণ বিবরণ নিতে হবে, analytic reductive method-n 
আবনকে আজ ধু elementary 2০232০97১৩75৮-এ পর্ণিত করলে আজ 
আৱ চলবে না । নৃতল যুগের নূতন মান্তব গড়তে we Must accept the 
developed aspirations as indispensible components, essen- 
tial elements of spiritual Erowth| আমরা ঘেল জীবলের কোন 
একটা দিকের ওপর ঝুকে না পরি--জীবনের মধো জ্বীবলের অন্তর্মণী ও 
বচিমূ্খী দিকের যে সাম্ঞ্স্ত-ত! যেন আমতা জীবনে আনতে পারি, 
নয়তো জীবনটা তার সত্যকার রূপে কিছুতেই- আমাদের কাছে ধরা দেবে 
লা। মাক্ষব সাধারণত: চিআ-প্রপালীর কুসংস্কার, পু টুলী । আমর! 
হাওয়ার মধ্যে যে নুতন যুগের গন্ধ পাচ্ছি, তাকে আমাদেন্স রক্তের মধ্যে 
মিলিম্মে নিতে লা পারলে কোন চিন্তাধারার বিল্লবই টিকতে পারে না 
তাতে করে কোনে! সংস্কৃতি দাড় করানো ধায় না । 

জীবনে ঘটনাসমূহ সব ক্ষণিক, বিশ্ব ক্ষণিকের মেল! । সমগ্র জীবন 
থেকে যওন। হলেই শুধু বিশ্বাতীত সত! যে আত্মা এবং বিশ্বাহগ সত্তা 
হব. এই বিশ্বের শব কিছু, তার! জীবন্ত হচ্ছে দীড়াঘ, অন্যথা তার! abstruct 
825811998০0 মাত্ৰ । এই বিরাট বিশ্ব স্রূপালন্দের দেশ। এখানে সবই 
প্রসাদ । বীর সাধক এখানে শুধু প্রসাদমধিগচ্ছতে । জীবনের বিশ্বাতীত 
ও বিশ্বাচ্ছগ দুটো সত্তাকে মেলাতে গেলে, সেই বিশ্বাতীতকে জীবনের 
মধ্যে রূপ দিতে চাইলে এবং বিশ্বাহ্ছগ সত্তাকে বিশ্বাতীত সভার উদ্নীত 
কন্সতে চাইলে সমগ্র বসন্ত পুরুষোত্তমকে প্রতিদিন ধ্যান করতে হল । 
তেলপোক! কাচপোকাকে ধ্যান কল্তে করতে কাচপ্লেকা হয়ে যায । 


আযাঢ়, ১৮৮২] সামযিলসি 


বিশ্বকে প্রসাদ কখে গড়ে তুলতে, এর সমম্বক্থকে লাভ সরতে আমরা সেই 
পূরুষোত্বম-স্বীবনকে যেন প্রতিনিয়ত প্যান করি । 

এট জীবনকে পাওয়ার পথ একটী নয়। সব পথেট তার বাস, কিস 
কোনো একটাতে সে অদর। পপের শেলে বাকে পাওয়া, পথের মপো 
তারট সাপে চলা। না ছলে তাকে কোনদিনই পাওয়া সম্ভব নয়া পথ- 
চলা শেষ কবে পাএয়া নঘ, ্বতংলিক্ষ প্রাঞ্ধিকে প্রতি পদক্ষেপে আশ্বাদন 
করাই পাওয়া । আমাদের জ্ধীবন-সাধন! সব পথের প্রদক্ষিণে মধুর পরিচয় 
দিতে থাকুক, পথ-চলার মপোষ্ট আমরা যেন পথের শেহকে নিয়ে আসি। 
তাহলেই প্রতি পদক্ষেপে মধূ ক্ষরিত হতে খাককে। তপ্ত উচ্ষ চর্বণের মত 
এ মধু ঘেমন পরিতাগৎ ক্র! যা লা, তেমনি জ্লুনীও আছে। শ্ডেননা 
জীবনট! মধুরে কলাঘে সমগ্র বত । 

প্রকাশের ক্ষেত্রে জীবন ক্রমলমূচ্চ্ বা ক্রমান্বয়ের মধো আত্মপ্রকাশ 
করে, কিন্তু তাব অস্তবে বণ্ধেভে যৌগপন্যোর স্বমৃত্তি । সেট জস্যেট সংসাবটা 
পারম্পতর্রিক সংঘর্ষে অকর্মপা, ক্রীব ও বাবহারিক সত্তামাত্রে পরিণত হয় লা) 
যৌগপদ্য এ ক্রমসমূক্গের এট সমন্ধ আমাদের আজ বুঝতে তলে । 

বিশ্বসেবাকে তে জীবনে সঙ্গে রাখতে তবে । বিস্বসেবা। 
বলতে শুধু রাজনীতি বুঝার, শুধু ধর্নীতিও বুঝার লা, শুধু লিক্চেদে 
কোন বিশেষ মতবাদ প্রচার বুঝার লা। আম গাই আম দিতে পারে, 
আর লঙ্কা গাছই লঙ্কা দিতে পারে-_এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মান্য 
বনস্তুটী আমও লয়, লঙ্কও নয়_নানা বিচিত্র ও পরম্পরধিঝোণী ধর্ম লিয়ে 
মান্গব একটী অস্তুত আশ্চর্থ বন্ত। মাচ্ঘ দেখেছে তাব নিজের] মধ্যে 
আশ্চধ্যমন্্ অস্ত সৌন্দর্যকে নিজের এই পরিচন্স পেয়েছে বলেট নিজের 
কাছে :সে সমগ্রভা দাবী করে--সেটা আমও নগ্ঘ ঠিক, লস্কাও লঘু ঠিক, 
সেট! সভার সমগ্রতা। সেটা শুধু পরিমাশগত নয়, qualitative 
synthesis | সংখ্যাকে নিঘেও লে সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যায়। সেট! শুধু 
ছন্দ । এই ছন্দ আমাদের জীবনে আনতে হবে । 

রাধারুষ্চন্ এক সমঘ্বে বলেছিলেন বিশ্বের সংকট বাহত: আতিক ও 
রাজনৈতিক, মূলতং এট! নৈতিক ও আধ্যাত্মিক । ঘুন্ধ লক্ষণ মাত্র, বোগ 
নপ্র। আমাদের এই ঘে বাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক রূপ_-এটা কে সৃষ্টি 
করেছে? মানুষই তো? তাই মাহছবই একে বদলে ফেলতে পারে। 


ডউজ্জ্জলভারত [ ১৩শ বধ, অধ সংখ্যা 


আমরা ঘদি তেমন মাচ্য হতে পারি যেখানে পারস্পরিক সম্বদ্ধ পোবণের, 
জীবনের__-শোবণের, বিশেষের, ধ্বংসের লন্ত, সর্বশেষ ‘অছং প্রথমিক!'র নয 
তবেই আমর। একে বদলে দিতে পারি । জওহরলাল বলেছিলেন, ‘আমাদের 
আজকের বিপর্ধয় অতীতের থেকে আরও ব্যাপক, আরও ভৱাবহু । এর 
সঙ্গে মনন্ডব, আধ্যাত্মিকতা অথব! আর কিছুর কোথায় যেন একট! যোগা- 
যোগ পতেছে। আমি এর কোনে! স্পষ্ট সংজ্ঞা দিতে পারছি না। এক 
[বিরাট আধ্যাত্মিক বিপর্যয়ের মধ্য দিরে আমাদের পৃথিবী আজ অগ্রসর 
হচ্ছে । তথাকথিত ধর্মের সংকীর্ণতার সঙ্গে এই আধ্যাত্মিক শব্দকে যোগ 
করে দেবেন না যেন। এর অর্থ আরও, আরও প্রগাঢ। আজকের সমস 
বিশেব কোনে! সংস্রদায় বা জাতির নগ্ু, এ সমস্ত৷ সমগ্র মানবিকতার" । 
মানবিকতার এই সলসযমস্কাকে ঠেকাতে হবে আজ মানবিকতা দিয়ে। 
তলোয়ারের বেড়! তুলে বন্তা ঠেকানো যায় ন! সত্য, কিন্তু আমর! যদি 
মানবিকতার বস্তা বইয়ে দিতে পারি, প্রাণের বস্তা যদি বহাতে পারি, তবে সেই 
বন্যায় সব সমস্য! ভেসে যাবে । আজকের দিনে প্রশ্ন মাছষ হবার-- বিশেষ 
কিছু হবার লঘ। আমাদেরকে মান্থধ হতে হবে । দেশ-কাল-পাআ-_বিজ্ঞান 
দর্শন ইতিহাস-_কোনে! কিছুর কুসংস্কারই যেন আমাদের মানব হওয়ার পথে 
বাধা না অন্মায়। বিপধঁয়ের মধ্য দিয়ে দক্চ হয আমন! যেন খাটি লোনা হয়ে 
উঠি। আজকের সমস্ডা ঘেমন একের নয়, তেমনি সাধারণও নয়। পৃথিবীর 
পর্তমান সতত! টলে উঠেছে, অথচ প্রাপের সদর ন্বান্ডার ছাড়া এ সমশ্ডাকে 
আর কোন কিছু দিয়েই সমাধান করা বাবে না । আমাদেরকে প্রাণবান 
হতে তবে, প্রাণের দৃষ্টি দিয়ে, হৃদগ্র দিয়ে সকল সমন্তাকে দেখতে হবে 
নাশ্ুবকে ভালবাসতে হবে। €সইটাই সত্যিকারের ‘হুওয়া?। দেশকাল 
জাতি-নিবিশেষে, সকল সংস্কায়, সকল অহংকার ভালিয়ে দিযে মাঙ্গযঘকে 
কতভালবাসতে পারাই হওয়া_আজকের দিনে আমাদের অন্তর-সত্তা এই 
হওয়াই হতে চাহ । অথচ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, নুক্ত আকাশে পথ খুঁজে লা পেরে 
দিশেহারা হবে মরে। পথ দেখাবে পুরুবোত্তম শ্র/রুফের সর্ব সমন্বয়ের, 
বিপর্টীতের সমন্বয়ের ছন্দ । জত হোক সেই ছন্দের! 

জগকল্লাথত্দত্বন্প আপ্স্বাভ্রা $ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ২৩শে আযাড় 
বরিশাল থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'উজ্ছলভাবতে’ শরীয়ত. পু1্কযোত্তমানন্দ 
(ললে সময় শ্রীশরৎকুষার ঘোষ ) অগন্াথ দেবের রখ্যাত্র। সঙ্বন্ধে লিখলেন, 


আষাঢ়, ১৮৮২ ] সামগ্রিক ৩১৯ 


"শষ শতাব্দী থেকে প্রাচঃ জগৎ বাদ দিযে লাথকে নিয়ে ডুবে ঘাবার লাখল। 
নিয়েছিল, যার ফলে সে পেন্েন্তে পরাধীনত!; আবার পাশ্চাত্তাগড নাথকে 
বাদ দিয়ে জগৎকে মহিমান্বিত করতে গিয়ে নূতন রকমের পরাধ্ধীনতার সি 
বনেছে। কোন একটী দিয়ে বর্তমান যুগ চলছে ন! । বর্জদান বুশ জগন্নাখ- 
চক্ৰই একমাত্র লক্ল লীলান্ধ, সমন্বয়ে বিশ্ববিজয্রী । জগতের মানে নাথের 
মাল, এবং নাথের মানে জগতের মাল--এই মীমাংস! যেগ্লিল জঙ্গৎ দারপ 
করবে, সেট দিনই তার অন্তর ও বাইর জুড়াবে। বাইর উপবাসী খাকলে 
হেষল বাইরের মরণ, অন্তর উপবালী খাকলেও অন্তরের ময়ণ। দ্বিবিদ 
মরশের হাত খেকে বিন্বকে রক্ষা করতে হলে চাই জগৎ » নাখ - জনসলাখ__ 
এই মহাতব্বের আচার । এনদেখনা, এই তত্ব মূর্ত তয়েই শীধাম পুয়ীক্ষেন্তে 
লীলা বিস্তার কচ্ছেন। তিনি যে জগতের বুকে এই তত্বকে নিত্যাত্িত 
কন্সবায অন্ত আজ রখবাত্রায় বাত । ওগো! কে আভ যাত্রী, এ মহাবান্ীয 
সঙ্গে, অনন্ত যাড্মায় খ্তরানপ হক। * ক = আজ স্ব: জগন্থাখদেব সর্ব্বকে 
ক্কতার্থ করছান্ট জন্য প্রধারুড়। কে আছ ভাগ্যবান, রথরচ্জ খনে বক্ষে এলিয়ে 
দেবার লালসা! লাঞ্চ, গত ত ও রথচক্রেস্ত নীচে নিশ্পেখিত হয়ে অস্ত 
লাভ কর ॥--- 

'আগহাখের য়খবামোর এই দিনে আমর! শীপুরুযোত্তযানন্দের উপস্রি 
উদ্ধত লেখাডী একে বথহাত্ান্ত তাৎপর্য যেন ভাবতে বুঝতে ও আচন্সণ 
করতে চেষ্ট। কি) এই ছিলে আমরা এমন একজনকে ভাবব অগততেন্ড না 
হয়েও বিনি জগতের মধ: অন্ত গ্রাবিষই ছওগ্ার অনু, জগতের মধ্যে ছড়িয়ে 
পড়ব আন্ত রখে চড়ে .পথে বেরিরেছেন। ব্যাস) এত পুণ্যমন্ত কেন? 
ক্ষেদনা.ব্ূলাধায়ণ ছিনি, তিনি সাধারণের মধ্যে নেমে এসেছেন. সাধাব্বশেল্ 
ময্নচ.:ঘিতে যাও] কুবেনেন। সাদাঘণের পক্ষে এর থেকে আনন্দে সংবাছ 
আৰ্:. কি .আছে, এই হাজ্জা-লব্েে বসাধাব্পকে দেখে নেবার. ভাৱ খেক 
রজ্জু খরে ক্দাকর্ধপ করে'তারচন্দাতে সাহায্য করান্ত মত পুশ) কর্মই খা আর কি 
বপন? এ-পুপা-লিনে, «এ আনন্দের দিনে মেল! ‘বসবে বৈ কি, সেজেগুজে 
জপ্াথছে। দেখতে ৰবাব ৰৈ কি। ‘রাজার দুলাল বাবে আভি মোব ঘরের 
সদুখ লঞ্চে, শুধু, সে নিফেব লাগি না কল্রির্না বেশ বদ্ধিব বলো কী মতে ৮ 
গ্বাজা৷ ভুলাল জঙগন্গাথ, স্ুগবাত্তাহ বোরিয়েছেন পথে আমাদের মত সকলের 


উচ্দ্লভারত [ ১৩শ বধ, *ষ্ঠ সংখ্যা 


লাখে মিলতে-_সেদিন €বশভ্ষা লা করলে মানাবে কেন, মেল বসিয়ে 
কানজ্দ না করলেই বা তীর সম্ছান থাকবে কিসে? 

যে জগভ্রাথকে এতদিন জগত্*নিরপেক্ষ বলে জানতাম, যাকে পেতে 
লে ধান ধারণা, পৃজ) অর্চনা, ব্রত নিয়ম ইত্যাদি কত লা কত কিছু দরকার 
লেই জগগ্রাথ আজ আমার পরের স্থমূধ দিয়ে যাবেন_-এ কল্পনা বড় 
চিত্তাকধক, সড় মধুর, বড় ব্যাপকভাবে আনন্দদায়ক । এর এত বড় 
গুরুত্বকে কি আমরা মনে রাখি, না একে এর পারমাথিক সততায় মুল) .দেই ? 
সনাতনী শিক্ষার শিক্ষিত মন জানে তিনি বসে আছেন সেই- কোন্‌ 
ব্জ্তড় অমর নিবিকার নিরঞুন অবস্থা নিরে, সেই কোন্‌ হদূর স্বর্গলোকে_- 
ধআামাকে যেতে হবে সেখানে চেষ্টা করে করে--কিস্ত ভগবানের অসত্রণকে 
তায অনবতরণের মত মূল্য ও পারযাধিকতায় দেখতে পেলেন বারা, তার! 
জানেন, হ্যা আমার ঘরের সমুখ দিয়ে তিনি ঘান, যাবেন, যেতে পারেন। 
তিনি যদ্দি আমার সঙ্গে মিলিত হুবান্গ অন্য অভিসারে না বেরোলেন, 
আমার :সামর্থ্যে আমি তার সঙ্গে মিলিত হব? তিলি আমাকে এসে 
আহ্বান করলেন--বললেন, দেখো, চেয়ে ‘দেখো, আমি এসেছি-_এল 
আমার সঙ্গে এস। এইট ডাক শুনেই না আমি জাগ্রত হলাম, চেয়ে 
দেখলাম--তার সাথে এক যাত্রার এক পথে রওঘান] হলাম-_জীবল আমার 
বদলে গেল এক অভ্তাবনীয়তান-_-মবুরের ডাকে ও মধুরেন্ন 'স্পর্পে মধুময় 
হয়ে গেল, মান্রামাহপাশ কেটে পড়ল, অহংকারের জৈধ-ক্রেদ ধুকে মুছে 
গেল__-এই জগতের মধ্যে থেকেই আমি এক নূতন মাচ্ছব হয়ে গেলাম 
লত্যতর হয়ে খেঁচে উঠলাম ।-_-এবই জন্তু তার আসা, মাস্ছবকে তাল ডাকা। 
রথযাত্রার দিন এরই জস্যে তিনি পথে. বেরিযেছেন। এই জন্যই আজ জন- 
জাগরণ বাণ্ডব হয়ে উঠেছে--তাই তো এ দিনটা এত পবিত্র, এত আনন্দের ॥ 
ঘেখালে ভগবানের সঙ্গে মান্তষের মিলন-_-একভন মাগুবের নয়-_-সকল 
মাহ্গযের_ধনী দরিদ্র দীন দুঃখীর মিলল, তাও আবার মন্দিরের. 'কোণে 
বসে নগ্ন: অরণ্যের নিবিড় গহনে নঘ্--একেরানে পথের মধ্যে লক্ষ লোকে 
মধ্যে লক্ষ লোকের সঙ্গে মিলন-_০সখানেই পরম কল্যাল,. সেখালেই "পরম 
তীর্থ । ‘তাই তে! শ্রীক্ষেত্ৰ পুরুযোতম-ক্ষেঅ মহ! তীখ, তাই স্তো পুর্লযোত্তঘ- 
ক্ষেত্রের প্রসাদ মহাপ্রসাদ --এ হে মহ! মিলনের সেতু । ধন্য এই: স্থবাজ্রার 
দিন--আমরা যেন এ দিনটীকে এমনি করে বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে বিশ্বের_ 


আবাঢ, ১৮৮২ ] সামস্কিকী 


অতীতের সঙ্গে অশ্চগের, আদর্শের সাথে বাস্তবের মিলনের দিন বলে জানি, 
স্মরণ করি, বুঝি । তবেই এ দিনটী সার্থক__নইলে সাজগোজ কেবলই 
বিলাসিতা, মেল! শুধুই কলকোলাহল। তারতীর চিত্তের বিশ্বেস্বরের এই 
রথধাত্রার কল্পন। সেই কতকাল আগে গণজাগরপেধ ইজিত দিয়েছিল, 
কিন্তু হাঘ সনাতনী কাঠামোর মধ্যে পড়ে সবট তার বার্থ মূল্য ও সৌন্দর্য 
টুকু হারিয়ে শুধুই অনুষ্ঠান মাতে পরিণত হয়েছে। আমরা আজ আবার 
সচেতন হব, আবায় আমাদের অশ্রষ্ঠানগুলির অন্তনিহিত প্রাণশক্রিটুকু 
বের বনে নিত্নে তাকে জীবস্ততাবে আশ্বাদন করব । অষ্যষ্ঠানের দেবতরটুকু 
বাদ দিছে শুধু বেশভুবা, খাও দাওয়া আর হৈচৈ করেট ধেন আমাদের 
দিন না যা৷! তিনি আসছেন আমাদের সঙ্গে একত্র পথ চলতে এ সংবাদ 
খেন আমাদিগকে অধিকতর মানুষ করে তোলে, আমাদিগকে জীবনে 
অধিকতর শক্তি দান করে । তার সঞ্জ লান্ড করে বেন আমরা তারই মত 
হরে গিগে মাচ্ছষকে অধিকতর ভালবাসতে পারি--তাহলে সর্ব জগত্ই 
পুরুযোত্তম-ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে পরিণত হবে । আয হোক এই দিলটির ৷ 


‘...আজ উন্টোরথ। আগগ্জাথদেবের উল্টো বখঘাআ। 
জগৎ+7লাথ স্ত্রগঞ্জীথ। আীবনের 'উধবগৃতি ও নিয়গতির সমন্থ়ই 
জগরাথদেবের রখধাত্রার গৃঢ় প্রয়োজন ৷ বাহার জীবনে এই বথদাত্া 
সার্থক হৃইঘ্রাছে, তাহার জীবনই পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র, জী-শ্ষেত্র ।---' 

ভীমৎ পুরুধোতমানন্দেন্্ পত্র ক 


প্ররেধু মিত্র কতৃক নরনাব্বায়ণ আশ্রম, পোঃ দেশবন্ুনগর, ২৪ পরগণা 
হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইত্ডিয়া। ৩১, মোহনবাগান লেন, 
কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্ৰিত ৷ 


উজ্জ্বলভারত কি বলিতে চায় 


“In Physics, as in every olher branch of knowledge, the 
Problem of continuity aud discontinuity has existed aot all 
times, for in this science, as elsewhere, the humaen mind 
hes always manifested two tendeucies at ounce autagonistic 
aud complementary. On the oue hand, there is the 
tendeucy which tries to reduce the complexity of pheuo- 
meua to the existence of simple elements indivisible, and 
capable of being couuted ;a tendency whose analysis of 
reality seeks to reduce it to ৪. dust-could of individuals. 
On the other hand, there is the tendency based on our 
intuitive uotion of Time and Space, which observes the 
universal interaction of things aud regards every attempt 
to disengage definite individual entities from the flux of 
natural phenomena as artificial. ‘The conflict between 
the continuous view in Physics, and its opposite, has 
existed through many centuries with varying fortuues, 
each gaiuing an advantage over the other in turn, and 
neither wiuning a definite victory. For the philosopher 
there is nothing surprising in this, since the development 
of theory in each sphere of intellectual activity shows 
him that, if pushed to an extreme aud opposed to each 
other, the concepts of both the continuous and the dis- 
continuous are unable to give a correct rendering of 
reality, which requires a Subtle and almost indefioablc 
fusion of the two terms of this sutimony.’ 

— Matter add Light—Page 217. By Louis De Broglie. 
_বিশ্বের যা কিছু জীবনের খে. ৪.519595585052 বলে প্রতীয়মান, তা 
০০০০০ complementary-ও। কিন্ত মানব-মন এতদিল এই ছুই ধ।রাকে 
একাস্ত পৃথক করে রেপেছে । তাই মান্চবের চিন্তাদার! কখনও continuity-কে 
আশ্রয় করেছে, কখনও discontinuity-Cক ( কিন্তু কোন একটাই pushed 
to the extreme হলে বান্তবের শ্রক্কুত ব্যাথা? হয় লা। সেইজন্য প্রয়োআন 
subtle aud almost indefinable fusion of the two terms 
of this antimony... .Eeeaত এই [U5io০n-কেই ব্যক্তি ‘সমাজ 
নাই ও বিশ্বদীবনে কাধাত্মকয্পপে আস্বাদন করতে চায় । Al 


উক্চলভা ব্ৰত 


আবণ, ১৮৮১ শকাব্দ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ ১৩শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 
শ্বীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে 
(১৯৪৯) 
C২৯১ 


সম স্লোকগুলির সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে আনার ব্যাখ্যার যাথার্থ্য 
উপলদ্ধি হইবে ।--পুঃ ৪৪ । “এষা তে অতভিহিতা সাংখে'--এই্ প্লোকে 
লিখিতেছেন, ‘এতক্ষণ তোমাকে বড় বড় জ্ঞানীদের বড় বড় বুদ্ধির কথা কা 
সিদ্ধাস্ধ বলিলাম, এ সব কথা ছাড়িয়া দাও, কশ্মযোগ বিষয়ে বুদ্ধি বা 
শিদ্ধান্ত বুঝিবার চেষ্টা কর। এই বুক্ধিদ্বপ্বেই তুনি কর্শ্মবন্ধ এবং তদাহাযঙ্গি ক 
শোক মোহ পাপ পুণ্য প্রভৃতির উপর উঠিসে। শ্লোকে ‘যোগে ত্বিমাৎ 
শরণ’ আছে। এখানে তু নিরথক নহে ও কেবল পাদপূরণে বাব্হৃত হয় 
নাই । বড় বড় জ্ঞানের কথা বলিলাম, কিন্তু এইবার কর্শ্মযোগ বিষয়ে 
বুকিবার চেষ্ট। কয় এইরূপ মনে করিলে তু কথার সার্থকতা বুঝা যার ।--- 
পূর্বের প্লোকগুলিতে শীক্ৃষ্ণ বেদপস্থীদের কথা ঝলিঘাছেল, কাজেই ২৩৯ 
স্সোকে যে সাংখা-বুদ্ধির কথ! বল! হুইক্সাছে, বেদবাদও তাহাই অন্তর্গত 
হইল ।-_-পৃঃ ৪৫ ৷ স্থরেশগুপ্তের পাঠানে। ‘দ্বিতীয় বাষিক স্বাধীন! স্মরণে’ 
leaflet পাই । গোকুল সন্ধ্যার পূর্বে আসিয়া প্রবন্ধ নকল করে, সস্তভোষ 
আসে । স্থনীল দেন দীর্ঘদিন পরে আসে । 

১৮শে আগস্ট 


আল সকালেই বেশু ও প্রতিভা আলে । ৭৮১ টার সময় লেক 
হাসপাতালে চক্ষু দেখাইতে যাই । সেখানে চশমার ব্যবস্থা দের। রেণু 
দুপুরের পর কুমিন্প। ইউনিম্বন ব্যাঙ্ক, হেরদ্ববাবু, বোশ্বে মিউচুয়াল, ই, আই, 


উজ্জ্বল ভারত [ ১৩শ বল, পম সংগা 


রেলওয়্রে প্রভৃতি স্থান খুরিদ্রা চশমার দোকানে যায়। সেখানে বলিল যে 
আমার চশমাত্র তুল আছে, সেটা কাজেই দেওয়া হম নাই । প্রতিতারট। 
দিপা আলে। প্রতিভ! দুপুরের পর ২৫*টার পত্র আসে । রেণু আগলে 
গুটার পর। প্রতিত্তা ‘হদর্শন’ হইতে অনিলবরণ রায়ের “পুর্ণ জ্ঞানযোগ’ 
প্রবন্ধটী পড়িয়া শোনায় । আমি পূর্বেও একবার পড়িয়াছিলাম। এ প্রবন্ধের 
মধো ক্রটি রহিঘাছে_-(১) ‘নেতি নেতি' করিদ্ন৷ মন কেন ঘাইতে চার 
ংসার ছাড়ির ? নিশ্চয়ই মনের সঙ্গে এই জগতের সম্বন্ধের মধ্যে কোথাও 
কটি রহিয়াছে । ‘নেতি নেতি’ সাধনা অর্থ এই ক্রটিকে সত্য বাশুব ধরিয়া 
লইয়া ইহার প্রতিকারের জন্ত আগাইয়া যাওয়!। রওয়ানা হওয়াই ঠিক 
পথে হইল না। জগৎ সক্গদ্ধীর মনের এই ধারণাই তে! তুল । মন হইতে 
রওয়ানা হইলে নেতি নেতি পথ ছাড়া গত্যসন্তরও নাই । ব্রওয়ানা কইতে 
হইবে মনের পিছন হইতে, প্রাণ হইতে । তবেই দসর্য্যভূত হইতে আত্মার 
পৌছানো যাইবে এবং আত্মা? হইতে আবার পর্ধসূতে আসা হইবে এবং 
আত্মাই সর্ধভূত হইগাছেন এই অন্ভূতি সম্ভব হইবে । মনের সুত্র ধ্িয়। 
সর্বভৃত কি বিল্লেষণের পথে কখনও আত্মা পর্ধস্ত পৌছাতে পারিবে? 
সর্বভূতের বিশ্লেষণে কি আত্মা মিলিবে? না সর্ধভূতেরই একটী স্বস্মতম 
অবস্থায় পৌছানো যাইবে? “মন” কি কখনও সর্ধভূত হইতে আত্মা, 
আত্ম। হইতে সর্বাভৃত এবং আসত্মা-সর্ববভূতের যোগস্ত্র স্থাপন করিতে 
পারিবে? কিছুতেই নয় । মন ভিতরে ঢুকিলে বাহির হইতে জানে লা, 
বাহির হইলে আনার ভিতক্ে ঢুকিতে জালে না, যদি একটা সমগ্রের 
ধারণ! লইয়া যন না ঝওয়ানা হয় । সমগ্রের ম।ঝে মন অবগাহন করিলেই 
মন হুঘ অতিমালস, তখন সেই মন সর্ববভূতের রস লিংড়াইক। আত্মার ভাবে 
এবং আত্মার ভাব জমাইর। সর্বভূতে গড়িয়া তুলিতে পারে এবং আত্মা ও 
সর্বসূতের সমকক্ষতার দিব্য বিশ্বসংগঠনে সমর্থ হর । আত্মা ও সর্বভৃত্ডের 
1. C. M.-এর সঙ্গে যোগ ছাড়া মন কিছুতেই সর্বভূত ও আত্মার যোগস্থত্র 
আবিষ্কার করিতে পারিবে না) আঘ্মা-সর্ধভূত একই সমগ্র পুরুষযোত্তম- 
বস্তুর দুইটী পরস্পরবিরুদ্ধ দিক । আত্মাও যে বিভ্ূৃতিধোগের প্রথম বিভূতি। 
প্অহমাত্ম। গুড়াকেশ: সর্ববতূতাশয়ন্থিত: ॥ শ্রীশরনিত্যগোপাল লিখিক্কাছেল, 
“পূর্ণজ্তানের অন্তর্গত আত্মজ্ঞান’ ॥ প্রথমে একবার আত্মঞ্জাল ও সর্ববভূত 
বিজ্ঞানকে একান্ত পৃথক কয়িয়া কিছুতেই আর উহাদের জোড়া দেওয়া 
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সম্ভবপর হইবে লা। তপন যে উহা empty abstracti০০। সমগ্রকে 
লা ছাটিকা। উহার ছুইটী ০5০০৮-কে আস্বাদন করিতে হইবে | কাড়িতে 
গেলে উহ! 235০5959108] হইবে । গোকুল সন্ধ্যার পর আলিয়া ৮॥টা 
পর্য্যন্ত ছিল। 


১৯শে আগস্ট 


অস্ত সকালে রেণু সুহৃৎবাবুরর ওখানে ও বালীগঞণ্জে আরও তিন বাসা 
গ্রাহক করিবার অন্ত যায়। ২ আন গ্রাহকের টাকা দেয়, অপর জন ও 
মালের প্রথমে দিবে । ১০৪৯ টার মধ্যে ফেরে । আমি সকালে সতীনাথের 
জ্যামিতিটা পড়ি "বৃত্তির (০1716) খঅপ্যায়। “ঘে সামতালিক ক্ষেত্র এমন 
একটা রেখান্বারা বেষ্টিত বে, উক্ত ক্ষেত্রের অত্যাস্তরন্থ কোন একটা নিদিষ্ট 
বিন্দু হইতে সীমারেপাস্থিত ঘে কোন বিন্দু পরাস্ত যতঞ্চলি সরল রেখ! 
'অঙ্কিত কর! বায়, তাহারা পরস্পর সমান, সেই সমতালিক ক্ষেত্রকে বৃত্ত 
(০151) বলে ।*--লমরেখ ছুই-এর অধিক বিন্দু দিয়া বৃত্ত আন্কত করা 
যায় না, কিন্তু সমরেখ নহে এমন যে কোন তিল বিন্দু দিরাই বৃত্ত অঙ্ষিন্চ 
হইতে পারে। কিন্তু তিনের অধিক বিন্দু হইলে, বিশেষ সর্ত ব্যতীত 
উহাদের মধ্য দিয়া বৃত্ত অক্কিত করা যায় না।” পুরুষোত্তম-বস্তও একটী বৃত্ত; 
এই বৃত্ত অস্ষিত হুইস্সাছে তিনটী বিন্দুর ভিতর দিয়! । সর্ববকৃত একটী বিন্দু, 
সর্বভূত ছাড়িয়া পৌছানো যায় যে আত্ম-বিদ্দুতে, সে দ্বিতীক্ব হিন্দু, এবং 
এই আত্মাই আবার সর্ধভূত হটয়াছেন এই উপলব্ধি হইতেছে যেখানে, 
সেইটী হইতেছে তৃতীয় বিন্দু। পুরুযোত্তম-বুত্তির বাহিরে এই তিন বিন্দুর 
মধ্যে গতাগতি কিছুতেই সম্ভবপর নয় । পুরুযোত্তম-বাহিনে এই তিল বিন্দু 
empty abstraction কাটিলে রস বাহির হইয়া যাইবেই। কে তখন 
আত্মা সর্বভূতের যোগ বিধান করিবে? হে তেদাত্মক মন সর্ববভূতকে 
সাড়াইয্া আগাইক্জাছে, সেই ভেদাত্মক মনই কি আবার সর্ববভূতের সঙ্গে 
যোগের পথে বাধা জন্মাইবে লা? যন” আতিমানস সত্তায় পৌছিবে কি 
স্থত্র ধরিঘ্রা ? ব্যাপক পুরুষোত্তম-বৃত্তের মাঝেই এই তিনটি বিন্দুর সামন্ত 
হইতে পারে। এই বৃত্তের কেন্দ্র হইতেই সর্কভূতের প্রথম রূপ ( প্রথম 
বিন্ু)। আত্ম-বিন্দু ও সর্ববভূত্তের ছিতীয় রূপ সমনিকট বা সমদূর । যেখানে 
বেজ হইতে পরিখির প্রতিটা বিন্দু সমান দূর, তাহাই তে! বৃত্ত । পুরুবোত্তম- 
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বৃত্তের দীলন-কেজ্র হইতে জড়ের হুই প্রাস্তবিন্দু ও অজড়বিন্দু সমান দৃতন্থ- 
বিশিষ্ট | ১৭-র মধ্যেই ১, ৩ ৫ সমান দূরত্ববিশিষ্ট, সমওণযুক্ত । এই 
ফমগ্রকে মন যখন খারণা করিবে, সমগ্রের ভিতর মন যখন অবগাহন 
করিবে, তখনই মন অতিমানস হইতে পারে, প্রাণের স্তরে উন্নীত হইতে 
পারে। ‘নেতি নেতি'-তে যাহার আরম, তাহার পরিণাতিও নেতি 
নেতি-তে। শঙ্কর আত্মজ্ঞানের পর সংসারের সমন্বয় করিতে পারেন নাই, 
তাই সংসার তাহার কাছে প্রারন্ের ফল.। বিজয়রুষ ও অরবিন্দ সেখানে 
আত্মজ্ঞানেক্স পর অনান্মার সঙ্গে সমন্বয়ের কথ) বলেন । শঙ্করই more 
lo৪i০৭৮।  বিজদ্বরুষ্ণ বলেন, “একোহহম্‌ বহুম্তাম্ঠ যখন শ্রুতিমন্ত্র। তখন 
নিশ্চয হদ়। অতএব অতিবাদ্বী হইও না। 
৩টার পর ধীয়েনবাবু আসেন । গীতার উপর €লখা একটা প্রবন্ধ পড়েন । 
ইতিমধ্যে হেবস্ববাবু এখানে আসেন ও রেণুকে লইমা ক্যালকাট। কেমিক্যালে 
ঘান। রেণু সেখান হইতে হেরে '॥ঃটায়। মাথলবাৰু --আলেন ।---গোকুল 
ও রামগোপাল আসিয়াছিল। স্থশ্ীল গাঙ্গুলী আফিলে গিয়াছিল।--- 
২*শে আগস্ট 


আছ সকালে “অঙ্োইপি সন্* ল্লোকটী পড়া হয় ॥ ঘীরেনবাবু ( ঢাকুরিয়) ) 
উপস্থিত ছিলেন। ন্টার কিছু আগে তাত্র মাসের উদজ্ছলভারত প্রেস 
হইতে দিয। যায়। গোকুলকে খাওয়ার পর আসিতে বলা হয়। জ্যোতি 
আিয়াছিল। দুপুরের আগে জ্যোতি ও সতীনাথ কিছু ক্যাপার লাগায় । 
দুইটার পূর্বে গোকুল আসে । এ্তিভা আশ্রম হুইয়া আফিসে ৩৪* টার 
মধো যার । ৮টার মধ্যে সব একরূপ শেহ হয় । বেণু জীযুত হরিদাস ভটাচার্ধোর 
বাল৷ হইয়া স্বধাংশুকে দেখিতে যায় । স্ধাংশুর পা একটু ভাল। ইতিমধ্যে 
কালীপদ মৈত্র আসে! তাহার সঙ্গে কথা হইতে হইতে সন্তোষ আসে । 
কালীপদ ‘দক্ষিণ কলিকাতা উপনির্বাচন” প্রবন্ধটী খুব ভাল হইয়াছে বলিল। 
কালীপদ্ধকে গত, বৎসরের এক সেট দেওয়া হয়। কালীপদ ও সস্তোষ 
৮ পরাস্ত ছিল। কালীপদকে ‘কুষ্ণ_-পূর্ণ ও অপূর্ণ’ প্রবন্ধটী পড়ানো হয় । 
সকালে শগিরীন্্রবাবূর সীত! অনেকটা পড়ি।- “সহ্তজঞা:-_এ অংশটা । 
অক্ষর পুরুষ যেমন যজ্ঞের ভিতর দিরা ক্রমে ক্রমে অল্প পর্ব্স্ত স্যরি করিয়াছেন, 
মাকবকেও যন্তের ভিতর দিরা অক্ষর পুরুষকে হুডি করিতে হুইবে, তবেই 

শি 
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পরস্পর ভাবন!’ সিদ্ধ হইবে, যল্প-চক্র অক্রবর্ত্তন করা হইবে । যেখানে 
প্রকৃতি nechanical, সেখানে স্বষ্টি একতরঞ্চা, স্বষ্টিচক্রু অব্যাহত থাকে 
না। ঘেথানে প্রক্তুত ০৪8৭০, সেখানে কার্য-কারণ পরস্পর পরস্পরের 
অন্ডিত্বকে সম্ভব করে। যাহা ‘সম্ভব’, তাহাকেই পরম্পর তাবনাব্ত মধ্ো 
আনিতে হুইবে । কালীপদকে পুরুষোত্তমদর্শন লইর। গ্রামে কাজ করার 
কথা হইতেছিল। পুরুযোত্তম-দর্শনে অশ্র ও আদর্শ যুগপৎ আনিযশ্না দেখ । 
ইহা যে যৌগ্যপচ্যের দর্শন ॥ সন্তোধ বলিল যে অগদানন্দবাবু (আনন্দবাজার ) 
ও কেহ কেহ দেখা করিতে আলসিবেন। উজ্জ্রলভারতের চিন্তাধায়। মান্তবের ll 
চিত্তকে নাড়া দিতেছে বলিয়া বোধ হুইতেছে। সকলে আর একটু মৃপর 
হইলে কাজ আরস্ত হইবে । সম্ভোবকেও মুখর হইবার অন্ত বল! হইল। 
কুমাঞ্জের একটা পোস্টকার্ড আলে । আত্মা ভগবানের ‘বিভূতি’ । আত্মজ্ঞান 
মানিলে পূর্ণজ্ঞান মানা হয় না। বৃক্ষদের মধ্যে অশ্বথই শুধু যদি তিনি, 
তবে ‘কচু’ গাছের কি দশা হবে? গণতন্ত্রের ঠাকুর সব কিছুকে শ্বয়ংসূল্য 
দিয়াই আত্মা। *আত্মা” বলিলে সর্বস্থতের ন্বয়ংযুল্য শ্বীরুত হয় ন)। 
শুধু. আতাজ্ঞানে জগৎ শুধু সিনেমার ছবি, বস্ততস্রহীন। “আমি ঘাবড়াই নি, 
ঘাবড়াবও না। পথ চলেছি, চলবো । কড়ের পুআান্ী আপনি, আপনা 
শরপাগত আমি। ঝড় দেখে তয় করলে ততো চলবে না। ঝড়ের মধ্যেই 
দেবতার স্থিতি স্থান। সে স্থানের সন্ধান আমি পেতে চাই, তার বিশ্থাট 
রাপের আমি দর্শনপ্রার্থী। আমি আরও দুঃখ পেতে ভাই, এ দুঃখের শ্বাদ 
থে অভতপূর্ধ। ছোট মেরে চিৎকার করে কেদে উঠল, দৌড়ে এলেন 
প্রতাপ । অতিকষ্টে সঞ্চিত ঘাসের রুটি বন-বিড়াল কেড়ে নিস্বেছে; মেয়ে 
কেদে আকুল । গভীর বন, কোন কিছু সংগ্রহের উপাদ্ধ নেই, প্রতাপ 
চিন্তিত। তার উপর প্রতাপের উপর বিরাট রাষ্ট্রের তার। আর আমার 
উপর তো ছোট্ট একটা সংলারের ভার। আমি ঘাবড়াবঝে। কেন ?' কুমারের 
চিঠি । 

২১শে আগস্ট 


সকালে কিছু সময়ের জন্য আফিসে যাই । ১০টার পর উচ্জ্লভারত 
পোষ্ট-আফিলে দেওয়া হয়। তিনটার পু প্রতিভ। আসে । সে হরিদালস- 
বাবুর প্রবন্তটা নকল করে ।---৫টারু পর রেণু প্রেস, ইউনিভারলিটি, স্থধাংশুবাৰ 


উজ্জপ ভারত [ ১৩শ বৰ্ব, ৭ম সংখ) 


ও পঞ্ডিতমশায়, প্রেসিডেন্সী লাইত্রেরী ঘুরির। আসে। সন্ধ্যার পূর্বেই 
আমরা আফিসে যাই । গোকুল আসে। সে ৮৪০ টার পর যায়; স্বশীল 
গ্রাঙ্লী ও তাহার স্ত্রী শিবানী আফিসে যাব । আধ ঘণ্টা সেখানে থাকে। 
উচ্জ্বলভারতের ‘পিতামাতার আনন্দ ও শিশু’ প্রবন্ধটী শিবানীকে পড়িতে 
দের। মোটামুটি বেশ পড়িল । কিছু কথাবার্তাও হয়। কয়েক মাসের 
উজ্দপতারত দেওয়া হনব । কিছু পরেই কালীপদ আসে। সে মঙ্গলবার 
» টার পর রেণুকে লইয়া জে, সি, দাসের ওখানে যাউবে ।-.-আজ ইউনিভারসিটি 
লাইভ্রেরী হইতে 'অবরিন্দের ‘Essays On Geeta’ এবং ‘The Life 
‘Divine’ এত I5t ৬০1, রেছু আনিয়াছে। সশীলকে ‘বিচিত্র জগত’ ফিরাইয়! 
দেওয়া হঃয়াছে। '“‘শ্বাধীনত। দিবস ম্মরণে'-_স্থরেশের ইত্ডাহার অবলঙ্গনে 
একটা প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করি। রাত্রিতে শোওয়ার আগে Essays 
০৪ GeetaB1 একটু উণ্টাইয়৷ দেখি । গতকাল রাত্রে প্রেমেন মিত্রের 
একট। কবিতা (অখণ্ড মান্তব খোজার ) সন্ভোষ পড়িয়া শোনায়। বলিলাম 
ঘে পর্যন্ত মাঙ্গযে্র চিন্তাধারা বদলাইবার উপযোগী একটা দার্শনিক কাঠামে! 
ন! উপস্থিত কর! যায়. ততদিন এই সকল খুব তাল হইলেও ইহা জীবনকে 
স্পশ করিতে পারিবে নাঃ জীবন বদলাইতে পারিবে না। মানুষ যে 
চিন্তাধারার ফলেই সনাতন বা নবীন হয়। আনিতে হইবে চিন্তাদারার 
দাশনিক কাঠামোর মধ্যে বিপ্রব। Constitutional revolution ছাড়া 
মাচুষ কি করিয়া বদলাইবে? Constitution-এর তুলনায় সবই যে 
superficiali কন্টিটিউলানই মাঙ্গযের প্রকুতি বনিরা যায়। আনিতে 
হইলে এখানে বিপ্রব। এই অপরা প্রকৃতিকে পরা প্রককতিহারা গড়িঘা তুলিতে 


হইবে। 
২২শে আগস্ট 


সকালে 1258955 ০॥ Geeta ২ অধ্যায় পাঠ করি ও পরে The 
Life Divine-এর প্রথমট!।পড়ি। রেণু ৯০ টার পর কালীপাদ নৈত্ৰকে 
নিশা পে, সি, দাসের ওখানে যার । পরে এক! খগেননাবুর ওখানে ও পরে 
জয়ার বাড়ী যায়। জয়ার ওখানে খাইতে বাধ্য হয়। ১টার পর বাড়ী 
ফেরে । এখানে আসে ২টার পর। প্রতিভা আসে ওটার পয়। প্রতি? 
বাক্তিত্র বিকৃতি’ প্রবন্ধ নকল করে। সন্ধ্যার পূর্বে আফিসে যাই। ৮টার 


শ্রাবণ, ১৮৮২ ] শ্রীমৎ পুরুযোত্তমানন্দের ভাছেরশী হইতে 


পুর্বে হুম্তৎবাবু তাহার স্ত্রীসহ এাসেন। তাহার স্ত্রী থাকেন গাড়ীতে, 
হুহৎ্বাবু, এক! আসেন । ‘আনন্দ’ প্রবদ্ধটা দিয়ে যান। অল্লক্ষণই ছিলেন? 
বিশেষ কোন কথা হস্ত নাই। শরীর আগের চেয়ে একটু ভাল । প্রথমদিন 
যেদিন স্থহৃতবাবুর সঙ্গে আফিলে দেখা, তিনি পায়ে হাত দিহা প্রণাম 
করিয়াছিলেন, আমি বাধ) দিয়াছিলাম। তাহার পরও এরূপই করিতে 
চান । এখন মাথা খুব নোন্বাইর। নমস্কার করেন । খুব দীনচীন ভাব, অথচ 
কত বড় পণ্ডিত !---আজ্জও আসে নাই । তাহার চাল-চলনে রেণুর একটু 
বিরক্তভাব লহ্বদ্ধে রেণুর সঙ্গে অনেক কথাবার্ত) হয়। সব 'readymade’ 
মাধ তো পাওয়া যাইনে ন৷। গড়িয়া পিটাইরাই নিতে হইবে। নইলে 
সঙ্ঘ গড়িবে (কিরূপে ? সম্কক্ষ হইলেই আঘাতে ছুঃখ আসে; উচ্চন্তযে 
আলীন ব্যক্তিয় নিয়ন্তরে আসীনের চালচলনকে কত স্রেহেরে দৃষ্টিতে দেখিয়া 
তাহাকে শোধরাইন্বা লইবার জন্ত সময় নিতে পারে। পাওহারী বাবা 
কোনও একটা দুর্ববত্ত সম্বন্ধে সখেদে বলিয়াছিলেন, “আ বেচারী, তুল কিয়!’ । চাই 
সন্দেহ সমগ্র দৃষ্টি ও হজম করিবার উপযোগী বিরাট ব্যাপক প্রাণ! আঘাত 
পাইলে সরিয়। আসা চলে সমানে সমানে । বড়-ছোটর মধ্যে কি সহিফুতার 
সঙ্গদ্ধ !-'-হুইতে মুখ ফিরাইলে তাহাকে এখানে রাখ! ও খাইতে দেওয়ার 
কোন অর্থ থাকে না। অথচ বিদায় করিয়৷ দেওয়াও বিরাট ব্যর্থতা । 
তাহাকে পিটাইয়া! মানুষ করিতেই প্রাণপণ করিতে হুদ । এখানে মান- 
অন্তিমানের কোনও স্থান নাই। অল্প করেকটী কাধ্য দেখিক্সা কোনও 
মাচ্ছয়ের প্রক্কৃতি সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত ধারণা বা সংস্থার পোষণ করা মানব- 
সেবীর পক্ষেও প্রকাণ্ড ভুল । ২1৪ টি ঘটনার যাছাকে যাহা বলিয়॥ মনে 
হয়, সে হছ্ছত আবেষ্টনের চাপেই তাহা হইয়াছে, তাহার বান্ডব প্ররুত্তি 
হয়ত অন্য দ্প। মনস্তত্বের পুজারীকে অনেক অপেক্ষা] করিতে হয়। অনেক 
ঘটনার বিশ্লেষণ করিতে হন কোনও সিদ্ধান্তে পৌছিবার পূর্ক্বে। আজ 

আর গোকুল আসে নাই । 
২৩শে অগাস্ট 

! 
সারা সকাল বেলাটা “The Lite Divine’ পড়ি । ‘In Europe 
and in India, respectively, the negation of the materialist 
and the refusal of the ascetic have sought to assert 


উদ্দ্রল ভারত 


themselves as the sole truth aud to ৫০107313055 the con- 
ception of Life. In ludia, if the result has been a 
great heapiug up of the treasures of the Spirit,—orof 
some of them,—it hasalso been a great baukruptcyv of 
Life; iu Europe, the fulloess of riches and the 
triumpbant mastery of this world's puwers and 
Possessious lave progressed towards an equal bankruptcy 
in the things of the Spirit. Nor has the intellect, 
which sought the sulutiou of all problemsin the one 
term of Matter, fouud satisfactiou the answer that 
it has received. 

Therefore the time grows ripe anu the tendeuey of 
the world moves towards a new aud comprubensive 
affirmation in thought aud in iuuer aud outer ex- 
perience and to its corollary, aunew aud rich self fulfl- 
ment iuan iutegralluumau existence for the individual 
and for the race,” P 12—13. 

দুপুরের পর্ন রেণু ব্যাক্ষে ও প্রাতিতার চশমা আনিতে যায়। ২টার পরে 
কেন্ছে। প্রতিতা। ৩টার পর "মাসে ও হবিদাসবাবুর প্রবন্ধটার নকল শেষ 
করে ।**সন্ধ্যার পূর্বেই অফিলে যাই। খীরেনবাবু আজ আসেন লাই। 
**সক্ধ্যার পর গোকুল আলে- Hl 





২৪শে অগাস্ট 


আজ 17165 Divi৷ৎ পড়ি । সকালে কিছু সময়ের তন্তু আফিসে যাই। 
আমি ও রেণু পাহির হই। রেণু প্রথমে.- র সঙ্গে কথাবার্তা বলিছ! 
বিশ্ববিশ্যালয়তে পরীক্ষক হওয়ার দরখাস্তটা দিতে যায় ও দিয়া আসে । 
তাহার বাবাকে ১২।* টার সময় বাসায় নিয়া আসে৷ সঙ্গে তাহার মা 
অমিতান্ত ও সেখানের এক ডাক্তার । আমি সন্ধ্যার আগেই আফিসে যাই । 
প্রতিভা আঙ আর আসে নাই। গোকুল আব্ম 'আসিয়াছিল। রেণুর বাবাকে 
দেখিতে অনেকবার উপরে যাই ও কিছুক্ষণ করিয়া থাকি । শুনিয়। আসলাম 


স্রাবণ, ১৮৮২ ] জীীমং পুরুষ্।ত্রমানদ্দের ডাঘ্রেরী হইতে 


ঘে তাহাকে হাসপ।তাশ্দে পাঠানে। হইনে। সেলাইন ইনজেকসান দে ওগা! 
হইতেছে। অন্স্থ। তেমন ভাল নয়। আজ্জ ৮” টার পর আশ্বিন মাসের 
প্রথন ও দ্বিতীয় ফর্মার প্রথম প্র আলে । জোযোতি কিছুটা দেখে। 

আজ লকালে স্ুলোধ সুখাজী রেণুর কাছে তাহার প্রবন্ধ দিতে 
আসিয়াছিলেন। তাহার নিকট দরথা্তট। দিলে কিন্তু নিজের সম শরীর 
ও পয়স। নষ্ট করিঘা আবাষ যাইতে হইত না। তাহার নিকট উহার 
কথা একবার বলিয়াছিলও ৷ কিন্ত চলিয়া যাইবার সমর দিতে মনে লাই। 
এই মনে না-খাকার মূলে বহিছাছে একটা তাবুকতা, নিজের প্রয়োজনকে 
পিছনে ফেলিয়া, গৌণ রাখিয়া অপরের সঙ্গে আলাপাদি করা ও তাহার 
ক্ষপ্তি বিধানের প্রচেষ্টা । পেস্ট আফিসের কেত্রানীবা আগে টাকা গুলিয়1 
ঝাকৃলে না রাখির। কখনও মণিঅর্ডারের ফর্ম জমার কাজেহাত দেয় না। 
আমার দাস্সিত্ব ও অপরের স্মথস্থবিধা দুই-ই সমানভাবে মূল্য না পাইলে 
আীবন চালানে। ঘে অসম্ভব হইঝ্স। দাড়ায় । ইহাই তে। শিথিতে হইবে । 

সন্ধ্যার পর ঘে ভদ্রলোক উজ্জ্লগারতে কোনও এক গুপ্ত মহাপুরুষের 
লেখা ছাপাইবার অন্ত পত্র দিয়।ছিলেন, তিনি আসিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে 
অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয়। তাহাকে বল) হুইল যে, ইহাতে তাহার মুঙ্গ 
উদ্দেশ্য সিন্চ হইবে না। যাহারা ছাপাইবেন তাহাবাও দায়িত্ব নিতে 
পারিবেন না। যদি উহা তাহারা ছাপাইতেই চান, তবে নিজেদেরই উহু! 
কনা উচিত । তত্পরে ৩1৪ টা সংখ্যা বাহির করিযনাও তে কাজ আর্ত 
কর) ঘায়। ভদ্রলোক সেই সাধুটীর সম্বন্ধে তাহার এ জন্মের ও অতীত 
জন্মের অনেক কাহিনী খুব আগ্রহের সঙ্গে বলিলেন । প্রান দশটার সময় 
আশ্রমে ফিরি । . 


২৫শে আগস্ট 


স্টার সমস্ত আফিসে গিয়া শুনি রেণু «টার সমন্ত তাহার মাকে নিন 
হাসপাতালে গিদ্দাছে। আমি প্রচদ্ছট) নিয়। গিয়াছিলাম, খবরটাও জানিতে 
ইচ্ছা হইয়াছিল ।------রামগোপাল ও গৌর কিছুক্ষণের অন্ত আসে । 

গত পরশ্থ ও আজ কেবলই মনে হইতেছিল এমন সমার্গ-ব্যবস্থ। ও 
রাষ্টরবযবন্থ। কি করা যাইবে না যে, অতি ছোট মাহ্ুষটীও ঘেন নিরাশ্রয় 
মনে করিতে না পারে? প্রত্যেকে যেখানে নিশ্চিন্ে আপন জনের সতর্ক 


উজ্দ্রনভারত [ ১৩শ হয, বম সংখ্যা 


ও সঙ্গেহ দৃষ্টির মধ্য 158) আত্মাবকাশ করিতে পারিবে, তাহাই ততো সুস্থ 
সমান । তাহা ন। হইলে “সহশ্রাক্ষ” পুকঘের অর্থ কি হইল? সহন্র চক্ষু 
যেখানে ক্ষুদ্রতম জীবখটীয় উপরেও পড়িল না, সে সমাজে কি ভগবান বাস 
করেন? ভাগবত সমাজ গড়িতে হইলে কে।নও মাঙ্গযই অসহায় পথের 
শ্বানে পড়িয়া থাকিবে না। তখন সকলেরই বাদস্থান স্থির হইবে, মাহবের 
বুক তখন তাহাদের জন্য প্রলাবিত হইবে ॥ পথের ধারের অন্ধ খলদের দল 
তখন যথান্থানে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত হইলে । তাহার নাম লা স্বরাত্র? কেছ 
একাই ততো এ কাজ লারিসে না॥ তাই চাই সমাজ ব্যবস্থা ও বাষ্ট ব্যবস্থার 

সম।ক্‌ পরিবর্তন । 
“টার সময়েই আফিল হইতে.চলিয়া আসি । রেণু খুব ক্লান্ত ।--- থর 
২৬শে আগস্ট 


আজ সকালে ৮।1 টার পর সতীনাথ ম্যাটারটা প্রেসে দিয়া আসে। 
রেণু আজ আর সকালে বাহির হয় না। হাসপাতালের থারাপ সংবাদ 
আসিতে থাকে । দুপুরের পর এখানে আসে । তিনটার পর হাসপাতালে 
যায়। ধীরেনবাবু টার পর আসেন । প্রতিভাও আসে । সকলে টার 
পর হরিতোব দত্ত নামে এক তত্রলোক ( অশ্বিনী দত্ত রোডের ) দেখা 
করিতে আসেন। অচ্যতানন্দ স্বামী (গাভানিবাপী ) নামক একী সাধুর 
সঙ্গে তাহার দেখা সাক্ষাত ও কথাবার্তা! লিপিবদ্ধ করিয়া লেখা একখানি 
পুস্তক উজ্জলভারতে ছাপানো যায় কিন! জিজ্ঞালা করেন! তাহার সঙ্গে 
১৯টা পর্ধ)স্ত আমাদের দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হয়্। কিছু পড়াশুনা আছে 
দেখিলাম ৷ গীতার ওছাতত্য, পুরুযোভমতত ইত্যাদি অশলোচনা হুর । ঘীবেন 
বাবুর কাছে ইহার সঙ্গে আলোচনার বিবরণ দেওয়া হয়।--.শুনি যে, রেণুর 
বাবার অবন্থ। খুবই খারাপ; রেণু আমাকে একবার হাসপাতালে যাইতে 
বপিম্বাছে। আমি সতীনাথ ও পরিমল সহ হাসপাতালে প্রা ৬॥-টায় 
পৌছি। সেখানে ১৭ণ্ট1 থাকিয়া ৮৷৷* টার পর হাজর। হইতে রিকসার 
আফিসে পৌছি। “সেখান হইতে ৯1০ টায় আশ্রমে শৌছি ॥ 

“The general conception of existence, has been per- 
meated with the Buddhistic theory of the chain of 
karma aud with the consequeut antimony of bandage 


শ্রাবণ, ১৮৮২ ] জম পুরুযোন্রসানন্দের ডায়েরী হইতে 


and liberation, bandage by birth, liberation by cessation 
from birth. Therefore all voices are Joined in the 
Oue great consensus that not in 17515 world of the 
dualities can there be our kiudgom of heaven, but 
beyond, whether in the joys of the eterual Vrindavan 
or the high beautitude of Brabmaloka, beyond all 
manifestation in some ineffable Nirvana or where all 
seperate existence is lost in the featureless unity of 
the indefinable Existence. And through many centuries 
a great army of shiniug witnesses, saints and teachers, 
names sacred to Iudiau Memory and dominant in 
Iudian imagination, have borne always the same 
wituess and swelled always the same lofty and distant 
appeal—renuuciation the sole path of knowledge, 
acceptation of physical life the act of the ignorant, 
cessation from birth, the right use of human birth, the 
call of the Spirit the recoil from 2020667107৩ Life 
Divine. P 35-361... 


২৭শে আগষ্ট 


আজ গীতাভবনে “ঘদা যদা হি ধর্ম্মস্ত’ হইতে ‘বীতরাগতযক্রোধাঃ? শ্লোক 
পর্যস্ত আন্মদিত হয়। আজ্জ আর রেণু যাইতে পারে নাই। সে গত 
'রাত্রিতেও হাসপাতালে ছিল। = টার পর মাখনবাবূর সঙ্গে বাড়ী ফেরে 
ন-আহার-বিশ্রাম করিবার জন্ত। ধীরেনবাবু ও হরিতোয দত্ত উপস্থিত 
থাকেন। রেণু ১ টায় আবার হাসপাতালে যায়। ঠিন্ড ১ টার সময় 
তাহার বাবা দেহ্রক্ষা কবেন। ৩ টাদ্র প্রতিভা আসে । বিমল ফোনে 
হাসপাতালের খবর জানায় । «হট ৬টাদ্ শব নির! কেওড়াতল! আসে । 
তাহার পরই শ্মশানে যাই, উষাঞ্জিণীও যায়, প্রতিতাও ঘার। এক ঘণ্ট। 
পর শ্মশান হইতে ফিল্ি। শ্মশানে মেদিনীপুরের বনবিহারী দাস নামে 
এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। মেদিনীপুরের সাহিত্যপবিষদের সভায়: 


২০৩৪ উজ্জল ভাবত [ ১৩শ বল, পম সংখা 


তিনি আমাকে দেখেন সঙ্গে সঙ্গে তিনি আশ্রম শধ্যস্ত আসেন । আবশ 
ও ভাদ্র ২ সংখ্যা ॥* দিয়া নেন । দেপিছ! গ্রাহক হইতে লারেন । বিশ্বনাথের 
জ্ে---সন্বদ্ধে আলোচলা হয় ।---অফিসে ঘাই একাকী । এক ঘণ্ট। পর রেণু 
যায্স। তাহার পর সতীনাথ, পরে গোকুল রমেগোপাল। আজ সুস্টল সেন 
ও আর একটী যুবক ( সাযান্স কলেজের ) গিল্নাছিল। একটী প্রবন্ধ ‘দেখব 
এবার জগংটাকে” নামক দির! যায় ছাপাইবার আন্ত । অপর যুবকটীর সঙ্গে 
বিজ্ঞান ও দর্শনের সমন্বয় সম্বন্ধে আলোচন! হয়। রাসেলের ‘Outlook 
০£ 5০ie০’ বইটী পড়িতে পলে। আত্ম » টার কয়েক মিনিট পূর্বেই 
ফিরি । বেণুর শরীর খুব ক্রান্ত।---ভাবিতেছিলাম-_-জন্সিয়্াও আমি শুচি, 
বাচিরাও শুচিই আছি, মরিয়াও শুচি থাকিব । আমার অন্য কাহারও কোন 
অশোঁচ পালিতে হইবে না। €ঘ আত্মার পক্ষে দেহ ধারণ ব) দেহ ত্যাগ 
অশুচি, আমি সে আত্মা নই । আমার দেহ ধারণ ও ত্যাগ নিরব্স্তড সংযোগেরই 
আশ্বাদন হউক / আমার চলিরা যাওয়ার পর সংঘমেক্স সহিত (অতি রুচ্ড 
নম) তিন দিল সমণ্ড কশ্ম হইতে দুরে থাকিছা ঠাকুরের জীধনদর্শন এবং 
তাহার যে রূপ আমি দিয় গেলাম তাহার আলোচনা, পাঠ, কীর্তন ও 
আনন্দে ঠাকুরের তোগরাগে অতিবাছিত করিতে হুইবে। তাহার পর 
ছদি_-দৈনন্দিন সংসারযাত্রা নির্বাহ। আমার ‘আনন্দময় আমি আছি 
সাল্পিধ্য আন্বাদন করাই হইবে আমার প্রতি শ্রচ্ধ। প্রদর্শন ব। শ্রদ্ধা । আমি 
ছিলাম, আজিও আছি, পরেও থাক্িব__এইনূপ জ্ঞানই তে! শ্রদ্ধার সত্য 
রূপ। আমি ও আমার দর্শন এক । আমার বুকের ধন এ গ্রস্থগুলির মধ্যে 
অনস্তকাল ধরিয়া খাকিব। শোকের নৃপ অথ শুচিতার আস্বাদন করা। 
আমার মৃত্যুতে আমি তাহাই যেন পাই। আমার জন্ত এক নাস ধরির 
এই কৰ্শ্মবহুল সনরে অমন করিয়) ক্রচ্ছ সাধন! পুত্রদগকে করিতে হইবে 
না। উহ? বর্তমানে মান্তহ লইয়া অতি টানাটানি ননে হর । সহজ নয়। 

আমি তা চাই ন৷। i 
২৮শে আগ 


প্রথন ও দ্বিতীয় ফর্মের প্রগ্ট। গত রাত্রিতেই রেণুর কাছে সতীনাথকে 
দিয়া পাঠাইর! দেই । আমি খুব সকালেই একবার অফিসে যাই । তখনই 
আলি । ১২টার সময় প্রুফ দেখির। প্রিন্ট অর্ডার দিগ্রা সতীনাথকে দিয়া 


শ্রাবণ, ১৮৮২ ] শ্ৰীমৎ পুকবো।ভমানন্দের ডাদ্রেরী হইতে 


পাঠাইয়। দেয়। সকালে 7515 Divi পড়ি । প্রতিভা আসে ৩টার 
পন্য । রেণু আমে তাহার আগে । নাচ্ষয আনন্দ হুইতে জনে, আনন্দেই 
বাচি! থাকে, আনন্দে প্রযাশ করে-_ইহাই যদি সত্য, তবে মৃত্যুর পরে 
মাহ্গযের যাত্রাও আনন্দের যাত্রা । অল্প আনন্দ হইতে অধিকতর আনন্দেক্স 
যাত্রা, শ্বর্গ-নরক যাহাই থাকুক না কেন, উহ! এই আনন্দের যাত্রায় ‘মাধুকরী’ 
সংগ্রহ করা ছাড়া আর কি? তথ্য মক্রভূনির নধ্য দিয়া প্রেতাত্মা যাবার 
সময়ে তাহার ব্যবহারের জন্য সম্ভানগণ কেন ছাতি, পাদুকা দিবে? 
আনন্দের যাত্রায় ততো উহ! দেওগা যার আনন্দের আস্বাদন হিসাবে, 
সস্তানদেন কাছ হইতে শ্রস্ধায় পাওয়া! বস্তুর ঘন আন্বাদন হিসালে। কিন্ত 
প্রচলিত শাস্তের কল্পনাঘ্ মানুষ পাপ, পাপকর্শ্মা, পাপাঝ্মা, পাপসম্ভন চ তাই 
তাহার কষ্ট ল/ঘবের জন্য সম্ভালদল যতখানি পাবে সংসারের এ পার হইতে 
যোগান দের ঘাহাতে তাহার প্রেতাত্ধ। একটু আরানে যাইতে পাবে। 
এই কল্পনায় শিতামাতা বা সন্তানদের কাহারও কোন ননপ্তাত্বিক লাভ 
নাই, একটা frustration-এর মনোবৃত্তিই শুধু ছুটির ওঠে । ইহার মধ্যে 
Positive ৪0:০9০1) আছে কি? একজন পাপী পিতার কষ্ট লাঘবের 
জন্য পুত্রকন্তার দল অজ্জশ্র চেষ্ট। করিতেছে-_ধান্রণান্ঘ কি দৈল্সই ন! ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। উপনিবদের কল্পনার গৌরব আছে, মাধুর্য) আছে, মনন্ডত্তের 
দৃষ্টিতে সার্বকতাও আছে, সন্তানদের ভবিষ্যৎ আনন্দময় আীবন ঘাপনের 
পক্ষে যথেষ্ট স্থযোগও আছে। এই কল্পনাই কি আজ প্রবর্তন কম্সিবা 
দিন আসে নাই? সংযম ছাড়া আনম্দও হয় না। সংযম অর্থ কি বর্তমানে 
পিতামাতান্ম খণ-শ্যোধের একট! চেষ্টা নয়? উহাও মিথ্যা। খণ কাহারও 
শেষ হয় না, ব্রণ বহলই করিতে হয়। ভাগবত তাই একজল খ্ধণী ভগবানের 
ছবি আকিক্বাছেন । অধিকতর বিবর্জন, অধিকতর আনম্দআন্বাদনের পথে 
পিতামাতা ১ চলিম্বাছেন, আমরা এ পার হইতে তাহাদিগের সঙ্গে আমাদের 
ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুও্র সবটুকু লইদ্রা শাহাদের পানে চাহিযঘ। রহিলাম_ইহা কি 
70691515% পরিকল্পন। নয়? আজ ইহাই প্রবর্তন করিতে হইবে । একটা 
pessimistic, negative চিন্তাধারার শ্ছালে স্থাপন করিতে হইবে 
99875585859 positive চিন্তাধারা । এইরূপ আলোচনায় কিন্রপ আনন্দ- 
শ্রোভ প্রবাহিত হণ, তাহা তো। পরীক্ষা কর্রিল্না দেখা গিদ্বাছে দিগীল বাবুঝ 


৩৩৬ উজ্জ্বলভারত ( ১=শ বধ, *ম সং 


মা, শচীনবাবুর বাবা ও সত্যেন শাস্মীর বাবার শ্রাঙ্কে আলোচনার সময় ।*** 
আব ‘হরিজন’ পত্মিক। আসিঘ্রাছে, গত সংখ্যাও পাঠাইঘ্াছে ॥ 
২৯শে আগস্ট 


সকালে 158৩ Diviদ€ পড়ি। টা নাগাদ পুর্ণ ঘোষ আসেন । 
“প্ীক্বষ্ণ পূর্ণ ও অপূর্ণ '-উব্ত, “যৃঢ়া শব্দে তিনি তুঃখ পাইক্সাছেন। ভ্রুককে 
যে সর্বজ্ঞ বা মুগ কিছুই বলা হুয় নাই, কিন্থা তাহাকে যে দুই-ই বল? 
হইন্বাছে, এবং এইরূপ সর্বশব্দদ্থারা__তাহা ভালই হুউক বা মন্দ হউক-_ 
বিশেষিত ন! হইলেই যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহার নিব্বিশেষত্ব প্রমাণ করা 
বায় লা, এবং বৈষ্ণব দার্শনিকদের দৃষ্টিতে যে তিনি সর্বব-শব্দবাচ্য এবং 
ক্ষন যে ‘চরাচরব্যপাশ্রয়ন্ত শ্তাৎ তদ্‌ ব্যপদেলোহভাত্তঃ তন্তাবভাবিত্বাৎ' 
ইহাই বলিয়াছেন, ইহাই আমার বক্তব্য । স্ততিবাচক শব্দ অপেক্ষা লিন্দাবাচক 
শব্দ্বারা তাহার মাধুর্যাই সমধিক ফুচিরা উঠে, তাই ত্রজগোশীগণ সর্বদা 
শঠ, কপট, লম্পট, ধৃষ্, কিতব প্রভৃতি কুংসিৎ শবদ্ধারা তাহাকে অভিহিত 
করিতেন । ১ টার পর রেণু আসে। প্রতিভাও তাহার পর আসে 1... 
গোকুল আসে, রামগোপাল আসে। সৈনিকের সম্পাদক মনোরঞ্রনবাবু ও 
সন্তোষ আলে । মনোরপগ্রনবাবুর সঙ্গে পত্রিকা সন্বদ্ধে প্রায় ১ ঘণ্টা কথাবার্ভা 
হয়। সব সম্পাদকদের মধ্যে আলোচনাগত একটা এক্য আনিবার কথা 
বলি। এমন একী আলোচনার স্থপতি করিতে চাহিতেছি যাহাতে প্রত্যেকেই 
তাহার চিন্তার উপযোগী খোরাক পাইবে এবং অগ্রসর হইক্কা ঘাইতে 
পারিবে। ইংরেজ চলিয়া যাওয়ার পর সব দিক দিয়া ঘে শুন্যের সি 
হঈয়াছে, তাহু। পূরপ হইবে কেমন করিয়া যদি লা সেখানে একটী positive 
পুর্ণাবরব সংস্কৃতি শ্থাপন না ক্র! যায়? শ্রীরুষ্-জীবন ছাড়া আর কাহার 
মধ্যে ভারত তাহার নিজের রূপের খবর পাইতে পারে? আজ আলোচনা 
হইল রেগুর বাবার আছেন দিন মৃতদের প্রচ্থাণ' সম্বন্ধে উপনিষদের চিন্তাধারা 
কিরূপ তাহাই আলোচন! ০ই সেপ্টেম্বর সকালে হইবে। সে অন্ত 
হৃবতৎ্বাবুদের নিমন্ত্রণ কর হইবে প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে আমাদের যে 
নূতন একটা ধারা ও বক্তব্য আছে, যাহ! বর্তমান সমন্ত্রে একান্ত প্রয়োজন, 
তাহ! আমাদের বলিয়াই বাইতে হইবে । প্রাচীনেরা হুখনই এইরূপ জন- 
সমাগচের ক্ষেত্র পাইতেন, তখনই শুনাইতেন। নিমি বাজার যজ্ঞসতাম 


আাবণ, ১৮৮২ ] শ্রীমৎ পুরুবোৱমানন্দের ডারেরী হষ্টতে 


এইরূপ আলোচন! হুইয়াছিল। যপন একতরফা কথা বুলি তখন খুব 
উচ্ছালের সঙ্গে কথা বলি, দোতরফা কথ! বলিয়া বর্তমান যুগের মানবের 
সঙ্গে আর তেমন তৃপ্তি পাইলাম কই ? বলাও হইল ন!। পাওঘা-কথা 
বুকের মধ্যেই হিয়া গেল, বুঝি বা বলাও হইবে না। জরীরাধা জানেন 
কেন তিনি তাহাদের তত্ব-কবা শুলাইলেন এমন নৃতন ছাচে ঢালিরা । রেণুয় 
বাবার শ্রান্ত মঠেহুইবে এইরূপ মোটামুটি স্থির হানে । চলাফেরা খাও 
করার প্রচলিত আচরণ অনেকপানি অগ্রাহ করিয়াই ইহান্তা চলিয়াছে । 
রেণুর মা পূর্বের বেশভূষাতেই আছেন। 


৩০শে আগস্ট 


শ্রীম্ৰীরাখাউমী 


সকালে Life Divine পড়ি । দুপুরের পর রেণু আলে । ধীরেনবাবু 
আসেন ৩৪ টায় পর । প্রতিভা আসে ৪ টার কিছু আগে । দুপুরে মেঘ 
গর্ব্মনের সঙ্গে বেশ বর্ষা হয়। ৪ টাবু পর ঠাকুরঘরে বলসিচা আলোচনা 
হুন্স। “চণ্তীদাসের শুনলো। মরম সই, যখন আমার জনম হইল নয়ন মুদিকা 
রই'_ করবিতাটী পড়া হয়, পরে ব্যাধ্যাত হয় । Mechanical nature 
হইতেছেন অগ্ প্রকৃতি; উ্টরাধাজীবনে তাহাই organic nature-a 
"গড়িয়া উঠিয়়াভে প্রকুষ্স্পর্শে। Unconscious ও subconscious যখল 
at war with the conscious, তখনই প্রকৃতি হয় যাত্ট্রিক Uunucon- 
scious ও subconscious চায় প্রকাশ হইতে, c০ns5ci০U5 দিতেছে 
বাধা; এই ঠেলাঠেলির ফলে প্ররুতির ভিতর্রে আসে একটা, অচল অবস্থা 
বা inertia বা তমোগুণ । তখনই মাচ্গযের বড় হওয়া, প্রেম ও আনন্দের 
আকাঙ্ক্ষা সব কিছু প্রকৃতির বাহিরে প্রতিবিস্বিত হয়, তখনই ভুবঃ, শ্বর্লোক, 
মহর্পোক, জনলোক,' তপোলোক, সত্যলোক, গোলোক প্রভূতি জীবনের 
বাহিরে এই জগতের বাহিরে ফুটিরা উঠে। কিন্তু এই প্রক্ুতিই যখন 
০IEANIC হয়, তখন ব্বর্ণ-লরক আর বাহিরে থাকে না, সব জীবনের 
আস্বাদন রূপে trans ured হয়। জীবনের প্রতিটী বুত্তি যখন ত্রক্ষময়ী, 
এই ধরার ধূলি তখন ত্রজের রেণুতে, এই ধরার প্রতিটী নরনারী দেবদেবীতে 
গড়িঘা উঠিবার পথ পায়। যাহা ছিল জীবনের বাচিরে, সব আসিদ্রা ভিড় 
জমায় জীবনের পরতে পরতে। এই অবন্থা লাঙ্েরে জন্য সাধন! চাই 


৩৩৮ উদ্দ্ৰলক্ার্ত [ ১৩শ বধ, দম সংখা! 


বাধারাশীর আত্মনিব্দেন । মাস্থষের ৎ6০i5৷-এর ফলেই subcouscious 
 unconscious-aর সঙ্গে €০n5Ci০0এ-এর ঠোকাঠুকি লাগে । মাল্সযের 
অহঙ্কার কখন প্রকাশ-অপ্রকাশ, ভিতর বাহিরের মধ্যে সামঞ্জস্য আনিতে 
পায়ে না। যত পুক্রযোত্তম-আমির মাঝে যাচ্যের আমি ‘এক!’ হয়, ততই 
মাহ্রয় অস্তরে বাছিরে প্রকাশে অপ্রকাশে সমান ভাবে বিচরণ করিতে লালে, 
তখনই মাহুষ analysis ও 5ynthesis সমানভাবে চালাইঘা ঘাইতে 
পারে। বিশ্বের সাধন। ও সিক্চির পরম অর্থ শ্রীরাধা-জীবনে মিছা) উঠিযাছে, 
তিনি বিশ্বের ছবি। শররুষ্ণ-জীবনের পরম সৌভাগ্য যুতিমতী অরীরাধা । 
শ্রীরাধাকে দিয়াই প্রীরুষ্ণ শ্রকষ্ণ। শ্রীকুফ্ণের পরিচয় শ্রীহাধা। তাই কেহ 
কাহারও মাধুর্ধ্যকে লাগ পাইতেছেন না, কেহই কাহারও কাছে হারিয়। 
বাইতেছেন ন! ।.-শ্রীরাধা শীর্ষ কেমন কনিয়া মনস্তত্বের মধ্য দির। 
চুথাইয়া ধীরে ধীরে আমার জীবনে আলিয়া দাড়াইরাছেন, তাহা ভাবিয়া 
বিন্মর, লজ্জা ও আনন্দে বিহ্বল হই । কিন্তু কি প্রয়োজনে আলসিয়াছেন, 
এ যে এক প্রহেলিকা রহিদ্া গেল । আমি কি তাহাদিগকে এই ধরার বুকে, 
ধরার মাহ্মযের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ পাইব ? আমায় সে 
শক্তি দাও, সে স্থযোগ দাও। Matter ও consciousuess-a fusion 
যতক্ষণ না সম্ভব হইতেছে, ততক্ষণ কিছুতেই বাস্তবভাবে চৈতন্যকে 
বা চৈতন্য অড়কে স্পর্শ করিতে পারিবে না। অরবিদ্দ consciouuess 
দিয়। চাহিয়াছেন দatter-এর ব্যাথা! । কিন্ত 'রস'-এর কোন অবকাশ 
রাখেন নাই । জড় ও চেতন রস-সাধনার ভিতর দিপ্লাই পরম্পর্রের মধো 
18558 হন । তখনই পুরুষোত্তম-বস্তু উদ্ভাসিত হুন | পরমাত্মা ও পুরুযোত্তম 


ভিন্ন শের । 
৩১শে আগস্ট 


আজ ‘55ays ০0 the 0১৪০০” পড়ি। ৮ টার কিছু আগে রেণু বাহির 
হুইঘ্ন৷ সুবোধ দে-র ওখানে ও প্রেসে যার তাহার বাবার শভ্রান্ধের নিমন্ত্রণ পত্র 
ছাপাইতে। সেখান হইতে সুবোধ মুখাক্জী, স্থধাংশুবাবু ও প্রেসিডেন্দী 
লাইব্রেরীতে যায়। ১২ টায় সময় ফেরে, প্রায় ২ টার সময় আসে। 
আজ আর প্রতিভা আসে লাই; ক্রমশঃ 


কার হাতে যে 
শ্ীনচিতকতা ভরত্বাজ 


“ও কেনেধিতং পততি €প্রবিতং মনঃ 
কেন ব্রাণঃ প্রথম প্রৈতি যুক্তঃ । 
কেনেযিতাং বাচমিমাং বদন্তি 
চক্ষু-শ্রোআং ক উ দেবে! যুনক্তি ॥”__কেনোপনিযৎ । 


কার হাতে বে মনের তাবে উঠল সুর 
কে বাঙ্জালো--কে বাজালো? 
প্রাণের পায়ে এমন করে গতির নুপুর 
এক পরালো-__কে পরলো? 
এমন করে আললে! আলো-__অস্ধকানে 
এমন করে সাজালো কে 
এই আমারে ? 
বাণীর বাথ! আমার ঠোটে কে ঝরালে। 
কে ঝরালো ?-_ এই শ্রবণে স্বর বাহারে 
কে বাজাণে!_-এই দুচোখে রূপের আলো ! 
কূপের আলো ছড়িয়ে গেল চোখে চোখে 
কোন্‌ সে জাতির ছন্দে আমায় 
হৃদয় কাপে! 


উৎস-ধারার কী উত্বালে 
কোন্‌ সে রঙেব__তকোন্‌ ব্রণের 
আকাশ আলোর নিত্য ধানে এ তিন লোকে 
এই যে জ্ঞানের__এই ছে মানের 
বুদ্ধি বোধি-হৃদয়-মনের 
শ্রোত্র এবং চক্ষু আপের 


উচ্জলভারত [ ১৬শ ব্ব, এম সংখ্য। 


এই অপরুপ রূপের দেশে 
কে পাঠালো, কে পাঠালে! আমাছ এমন 
অবাক করে নিরুদ্ছেশে! 


হাজায় হাতে বুনলো কে 

ক্বপের রডের আলোর ধারা 
এই অপরূপ রূপের পাড়ায় 

চোখ জুড়োনো-চোখ-জড়ানে! অন্ধকার ? 

এ লব কেন-র কাল্লা দিযে হৃদ আমার 
বক্ধ-ঝারা। রক্ত জব! 

কার পায়ে খে ছড়িয়ে দেব [আমার বাথ! 
অন্ধকারে উপপ্রবা ! 

শুনলো! কে--শুলবে কে 2 


সমাজ-বিস্যার লক্ষ্য 


্টীন্ুতবাথ কুমার চেনগ্ুপ্ত 1 


শিক্ষার অন্তান্ত লক্ষ্যের মত সমাজ-বিষ্ঞ/র লক্ষাও হইতেছে গণতান্ত্রিক 
সমাজে স্বনাগরিক লুটি করা! আমাদের সংস্কতিগত জীবন ধার! এবং 
তাহার মূল্য ও আদর্শকে অব্যাহত বাখ্যা ও সংরক্ষণের উপাঘ বহিগ্াছে 
সমাজের বিঝিছ্ লোককে গণতাত্রিক নীতি ও গণতন্ত্র সম্মত কাজে শিক্ষিত 
করার মধ্য দিয়।। সমাজের একটি বিশেষ অঙ্গ হিসাবে বিভালযগুলি 
ছাত্রছাত্রীদের গণতান্তিক নীতিতে শিক্ষিত করার দাবী করিতে পারে। 
সমাজ-বিস্তার লক্ষ্য সুনাগরিক তৈত্বারী কর! স্থির হইবার পর, স্বনাগস্থিক 
বলিতে প্রক্ুতপক্ষে কি বুঝিতে পারা ঘা তাহা নিয়া মত্বৈধতা দেখা 
দিয়াছে! স্বনোগরিক কাহাকে বলে এবং সুনাগছ্িকের লক্ষণগুলি কি তাহাই 
বর্তমান প্রবন্ধে বিশেষ আলোচনার বিহয়। কোন কোন শিক্ষাবিদ মনে 
করেন ঘে, মানবের মলে জাতীদ্তাবোধ শ্থ্টি হইলেই সে ম্থলাগরিক হুইল । 
অপর অনেক শিক্ষাবিদ এই মতকে সমর্থন করেল ন!। তীহাব এই বিশ্বের 
লানা লমন্তার মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবোথ স্ৃষ্টিই হুনাগন্জিকত্থের মূল কথ! 
বলিয়া মলে করেন । এই ছুই মতের মাঝখানেও অনেক সমর্থক আছেন । 

স্থনাগন্পিক কথাটার গুণগত ব্যাখ্যাই এইখানে প্রস্বোজন । রাজনৈতিক 
ও আইনগত অর্থে সকলেই সুনাগরিক, কারণ লাগরিকেয্স পক্ষে রাজনৈতিক 
ও আইনগত বতগুলি বৈশিষ্ট্য খাকার প্রয়োজন তাহা সকলেরই বছে। 
কিন্তু তাহা হইলেও চলিবে লা। স্থনাগরিকত্বের জন্ত ঘে রাজনৈতিক ও 
আইনগত গুণের প্রশ্থোজন, স্ুনাগবিকত্ধের ব্যাপক প্রদ্োঙ্লের মধ্যে উহা 
সামান্য অংশই চিটাইতে পারে। অনেক সময়ে দেখা যায যে, কোন 
নাগরিকের সমস্ত প্রকারের আইনগত গুণ থাকা স্বত্বেও সে একজন অপদার্থ 
লোক এবং সে গণতাস্রিক সমাজের দায়িত্ব বহন করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ 
অহপযুক্ত ও অক্ষষ। অতএব স্থনাগন্সিকত্বের বিদ্ভিন্ধ ওপাবলী কি হওয়া 
উচিত সেই সম্বদ্ধে একটি সিদ্ধান্তে আসা একান্তই প্রয়োজন বলিছা মলে 


উজ্জল ভাবত [ ১৩শ বধ, এম সংপ্যা 


করা হুস্ব। কারণ সমাজ-বিষ্যা সেই গুণাবলী আহরণের দিকে চাত্মরচাত্মীদের 


পরিচালনা করিবে । 

আমেরিকার_— Detroit 
বিশ্ববিদ্যালন্ে নাগরিকত! সম্বন্ধে পরীক্ষা নিরীক্ষা কর! তয়। সেই পরীক্ষার 
ফলে দেখা যায় যে, সেখানকার শিক্ষাবিদেরা নাগরিকতা বলিতে রাজনৈতিক 
নাগরিকতা ছাড়াও আরও কিছু বুঝিছ্া থাকেন । তাহারা নিঘ্লিখিত 
পাচটি গুণ স্নাগযিকের অবশ্য থাকা উচিত বলিপ্লা মনে করেন ।-_ 

৯। একজন স্থনাগরিকের মাঙ্গযের মূল প্রকোজন সন্গন্ধে অতিজ্ঞতা 
থাক! প্রন্রোজন এবং তিনি জীবনের প্রয়োজনসমূছ অগ্তান্ত ব্যক্তির 
মধ্যে বিলাইণ! দিতে সক্ষম । 
স্থনাগরিজ গণতঙ্ত্রের মূল নীতিতে বিশ্বাসী । 
গণতত্রসস্থত সমানে যে জাতীয় মানব-সম্পর্ক বিগ্যসান থাকা 
প্রচ্থোজন, সেই জাতীয় সম্পর্ক প্থাপনের অন্ত সুনাগরিক অগ্তসীলন 
কলসি থাকেন । 
সামাজিক সমস্াগুলি সমাধানের অন্ত সুনাগরিক সর্বদা চেষ্টা 
করি থাকেন। 
স্নাগরিকের সেই জাতী জ্ঞান, নৈপুণ্য ও দক্ষতা আছে যাহার 
সাছাযো তিনি গণতত্রসম্মত জীবন পরিচালন! করিতে সক্ষম । 

কিছুদিন পূর্বে আমেরিকার Educational Policies Ccmmission 
স্থনাগরিকেয় ব্যবহায় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শিক্ষার চারিটি লক্ষ্যের অনন্ত 
প্রদান করি! পরীক্ষা করিঘ! দেখেন । ১৪৩৮ সনে উহা প্রথম প্রকাশিত 
হয় এবং জাতির শিক্ষা পরিকল্পনার ভিত্তি হিসাবে উহ! পরিগণিত হয । 
শিক্ষাপরিকল্পনায় স্থনাগরিকের প্রতি গুক্রুত্ব যিনি আরোপ করিতে চান, 
তাহার পক্ষে বিভিন্ন লক্ষ্যগুলির শিষ্য জান! বিশেষ প্রয়োজন । 


Public Schools এবং Wayne 


আত্যোপলক্ধির লক্ষ] 


একজন শিক্ষিত লোকের 
শিক্ষালাতের প্রতি আকাক্তা থাকে! 
মাতৃভাষা! ভাল কবৰিয়! বলিবার ক্ষমত1 থাকে । 
মাতৃভাষা ভাল করিঘ্রা পড়িবার ক্ষমতা আছে । 


শ্রাবণ, ১৮৮২ ] 


৪1 
CN) 
LN) 
at 
৮) 


সনাজ্জ-বিদ্যার লক্ষা 


যাতৃন্তাবা ভাল করিন্বা লিখিবার ক্ষমতা আছে। 

গণনা ও হিসাব কৰিঘা সমন্তা সমাধানের ইচ্ছা আছে। 

পর্যবেক্ষণের এবং মন:সংযোগ কৰিয়! শ্রবণের কৌশল আদবতাবীন । 
স্বাস্থ্য ও রোগ অচুধাবন কনিবান্ ক্ষমতা আছে। 

নিজের স্বাস্থ্য ও তাহার অধীন লোকদের স্বান্থ্যরক্ষার পতি 
দৃষ্টি আছে। 

সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রনী হইবার মত ক্ষমতা আছে। 


বিভিত্র খেলাধূলার অংশ গ্রহণ করিবার ও দর্শক হইবার মত আগ্রহ 
আছে। 


অবসর সময় কাটাইবান মত ব্যবস্থা আছে । 
সৌন্দর্ধ উপলদ্ধি করিবার মত ক্ষমতা আছে। 


নিজের জীবনকে দান্িত্বপূর্ণ কাজের দিকে অগ্রসর কক্াইঘ] দিবার 
মত ক্ষমতা আছে। 


মানব সম্বন্ধে লক্ষা 


একজন শিক্ষিত লোক, 

মানবিক সম্বন্ধকে প্রথমে স্থাপন করেন । 

আন্তবিকতাপূর্ণ, আড়ম্বরপূর্ণ এবং বৈচিত্রামহ সমাজ-জীবন ভোগ 
করেন। 

অক্সের সাথে খেলিতে ও কাজ করিতে পারেন। 

সামাদ্িক আচার বাবহাবের স্থবিধাগুলি পর্যবেক্ষণ করেন। 
পরিবারকে সামাজিক গ্রতিষ্ঠ।ন বলিয়া মূল্য দেন । 

পারিবারিক আদর্শ গুলির সংরক্ষণ করেন । 

গৃহ্-জীবন সৃষ্টিতে কৌশলী । 

পরিবারে গণতান্ত্রিক নীতি প্রসারণে বিশ্বাসী ! 


অর্থ নৈতিক কাৰ্যযকার্িতার লক্ষ্য 


একজন শিক্ষিত মাঘ, 
ভাল কর্মকৌশলে সস্তোধ লাভ করিতে আনেন। 
বিন্ভিন্ন কাজে প্রয়োজন ও স্থঘোগ সন্বস্ধে জানেন । 


উজ্জলভ্তারত [ ১৩শ বৰ্ষ, পম লংখয। 


নিজের কান্র পছন্দ করিঘা লইয়াছেন। 
নিজের কাজে সাফল্য অর্জন করিয়া থাকেন। 

নিজের কর্মকুশলতা বৃদ্ধি করেন । 

নিজের কাজের সামাজ্িত্ত মূল্য প্রদান করেন । 

নিজের জীবনের অর্থনীতিক পরিকল্পন। করেন । 

নিজের খরচ নির্বাহের জন্য একটি মান স্থির কয়েন ৷ 

ক্রয়াদি ব্যাপারে অভিজ্ঞ ও দক্ষ । 

নিজের স্থবিধা সংরক্ষণের জন্তু উপযুক্ত ব্যবস্থ/! করিস! থাকেন । 





একজন শিক্ষিত লোক 

মানব জীবনের ঠবষম্য সম্বন্ধে অবহিত। 

অলস্ঞোষজলক অবস্থা স্থনিম্রক্সিত করিতে সক্ষম । 

সামাঞ্জিক গঠন ও সামাজিক নিধ্বযাদি বুঝিতে আগ্রলী । 

প্রচাত্রের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষণ করিতে পারেন ॥ 

বিভিন্ন মতকে সন্মান করিতে পারেন । 

জাতীয় সম্ভাবনাকে সন্মানেয় চোখে দেখেন ৷ 

সাধারণের মঙ্গলের দিক হইতে বৈজ্ঞানিক উন্নতির মুল্যাছন কঝেন।। 

পৃথিবী-সমাজের সংযোগিত! করেন। 

আইনের প্রতি শ্রন্ধাণীল । 

অর্থনীতি সম্বস্কে জানেন । 

সামাজিক কর্তব্যগুলি পালন করিতে অগ্রসর হইয়া থাকেন । 

গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি বিশ্বাসী এবং সেই দিকে লক্ষ) রাখিয়া 

কাজ করেল। 

গত দ্বিতীয় মহাযুস্কের পর আমেরিকার প্রতিরক্ষা বিভাগের Armed 

forces Information and Education Division তীয় শিক্ষার 
লক্ষ্য লইয়! সমস্যা পতিত হুদ এবং সমাঞ্জ-বিস্তার National Council-এর 
কাছে স্নাগরিক বলিতে কি বোঝা যায় তাহার বিবরণ চাহেন। 
Council নাগরিকের বিভিন্ন বৈশিষ্ট) বিভ্িিশ্র ধরণের লোক যথা আইন 
ব্যবসায়ী, অ্রমবিভাগের লোক, ধাজক সম্প্রদার, ফ্রযি বিভাগের লোক, 


বশ ১৮৮২ ] সমা্জ-বিদ্ঞাত লক্ষা 


শিক্ষাবিদ এবং অন্যান্ত প্রতিষ্ঠানের লোক্ষদ্েত কাছে উপস্থিত করবেন এবং 


তাহাদের 


সতামত লঙ্টঘ্া স্থনাগরিকের ২৪টী বৈশিষ্ট) সম্বন্ধে নিয়লিখিত 


কথাগুলি প্রকাশ করেন ॥ 
একজন সুনাগরিক 


১॥ 
২ 


সকলের সমান স্থব্ধি! ও সাম/বোধে বিশ্বাসী । 

সরকার কর্তৃক মানবাধিকার ও হুবিধাদানকে শসন্ধার চোখে দেখেন, 
মূল! দেন এবং সংরক্ষণ করেন । 

আ(ষনকফে শ্রন্ধা করেন । 

নিজের আচার ব)বহার এবং অস্তের আচার ব্যবহার প্ঘবেক্ষণ 
কালে গণতান্ত্রিক নীতির সাহ৷হ্য গ্রহণ করেন) 

নিন্দের নিঘুক্ত কোন দল অপেক্ষা জনসমাজ ভালভাবে দেশ শাসন 
করিতে পারিখে বলিয়া বিশ্বান । 

নিজের মঙ্গল হইতে সাধারপের মঙ্গল উচ্চে স্থান দেন, ঘখন অবশ্য 
এইরূপ তুলনার প্রছ্বোজম হয় । 

বিশ্বাস করেন বে স্বারত্র শাসনের একটি অমীমাংসিত 
পরীক্ষায় তিনি অংশ গ্রহণ করিছ্াপ্জেন এবং উহা! শেখ করিতে 
তিনি বন্ধপরিকর । 

নির্বাচনে অংশ গ্রহণ কারন । 

লোবকর্তব) দায়িত্বের সঙ্গে সম্পাদন করেন । 

সামাজিক কাজের কৌশল জানেন :এবং এই কাজে অন্তে সঙ্গে 
সহধোগিতা "করেন । 

গণতন্ত্রে সংখ্য) গরিষ্ঠদের সিদ্ধান্তে আসিবার ক্ষমত! সম্বন্ধে 
বিশ্বাসী) 

সমসামদ্ধিক অর্থনীতিক, সামাজিক ও রাদ্রনৈতিক সমসায় 
নিজের মত প্রকাশ করিতে সক্ষম ৷ 

ভিক্ষা এ গণতক্ত্রের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিবার প্রয়োজন উপলব্ধি 
করেল । 

সম্পত্তি সম্পফিত নিজের দার্িত্ব পালনে উন্মুখ । 

ব্যবসাঘ্ সম্পকিত নিরমাদি পালন করেন এবং মালিক ও কর্মীর 
মধ্যে স্থদম্পর্ক স্থাপনে অন্তিলাবী । 


উজ্জলভারত [ ১৩শ বধ, এষ সংখ্যা 


প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের উপযুক্ত প্রয়োগে বাক্তিগত দারিত্র 
গ্রহণ করেন। 

অৰ্থনীতিক রীতিনীতিন প্রতিযোগিতামূলক উদ্নতি এবং সংরক্ষণের 
দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া খাকেন। 

অর্থনীতিক ব্যবস্থা এবং তাহার রাজনৈতিক « সামাজিক ফল 
সম্পর্কে অবন্ধিত । 

যুদ্ধ প্রতিয়োধ করিতে উন্মুখ, কিন্তু বুদ্ধ উপস্থিত হইলে দেশকে রক্ষার 
অগ্ঠ বন্ধপরিকর । 

ব্যক্তি স্বাধীনতা বিশ্বাসী এবং পৃথিবীর সকল মান্চষের হুসম্ষক্চ 
সহযোগিতার উপর ভিত্তি করিলে হুম্দর জীবন লাভ হুইবে বলির! 
তিনি বিশ্বাস করেন । 

নিজের কুত্তি ও জীবনের ধার! ছাড়াও অষচ্চ কৃষ্টি ও জীবনের 
ধারাতে বিশ্বাসী ৷ 

চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ অহ্নশীলন কিতা থাকেন। 

একজন দায়িত্বশীল লোক এবং তিনি নিজ সমাজ, প্রতিবেশী 
সমাজের পৌরকর্তব্যসদ্বন্ধীর্ মান রক্ষা করিতে উৎসক । 

সমাজের কর্তব) হিসাবে রাজ্রশ্ব দেওয়াকে বিশেষ ভাবে সমর্থন 


করেন এবং রাজপথ নিয়মিতভাবে দেন। 
ক্রমশ: 


পথ 
॥ শ্লীবিভা সরকার ॥ 


ফেলে আসা তীর বাধতে কি পাকে 
আগে চল! তটিনীর 
পিছু ভাক তার শোনে কি আবার 
সমুখের নদী-নীর ? 
ঢেলে দিছে আসে মহ! উল্লাসে 
অস্তরতম ধন 
হিসাব না রাখে নিজের নাঢ।কে 
চঞ্চল তঙ্গ মন! 
আগে চলিবার অঞ্িলার তার 
আর না কিছুই জানে 
ঘত বাধা পায় তত আগে খাদ 
জীবনের জয়গানে ॥ 
সে পথের সাথে এসেছি মিলাতে 
আমার এ পথ খানি 
আগে চল! তার থামিবে ন! আব 
মনে মনে এ তজ্ানি। 
আমি লে বস্ত্র ঘন্ত্রী কোথা 
নাহি রাখি সন্ধান 
মর্ম আমার করিয়া আঞুল 
জাগে তারই জ্রয়গান । 


মহাত্বা রাবণ 
৷ ন্রীত্রিপুরাশক্ষর সেন ও 


প্রবন্ধের শিরোনাম দেখিগ্া আপনারা ছশ্ডতে! অনেকে চমকিত হুইবেন,. 
কেহ কেহ হতো তাবিবেন, আমি দুবৃত্ত রাবণের ছুক্ষশ্মের সমর্থনের জন্য 
কোন অব্ভিনব যুক্তির অবতারণা কর্পিতেছি। মেঘনাদবধ কাবে] মধুন্থদন 
ন্বর্ণলক্ষার অধীশ্বর রাবপকে মহামহিম পুরুষ বা ৪:৪৫ £ell০৮'রূপে চিত্রিত 
করিয়াছেন, রাবণের জীবনে তিনি দুর্লক্ঘ্য নিয়তির নিকট হুক পৌরুহ ও 
বলিষ্ঠ আখ্া-প্রতায়ের পরাভব দেখিতে পাইস্রাচেন, কিন্ত তিনিও তো রাবণকে 
কোথাও 'মহাত্ম।' বলিতে সাহসী হন নাই। তবে আজ প্লাবণকে 'মহাত্যা” 
বলিয়া প্রমাণ করিবার অপপ্রয্াস কেন ? ন্বাবণ “কর্বব,র-গোৌরব-রবি? হইতে 
পারেন, সীমাহীন এশ্বধ্য, বিপুল বিক্রম, দৃপ্ত পৌরুষ ও অসাধারণ মেধার 
অধিকারী হইতে পারেন, এমন কি, উগ্র তপশ্যার ঘারা দেবতাগপকে প্রসন্ন। 
করিতে পাবেন, কিন্ত তাহাকে কিছুতেই মহাত্মা" বলিঘা স্বীকার করিতে 
পারি না, কেননা, তিনি প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে পারেন নাই আর উদগ্র 
তোগ-লালসাকে চরিতার্থ করিবার জন্যই তিনি তপস্যায় প্রবৃত্ত হুইয়াছিলেন। 
যাহারা এরূপ মলে করিতেছেন, তাহারা শুনিলে বিস্মিত হইবেন তে স্বয়ং 
মধ্ধযি বাল্মীকি কোন কোন স্থলে রাবণের বিশেষণরূপে ‘মহাত্মা’ কথাটির 
প্রয়োগ করিয়াডেন। যিনি ‘তুরৱাব্যা রাবণ’, ‘লোক-রাবণ রাবণ’ প্রভূতি 
কথাগুলির বহুল প্রন্নাস করিয়াছেন, সেই আদি কবিই রাবণকে “মহাত্মা 
আখ্যাদ ভূঘিত করিগ্রাছেন। ধিনি সত্যাস্তষ্টা, যিনি মানব-হৃদয়ের অস্তন্ডলদর্শী, 
একমাত্র তিনিই বাবণ-চরিতে নান! বিক্ষচ্ধ গুণের ‘সচাবস্থান' দেখিতে 
পাইয়াছিলেন । শুধু রল-স্চষ্টি মহধির লক্ষ্য ছিল না, তিনি পুথিবীর সম্মুখে, 
কলা!ণের আদর্শ স্থাপন কবিাছিলেন, লোকোত্রয় পুরুষের আলেখ্য অস্কিত 
করিয়া তিনি মাহষকে দেবতার পরিণত করিতে চাহিঘ্াছিলেন, আর 
তোগৈশ্বর্ধা প্রদক্ত বলদৃপ্ত ব্যবণের সবংশে নিধন-প্রান্তির কাহিনী বর্ণনা 
করিয়া তিনি আমাদিগকে শিক্ষা দিহাছিলেন-__'রামাদিবৎ প্রবস্তিতব্যম্‌ ন 
স্সাবপাদিবৎ, অর্থাৎ বামচন্দ্র প্রত্ততি্ অন্থসরণ করিবে, বাবণ।দির লচ্ষ। 


শ্রাবণ, ১৮৮২ ] মহাত্মা রাবণ ৩৪৯ 


তথাপি রাবণের চরিত্র যে বহুগুণে মণ্ডিত ভিল, তিনি ঘে বিস্তার স্বারা, 
তপন্তার হারা, বিক্রমের হারা, সম্পদের হারা অপর সকলকে অতিক্রম 
করিয়াছিলেন, সে কথ! মছি বাল্মীকি কখনও বিশ্বত হুন নাই । রাবণ বধের 
পর বিভীষপের বিলাপ হইতে জানি, রাবণ ছিলেন মহাতপন্থী, তাহার 
বজ্র অগ্নিশিথ! কখনও নির্ব্ধাপিত হয় নাই আর বেদাস্তশাত্রে তিনি 
ছিলেন পারঙ্গম। তবে তাহার বেদান্ত অধায়ণ ব্যর্থ হইয়াছিল, কারণ, তিনি 
অস্ত পুরুষ হইতে পারেন নাই । আনার ডোগাকাজ্তু। চরিতার্থ করিবার 
উদ্দেশ্যই তিনি তপস্তান্ত রত হইগরাছিলেন। সীতার প্রতি রাবণের উক্তি 
হইতে জানিতে পারি, লঙ্কার তোরণ ছিল বৈপূর্ধয মণির হ্থারা নিশ্মিত, 
লঙ্ষা চিল হন্ডী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ। ও উদ্যানসুষিতা । আবার বিচিত্র 
সমর-সন্ডারে লক্ষার সদৃশ কোন পুরী তখন ভিল না, লক্ষার এ্রশ্ব্ধ্োোের নিকট 
ক্দঘোধা! ও মিথিলার উহ্ব্)ও মান হইয়া গিয়াছিল। লঙ্কার সত্যতা তোগবাদী 
ছিল কিন্তু জড়বাদী ছিল =, এইপানেট পাশ্চাত্তা সভাতার সহিত ইহার 
মৌলিক পার্থক্য । বেদন্ড পুবোন্ধিতগণের উদাত্ত স্বরে লঙ্কার ক্বাকাশ- 
বাতাস সর্ধদ] মুখরিত হইত । তবে রাবণ দৈবী সম্পৎ্ৎ কামন। করেন লাই, 
কামনা করিদ্াছেন আস্থরী সম্পং। তিনি অধীতশাপ্ত হইছাও শাস্মের 
মর্ম হইতে পারেন নাই, ইহা ভিল তাহার জীবনের ছুলিবার অভিশাপ । 
আচার্য শঙ্ষরের শারীরিক তাক্কের ভুইটি বৃত্তি হইতে জান! যায়--লক্ষেশ্বর 
'কাবণ বৈশেধিক স্ুত্রের একটি ভাষ্য বচন! করিঘ্যছিলেন । কথাটি শুনিতে 
কেমন যেন অদ্ভুত লাগে। ঠবশেধিক স্ুয়ের বচয়িত! লরমাণুবাদী কণাদেয় 
দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বৈজ্ঞানিক, আব লক্ষায় বাক্ষলগণের অধ্যে বিজ্ঞান চর্চা সিশেষ 
উৎকর্য লান্ড করিয়াছিল; সম্ভনত সেট জনই বৈশেষিক স্থত্রেত্ কোন তায্যক্কার 
নিজের নাম গোপন রাখিয়া লক্ষেশ্বর রাবণকে ইছার ব্যাথা।ত1 বলিঘ়! প্রচার 
করিছাছিলেন । আবার রাবণ 'নাড়ীবিজ্ঞান নামক ক্ষৃত্র গ্রন্থের ব্চ্সিতা 
বলিয়াও প্রসিদ্ধ লাভ কবিয়াছিলেন। আর্য রামাছণেণ্ড দেখিতে পাট, 
লক্ষেশ্বর একদিকে যেমন বাজ্জনীতিকুশল ছিলেন, অপর দিকে তেমনই 
বহশ্রুত ব্যক্তি ছিলেন] ঝাবণ-বধের পর শ্রীরাষচন্দ্রও রাবণের গুণরাজির 
প্রশংস! করিয়াছিলেন। সুতরাং মহুঘি বাল্মীকি রাবণকে মহাত্মা বলিতে 
অণুমায্রও কুস্তিত হন নাই । 

ঝাবণ-সম্পর্কে মহবির যাহ! হক্তব্য, তাহ! আমরা হচ্চমানের মুখে শুনিতে 


৩৫০ উজ্ছলন্তারত [ ১৩শ বধ, ৭ম সংখ) 


পাই । লক্কাধিপতি রাবপকে দেখিয়! হন্চমাল সবিশস্ময়ে বলিয়াছিলেন-_‘অহে! 
ইহার কি অতুল অ্রশ্ব্্য, কি বিপুল পরাক্রম, কি মহান বীর্ষ্া! হইনি যাদি 
ভোগবাসনাকে সংঘত করিতেন, তবে ইনি জিডভুবনের আধিপত্য করিতে 
পারিতেন।' বাস্তবিক, আাবণেন্ শোচনীয় পরিণতি হইতে আমরা এই শিক্ষাই 
পাই যে, মহাপৱাক্রমশালী ব্যাকও যদি রিপুর অধীন হয়, তবে তাহার 
পতন অনিবাধা । 
স্বাবণ-সম্পর্কে একটি লৌকিক কাহিনী আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। 
কাহিনীটি অবশ্য মূল রামাজ্ছণে নাই । কাহিনীটি এই-__রাবণ স্বর্গে যাইবার 
লিড়ি তৈয়ার করিতে চাহিঘ্াছিলেন কিন্ত দীর্ঘস্থত্রতার প্রস্থ সংকল্পরটিকে কার্যে 
পরিণত করিতে পাবেন লাই । এই কাহিনীর উল্লেখ করিমা আমাদের 
গুকুমহাশণেরা বলিতেন-__হ্বাবণের দৃষ্টান্ত হইতে তোমরা এই শিক্ষা লাভ 
কন্সিলে ঘে দীর্ঘস্থত্রীর বত্ব কখনও সফল তয় না। কিন্তু আমার মনে হয়, 
গল্পটা আসল তাৎপৰ্য্য গভীরতর । ন্বর্গারোহণের সোপান-পঙ্ডকি, নির্াণ 
করা রাবণের সাধ্যাথত্ত ছিল না, কেননা, উহা! বিধাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধ ছিল। 
রাবণ স্বর্গের সিড়ি তত করিলে বিধাতার স্থষ্তি বার্থ হইত, কারণ, তাহ! 
হইলে সেই লিড়ি দিয়) অনেক তুবুত্ত ব্যক্তি স্বর্গে আরোহণ করিত এবং ইহার 
ফলে শ্বৰ্গই নরকে পরিণত হুইত। 
রাবণের চরিত্র-সম্পর্কে উত্তরস্থরিগণ নূতন আলোক-সম্পাত করিষ্জাছেন। 
কেহ বলিয়াচেন, সীতা-হরণ রাবণের চরিত্রে ছুরপনেয় কলঙ্ক বটে কিন্তু তিনি 
যদি সদ্ল্যাসীর বেশ ধারণ না করিতেন, তাছা হইলে তাহার পাপ এত গুরুতর 
হইত ন।। রামায়ণে পাই, 
'প্রক্ক কাযায়সংবী তঃ শিখ) ছত্রী উপালহী । 
বামে চাংসেহবসজ্যাথ শুতে যষ্টিকমণ্ডলু । 
পরিত্র।জককর্কপেণ বৈদেহীমন্ববর্জত' ৪ 
রাবণ ছিলেন সুক্ষ কাষায় বপ্র-পরিশিত, ছত্রধান্ী, চর্ন্মপাদুকাণারী, তাহার 
মন্তকে শিখা ছিল, তাহার বাম স্কন্ধে ভিল বডি ও কমগুলু, এই তাবে পরিব্রাজক- 
রূপে তিনি বৈদ্েহীর অঙ্ুবর্ভন :করিয়াছিলেন । 
রাবণ যে দরদ্ধন্ব করিবার জন্ত সাধুর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, এই কপটাচারই 
তাহার চরিত্রের জঘন্ততম কলক্ক । 
আবার কোন সুন্সি মনে করিয়াছেন, রাবণ সতীত্রের তেজে দীপ্যমান! 


শ্রাবণ, ১৮৮২] মহাত্ম। রাবণ 


সীতার অঙ্গও স্পর্শ করিতে পারেন লাই, তিনি বাহাকে চরণ কহিয়াছিলেল, 
€স ছান্তাসীতা । এইন্ধরপ মনগড়া ব্যাথা! গ্রহণ করিলে সমগ্র বামায়ণ মহাকাব)ই 
তাৎপধ্যহীন হুইয়া পড়ে । 

সকিশা্্ রাবণ-চরিত্রের উপর এক অভিনব আলোকপাত করিয়াছেন । 
ভ্ক্তি-শাস্বের মতে রাবণ, শিশুপাল, ছিরণ্যকশিপু প্রভৃতি রাজগণ পরম ভক্ত, 
তাহার! প্রতিকূল ভাবে অর্থা২ শত্রুতার মধ্যে দিয় ভগবানের আরাধনা 
করিয়াছেন, তাই তাহারা কগবানের হাতে নিধন প্রাপ্ত হইপা মুক্তিলাত্ত 
করিঘাছেন। যাহার! অগ্তকৃল ভাবে তজলা করেন, তাহাদের চেয়ে প্রতিকূল 
ভাবের ভজ্জনাকারিগণ শীড্জ মুক্তিলাত্ত করেন। আমর) শক্রর কথা যতট! চিন্তা 
করি, বন্ধুর কখা ততটা করি ন!। রামচন্দ্র লঙ্কা উপস্থিত হইলে পন রাবণ 
নিদ্রায়-তাগরণে অঙ্ক্ষণ শীরামের চিন্তা করিতেন। তাই সাক্ষাৎ নারাগণক্ষগী 
রামচন্ত্রের হন্ডে নিধন প্রাপ্ত হইর। পরম! গতি লাভত করিয়াছিলেন, সীতারহণ 
ইহার একটি উপলক্ষ্য মাত্র ॥ 

এ দৃষ্টি-ভঙ্গি অন্তিনব। এই দিক হইতে দেখিলে রাবণকে মধাত্যা বলিতে 
কোন আপত্তির কারণ থাকে না। 


ফাক 
॥ স্বাভঞঢ্দেলী ॥ 


আজ ক’দিন থেকে নিভের দিকে চেয়ে একেবারে অবাক হয়ে যাচ্ছি । 
“একটিমাত্র দিলে, আত্ম একটীমাত্র ঘটনান্স একজন মানবের জীবনে এত বড় 
পয়িবর্তন এনে দিতে পারে, ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি। লেই সঙ্গে মনে পড়ছে 
আরও একটি দিলের কথা । সেদিনও এমনি করেই একট! মন্ত বড় পরিবর্তনের 
মধ্য দিয়ে নৃতন পখের বাকে এসে দাড়িয়েছিলাম । 

বিয়ের লাল চেলি পড়ে, লাল সিছুরে কপাল আর শিখি মেখে লিয়ে, 
লাল শখ! হাতে দিয়ে, লাল কাপড়ের ওপর দিয়ে হেঁটে এসে একদিন নূতন 
একট! অবস্থাকে বরণ করে নিগ্েছিলাম। আর এই কদিন আগে আর 
একদিন ফি ঘটে গেল, সব সাদ! হয়ে গেল। সিখি কপাল থেকে, ছুটো 
হাত থেকে, পড়বার শাড়ীটি থেকে সব সাদা হতে গিয়ে আমাক সমস্ত দেহ- 
মনকে কেমন একটা পাংশু শুজ্রতা দান করল! নিজের দিকে চেয়ে নিজেই 
আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি । 

দুটোই জীবনের দুটো নূতন অবস্থা । অথচ দুটোর মধ্যে পার্থক) আকাশ 
আর পাতালের, কিংবা তায় চেয়েও বশি করে বলার ঘর্দি কিছু থাকে, তবে 
তারই । বিয়ের জন্ প্রস্তুত করে তুলেছিলেন ম! ঠাকুমা থেকে সবাই। 
কিন্তু আজ ঘা ঘটল তায় জন্ট কেউ তো! কোন প্রস্তুতে দেন লি। এযে কল্পনা 
করা যেত লা, এমন কথ। মুখে আনাও যে ছিল ভীষণ অমঙ্গল ! 

কিন্ত সে অমঙ্গলের মধ্যে এসে আজ্জ আমি দীড়িঘ্েছি ! 

স্বামী আজ নেই, সেট! আশ্চর্য বটে? কিন্ত আমি আরও আশ্চর্য হচ্ছি 
আর একটি কথা তেবে। ঘে বিয়ের জগ্চ নারীকে পাচ বছর বদন থেকে 
রচনা করে তোল! হচ্ছিল, আজ একদিনের একটিমাত্র ঘটনায় ত! এমন করে 
শুন্ধ হয়ে গেল কি করে? আজ আমার জ্রন্ধ ঘরে বাইরে সবাই মিলে এমন 
করে শোক করছেন ঘা শুনে বুঝতে পারছি, আমার জীবনের খাওয়া-পর! 
কাজ কর্ম আনন্দ সবই শেষ হয়ে গেল! এখন থেকে কেবল শেষ দিনের 
প্রতীক্ষ। করে দিন কটি কাটিয়ে দেওয়া ! 


শ্রাবণ, ১৮৮২ ] ফাক 


কত 


কী আশ্চর্য পার্থক্য! এই কদিন আগেও আমার সব ছিল, আর আজ 
ব্দামি একেবারে রিক্ত ! স্বামী থাকা আর স্বামী না ধাকা--এত বড় বিতেজ 
তুটোতে! এই তুইত্ডের এত বড় ফাককে আমি ভযরব ফিদিখে? একটা 
খেকে কার একটাল্ন খাব আমি কোন্‌ স্থত্র ধরে? ওদের মধ্যে যে মিল 
এনই একেবারে । সমশ্ড কিছুকেই এ যে ওলটপালট করে দিয়ে গেল ! 

একটু সামলে নিয়ে দেখতে পেলাম, আমার এই অবস্থার বাইরেও একটা 
জগৎ পড়ে আছে। লেখানে ব্বোদ্রকার মতই প্রর্ধ উঠছে, বাতাস বইছে, 
পাখী ভাকছে। কই, যান্তবের জগতেও তো তেমন কোন পরিবর্তন হুয় নি। 
এ সত্যটি যেন কতকটা আবিষ্কার করলাম । নিজের মধ্যে যখন কড়িকেছিলাম 
পাকে পাকে, আর কিছুই তখন দেখতে পাই নি। দেখতে তে! কেউ 
শেখায়ও নি! এমন করে নিজের ভুর্তাগোর মধ্যে নিজের সমস্ত সত্তাকে 
আক্ড়িছে রেখে সেই হূর্তাগ্যকে চিরদিন ধরে ঘোহণ! করে যাওয়াই যে 
শিখেছিলাম। 

কিন্ত নিজের বাইরের এই জগৎকে দেখতে পেঘ্রে আজ একেবারে আশ্চর্থ 
হবে গেছি। নিজের মনের দিকে চেখে আরও আশ্চর্য হয়ে গেলাম । নিজের 
কাছে নিঞ্জেকে আমি লুকোবেো! ন!। দুঃখে আবিষ্ট হয়ে আচ্ছন্রের মত পড়ে 
থাকাই আমান পক্ষে উচিত ছিল জানি। তবুও আমি বে দেখতে পাচ্ছি, 
আমার থে সত্তাটি ছংখাত্িভূত তার পাশাপাশি আমার আর একটী সত্তা 
আছে, যে নৃতন করে ভাবতে চাইছে। 

মাঘ কিছুতেই ছ্ুরিতে যান্ত নাঁ_এই কথাটা বুঝতে পেরে বুকের অধ্যট? 
কেমন জুড়িয়ে গেল। 

স্বামী ছিলেন; তিনি যে ভাল মাচ্ছষ ছিলেননা, তা নগর । আমরা যে 
পরস্পরকে ভালবালিনি, তাও নন্দ । কিন্ত একটি কথা আমি সেদিনও তেবে 
পাইনি, আজও ভেবে পাচ্ছিনা ।--জীবনে এই-ই কি সবটুকু কথা? শ্বামী 
বলে ঘাকে পাচ্ছি, পুত্র বলে ঘাকে পাচ্ছি, আমার সংসার বলে যা পাচ্ছি 
তা তো আমার সবটুকুকে জুড়ে নেই । এর বাইরেও যে একটা বিরাট জগৎ 
পড়ে রয়েছে । 

আজ পট পরিবতিত হয়েছে। আজ স্বামী নেই। আজ এই দুঃখের 
দিনে হঠাৎ লেই কথাটী আবার মনের মধ্যে ডত্েসে উঠল-_আমার বাইরেও 
একটা জগৎ আছে! সেদিনও আমি চিলাম, সে ঘটন! বদলে গেছে; আজও 
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আমি আছি, আবার আজকের পরে আয় ঘটনা থাকবে না, স্বষ্টির ধারা 
আমার জীবনে এইখানেই স্তন্ধ হয়ে বাবে, এ কেমন করে ভাবব ? এতে 


সত্য নয় ॥ 
- কিন্ত অন্ভবের এই সত্যকে দিচেই বা আমি কি করব । চারদিকের সঙ্গে 
তো লে সত্যের কোন মিল নেই। মান্ছযের কাছে আমি যে স্থামীহার।, 
আমার সামলে যে কেবই শুশ্ভত1, বিরাট গছ্বর ॥ 

মনে হচ্ছে, বিছ্ের জন্তই নাবীকে তৈরী করে.ন! তুলে তাকে মানব 
করে তুলবার ব্যবস্থ। যদি থাকত, তবে দ্দাব্জ এত বড় শূষ্কতার স্থষ্টি হতে! 
না। তাহলে স্বামী আসবার আগেও মান্ময-আমি থাকতাম, স্বামীত 
অবর্তমানতাণ্ড আমার জীবনের শেষ সীম!রেখ! টেনে দিয়ে যেত লা। 
মাহ্গয-আমি তো আমার আর সব-কিছু থেকেই বড় ।* 








= প্রথম বর্ষের 'উচ্জলন্তারত' হইতে লওলু)। 


“বরিশাল হিতৈষী’ হইতে 
1 শ্ৰীদৰ্গাচসমোহন চেন ॥ 


[ শ্ীমৎ পুক্ষযোত্তমানন্দ ১৯২*-র রাজনৈতিক আন্দোলনে কিভাবে 
বাজলাদেশের প্রাণের অভ্তাস্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহার 
নিদর্শন এখানে পাওয়া যাইবে ; সেই সময়কার বরিশালের ইতিহাসও 
কিছু মিলিবে |__-স, উঃ ভাঃ ] 

১*ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩২৪ 


মহিলা কৰ্মী 

গত শুক্রবার অপরান্ছে বাবু শবৎকুমার ঘোষের পত্রী উযাঙ্গিণী দেনী 
সহ স্জন মহিলা চক বাজারে বস্তু বিক্রেতাগণের দোকানে গিয়াছিলেন। 
তাহাদের পশ্চাতে বহু ভদ্রলোক ছিলেন । তাহার! কণ্েক দোকানে গেলে 
পর কয়েকজন মহাদ্রন বিশেষনাবে লক্জ্িত হইয়। বলেন আপনারা আর 
োখাঘও যাইবেন লা, মাত দুদিনের সময় দিন, এর ভিতর একট। মীমাংসা 
করিনা আপনাদিগকে জানাইব। তৎপর তাহারা গৃহে প্রত্যাগমন করেন। 
এ দৃশ্যে অনেক প্রাপহীলের প্রাণে আশে চলা আসিঘাছে। মহিলাগণেস এই 
কার্যে জিলামর একটা সাড়া পর্ভির গিয়াছে, আজকাল প্রায় প্রত্যহ 
মহিলাগণ পিকেট করিতেছে। 


সভা 
যবিবার অপরাহ্ে রাজা বাহাদুরের হাবেলীতে নগেন্ত্র নাথ দাসগুপ্ত 
কবিরাজের সতাপতিস্বে এক সতা হয়। শরৎবাবু সতীন্ত্রনাথ সেনের 
প্রাঞ্ছোপবেশন প্রতীকার কল্পে কর্তব্য নিষ্ভারণ করিতে উপদেশ দেন এবং 
যহিলাগণ ঘে কার্খো ব্রতী হইছ্াছে তাহার সাহ্বায্য এবং তাহাদের আরম্ক 

ক্ষা্ধ/ক্তার পুরুঘদিগকে গ্রহণ করিতে অস্ষবোধ করেন ॥ 

১৭ই শ্রাবণ 

সভা 
গত ২৮শে জুলাই লগেজ্ নাথ দালগুধের সভাপতিত্বে এক সা হয়। 


ফজলাল। হকের বক্তৃতার পর শরৎবাৰু, দুর্গামোহন বাবু শরীগুক্ত রমেন্ত্র নাথ 
৩ 


উজ্জদ্রল-্তা রত [ ১৩শ বধ, এয সংখ্যা 


ঘোষের গ্রেপ্তারের বিষঘ আলোচনা করেন) শরৎবাবু তীব্র ভাষায় সকলকে 
খঙ্দর পরিধান করতে অঙ্গরোধ করেন।। 


মহিলা সভা 
গত কবিবার। অপরাহে স্থানীয় ত্রত্রমোহন জাতী বিজ্যালয় গৃহে একটি 
মহিলা লভা হয়। জনৈক! বৃদ্ধা সভানেন্রীর পদ গ্রহণ করেন। সর্ব প্রথম 
দুইটি মহিলা কিছু বলেন তৎপর শ্রীদৃত শব্গৎকুষার থোৰ এক প্রাণম্পশী 
বক্তৃতা দেন। তখন একটি বাপিকা বধু তাহার গাত্রের সমস্ত অলঙ্কার 
মোচন করিয়া দেন, তাহার মুল্য প্রাণ ৪** শত টাক! । অপর দুইটি মিল! 
দুইটি অঙ্গুনীস় প্রদান করেন। 


জেলে বেআদণ্ড, যতীঙ্নাথ প্রভূতিয় অনশন ও ঝমেআ্বাবুর বিরুদ্ধে 
মোকদ্ম! প্রভৃতিত্থ উল্লেখ করিয়া কলেজের ছাত্রগণকে কলেন্সে যাইতে 
নিহেধ কবিবার জন্য মহিলাবর্গ কলেজে উপস্থিত হুল, ছেলেরা কলেজ ছাড়িয়া 
চলিয়া গেলে "»৬৮শ দিবসও যছিলাবুদ্দ ( শনিবার ) কলেজ্জ-দ্বারে দাড়াইপা 
থাকেন, কোন ছাত্র প্রবেশ করিতে ছিল না। তখন বড় বড় পুলিশ 
কণ্মচানীসহছ জনৈক পুলিশ সাহেব আগমন ক্ররিলেন। তিনি স্বপ্ুং ভিতরে 
প্রবেশ করিয়া ছেলেদিগকে আহবান করিলেন । কিন্ত ছেলেরা বলিল মায়েরা 
উপস্থিত থাকিতে আমতা কেহ লাইতে পারিব লা। জনৈক উকিল বিন্ধ 
সেদিন না যাইয়াই পারিলেন ন1। শাশ্চাত্য শিক্ষার কুহকে মহিলাদের 
অনুরোধের সম্মান ঝাথার আবশ্তকতা বোধ করেন লাই। 


রমেন্দ্রবাবুর গ্রেপ্তার 
ব্রমোহন কলেঞ্জের ভূতপূর্বৰ শিক্ষক বাবু রমেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয়কে 
গত ২৮শে জুলাই গ্রেপ্তার করিঘা একবার থানাদ্দ লইগ্া গেল, তথায় ১১ট1 
হইতে হট) পধাস্ব বসাইয়া রাখিয়া আবার জেলখানায় লওযা! হয়; মহিলাবর্গ 
তাহাকে অশ্রুসিক্ত নঘনে আশীর্ব[দ জ্ঞাপন করিয়া! প্রত্যাবর্তন করেন । 


সভা 
গত ২৭শে জুলাই বাবু হাবাণবন্ধু রায়ের সভাপতিত্বে এক লভা হয়। 


শ্র।বণ, ১৮৮২ ] “বরিশাল হিতৈষী হুইতে” 


দিনের থরেলমুক্ত মলোরঞ্জন সর্ব প্রথম জেলের কাহিনী বর্ণন করেন, 
তৎপর শনৎ্বাবু বক্তৃতা করেন ও সত তঙ্গ হয়। 
শোক সভা! ( ৮০কানাইলাল বন্দোপাধ্যান্ৰ ) 

গত বৃহস্পতিবার অপরাহে শরযুক্ত শরৎকুমার ঘোহ মহাশয়ের সভাপতিতে 
কানাইল!লের অকাল মৃতুুতে শোক প্রকাশের বল্টু এক সত! ছয়। সে 
দিন বহু লোক কানাইলাল সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অল্প পরিণত জীবনে 
এই দেশ-সেবক সকলের উপর এমন প্রভাব (বিস্তার করিয়াছেন তে ভাহান 
তিরোডাবে সকলে অধীর হইয়া উঠিঘ1ছে । অমৃতবাবু ভার জীবনী পাঠ 
করেন। এ আন্দোলন লা থাকিলে এ কানাইলাল প্রথিতযশা কানাইলালের 
আশ্য রূপ হইতে লান্সিতেল। বুদ্ধিমান কানাই দেশের কথ! তাবিতে ভাবিতে 
‘দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তৎপর শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোঘ মহাশয় (লেন 
কানাইলালের মতন বীর অক্লান্ত কর্মীর অকালমৃত্যু আমাধে. জাতী 
ব্জীবনের ঝাছুনার দীর্ঘত্বই স্থচলা করে । দেশের আবহাওয়া থেন এখনগ শুদ্ধ 
হইয়া উঠে নাই। অবশ্য এই সমন্ত মৃত্যুই দেশের আবহাওঘাকে দেশের 
মাটিকে স্বরাজ লাতের যোগ্য করির। উঠাইবে। দেশের লোক ইহাদের 
কার্ধের উপযুক্ত গৌরব দিতে পারে না বলিঘা ভগবৎ অভিসম্পাৎও তাহাদেধ 
প্রতি ভীঘণ হইবে । স্থবেশবাবু বলেন এই কানাইবাবুই সর্ব প্রথম 
আমাকে শহর হইতে পল্ীগ্রামে প্রচার কাধ্যে টানিয়া বাহির করে--তাহার মত 
লোকই সম্তঘ গঠন করিবার উপযুক্ত, তিনি দেশের জন্য আপনাকে লুটাইয়া 
দিশ্তাছিলেন । 

ক্ষীৱোদবাবূ, দুর্গামোহনবাবু, নবঝেন সেন, হীরালাল চক্রবর্ত্তী, বিজয় ভূষণ 
দাসগুপ্ত সকলের বক্তৃতার পর সত্তা ভঙ্গ হয়। 


সভা 
গত রবিবার অপরাহে দীনবন্ধু সাহার সভানেতৃত্বে এক সাধারণ সভা হয়। 
উর সভা ছুর্গামোহন সেন বাংলার গত্তর্ণরের ঢাক! ও চট্টগ্রাম শাদম সংস্কার 
সম্পর্কে বক্বৃতাস্ব সমালোচনা করেন । তৎপর স্থরেন্বাৰু অবশেষে বাবু শরৎ- 
কুমার ঘোব মহাশয় বলেন, কিছু দিনের অন্ত প্রাদেশিক সমিতির আহবানে 
প্রাদেশিক ভ্রমণে বাহির হুইবেল। ঝরিশালবাসী বরিশালের গৌরব রক্ষা 
করিবেন, এই প্রতিশ্রুতি শুনিলে আমি নিশ্চিন্তে আপনাদের হইঘাই জিলা 


ওপর উচজ্জলভারত [ ১৩শ বধ, এম সংখ্যা 


জিলা ভ্রমণ করিতে পারি। স্বরাজ আন্দোলন সফল হইয়াছে; আজ লাট 
সাহেব জিলার ম্যাজিট্টরেটকে সর্বময় কর্তা বলিতেছেন, শ্রী খানেই বুঝা যাইতেছে 
হিড় হিড় করিয়! কেন্দ্র শাসন নেমে আসছে । ইত্যাদি ভাবে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা 
করেন। লভ্ান্থ লোকেরা বিলাতী স্পর্শ করিবেন! প্রতিশ্রুতির পর মুকুদ্দ 
দাসের গানের পরে সন্ত! ভঙ্গ হয়। 


=: শরতবাবুর সফর ১ 
২৭শে ভাদ্র, ১৩২৯ 
ভুক্ত শবৎকুমার থোয বঞ্ডমান ও মেদিনীপুরে স্বর।জ বয়কট চরক! 
প্রভৃতি সম্পর্কে বক্তৃতা করিয়াছেন, সম্প্রতি কলিকাতা বক্তৃতা করিতেছেন । 
তাহার বক্তৃতায় লোক নিশেধ উৎসাহিত হইতেছে; অনেক স্থানে সহশ্ব।থিক 
টাকার গিনি ও অলঙ্কার আদাঘ হইয়াছে; কলিকাতা বেশ গরম হইছাছে 
মনে হয়। 


ওর! আশ্বিন, ১৩২৯ 
কংগ্ৰেস সংবাদ 
নিম্লিখিত ব্ক্তিবর্গ বরিশাল জিল! হইতে এই বৎসরের জন্ত বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে যথারীতি সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন । 
১৯।॥ ভশীশরৎ কুমার ঘোষ 
২। শ্ীবিপিন্চজ্দর চক্রবর্তী 
৩) নূর আহমদ শিগদার 
৪। অলোবঞ্জন গুপ্ত 
€। আশুপ্রসাদ সেন 
৬। ভূপতিকাস্ত বন্দী 
৭ স্বধীরকুমার দাসগুপ্ত 
৮। হরপ্রসপ্ কর চৌধুরী 
21) ওয়াহেদ বেলা চৌধুরী 
রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় 
অমিয়কুমার রাঘচৌধুরী 
নগেন্দমোহন দাশগুপ্ত 


শ্রাবণ, ১৮৮২ ] বিরিশ।ল হিতৈষী? হইতে 


শরতবাবুর প্রত্যাবর্তন 

১০ই আশ্বিন, ১৩২৪ 
দেড় মাসকাল কলিকাতা, বর্তমান, মেদিনীপুর, শাবলা জিলাছ 
স্বরাজ ও স্বদেশী প্রচার্ত করিয়া গত শনিবার শ্রীযৃত শরৎকুমার ঘোষ মহাশল 
বরিশালে প্রত্যাবর্তন করিরাছেন। তাহাকে নদীর পারে স্টীমার ষ্টেশনে 
অভ্যার্থনার জন্য বহু স্বেচ্ছাসেবক ও কংগ্রেল অফিসের কশ্মী উপস্থিত 
ছিলেন। বদ্দেমাতরম্‌ আল্লাহোআকবর ধ্বনীর সহিত তাহাকে গৃহে 
পৌছাইর! দেন। তিনি দেশের সঙ্বস্ধে ঘে ধারণা নিয় আসিরাছেন 


তাছা বেশ আশাপ্রদ। তিনি বলেন আন্দোলন অতো; ধীরস্বির দৃঢ় গতিতে 
ইহ! অগ্রসর হইতেছে) 


প্রাণ 


শরৎ কুমারের শারদীয় সফর 
৮ই কান্তিক, ১৩৯৯ 
শারদীয়! পুদ্র। উপলক্ষে শ্ীযুত শরৎকুমার ঘোষ মহাশয় শ্ব-গ্রাম কাকরধা 
গমন করেন। এই সময়ে লোকের আতগ্রহাতিশয্যে পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমুদয়ে 
স্বযাদমস্র জাগ্রত করি৷! তুলিঘাছেল। গত শনিবার ভাতশাল! গ্রামে 
আমি তাহার সঙ্গ লাত করি; তিনি এ দিবস বৈকালে ল্ম্্ীবঞ্জনে এক 
সাধারণ সভান্গ যোগদান করেন। শরৎকুমারের বক্তৃতা শ্রবণ করার জন্য 
বেল! প্রায় দ্বিগ্রহরেই নালা স্বান হইতে শ্ত্রী-পুক্রধ আবাল-বৃদ্ধ আসিয়া 
সমবেত হইতে লাগিল। তাহাদের প্রাণের আবেগে মরা প্রাণেও জল 
আসে--রাত্র নটা পধ্যত্ত স্থির চিত্তে তাহার বক্তৃতা শ্রবণ করিল। সকলেই 
যেন মস্তরমু্ধবৎ । মঙ্গলবার সকালে কালীবাড়ীতে সভা হয়। 
স্থানীয় নাথরাজ্জ তালুকদার অনিমদ্দী সিগদার ( ঘ'কির ) সর্বাপ্রে আলির 
মাটিতে বলিয্না সকলকে সভায় ঘোগদান করিতে অঙ্গরোধ করে; কিন্ত 
আধঘণ্ট। পরে তাহার মত পরিবর্তিত হুইয়! যায়; সরকারী কর্ণ্মচারীর 
ভয়ে সে সন্ভাস্থল ত্যাগ করে এবং সভা ভাঙ্গয়া। দিবার জন্তু তাহাদিগকে 
সুমতি দের । হনং ইউনিঘনের দকফাদার ও চৌকীদার আছ! বলপ্রয়োগে 
সভ্ভা ভাঙ্গিয়া দে । সোমবার কোশাবরে একটি মহিলা সভায় ও কুমোর- 
খালীর হাটখোলা সাধারণ সন্তাম্ম শরৎকুমীর বক্তৃতা প্রদান করেন । স্থানীয় 
সম্পাদক স্থরেন্্রনাথ দত্ত মহাশয় বাৎসরিক বিবরণ পাঠ করেন। তথায় 


৩৬০ উঞ্ল'ভারত [ ১৩শ বধ ৭ম সংপা! 


১নখানা নৃতন তাত প্রচলিত হইগাছে। তাহার কেন্দ্রে দেড়শত চবকা) 
তুলার অভ্যব হওয্াথ বর্তমানে ৭৫টি চরকার ব্বীতিমত কাধ্য হইতেছে । 
কামারকাঠির সন্ভাপ্ধ শরৎকুমার সকলকে বিলাতীবস্ত্র ত্যাগের অন্তঝোধ 
জ্রানাইলে সর্বপ্রথম নমশুদ্রদের পক্ষ হুইতে একজন আনাইল যে, স্বালীয় সকল 
নমশৃত্রই দেশ৷ কাপড় পরে। সতা হইতে সকলেই হাত তুলিয়া! স্বদেশী 
এহণের সম্মতি জানাইল। অনেক দূর দৃরাস্তরের গ্রাম হইতে লোক সকল 
তাহাকে দেখিবার জন্তু ও উপদেশ শুনিতে সমবেত হইঘাছিল । মঙ্গলবার 
প্রাতে দুর্গাপাশ হইর! ম্বগ্রাম কাক্রধা গমন করেন। আগামী নই ঝাস্তিক 
তিনি শালিন! গ্রামে একটি সাধারণ সভায় বক্কৃতা করিবেন । পৃজান্ পর 
এ পর্য্যন্ত শরত্ঞ্চুমাণ নিয়লিপিত স্থানসমুভে ১৯১২ দিন সত্তা করিয়াছেন) 
কাকরধা, ছুর্গাপাশা, লক্ষ্মী বন্ধণ, কালীশুরী, স্োযাবর, ভাতশালা, কামার কাঠি, 
কামারখালি । তাহার বক্তৃতার ফলে খন্দরের চাহিদ] বুদ্ধি পাইতেছে, স্থানে 
স্থানে পূর্ণ পন্দর তৈরীর বদ্দোনত্ত হ্তেভে। তুলার চাষের জন্য আমি 
বাখরগঞ্জ থালায় গিছাছিল(ন, তাহার উপস্থিতিতে সে কাধ্যও আশাতীত 
তাবে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিঘাডে। স্থানে স্থানে বেশ তুল! উতৎপ্জ 
হইয়াছে । ইতি 
চিন্ত।হরণ চট্টোপাধ্যায় 
স্বেচ্ছাসেবক । 


কাকরধা 


স্থানীয় লোকের প্রঘন্থে গত ১১ই ১২ আশ্বিন এই গ্রামে শ্রীযুক্ত 
গোপাল চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি বিরাট সভার অধিবেশন 
হইয়াছিল । তাহাতে এট গ্রামনিবাসী বাগ্মীপ্রবর দেশনারক অযুত শরৎ, 
কুমার থোষ মহাশয় তাহার ওজন্িনী তাবার বক্তৃতায় শহীদছনকে মোহিত 
করিয়াছিলেন। এই সততায় সকলেই স্বরাজ আইন স্থাপলের প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করিদ্ একটি দ্বরা্ অফিস বসিব।র প্রস্তাব করেন এবং প্রস্তাব 
সর্বলশ্তিক্রমে গৃহীত ছয় । অতঃপর কয়েকটি মহিলা-সভার শরৎত্বাবূ 
বক্তৃতা করেন॥। হইতিপূর্ব্বে এতদ্দেশীয় মহিলাগণ চরকায় স্থতা কাটিতেন, 
শরৎবাবুর বক্তৃতার পরে দ্বিগুণ উৎসাহে চরকায় স্থতাকাটা আরস্ত করিয়াছেন। 


শ্রাবণ, ১৮৮২ ] 'বিরিশাল হিতৈষী’ হইতে ৩৬১ 


গত ২৪শে আ্খন শ্ীঘৃত অশ্বিনী কুমার ঘোষ মহাশফের সন্ভাপতিত্বে 
এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সেই সন্ভার সর্বসম্মতিক্রমে একটি 
কংগ্রেস ও খেলাফৎ অফিল খোলা হুইঘাছে। অশ্বিনীকুমার ঘোষ সত্তাপতি, 
বিধুনাথ ঘোষ সম্পাদক, ্রীঘুক্ত। লরল। সুন্দরী) নাগ মহাশঘ্া সহকারী সম্পাদিকা 
মনোনীতা হইক্াছেন। ২০ আল ভলেন্টিঘার এবং কদ্রমহিলাগণেরাও শ্বেচ্ছা- 
সেবিকা পদ গ্রহণ করিলেন। 

৭ম গান্ধী পুপ্যাহ 

গত ১৮ই অক্টোবর ১ল। কাত্তিক গান্ধীপুপ্যাহ উপলক্ষে একটি বিরাট 
সভার অন্তিবেশন হইথ/ভিল। তাহাতে অন্ন ১৫-জন মহিলা উপস্থিত 
ছিলেন। বর্তমান আমন্ছোলন যে একমাত্র ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত দেশপুজা 
শরৎ্বাবু এই বিষঘ বিশদরূপে প্রা হুই ঘণ্টা আলোচন! করেন। তাহাতে 
সকলেই মুগ্ধ হন। সেই সতাতেই দেশনারক শরংবাবুর ষ্ঠ ভ্রাতা গযুত 
প্রসঙ্গ কুমার ঘোষ “মহাশয় খদ্দর প্রচারের জন্য নগদ ৫+২ টাকা এবং 
আীমান্বনী কুমার €ঘোব মহাশদ্ধ ১৯৯ টাকা এবং অস্তান্ত সত্্যগণ ২৪৮৯ 
দান করেন। কতিপদ্থ ভদ্রলোক শ্রকাও একটি কড়াইগান্ধ চরক! তৈরীর 
অন্ত প্রদান করেন) ৬ জন মছিলা সোনার গহন। দান করেল । তলাক্িগ্লার- 
পণ সঙ্গীত গাহিঘ) দ্বারে হারে ঘুরি ১৮২ টাকা আদার করেন। মুত 
শরত্বাবু কাকরধা গ্রামের কাব্য নির্বাহ করিয়া ছুর্গাপাশা গ্রামে গমন কয়েন। 
তৎপর তাতশাল।, লক্ষ্বীবঞ্ধন, কালীশ্ুরী ও কোধাবর গ্রামে গমন করিয়া 
বন্ৃতা দ্বার! সকলকে মুগ্ধ করিগ্বাছেন। এবং প্রতোক জায়গাতেই মছিলা- 
দিগকে বিশেষ রূপে আহবান করিয়াছেন, তাহাতে মহিলাগণও বিশেষ 
ক্ষপে অঙ্থপ্রাণিত হইক়।ছেন। কোষ।বর গ্রামে তাহাকে বিশেধরূপেই 
অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন করিঘাছিলেন।এ সেখানে মালে ১ মন ভাল সত! 
চব্রকাম্স তৈরী হইতেছে, কছেকটি মুচি স্রীলোক খুব আগ্রহের সহিত স্থতা 
কাটিরাছে, তাহারাও সম্ভার উপস্থিত ছিল। সর্বত্রই জনসাধারণের মানসিক 
অবস্থা আশাপ্রদ। ৯ই কান্তি তিনি সধিণা গ্রামে বক্তৃতা দিতে 
যাইবেন। ইতি-_ 

শ্রপ্রকাশ চন্দ্ৰ ভট্টাধা 

৪ঠা কাণ্তিক ১৩২৭ সন সহকারী সম্পাদক 


* তিনি সেখানের কংগ্রেস ঞ্ষিলের কার্ধা দেখিল। বড়ই তৃপ্তিলান্ক করিরাছেন । 


উজ্জলভাব ত [১৩ বর্ষ, ৭ম সংখ্য) 


॥ কালীশুড়ীর অনিল ৪ 

এখানে অনৈক বস্ত-বিক্রেতা ২৮শে 'ঝবিবার এ বন্দরে সনা ডাকিছ। 
শর্ৎবাবুকে আহবান করেন । যথাসময়ে শরৎবাবু ও তাহার সঙ্গীদল 
শন্ান্থলে উপস্থিত হন, এ বন্দরের মালিক আলিমন্দী ফকির সাহেব সভার 
জনৈক উদ্যোক্তা ছিলেন ৷ বাবু শরৎকুমার প্রা, অর্দ্ঘণ্টাকাল বক্তৃতা 
দেওঘার পর এ গ্রামের দফাদার আলিয়া বলে বাউফল থানা হইতে জমাদার 
সাহেব আলির্নাছেন_ তিনি আলিমদ্দীকে ডাকিতেছেন। আলিমন্দী অগত্যা 
উঠির। গেল, তৎপর লাঠিলহ দফাদার আলিয়া বলে এ জ্ঞামগ) থাসমহলের, 
আমার প্রাণ থাকিতে সত্তা হইতে দিবন!। সকলে সভার ভাব বুঝিয়া 
সত্তা ভঙ্গ করিয়া রওন! হইল । দাতোগা ও দষ্ণাদারের এবস্বিধ ব)বহারে 
জনসাধারণ বিশেষ অপমানিত বোধ করিয়াছে। 


সধিণাকেন্দ্রে জননায়ক শরৎকুমার 
২২শে কাত্তিক ১৩২৯ 


বরিশাল কিলার আননায়ক শুধৃত শবৎকুমার তো মহাশয় বিগত নই 
কাস্জিক সধিণাদ্দ শু পদার্পণ করেন। বছ শত হিন্দু মুসলমান আবাল- 
বুক্ধ-বনিতা জাতীর সঙ্গীত, আল্লা-হো-আক্বয়, বন্দেমাতরমূ ধ্বনীতে 
দিঙ_মণ্ডল মুখরিত করি৷! অন্যর্থলা করেন) তৎপর শ্োতাবাত্র/! করিয়া 
কংগ্রেস কার্ধণালয়ে আগমন করেন। গ্রামের কুললম্ম্রীগণ হুলুধবলি, পুম্পবধণ 
ও পুস্প-মাল্যে বিভূবিত কমিমা, কেহ বা আশীর্বাদ প্রদান করিয়! তাহার 
সম্থধন] করেন । তিনি € দিন কাল অবস্থান কনিয়া সব্ণা কেন্দরম্থিত স্বরূপ 
কাঠি, কামারকাঠি, কৌড়িখারা প্রভূতি স্থানে সাধারণ সভা ও মহিলা- 
সন্ভায় তাহার স্বভাবসিন্ধ ওজন্ডিলী 'ভাবাছ বেদ, বেদাত্ত,। উপনিষদ ও 
কোরান, ভাদীস্‌ বাইবেল প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ হইতে অকাট্য যুক্তি দ্বার! বর্তমান 
অহিংস অসহঘোগ আন্দোলন অতীব স্বন্দররূপে বুঝ1ইয়া দেন। সম্ভার 
প্রতিদিন বছ সহম্র সহ লোকের সমাগম হইত। স্বী-পুরুষ স্বেচ্ছা 
প্রণোদিত হইয়! বহু অলঙ্কার ও অর্থ তিলক শ্বরাজ্য তাণ্ডারে দান করিয়াছেন । 
শরৎকুমারের গমনে সহিপাকেন্দ্রস্থিত অধিবাসীবৃদ্দ নব উৎসাহে উৎসাহিত 
হইছা কৰ্ণে প্রবৃত্ত হুইয়াছেন । তন্মধ্যে মহিলাদের উৎসাহ ও কর্মপ্রবপতা 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বিশেষ কথা এই যে সহিণা ও হকূপব-ঠির মধ্যে 


শ্রাবণ, ১৮৮২ এ ‘বরিশাল হিতৈষী’ হইতে ৩৬৩ 


দ্ীখকালস্া্দী দুইটি দলাদলি ছিল তাহ! শরৎবাবুর চেষ্টায় সিটিঘা গিয়াছে 1 
সধিণ! হইতে শরৎবাবু বাইসারী গমন কবেন। তথায় দুইটি পুরুষ ও দুইটি 
মহিলা! সভার কাধ্য নির্বাহ কলিগ বিদ্যালমের সত্তা পরিচালনা করেন। 


প্রতিবাদ সভা 
২৯শে কাত্তিক ১৩২৯ 
গত রবিন।র শ্রীযুত ছুর্গীমোহল বাবুর সভাপতিত্বে আইন অমাস্ত কমিটির 
কাউদ্দিলে প্রবেশ নির্ধারণের প্রতিবাদ সত্ভাত শ্রঘূত শরংস্থথীর ঘোর 
কাউন্সিলে প্রবেশের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন । 
ভিলা কংগ্রেস কমিটি 
কাৰ্যনিৰ্বাহক সভ্ভা, ঝালকাঠি । 


পূর্ব নির্দেশান্চযাণ্রী ঝালকাঠি বন্দরে জিলা কংগ্রেস কমিটির এক 
অধিবেশন হয়। বরিশাল হইতে শ্রীধুূত শরৎকুমার্ ঘোষ, কেদার সেন, 
ছুর্গামোহছন জেন, স্থবল কুমার দত্ত, হীরালাল দাসগুপ্ত, বিজুকুষণ দালসপ্তপ্ত, 
ঝালীপ্রসদ্র দাসগুপ্ত, কামিনী কান্ত গাঙ্গুলী, শৈলেঙ্জনাথ দাসখধ্য, নগেন্দ 
বিজয় ভট্টাচার্খ্য, বিহারীলাল চক্রবর্তী, বিপিন রিহানী চক্রবর্তী, শিশুরঞ্জন 
বিশ্বাস প্রভৃতি বহুসংখ্যক কংগ্রেস মেম্বর গত ২৫শে কাত্তিক ঝালকাঠিতে 
উপস্থিত হল । একটি শোতাধাত্রো সঙ্গীত সহকারে সকলকে সম্বধর্ন! করেন, 
প্রধান প্রধান রাজপথ পরিভ্রমণ করিয়া সত্তা জনের জন্য সুসন্দিত বাসগৃহে 
লইয়া যান । 

অপরান্ধে কার্য নির্বাহক সমিতির অধিবেশন হর্ন, শীযুক্ত নগেজ্ঞবিজয় 
ভুট্টা চার্ধয মহাশদ্ব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন । তথ।ঘ সর্বপ্রথম রজ্জনীকান্ত 
চটোপাধ্যায় ঝালকাঠির পক্ষ হইতে কাধ্যনির্বাহক কমিটিকে অতার্থনা ব। 
অভিনন্দন জানান । এতদুপলক্ষে তিনি ঝালকাঠির পূর্ব্গৌরব স্মরণ কবিয়া 
তাঁহাদের বর্তমান কর্তব্য জ্ঞাপন করান। ঝালকাঠিতে এই সতা আহ্বানের 
উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন জিলা কংগ্রেস কমিটির নিধ্ারণাঙ্গযায়ী 
প্রতি মহকুমার উৎসাহ বর্ধনের ও তন পার্শ্বনর্তী গ্রাম সমূহে কর্ম তৎপরতা 
স্ুষ্টি করিবার জন্ত নিধ্ারিত তারিখে সেই-সেই জায়গা অধিবেশন করা হঘ। 
আজ এত সমস্ত কৰ্মীদ্ন তাই আমাদের গৃহে আতিথি-রূপে উপস্থিত হইয়াছেন । 


উজদ্বলভারত [১৩শ ব্য, ৭ম সংখ্যা 


আমাদের আশাশরূপ অন্যার্থন/ করিবার শক্তি না খাকিলেও আন্তরিকতার 
অভাব হইবে না ইহাই আমাদের সাহস এবং কৈফিল্ুৎ । 

তৎপর নিয়লিখিত প্রস্তাব সমূহ পন্দিগৃহীত হুয়। 

১ Iutensive work এক মালের মধ্যে পরিগৃহীত হৌক এবং 
কর্মী ও কেন্দ্র স্থির করি! কাধ্য আরম্ভ করির! দিবার জন্য নিয়লিখিত 
ব্যক্তিগণ লয়৷ একটি সাব কমিটি গঠন ক্র! হউক । সুধীর দাস, সম্পাদক 
নগেন্্রনাথ ভট্রাচার্য্য, সুরেশ গুপ্ত, শৈলেন দাসগুপ্ত, বিজরভূহণ দাসগুপ্ত । 

২1 অলহধোগ নীতি অক্ষুণ্ন রাখিবার জগতে ও দেশের বর্তমান অবস্থা 
বিবেচনায় কাউন্সিলে গমন কর্তব্য নহে। 

৩। গৌরনদী থানার বন্তা। প্রপীড়িত লোকের দুরবস্থা মোচনের অঙ্ক 
বন্সিশাল বন্যা রিলিফ কমিটির নিকট অন্থরোধ কর। হউক । 

৪1 শ্রনদ্গীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবন্থা 
করার জন অবিলম্বে ঝালকাঠি মহকুমা কংগ্রেস কমিটিকে অনস্থরোধ করা হউক । 

৭ । কারা দণ্ডিত সেবকগণের অভিনদ্দনের জন্য সত্বর একটি সত! 
আহ্বান করা হউক । 

৬) প্রত্যেক কংগ্রেস কমিটির তত্বাবধানে কার্পাস ক্ষেত্র প্রস্থবত করান 
চেষ্টা করা হউক । ইত্যাদি বহুপ্রকার আলোচনাস্তে সেই দিন অতিবাহিত 
করে) দ্বিতীয় দিন মধ্যান্ছে কাধানিব।হক সমিতির প্রস্থাপিত কর্ম শেখ 
করিয়। অপরাহ্ছে দুর্গামোহন বাবুর সন্জাপতিত্বে সত্তা হয়, গানের পরে 
শিশুরলন বিশ্বাস বক্তৃতা দেন। সেই সমগ্র শরৎ্বাবু গভীর বন্দেমারম- 
ধ্বনির মদে সভায় প্রবেশ করেন । তৎপর শরৎবাবূ বকৃত! করেন; 
চিত্রাপিতের শ্রায় সহম্ম সহস্র লোক শ্রবণ করেন। অতঃপর সভাপতি 
মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশাস্ডে সত ভঙ্গ হয়। 


২2শে ফাত্তিক, ১৩২৯ 
কাউনসিলে প্রবেশ-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শরৎবাবুর অভিমত 
( বক্তৃতার সার সংকলন ) 


আইন অনান্ত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট বাহির হইস্বাছে। নেতাদের মধ্যে 
কদেকজন কাউনসিলে প্রবেশ করিবার মৃত জ্ঞাপন করিদ্াছেন। ইহাতে 
জনসাধারণের মদো একট! চাঞ্চল্য লক্ষিত হইতেছে। দুই বসন আন্দোলনের 


আবণ, ১৮৮২] ‘বরিশাল হিতৈষী’ হইতে ৩৬৫ 


পরও ঘে আন্দোলনের মুল নীতির পুনরালোচনা উঠান হইবে তাহা কেহই 
ভাবিতে পারে নাই। তবে এই অততেদের মধ্যেও আন্দোলনের সালা 
লক্ষিত হইতেছে । 
যাহারা জাতির সত্যকান মাশুল, জাতি তাহাদিগকে গুরুত্বে বরণ 
করিবেও | তাহাই বুঝিঝার স্থষোগ হইয়াছে । তাই আজ হট! মুল কথ! 
আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিব জাতি কোন্‌ পথে কোন্‌ দিক মাইতে 
চাহিতেছে ৷ স্টতাঘ যে শুদাসিশ্কেষ উল্লেখ আছে বর্তমান আন্দোলন তাহাই । 
দণ্চন-তস্ত্রের শাসন সম্বদ্ধে আমাদের পূর্ণরূপে উদাসীন হইতে হুইবে। তাহাকে 
আলিঙ্গন করাও ঘেমন সহযোগ, তাহাকে বিধ্বস্ত করাও তেমনি সহঘযোগ । 
এই সহধোগ বঞ্ছিত হইগ্ন) আমাদিগকে দপ্তৱতস্ত্রের উৎ4- আসীন (seated 
above) হইতে হইবে । কাহারও সহিত লড়াই করিতে গেলে যেখন 
তাহাকে সমকক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে হণ, এ ক্ষেত্রেও বুরোক্রেসীকে 
পরান, করিতে গেলে তাহাকে স্বীকার করিতে হয় এবং তাহাই সহযোগ । 
তাই মহাত্মা! এই আন্দোলন আমলাতগ্র হইতে ফিরাইঘা আত্মিক ও আত্ম- 
শক্তির দিকে নিয়োজিত করিয়াছেন। বর্তমান আন্দোলন গণ-আন্দোলনের 
রাজ], তাহারই চরণপ্রান্ডে আমাদের সকল সাধন নিঘ্রোজিত করিতে 
হইবে । জাতীঘ্ আত্মাকে উদ্বোধিত করিতে হুইবে । দণ্তর-ত্রকে অচল 
করিলেই স্বরাজ মিলিবে ? দণ্যর-তস্রকে অচল করা ও স্বরাজ এক কথা নয়। 
বাংলার প্গৌনাঙ্গদেব মুক্তি ও ভক্তিয় ভিতর যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন, 
বর্তসান আন্দোলন দপ্তর-তস্রকে অচল করা ও দেশ প্রীতির ভিতর সেই 
পার্থক্যই অস্থভব করিতেছেন । 
ক্রমশ 


সাময়িকী 


লরনারাক্সপ আশ্রম £ (নরনারাঘণ আশ্রমের সাধারণ সত্যেয) 
বৎসরে একবার মিলিত হইঘ্রা আশ্রম সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এ বৎসর 
গুরুপুণিমার দিন থে মিলিত হওয়া গিগ্মাছিল, তাহারই সংবাদটুক্ক এইখানে 
রাখিলাম। সঃ, উজ্জলতায়ত ) 

আজ নরনারায়ণ আশ্রমের সাধারণ সম্যাদের মিলিত হওয়ার দিন__বছরে 
একদিন আমরা মিলিত হইচা আশ্রমের কাজকর্ম আঘ্রবাদ্ সম্বন্ধে আলোচন! করি। 
অতি সংক্ষেপে আমি আশ্রমের সংবাদ আপনাদের নিফট উপস্থিত করিতেছি ॥ 

১৩৩৯ সালের ২৬শে কাতিক ( ১৯৩২ খ্রীঃ) বাসপুশিমা দিনে শ্রীমৎ 
পুক্রযোত্তমানন্দ অবধূত লন্গনারাযণ আশ্রম স্থাপন করেন। ১৯৫৬ ত্রী:-এর 
বৈশাখ যাসে পুরুষোত্তমানন্দ বাগুইআটি গ্রামে তাহার আশ্রম স্থানাজসস্বিত 
করিয়া এইখানে আসেন । এই বাগুইআটি গ্রামে নরনারাঘণ আশ্রম তাহার 
পুণা দেহ বুকে ধরিয়া আজও তাহার পথে চলিতেছে । 

জাম, পুরুযে।ত্তমানন্দ যে উদ্দেশ্য লইয়া এই আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন 
তাহা এক কথায় তাহার ৬, ১*, ১৯৫৬-র ভাষণের উদ্ধৃতি উল্লেখ করি৷ 
বলি_'নরনারারণ আশ্রম একটী বিশেষ উদ্দেশ্য লইর! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ॥ 
এ আশ্রম আঙ্জকের দয়, দীর্ঘ বছরের । অনেকে আসিম্বাছেন, অনেকে 
গিয়াছেন-_-আমি এই আশ্রম লইয়া আজও বলিম! আছি। এই আশ্রমের 
বিশেষ কণ! এই যে, ভগবান পাইলে শুধু চলিবে না, ভগবানের বিশ্বকেও 
পাইতে হবে ৷’ তাহ! হলে আমাদের উদ্দেশ্য হইতেছে ভগবানকে এবং 
সেই সঙ্গেই তগবানের বিশ্বকেও পাতে হইবে । পুরুষোত্তমানদ্দ এই 
দ্বিদুখী সাধনা করিবার অন্য আমাদের ডাকিয়াছেন। এই সাধন! করিতে 
হইলে শীনিত্যগোপালের দুইটী কথা বুঝিতে হইবে এবং সেইমত চলিতে 
হইবে--(১) আমি জানি তোমর! আমারই বিকাশ, (২) «আমি 
বিশ্বনাগরিক )” 

এই গেল অতি সংক্ষেপে নরনারামণ আশ্রমের উদ্দেন্ত ও সাধলাব কখা। 
“এখন ইহার সত্য ঝাহারা? সম্প্রদা্ঘ গোত্রী বাদল স্ুষ্টি করিবার অগ্য দীক্ষা 


আবণ, ১৮৯৮২ ] সাময়িকী 


দেওয়া বিপ্রবী পুরুষোত্তমানন্দের জীবন-নীক্তি-বিকুদ্ধ ছিল--এ কথা শাহান 
কাছে ঘে কেহ কিছুদিন রহিয়াছেন, তিনিই আনন । তাহার কাছে দীক্ষা 
চাছিলে্ট তিনি বলিতেন তালবাল, তাহা হইলেই দীক্ষা লও হয়। তাই 
সংক্ষেপে, তাহাকে যাহারা ভালবাসেন, তাহ!রাই লরলাস্থার়ণ আশ্রমের সত্য) 
পুক্ুষে।ত্তমানন্দ নিঙ্জেই বলিম্বাছেন__নরলারাথণ আশ্রম অনেক দিনের, 
অনেকে আসিয়াছেন, অনেকে গিদ্বাছেন। তাই নরনারায়ণ আশ্রমের সন 
হখ্য নিদিষ্ট নহে। অতীতে বর্তমানে ভরবিশ্যতে, দূরে কাছে ঘে কেহ 
পুরুষে।ত্তানদ্দকে, তাহার চলাব পথকে ভালবালিয়াছেন, এবং ইহার অস্তিত্ব, 
রক্ষ। ও বৃস্ধিকল্পে সহযোগিতা করিয়াছেন, তিনিই নরনাবায়ণ আশ্রমের সতা। 
তাই কাভে না থাকিলেও কিংবা আজ যাছাদের দণ্ডপ্রত পাইলাম কিংবা] 
যাহার! আঙ্গ সক্রিয় সহঘোগিতা করিতেছেল তাহারাই ইহার সভ্য নেন, 
যাহার! আছ দুরে আছেন বা সক্রিয় নতেন অথচ পূরুযোত্রমানদ্দক্ে ও কাহার 
চলার পথকে ভালবালেন, এবং ইহার অনভ্তিত্ব, বক্ষ। ও বৃদ্ধির কমলা 
করিয়া থাকেন, তাহা! সকলেই ইহার সত্য । 
নৱনারারণ আশ্রমের উদ্দেস্তের মদে নরনারাঘ্রণ আমের কর্শন্থচীক 
ইঙ্গিত বহিছে; বিশ্বেশ্বরকে পাওয়া এবং বিশ্বকে পাওঘ্ার দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়াই তাই আশ্রমের কর্মসূচী ঝ্চিত হই্রাছে । এ কর্মশ্গী শ্রীমত 
পুরুষোত্তমানন্দই রচনা কৰিয়! রাখিয়া গিম্াডেন। তিনি উপস্থিত থাকিয়া 
যেদিকে যে কর্মধানা আর করিও! গিয়াছিলেন, আমর! তাহাই অস্রসরণ 
করিস আদিতেছি। পুরুষোত্তম-জীবনবেদ মান্চষের কান্ডে উপস্থিত করাই 
তাহার প্রধান কর্ম ছিল__আম্র তাহার কথা তাহার মত কর্রিগ্! বলিবার 
শক্তি পাই লাই, তাহার সে দুঃখ মিটাইতে পান্বিব ন1; তবে তাহার কথা 
লইয়।ই আমর! পড়িয়া আছি-_তিনি প্রতি ঝবিবারে পে পাঠ করিতেন 
সাধ্যমত তাহা পাঠ করিত্তেছি। প্রতি রবিবার বিকালে তাঁহার রচিত 
গীতা. এবং বুধবার ও শনিবার সন্ধ্যারতির শর পুরুষোত্তমানন্দের ভাষণ 
কিংবা অন্ত প্রবন্ধ পাঠ হয়। তাহার কথা “উদ্দ্রপভ[রত” পত্রিকার মারফত 
সাধ্যমত প্রচারিত করার চেষ্টাও প্রতি মাসে নিয়মিত ভাবেই চলিতেছে 
তাহার রাখি! যাও! অপর প্রধান কাঙ্র তাহার লিপিত প্রস্থান ত্রয়ের 
ভান্তগুলি প্রকাশিত করা। পুরুষোত্তমানদ্দ দেহে উপস্থিত থাকিতে কঠোপনিষদ্‌ 
ছাপা আরস্ভ হইয়[ছিল, তিনি যাওয়ার পর উহা সম্পূর্ণ হইয়া প্রকাশিত 


উজ্জগ ভারত | ১৩শ বধ, পম সংপ্য। 


হুইগ্রাছিল। ষ্হার্স পর? গত চার বৎসর হয় ্রক্ধসূত্রের তৃতীঘ পণ্ড যাহ! 
উচ্জলতারতে প্রকাশিত হইতেছিল, এবং যাহার বিপ্রিন্ট রাখ| হইঈতেভিল, 
লেই জঙ্গন্ত্র (তৃভীঘ) সম্পূর্ণ হইয়া গত বাদন্ভী অষ্টমী তিথিতে শ্রীনিতা- 
গোপালের শুভ জন্ম লগ্রে তাহার পাদম্পর্শ করিত! প্রকাশিত হুইয়াছে। 
ইহ পর তবে উপনিযদ্‌ ছাপিতে দেওয়! [স্বরীকৃত হুইয়াছে। তাহার 
পূৰ্ব্বে শ্ীমৎ পুরুযোত্তমানদ্দের আগামী অনশ্মতিথি সমন্তে পুরুবোত্তমানন্দের 
বাণী লইয়া একটি পুণ্ডিক! প্রকাশ করা স্বিরীকৃত হুইরাডে । পুরুষেোত্তমানন্দের 
বই প্রকাশের জয় আপনাদের সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা কল্তি। 
পুরুষোত্তমানন্দ বুদ্ধপূণিমা জন্মাষ্টমী বাধ।ষ্টমী প্রভৃতি বৎসর ভরিয়া যে সকল 
অন্তষ্টঃন করিতেন, আমরা সাধ্যমত তাহ! পালন করিয়া যাইতেছি। 

আশ্রমের দৈনন্দিন ০সব। পূজা ঠাকুতভোগ নিয়মিত ভাবে চলিতেছে । 
প্মাশ্রমে বর্তমানে স্থাধীতাবে ১২ জন রহিত্বাছেন। তন্মধ্যে «টী ছাত্রছাত্রী । 
আশ্রমের আয়ের পথ আপনার! আবানেন। ইহার যেমন কোন সঞ্চিত অর্থ 
সাই, তেমনি প্রণামী বা চাদ! বা এককালীন দানও খুব সামাঙ্ক। এই 
সামান্তের সঙ্গে উচ্্রলক্ভায়ত হইতে যতদূর সম্ভব গ্রহণ করিয়া আশ্রম 
চলিয়। থাকে। ইহায় সঙ্গে বঃস্কা মছিল। লিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষকতার জলন্ত 
সবশুদ্ধ মাসে যে ৪০২ টাকা পাও! যান, তাহ19 যুক্ত হুয়। তবে অপরের 
টাকা যথাসময়ে কোনদিন আলির! পৌছে লা। যাহা হউক, আশ্রমের 
দৈনদ্দিন জীবন খুব কষ্ট করিঘাই চালাইতে হয়। €টী ছাত্রছাত্রীর পড়াশুনায় 
খরচও সামান্ক নয়। এ বিষয়েও আপনাদের দৃষ্টি ও সাহাবা আকর্ষণ করি। 

আশ্রমের একটী বড় কাজ রহিয়াছে সমাধি মন্দিরের জন্তু একটী 
পাকাপোক্ত বদ্দেবন্ত কর!। বর্তমানে উহা যে অবস্থায় আছে তাহা 
স্রকেবারে কাচা এবং ঝড়ের পক্ষে একেবারেই নিরাপদ নর । বে এফচালা 
কর! রহিয়াছে তাহা কোন ক্রু দিয়া আটা নয়, কেনন! দোচালা করাল 
ইচ্ছায় টিনগুলিকে যে কোন ভাবে ছেদ! করা 'সসঙ্গত মনে কয়াঙ্ শুধু 
গড়ি বাধের উপর একচালাটীকে রাখা হইয়াছে । এবারের ঝড়ও তে! 
কাটিল, কিন্ত আগামী ঝড়ের আগেই উহাকে দোচাল! করিয়া দিতে হইবে-__ 
বদি কাঠের ফ্রেম” দিবার বাবস্থা করিতে না-ও পারি, বাশের কঙ্জিলেও 
উহার একট) পাক) ও ঝড়-লহু বন্দোবস্ত কর! নিতান্ত দয়কার__এ বিয়ে 
আমি আপনাদের সাহায্য প্রার্থন। করিতেছি । 


আবণ, ১৮৮৯ ] সামদ্ধিকী 


এই গেল সংক্ষেপে নবুনারায়ণ আশ্রমের সংনাদ | উহার সঙ্গে নরনায়াদণ 
"সশ্রম সক্চের মারফত যে কাজ ছয় তাহা ও সংঙ্গে বলি-_নরনারায়ণ 
গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, বছস্ত| মহিলা শিক্ষাকষেন্দ্র, মহিলা শিল শিক্ষা কেন্দ্র 
এই তিন ভাবে সমাজ সেবার কাজ হইয়া থাকে এবং যদিও প্রতি সময়ে 
সনে হয় আমর! যাহা করিতে পারিতেছি তাহ! অপেক্ষা আরও আনেক কিছু 
করা উচিত, তথাপি একথা আপনারা সকলেই জানেন আনাদের কর্মীর একাস্ক 
ন্তাব এবং এত লোকাতাব লইঘাই আমরা মোটামুটি কান্দ মন্দ চালাইতেছি 
না। তাহার কারণ কমর) যে ২৪ জল আছি তাহ।দের এই আশ্রন এবং 
এই আশ্রমের ঘে কোন ক।জই জীবনসর্বপ্ব__আনাদের সকল শক্তি, সকল সময় 
ইহারই জন্য ব্যতিত হয়; তাই আশ্রমের লোকানাব সন্ডেও কাজ মোটামুটি 
ভালই চলিতেছে । মাহিল। ছাড়া ব্রত হিসাবে আশ্রযকে রক্ষা করার জন্যই 
আশ্রমের কাজের দায় সিজের উপর তুলিয়া লইতে এমন কর্মী আমর] সংগ্রহ 
কবর্মিতে পারি লাই-_-ভরসাদ্থ আছি ঘাহার কাজ তিনি বাবস্থ। ক্ঝিবেন, 
ব্দামর! যাহার! আছি তাহার। নিজেদের কর্তব্য করিছা যাউণ। 

আশ্রম সম্তের সেলাইর স্কুলের ঘরের জন্য সোস্যাল ওয়েল ফেয়ার বোর্ড 
কর্তৃক এক হাজার টাকা পাও! গিয়াছিল, তাছার সঙ্গে আর বারো তেরশ 
টাকা ঘোগ করি সেলাই ঘর করা হষ্টঘ্রাছে। এই সঙ্গে হুইটা স্তানিটারী 
পায়খানাও কর! হইয়াছে । এই জগ্ত গ্রন্থাগারের কাজের জন্ত মাহিলা ছিসাবে 
সরকার হইতে ৯ মাসের ঘে ১*৩৫২ টাকা এককালীন পাওয়া! গিঘ্াছিল তাহা! 
এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন সেনের নিকট হইতে ৮৬৮২ টাকা হাওলাত লই৷! এই 
€সলাইর ঘর ও পাদখাল! কর! হইদাছে। শ্রীযুক্ত সেনের ৪** টাক! পরিশে।ধ 
করা গিরাছে, বাকি টাক! এখনও শোধ হয় নাই । মন্দিরের দরজা! ও পারথানান্র 
লরজা, বাবদ শীফ্ষ্চ শ’ মিলের নিকটে ২+০ টাকা মত বাকি রহিয়াছে, 
এবং নরনারাদ্ণ আশ্রম সঙ্গের জ্ট ঘে ও কাঠা জমি ৬২৪২ টাকায় ক্র 
করা, হুইপ্বাছে সেই টাকাটাও হাওলাত করা হুইযাছে-_এই টাকাটাও 
পরিশোধ করিতে হুইবে । বিগত ১৩৬৬ লালে হিসাব এই সঙ্গে আপনাদের 
নিকট উপস্থিত করিলাম। উহা হইতেই আপনার! আশ্রমের বর্তমান 
আঘিক অবস্থার একটি চিত্র শাইবেন। আমাদের আপ্সের পথ সীমাবন্ধ, 
কতকগুলি থটনাবিপর্ঘয়ে বাহিরের সাহাহা আসারও কিছু অস্তরায় ঘটিঘ্বাছে, 
তথাপি হাহার কাজ তাহারই ইচ্ছায় ক্রচ্ছ তার মধ্য দিয়াই আশ্রমের কাজ 


bl 
UD 


৩৭০ উজ্জ্রপতা রত [ ১৩শ বধ, এম সংখ্যা 


ধীরে ধীরে অগ্রদর হইতেছে । আমাদের সম্মুখে এখন সকল কাজের মধ্যে 
ছুইটী কাজই প্রধান হুইচডা উঠিগাছে। প্রথমতঃ পুরুষে।ত্তমানদ্দের লিখিত 
বইগুলি প্রকাশ ও তাহা কথা প্রচার এবং দ্বিতীয়তঃ তাহার সমাধি 
মন্দিরের গৃহ নিশ্মাণ ॥ 

বই প্রকাশের জন্য আমরা দৈনিক কিছু সঞ্চয় করিয়া যাইতেছি, 
কয়েকজন শকুতাইপোলও নিগ্রনিত কিছু কিছু দিতেছেন। আমাদের গুরুভঘ্ী 
শ্রীমতী সীতা চৌধুরী এজন একসঙ্গে ২৯০২ টাকা দান করিয়াছেন ॥ 
বই প্রকাশনী এই তহবিলে যে যাহা পারেন দিবার জগ্তঠ আপনাদের সকলের 
নিকট আবেদন জানাইজ্ঞেচ ৷ 

আশ্রমের সকল সংখাদই আপনাদের আনাইলাম। আপনারা আশ্রম 
সন্বদ্ধে আরও পেশী মনোযোগী হইবেন, আপনাদের নিকট আমার এই আবেদন । 

ইতি 








স্বাঃ রেণু মিত্র, আশ্রম সম্পাদক! 
২৪শে আধযাঢ়, ১৩৬% 
গুরুপুণিম! 
আঢেবেদন 


‘উজ্ৰপত।রতের’ গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা ও অনুয়ানী বন্ধুদের নিকট আমার 
বিনীত নিবেদন এই যে, শ্রমৎ পুকুযোত্তমানদ্দেয লিখিত উপনিবদ্‌ ও গীতার 
ভাস গুলি প্রকাশ করিতে এবং তাহার সমাধিস্থানের একটা পাকা বন্দোবস্ত 


করিতে তাহারা যে যাহ! পারেন সাহায্য করেন ঘেন। 
রেণু মিত্র, আশ্রম সম্প।দিক 


শ্রীরেণু মিত্র ক্ৃক নরনারাযণ আশ্রম, পে: দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণা) 
হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া! ৩/১, মোহনবাগান লেন, 
কলিক।তা-৪ হইতে মুদ্রিত । 





উদ্ভজাভা তাত 


ভাদ্র, ১৮৮২ শকাব্দ, ১৩৩৬৭ বঙ্গাব্দ ১৩শ বধ, ৮ম সংখ্য! 


শ্রীমৎ পুরুবোভ্তমানন্দের ডায়েরী হইতে 
(১৯৪৯) 
C২২১ 


সন্ধার আগেই আফিসে যাই । কিছু পরেই স্ববাংশু আলে ।---হেরন্দ 
মুখাজী আপিকাছিলেন।--*রামগোপাল স্টার আগে আসে । সে ন্যাশনাল 
সেতিংস-এর টাকাট। নিয়। আসে, মেট্রেপলিটানের বিজ্ঞাপনটাও 1 প্রেস হইতে 
দরোদান আসে পূর্ব্বোক্ত নিমন্্রপপত্ঞগুলি দিতে । বীরেলধাবুর পত্রাম্ুবায়ী 
তাহার নিকট মেকানিক্যাল নিউজপ্রিণ্ট ২০ রীম বাবদ ১৯০৮০/৯ দিয়া 
দেও) হয় একট। রসিদ রাখিল্া । ৯/* টার পর ৪লিছ। আসি। সন্ধ্যা হইতে 
না হইতেই জ্ঞানেন্দ্রবাবূ আসেন । জ্ঞানেজ্দ্রবাবুর সর্দে বর্তনান সময়ের 
সাইকোএনালিসিসের উপযোগিতা ও তাহাদের কর্তব্য সন্থদ্ধে আলোচন।॥ 
হয! আদ্র আর 1092 to mau relation নাই, এক গুচ্ছ সংক্কার- 
যুক্ত নাশ্ষ অপর এক গুচ্ছ সংস্কারঘুক্ত মান্গষের সঙ্গে মেলামেশা কন্িতেছে। 
কোথায় সংক্কারমুক্তদের সত্যিকার মিপন? মানুষ যে সর্ব সংস্কারমুক্ত, ইহা 
তো অবধৃত নিতাগোপাপের অবতরণ-প্রক্পোজন । গ্রীসের ক্ষেপ। দার্শনিক 
ভাওজিনিসের আলোক-বন্তিকা হাতে লইয়া মাহুবখোজা খুব ভাল 
লাগিয়াছে। এই মাহ্ুষই তো খুঁক্িলাম। পাই নাই তো। বাঙ্গলার 
সহঙ্গিয়া অ।উল বাউলেরাও তে! “মাহ্ষ'ই খুছিয়াছিপেল। তবে তাহার! 
“আরোপে'র পথে অস্তবের মান্ষ-প্রতিষ্ঠা চাহিঘাছিলেন, যাহা বাস্তবের দেশে 
খুব ব্যাপক সুফল উৎপাদন করে নাই ৷ সত্য বাস্তব 'মান্তষাকে আশ্রয় 
করিলেই 'নাচ্ছয’ সর্ববাবরণ ভেদ করিস বাহির হয, 'আরোপে 'হয় লা। 
“আরোপ” যে subjective, উহা ০৮)০০৮-এ রূপায়িত হহবে কি করিয়। ? 


উন্জ্দল ৪18৩ [ ১৩শ এয, ৮ন সংশ্যা 


মাশ্তষ একাধারে স্বরূপ বিশ্বূপা এই মানুষই মানতষ গড়িতে পাবে। কর্ভীা- 
আজাদের ‘এই মাশ্রষে সেই মান্য দর্শনের সাধলাও এইখানেই সাথক। 
আজ সনাতন ঈশ্বর-সাধনা ও বাঙ্গলার সহঞ্জিয়াদের মাহুব-সাধনার সমন্বয় 
করিবার যুগ আলিয়াছে। এক মাক্যের সাহকোলজি ঘদি অপর মাঙ্গযের 
সাইকোলঘির সঙ্গে অদ্বৈত হইতে না পারে, তবে কেমন করিয়া মানবে 
মাহহে মিলন হুইবে । হছ সংস্কারে সংস্কারে মিল, মানুষ থাকে কত দূরে ! 
মান্তযেঘ মধ্যে ব্রদ্ধাও (৫০50:05)__সহজিয়াদের এই বাকা খুবই অর্থস্ঠোতক । 
ইহাই তো c০5৷i০ 1751 কিন্ত ইহা তো আনরোপে প্রকাশিত হইবে 
না। ভাই সত্য সত্য বিশ্বরূপন্তান, বিশ্বরূপ ভক্তি বিশ্বকশ্মযুক্ত মানুষ । 

তবেই সহছিক্বাদের সংজ মানুষের সাধনা ফলবতী হইবে। 
রেণুর চিঠি লইয়া! সত্যেন কর আসিয়াছিলেন। সকলকেই শুক্রবার 

শ্রান্ধের দিন ৪৪" টায় মহানির্ধবাণ মঠে যাইতে বলা হইল । 
১লা সেপ্টেম্বর 


লকালে ‘The Life Divine পড়ি। টার পর রেণু একবার আসে 
৪1৭ মিনিটের জন্ত । প্রতিতাস্ম বাসায় গিশ্বাছিল। দুপুরে আজ 79, I. Ry, 
হেরস্ববাবু, মঙ্গর বাসা। হইয়া ৫৮* টারও পরে ফেরে। আফিসের জস্ক 
বাহির হইব, এমন সময়ে বিমলাবাবু € বব্িশালের ) আসে। তাহার সঙ্গে 
কিছুকাল থাকিয়া আফ্িসে যাই, সে-ও যাক্স। আফিসে সে এক ঘণ্টার 
বেশী থাকে। ইহার মধ্যে পাবলিসিটি ফোরামের সিন্ধেশ্বরবাবু আসেন । 
তাহার সঙ্গে উজ্দ্রলভারতের উদ্দেশ্য সম্বক্ষে আলোচনা হয়। রেণু ‘যে 
ফেরে নি" প্রবন্ধটা ও ‘রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে" হইতে বিমলা ও নিখিলেশের 
কথা পড়িয়া শোলায়। মান্তষ ঘর ও বাহির সমন্বয় না করিলে যে 
সন্দীপের দল বাহির হইতে বিরুত রূপ ধারণ করিয়া নিখিলেশের কোল 
হইতে বিমলাকে ছিনাইর! লইবে, বাহিরের ক্ষেত্রে দাড় করাইবে এবং 
সেখানে আসিবে সকলের মধ্যে একটা সামঞন্ত-_ইহাই রবীন্দ্রনাথ বলিতে 
চাহিয্াছেন। লিক্ষেশ্বরবাবু বালীগঞ্জ রিয়েল প্রপারটীর বিজ্ঞাপনের ম্যাটার 
ও আবাচের টাকাট? দিতে আনিয়াছিলেন। তিনি রেণুর শরৎচন্দ্রের শেষ 
প্রশ্নটা নিয়া যান। E. 1. Ry-র পাবলিসিটি বিভাগের একজন 
গ্রাহক হন ।--- 


ভাদ্র, ১৮৬৮২] শ্রমৎ পুরুনো-্তমানন্দের ডায়েরী হউন্তে 


‘The Stoic Kiugship is maintained by a force put 
upon self environment ; the entirely liberated Kingship 
of the VYogis exists nalurally by the external rovalty 
of the divine nature, a union with its unfeltered 
universality, a finally unforced dwelling in its superiority 
to the instrumental nature through which it acts. His 
mastery over thiugs is because he has become one soul 
with all things. ‘To take an image {rom Roman iustitu- 
£1907 the Stoic freedom is that of the libertus, the {reed 
man, who is still really a dependent on the power 
that once held him enslaved ; his is a freedom allowed 
by Nature because he has merited it. ‘The freedow 
of the Geeta is that of the {reemau, the true freedom 
of the birth into the higher nature, self-existent in 
‘The ideal of the Stoic, the sage who is 
King because by self-rule he becomes master also of 
outward conditions, resembles superficially the Vedantic 
idea of self-ruler and all-ruler (শ্বরাট সম্রাট ); but it is on 
a lower plane.’—Essays on Geeta. P. 303 





its divinity. 


২বা সেপ্টেম্বর 


সকালে [516 Divi০e পড়ি । রেণু আজ বোগ্ে মিউচুয়াল, কুসিক 
ইউনিয়নে ঘায়। কুম্জা! ইউনিয়নে ৩ জন গ্রাহক হয়।---ইহাই ধনীর নমুন। | 
অনেক ধ্মকাধমক্রর ভিতর দিঘা জীবন চালাইয। আসিয়াছি, আটকাইয়া 
যাই নাই! এখনও আটকিঘা যাইব না। বড়লোকেরা এমনি হিং 
হয়। “বধেহালাবাদক বলেন, ঠিক স্থরট। আসে না আমি বলিলাম 
যন্ত্রের সঙ্গে, হুর জগতের সর্দে ঘতটা £970615911০7. আসিবে, ততট। 
স্বর সহজভাবে ফুটিয়া উঠিবে। বেহালার সবরের পক্ষেও যে নিয়ম, 
এই বিরাট বিশ্বস্থ হইতে সুর উঠাইবারও একই কৌশল । বুক্ধিদ্াা 
বস্তর 1১০০:০7০৪-এর দিকট। ধর! যায়, কিন্তু বস্তুর স্বরূপ চিনিতে ও 





উল্জল ভাৱত [ ১৩শ বধ, ৮ম সংখ্যা 


আস্বাদন করিতে হুইলে চাই একীভূত হও] ৷. *-- সারাজীবন তাই মাহ 
খুজিলাম, যেমন ডায়াজ্জেনিস খুঁজিয়াছিলেন। ঠাকুরের কপায় হয়ত 
তাহার মৃত ক্ষিপ্ত হইব না। নইলে ক্ষিপ্ত হওঘার মত আবেষ্টন বটে। 
মাতষ । মাঙ্গয ! কোথায় সেই মাঙ্গষ, যাহাকে বুকে করির! এবং যাহার 
বুকে বুক লাগাইয়া বুক জড়াইব ? 

ওরা সেপ্টেছর 


*৫সথানে ( গীতা ভবনে ) ‘যে যথা মাং প্রপঞ্ান্তে হইতে ‘কাঙ্কন্তঃ 
কশ্মণাং সিক্ষিম্ ল্লোক পর্যন্ত আহ্থাদিত হল্প। আলোচনা শেষ হলার সময়ই 
বিমলাবাবু আসে । একত্র তইঘ্রা আফিসে এবং পরে আশ্রমে ফির । 
যাহারা 91,০70 ০৪০ চায়, তাহার! দেবতার পূজা করে, কেন্দ্রের পূজ! 
করে, সহরের [দিকে ছোটে। মহাত্মাজী এষ্ট দেবপুজা বন্ধ করিয়া জন 
সাধারণের পুক্রা_আপাতদৃষ্টিতে জটিল__প্রবর্তভভ করেন। অথচ ইহাই 
সোজা ।.--...মনোবঞ্জন ভড় (সৈনিকের সম্পাদক ) আসে । তাহার সঙ্গে 
অনেক কথা মাব্্রশাদ স্বন্ধে হয়। গোবৰ্দ্ধন লীলার কথাও আলোচন! 
হয়। একই মাটিতে রোপন করিলেও আমের বীজ হইতে আমই হয়, 
ধানের বীজ হইতে ধানই হয়। আবেষ্টন ছাড়াও আর একটী $18-3656]£ 
reality আছে। আবেষ্টন ভেদ করিরা যখনই কিছু সুষ্টি হউক না৷ কেন, 
তাহা একটী স্বতন্ত্র ৎ॥॥টi৷)-তে পরিণত হয়, তখন তাহাকে শুধু আবেষ্টন 
বদলাইগ্নাই বদলানো যাইবে না। আধিক আবেষ্টনে যদিও কোনও 
কাপচারের জন্ম হুইয়া থাকে, জন্মদাতা আপসেষ্টন হদলাইলেও সেই জাত 
কালচারটীকে আর বেশীদূর বদ্লানে! যাইবে না। কালচার দিয়াই কালচার 
বদলাইতে পারা যায়। মনোরপ্জনবাবু রবিবার গীতাত্তবনে যাইবে বলিল । 
আবেষ্টনই যদি মানবে গড়ে, ভি তিশ্র আবেষ্টনে তাহা হইলে একই মাচছযষ 
ভিন্ন তি মানুষে গড়িঘী) উঠিবে। বাঙল্যের আবেষ্টনে যে মানষ বালক, 
যৌবনের আবেষ্টনে যে মাচুষ যুবক, এই বালক ও যুবক আবেষ্টন তেদে 
দুইজন হইলেও একত্রন কিনা ইহার উত্তর একাস্ত আবেষ্টনবাদীকে দিতেই 
হইবে। কে আবেষ্টনগুলির মধ্যে, অতীত-বর্তান-ভবিশ্তৎ আবেঞনের 
মধ্যে সামশ্রন্ত বিধান করিবে? আবেইন্গুলি কি পরস্পরের মধ্যে সামঞ্রস্ক 





ভাত, ১৮৮২] শীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে 


বিধান করিতে পারিবে? সামঞ্জশ্তের প্রশই যদি উত্থিত হয়, তবেই তে 
আবেষ্টন ভাড়। অপর কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হছ। 
ইহার পর---আসেন। তিনি গ্রাহক হুন এসং আমাকে একটী স্ুনা 
নারিকেল দিয়া যান । গোকুল আলে ৷ মহেন্দ্র উপস্থিত ছিল লা। ধীরেনবাবু 
দয় উপস্থিত ছিলেন।..-মন্থ চশমার টাকা দিবে বলিল।-..নিত্যব্রত সকাল 
বেলাটা! খাটিয়া আমার আলোট] ঠিক কৰিয়! দেল ।--- 
৪ঠ। সেপ্টেম্বর 


সকালে একবার আফিসে যাই । রেণু ভ্টাপ্ বাছির হইয়া প্রেসে 
ম্যাটার দিয়া আসে । সেখান হইতে আশ্রমে আসে ৷ দুপুরের পর আবার 
বাহির হয় ২টার একটু আগে । নিউ এাস্থবরেন্নদ, এম বি সরকার, শক্তি 
উষধালয়, নালন্দা প্রেস ও কেশববাবুর ওখান হইয়া ৭॥*টার পর ফেরে। 
আমি আগেই আফিসে যাই ।.-.প্রতিত! আজ আর আসে নাই। সন্ধার 
পরে আফিসে সস্তোধ আনিয়াছিল। প্রায় ১ ঘণ্টা ছিল। তাহাকে 
দিয়া শক্তি শুষধালয়ের বিজ্ঞাপনটার বঙ্গানুবাদ করাই। নলিনী ঘোষ 
আসিল রেণুর আগ্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমার সঙ্গে কথাবার্তা 
হইতেছিল। জগন্বন্ধ সম্প্রদায় জঅগব্বদ্ধুকে অযোনিসম্ভব ইত্যাদি বলেন, 
তাহাই বজিতেছিলেন। পূর্ণ ঘোষ মহাশয় আমার লেখা “শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ও অপূর্ণ" 
প্রবন্ধে ব্যথিত হওয়ার কথাও তাহাকে বলেন। আমার কাছে আসিয়া 
তিনি যে আবার তৃপ্ত হইছা গিয়াছেন, তাহ। তাহাকে বলিলাম । গম্ভীর- 
নাথজীর শিশ্য শান্তিলাথের কথা নলিনীবাবু বলিতে বলিতে রেণু আসিফ 
উপস্থিত হইল । রেণুর সঙ্গে কিডুটা কথাবার্তা হওয়ার পর তিনি চলির৷ 
যান। ইহান্ব মধোই প্রেস হইতে তৃতীয় ফর্মের অর্ডার প্রুফ দির] যান । 
ভাত্রের টাকাটী চেকে দেওয়া হয়।-:--এম বি সরকারের ওখানের পাবলি(সটি 
অফিসার হুইতেছে বরিশালের ৬ভাক্কার নগেন গাঙ্গুলীর পুত্র । রেণুর 
সঙ্গে এ বিষয়ে তাহার কথাবার্ড। হইয়াছে । নগেনবাৰু আমাকে খুব 
প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। কতদিন তিনি বরিশালে বগুড়ার বাসা রাত্র 
১৯২টারও পর রসগোল্লা লইয়া আসিয়া ছেলেপুলেদের দিবা গিদাছেন। 
লে স্ধণ অপরিশোধ্য। কত মাহ্ছষের প্রাণখোলা কত ভালবাসার ভিতর 
দিয়াই যে চলিম্বা' আসিকাছি তাহার ইচত্তা লাই । তবুও ততো প্রাণের 


৩৭৬ উজ্জলভারত [ ১৩শ বধ, ৮ম সংখ্যা 


ঠাকুরের সেবা প্রাণ ভবিগ্া করিতে পারিতেছি লা। রেণু এ্ট শক্লীর 
লইয়া যে খাটুনি খাটিতেন্ডে, দুঃপ হয় । উপায়ও তো নাই । ঠাকুর তাভাকে 
তাহার সব-জুড়ানো অন্তয় কোলে রক্ষা করুন, আগাইয়! নির! যান ।--- 

এই সেপ্টেগর 


সকালে একবার আফিসে যাই । 17565 Diviue পড়ি। রেণু প্রেসে 
ম্যাটার দিছা ক্যালকাটা কেমিক্যালে যার ও সেখান হইতে বিজ্ঞাপন 
আনে ৷ দুপুরের পর সঙ্গীত যস্ত্ের দোকান, ব্যান্ধাস ইউনিঘন, পাবলিলিটি 
ফোরাম প্রভৃতি স্থানে যার । 

সন্ধ্যার পর গোকুল আসে ।.--তাহার ভ্রাতা তাহার কাছে ১** টাক! 
পাঠাইয়াছিল, সে তাহ! ফেরত দিয়াছে । এই উপলক্ষ্য করিয়া তাহাকে 
line of least resistance-এর পথ অবলগ্গন করার বিষয় আলোচনা হইল । 
ছোট একটু ব্যবহার কেমন কনিঘা সারা জীবনের সম্পর্ককে বিষাক্ত 
করিয়া দিতে পারে, তাহা বলা হয়। মাচ্ছষে মাঙ্গযের, ভাই ভাইয়ের 
সম্পর্কে যে কত ৭eli০৪tৎ, ইহার দিকে দৃষ্টি রাখা দরকান্ম। নিজের পাদ্ে 
নিজে ঈাড়াও, অপরকে গায়ে পড়িয়া আঘাত করিও না, যতটুকু পার সম্বন্ধ 
বজায় রাণিয়া চল__ইহাই হঃবে সংসারে চলিবাক্স নীতি। 

‘In other words, that which bas thrown itself out 
into forms is a triune Existence-Conciousuess-Bliss- 
Sachchidananda, whose consciousness is in its nature a 
creative or rather a self-expressive force capable of 
infinite variation in phevomenon and form of its self- 
conscious being, aud endlessly enjoying the delight of 
the variation. It follows that all things that exist are 
what they are as terms of that existence, terms of that 
conscious force, terms of that delight of being’—Life 
Divine P 1391 সচ্চিদানন্দ্রে infinite variation যে এইভাবে 
লিনেমার ছবির মতই হইবে, কিছুতেই তাহার বাস্তব সত্তা উপলব্ধি হইবে 
না, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যখন পরে লেখা হইয়াছে যে সমস্ত বস্তই 
সেই সচ্চিদানন্দে ৫25 ( যতক্ষণ না সচ্চিদানন্দও সমস্ত বস্তুর ‘৫71”5-এ 


ভাদ্র, ১৮৮২] শ্রমৎ পূরুবোত্তমানন্দের ভাকেরী হইতে 


আত্মপ্রকাশ, আত্মান্চভূতি ও আত্মানন্দ আঙ্বাদন লা করিতেছেন, যতক্ষণ 
না মারা, প্রকৃতি ও লীলার মধ্য দিয়া নিজের জন্ম না আপ্বদল করিতেছেন, 
ততক্ষণ এ infinite variation ইন্দ্র্জাল ছাড়া আর কিছু হয় লা। ইহ? 
প্রকারাস্তরে শঙ্কর-মতবাদই | “যে ষথ। নাং প্রপস্যস্তে তাংস্রথৈব ভঙ্জামাহুম্ত । 
Self-conuscious হওঘা/ কি সম্ভন যদি লা পাশাপাশি '‘uot-self- 
conscious হও} যাহ? একান্ত 5elf-cousciousness ( not-self 
এর সহিত কোনও সম্বন্ধ লা রাখিয়া) কি সম্ভবপর 7?  যাহাকে 3৫£- 
০০75০19185 বল! হয়, সেখানেও তাহার সঙ্গে পরকীয়ভাবে যুক্ত রহিয়াছে 
»২০৮-5৫1৫-এক অতি স্থশ্মতম ত্ঘর। সচ্চিদানন্দ যখন নিজেকে “৮02০” 
করেন, তখন সেই বাহিরের বস্্টাও একটী "স্বতস্ত্র সত্তা লা করে, 
not-beinE হয়, তখন উহা। শুধু সচ্চিদানন্দের (1 ে-এ ব্যাখ্যাত হয় লা, 
তখন 2০৮-৮৩1০৪এর ₹ৎ৮% স্থারাও তাহার ব্যাখা দরকার । নইলে উহা 
ভাবুকত) । এইখানেই গৌরতত্ব । 


৬ই সেপ্টেম্বর 


আব সকালে একবার আফ্চিলে যাই। রেণু ষ্টার পর মন্মথবাবুর 
বাসাম্স যার, টার পর আসে ।---তারপর এখানে আসে । দুপুরে কলিকাতা 
বাথগেট, প্রেস প্রভৃতি জায়গায় যাছ। এটার পূর্বের বাসায় ফিরে। আজ 
রেণু বা প্রতিভা! কেহ আশ্রমে দুপুরে আসে নাই । [Life Divine পড়ি। 
বৈকাল এটায় ঘ্বীরেনবাবু আলেন। অরবিন্দের দর্শন সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা 
হয় । আমি ও খীবেনবাবু একত্র আফ্চিসে যাই । রেণু তাহার আগেই 
ফ্চিরিয়াছে। গোকুল আসে রেণুর কাছে তাহার ইন্টান্থতিউ-র খবর দিতে । 
ম্বামগোপালও অল সময়ের জন্ত আফিল ফেরত একবার আসে । 

“The world has three layers, iufra-ethical, ethical aud 
Supra-ethical. We have to find that which is commou 
to all; for only so ever we solve the problem. ‘That which 
is coinmon to all is, as we have seeu, the satistactiou of 
common force of existence developing itself into forms 
and seeking in that developmeut in delight. From 
that satisfaction or delight of existeuce it evidently 


উজ্জল রত [ ১৩ বদ, দম সস্গা 


begins ; forit is that which is normal to it, to which 
it clings, which it makes its base, but it seeks new 
forms of itself and in the passage to higher forms 
there intervenes the phenomenon of pain and suffering 
which seems to contradict the fundamental nature of 
its being. ‘This and this alone is the root-problem.’ 
— Life Divine—P 147 অববিন্দের এই ‘conimon’ কি Greatest 
Common Measure লা Lowest Common Multiple? যদি 
Lowest Common Multiple-ই তাহার common হইত, তবে pain 
SS suffering-+কে একান্তভাবে ‘failure of the couscious force 
in us to meet the shocks of existence and a consequent 
shrinking aud contraction its root is an inequality 
of that receptive and possessing force due to our self- 
limitation by egoism cousequentl on the ignorance of 
our true self, of sachchidanauda. IP 165)’ বলিয়া! বুঝিতেল না) 
সচচ্চদানন্দ সন্মদ্ধে [51)০৩15৭৫০ হইলে ‘রস’কে ultimate truth বলিয়া 
শ্বীকার করিতে হলে ॥ শুধু ০০০5০91557৩5১-এর উপর দীড়াইতে চাছিলে 
€০nsciousness-ই দাড়াইলে লা, আলিয়া পড়িবে একান্ত ‘সৎ! (১৫1৪৮- 
1706) সতের সঙ্গে চিৎ. চিতের সঙ্গে আনন্দকে 016117/26৩ শ্বীকার 
করিতে হইলে “রস'কেও 016027820 বলিতে হইবে । *চিদ্রসগ হারাই 
ছংগকে সৃষ্টির পরম সত্য রূপে আস্বাদন কর) যায়। মান্ষ কি তাহার 
আত্মা শুধু ভুখই চাপ ন! দুঃপও চায়? দুঃখ চাও বসের ধর্শ্ম, ‘রসো 
বৈ সহ । "সং হ্যেবারং লব্ধ] আনন্দী ভবতি’ । আনন্দ (delig॥) যে 
“‘বিযাযৃতে একত্র মিলন" সৃষ্টির ইহাই গুড় বহশ্ত। ইহা 19০৮ । কখনও 
দুণ স্থখ হয, স্ুপঞ দুঃখ হয়; তবুও স্থপ-দুঃপ দুই-ই সনাতন সত্য। 
ছুঃখকে পারমাধিক স্বীকার ন! করিলে প্রকৃতির অনস্তত্ব স্বীকার করা হয় লা। 
সচ্ছিদানম্দ ও সচ্চিদানন্দের ‘শক্তি’ দুই-ই পন্বনির সন্বক্ধে অনাদি অনন্তে 
অস্তিত্ব-চৈতত্ত-আলম্দ আস্বাদন করিতে করিতে developed হইয়া চলিমাছে। 
দুঃখ যেমন অগ্রগতির 1৭5, তেমনি উহা আম্বাদনও বটে । শিবের 


ভাদ্র, ১৮৮৯ ] শ্রম পুরুষোত্তগালদ্দের ভায়েরী হইতে 


দু:খ, রামের ছঃখ, মহাপ্রভুর দুঃশ কোন্‌ স্তরের দুঃখ? 15, C. M-এর 
মধ্যে তুঃখই রস । 


এই সেপ্টেম্বর 


সকালে একবার অফিসে যাই। তখনই আলি । দুপুরের পর বেণু 
এখানে আসে । ওটার আগে প্রেসে বিজ্ঞাপনের ম্যাটার দিতে ও এয, 
বি, সরকারের বিজ্ঞাপন আনিতে যার। ঞটার সম বাসার ফেরে। 
প্রতিভা আসে। সে বাসায় চলিত যায় ৬টার সম । Life Divine 
পড়ি। সন্ধ্যার পর সন্তোষ আসে । এক ঘণ্টারও উপর সে ছিল। তাহার 
লেখা “ভালো লেখা” তাহায় মুখ হইতে শুনি। গোকুল আসে ৷ চিদানন্দ 
রেগুদের বাড়ীতে আসিয়াছিল, সে আমাকে শুক্রবার দুপুরে প্রসাদ পাওয়ার 
কথা বলল । দুইবার যাতায়াতের হাঙ্গামার অন্ত একবার বৈকালে যাইয়া, 
আলোচন! করিয়া ও প্রসাদ পাওয়ার কথাই =াবিয়াছিলাম ৷ 

অরবিন্দের চিন্তাধারার সঙ্গে খুব মিল থাকিলেও একট? বিশেষ পার্থকা 
কোথায় রহিয়াছে, তাহা স্পষ্টভাবে ধরিবার ও আলোচনা করিবার জনক 
বেশ মনোযোগ দিয়াই পড়িতে হইতেছে । 5ৎ][-bein৪-এর মখোও যে 
not-beinEg পরকীয়ভাবে রহিয়াছে, সমহ্থিতভাবে রহিয়াছে, তা যত স্ুক্্র 
তাবেই থাকুক না কেন, self-consciousness-এর মধ্যে যে u॥- 
consciousness পরকীয়ভাবে ক্থস্মতম তাকে রঙিয়াছে, এবং এই পরকীঘ- 
ভাবে সমধ্বিত থাকা থে আমাদের বর্তমান মনের ধারপার মধ্যে আসে না, 
তাহা খুব সম্ভবতঃ অরবিম্দের লেখার মধ্যে ফুটিয়া উঠে নাই। তাই শেষ 
পরাস্ত দুঃখ, 55005518€ সাদ পড়িতা গিশ্লাছে। প্ররুতির খেলাও শেষ 
পর্য্যন্ত খতম হইয়া যাইবে, কেনন! প্রকৃতি অনন্ত নয় । ইহা শক্ষরদর্শন 
হইতে অনেকখানি অগ্রসর হইলেও শক্ষরদ্রশনের ভিত্ি-ভমিকে আশ্রয় 
করিয়াই দাড়াইয়৷ আছে । 5616-6০176-এ শক্ষরমতে কোনও movement 
নাই, কিন্ত এখানে existence, consciousuess ও delight-এর মাধো 
একটা নিব্বিশেষ সামগ্রশ্ করা হইয়াছে বটে । প্রক্ুত্তির অপিদ্যাংশও যে 
পারমাখিক এবং ইহাকে পরিপাক করিয়!, স্থ্টি করিয়াই যে আত্মাকে 
0৮৩1০ করিরা চলিতে হইবে এবং ইহা অনস্তকালে যে শেষ dcevelop- 
ঢদent-এ পৌছিবে না, আত্মার চরম {(1eৎd০।॥ সিলিবে না, প্ররুত্তির 


উজ্জপ তা এত [ ১৩শ বধ, ৮ম সংখ্যা 


উপর চরম ৮£০০০:১ কিছুতেই সম্ভক হইবে না, পারশ্পত্রিক dependence- 
এর ভিতর দিয়াই 516-58826 সম্ভবপর, ইহা এখানে ধরা পড়ে নাই । 
Pain শুধুই £5০০)। ॥ যে বন্ত হইতে খে ৩০০৭] করিল সংযোগের ঘে রকমের 
ভিতর দিয়া, সেই ছন্দটী বদলাইলে যে বন্তহদ্ধের অদ্বৈততার প্রতিষ্টা সম্ভব, 
অথচ এই অঙ্ৈততা যে কোনও দিনই একাস্ত হুইবে না, তাই painও 
থাকিয়া যাইবে, ইহা আমাদের বক্তব্য । অরবিন্দ বস্তুর সঙ্গে বস্তুর পারল্পন্রিক 
সন্বন্ধকে ছাড়িয়। উপরের শ্তরের ভিতর দিয়] বন্তন্বরের পরল্পরের ভাগবত 
সৰ্বদ্ধ স্থাপন করিতে চান; আমরা কিন্ত বলিব যে, বস্তুর সঙ্গে বস্তুর এমন 
সম্বন্ধ এই বুছ্ধিহারাই আবিষ্কার করা সম্ভব হইয়াছে ঘাহার ফলে বহর 
‘উপরের’ স্রটী এই বস্তহয়েত্র মাঝেই আন্মদল কমা যাঘ। অববিদ্দ 
mattier-Cক static block মনে করেন বলিয়াই ‘উপরের শ্র' ছাড়া 
বন্তুসযূহের বর্ণান শুর্রে কিছুতেই সামঞ্জস্য করিতে পারেন নাই। 
অনস্ত আগাইয়। যাওয়ার মধোই—not recurrence but persistence 
also—Transcendaut ও Inmaneut সমস্থিত হয়। এখানেই philo- 


59175 scieuce-এর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। 
৮ই সেপ্টেম্বর 


সকালে Life Divine-aএa ‘The supermind as creator’ 
অংশটা পড়ি । রেণুর ভ্রাতা আমতাত আসে দ্বপুরে খাবার জন্য রেণুদের 
অশ্করোধ আনাইতে ৷ প্রায় ১২টার সময় মঠে পৌছি। সেখানে সচ্চিদানন্দের 
ঘরের পাশে চারু রায় ও পবিত্রের সঙ্গে দেখা; দীড়াইয়। দাড়াইঘা আন্ধের 
তত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হয়। অল্পৃষ্যতা, নারীধর্ষণ প্রভূতি ঘটনার মূল 
নহিষ্বাছে অতীত দর্শনের উপর গড়! সমাজ্র-কাঠামোর মধ্যে । ২টার পর 
প্রসাদ পাইয়া আশ্রমে ফিরিক়া আসি । ওটার পর...মঠে রওন] হই । 
৪॥* টার কিছু পরে হ্থবোধ বাবু (দে) ছুই ভদ্রলোকসহ উপস্থিত হন। 
৪-*০-এ গান আরম্ভ করে। স্থবোধবাবু ৮রসিকপালের শ্রান্ধবাসরেও গান 
গাহিয়াছিলেন ৷ €-৪০ মিনিটে শেষ করা হথ। তখন আমার আলোচনা 
আন্ত হয়। উপস্থিত ছ্বিগেন__শশিভ্ষণ দাশগুপ্ত, মন্মথ রায়, ধীব্রেন 
ব্যানার্জী (ঢাকুরিছা। ), মন্মথ দাস, জ্যোতিষ বন্দ, মনোরঞ্জন গুপ্ত, প্রিঘদা রঞ্জন 
ত্রায়, বিমলাকুমার দাস € বরিশাল ), সম্ভোষ অধিকারী, জ্যোতি প্রভৃতি ৷ 


ভাদ্র, ১৮৬৮২) শ্রীমৎ পুরুঘোত্তমানন্দের ভাছেরশ হইতে ৩৮১ 


কঠোপনিষদের নচিকেতার উপাখ্যান দিয়া আরস্ত হর । নচিকেতার জীবনে, 
শ্রদ্ধা আবিবেশ’। পিতার ক্রত্বসম্পত্বিনিমিত্ত অনিষ্ট ফল আত্মপ্রদানদ্বার) 
ক্রতুসম্পত্তিতে গড়িয়া তুলিবার জন্ত পিতার সামনে নিজেকে উপস্থাপিত 
করিলেন। ৩ বার জিজ্ঞাসা কর্সিলেন--‘কন্মৈ মাং দাশ্ুসীতি’। পিতা 
বপিলেন--'মৃত্যবে স্ব দদামীতি”। নচিকেত! যমের বাড়িতে তিন নাকি 
বাস করিলেন, যম বাটী ছিলেন না। যম আসিলেন, 'নমন্ডেহন্ত ব্ৰহ্মন্‌, 
শ্বত্ি মেহস্ত' বাক্যে অভিনন্দন জানাইছা বলিলেন, ‘ত্রীন্‌ বরান্‌ বৃনীন্ষণ। 
প্রথম বর প্রার্থনা করিলেন, শিতা আমার শাস্তসন্কল্, স্থমন৷, বিশমঙ্গ্য 
হউন, আমাকে খেন চিলিতে পারেন। তথাম্ত। হ্বিতীর বর চাহিলেন 
স্বর্গলোকের প্রাপ্তিসাধন অগ্িতব। তথান্ত। তৃতীয় বর চাহিলেন, 
'যেরৎ প্রেতে বিটিকিৎসা মঙ্ষয্যে অন্তীত্যেকে নায়মন্ডীতি চৈকে'। অস্ভি- 
নাত্যির তত-মীমাংসা। নচিকেতা তাহা পাইলেন। এই কঠোপনিদ্‌ 
শ্রাচ্ছে পাঠ হয়। নচিকেতার অ্রদ্ধাই শ্রান্ধের ভিত্তি! পিতার অসম্পূর্ণ 
কাধ্যকে সম্পূর্ণ করিবার প্রেরণা শ্রচ্ছা নচিকেতার হৃদয়ে জাগাইর! তুলিয়াছেন। 
সে আজ মরণের গৃহে অতিথি। মরণের কাছ হইতে প্রথমবার ইহকালে 
পিতার আশীর্বাদ, প্েহকামনা অথাৎ ইহলোকের চরম সার্থকতা । দ্বিতীয় 
এই জগতেরই ide] ৪5৮০৫কে গড়িয়া তোল! এবং তৃতীয় বয়ে এই 
ছুইরের সমন রূপ পুরুষোত্রম-জ্ঞানবিজ্ঞান। এই পুক্রুযোত্তম-আনদ্দ হইতে 
জীব জন্মে, ভ্রন্মিঘা বাচিয়া থাকে এবং আনন্দেই প্রয়াণ কবে। মাশ্তবের 
এই আনন্দ-প্রয়্াণকে সংসারের এ পার হইতে ০55 207১ করার জগত 
পুত্রকম্যাদের সব কিছু দ্রব্যহ্থাব্রঃ কর্মছার। শ্রদ্ধা নিবেদন। স্বর্গ বা নরঞ্ধ 
যদি থাকে, তবে তাহ! মাধুকরী করিতে করিতে মধুসূদনের ভিতর 
অবগাহন করার অন্য ॥ “পাপোহহম’ ইত্যাদির পর প্রচলিত শ্রাহ্ধবাবস্থা, 
সেখানে স্থাপন করিতে হইবে এই আনম্দঘাত্রার পাথেয় সংগ্রহের ব্যবস্থা । 
প্রকৃতি জয় করিতে করিতে লিতা চলিয়াছেন, সন্তান দল তাহারই 
খোরাক যোগাইতেছেন । Defeatist mentality-র শ্থান উপনিষদে 
নাই । উপনিষদের আনন্দ-সাধন! বিজ্রয়ীর সাধনা, Posiiv৮e। এ পাস্ব_ 
ও পারের ভেদ মূছিয়। ফেলাই শ্রান্ধের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত । উপনিষদে 
সব-কিছু শুচি। জন্মও শুচি, মরণ শুচি। কোথায় অশৌ5? মৃতের 


সঙ্গে আস্ত সমস্ত সমাজ সহাচ্রতূতি ঘোগে যুক্ত । 
ই সেপ্টেম্বর 


উজ্জ্রপ রত [ ১৩শ বগ, ৮ম সংখ্যা 


সকালে আফিসে যাই বিজ্ঞাপনগুলি ঠিক করাইয়! প্রেসে পাঠাইবার 
অন্ত । ১০টার পর ফিারি। রেণু ১১টার প্রেসে গিয়া এগুলি দিরা আসে। 
সেখান হইতে পাধলিলিটি ফোরাম হইন্া ফিরিরা আসে । প্রতিভা আজ 
আর আসে না ।---বিত্৷ সরকার আনে ।-**কিছু পরে সন্তোষ আসে । 
-প্রথমে মনন্তত্বের দিক হইতে স্থাপন করিতে হুইবে নর-নারীর সমকক্ষতা । 
পুরুষ এইসব ব্যাপারের অন্ত দায়ী হর লা, দায়ী হর মেঘের, বিপদ্রও হন 
মেয়েরাই । ইহার একমাত্র কারণ যে, দাশনিক ভাবে পুরুষ নিলিপ্ত, নিকলুষ, 
সংসাররক্ষার যাবতীয় ব্যাপারের দায়িত্ব প্রকৃতির । লান্বীর তালমন্দেই 
সংসারের ভালমন্দ। তাই সংযমের চাপ মেয়েদের উপরই পড়িম্বাছে। এবং 
এই কথাটা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াই মধাদার আসনে বসানো হইরাছে 
যে, তাহায়াই সংসারের স্বষ্টিকত্রী, ঝক্ষাকত্রী ও প্রলরকত্রী। কিন্তু এই 
সম্মানের পশ্চাতে রহিয়াছে অসম- কক্ষতার অপমান এবং কাখ্াক্ষেত্রে 
অসংযমের আন্ত প্রকাণ্ড শান্ডি। মেয়েদের তাল রাখিরাই সংলারকে 
ভাল রাখিতে সমাজ চাহিয়াছে, পুরুষকে সে অন্ত টানাটানি করা 
হয় নাই । তাই পুরুষ সমাজের সব ছৃ্ষশ্বের জন্য নারীকেই দায়ী 
করে। প্রতি সাত্বক হইলেই যেমন পারমাখিক ক্ষেত্রে পুরুষ 
মুক্ত হইতে পাবে, তেমনি ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও নারী সাত্বিক প্রকৃতির 
হইলে পুরুষেরা মুক্ত হইতে পারে। পুরুষ তো ম্বরূপতঃ মুক্তই, 
প্রকৃতি-স্পই তো তাহাদের বন্ধ করিয়াছে। তাই নারী- পুরুষ 
কোনও দিন কোন বিষয়েই সমকক্ষ নয়। কিন্তু সমক্ষক্ষতার চিন্তা 
প্রতিষ্ঠিত হইলে সমাজের কল্যাণের জন্ত দুই-ই সমভাবে দায়ী হইবে । 
তখন পুরুষের সংযমের প্রশ্ন উঠিবে, অসংযমের জন্য তাহাদিগকেও মানি 
ভোগ করিতে হইবে, নারীর প্রতি একতরফা বিচার করিবার হর, ছি? 
দূর হইবে । তখন নারীর পদস্থলনফে সংসার ধ্বংসের একমাত্র হেতু 
বলিরা নিণ্দেশ করিবে না, পরন্ত আত্মীয়তার দৃষ্টিতে দেখিঘ। শোধরাইয়া 
লইবে, হজম করিতে পারিবে। পারস্পরিক উদারতা, সংযম ও সহযোগিতার 
মধ্যে সমাজ শিশ্দল হইবে। সব পদস্থলন অস্থপনে গড়িছ৷ উঠিবে। সম- 
কক্ষতা প্রতিষ্ঠিত না করি৷ নারাকে কিছুতেই এই ল্লানিমুক্ত করা সম্ভবপর 
হইবে না। ভালমন্দ দুইয়ের অন্ত প্রকৃতি দার্শনিক হিসাবে দারী হইলেও 
ভালর ফল পুরুষই ভোগ করে, মন্দর শান্তি মেয়ের! পায়। কেহই একতরফা 


ভাদ্র, ১৮৮২] শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ভায়েনী হইতে 


ভাল বা মন্দ নর, দুইকেই সমভাবে ভালমন্দ ভোগ করিতে হইলে, এক 
অপণ্ড সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইলে, ইহাই পুরুষোত্তম-তত্ব । তাই এই 
তত্বের মধো ভ্রীবাধার মত সর্ববসং্তারবঞ্জিতা, কলক্ষনী একটী নানীর 
প্রয়োজন রহিয়াছে । রাদা-চরিত্রই বর্তমান নারী প্রগতির তবিহ্াৎ ছুটাইল। 
তুলিবে। রাধা সতীই বর্ত্তমান যুগে সতী । 

৯০উ সেপ্টেম্বর. 


আল্র ‘ন মাং লিম্পস্তি কৰ্ম্মাণি-হইতে “কশ্মণো২কণ্ম যঃ পশ্যেং’ ল্লোক 
পর্যন্ত আলোচনা হয় । প্রতিতা উপস্থিত ছিল না । গীতাপাঠের পর 
প্রতিভার বাসায় তাহার মা'কে দেখিবার জন্য যাই । টায় ফিরি। 
১১টার পর--মন্থর বাসায় যাই । সেথানে ৩।*ট1 পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিয়া 
আফিসে আলি । আজ ১১টার সময় 56 6th form এর Ist proof 
দিয়। যায়। রেণু ১টা হতে তাহা .দেপে। মঠের চিদ৷নন্দ কতক্টা 
সাহায্য করে । মন্ত্র ব।সায় দুলালী ও আমি অনেক গল্প করি। আমি 
বলি, রেণুলিশির বাবা মারা গেছেন, জানন! ছুলালী? দুলালী লিল, 
বাবার কাছে শুনিয়াছি। মরিয়। গেল কোথায়? নিত্যগোপালের কাছে। 
নিত্যগোপাল থাকে কোথায়? সকলের বুকের মধ্যে। আমার বুক্েও ? 
হ্যা। তবে দেখি লা কেন? তুমি যখন ছোট ছিলে, তখন যেমন চক্ষুর 
সামনে কত জিনিস থাকিলেও দেখ লাই, এখন বড় হইয়া দেখিতেছ» 
তজ্রপ তুমি নিত্যগোপালকে আজ দেখিতেছ না, বড় হইয়া জ্ঞান হইলে 
তাহাকেও দেখিতে পাইবে। জ্ঞান না হইলে দেখা যার ন! ।-..আফ্স 
সকালের আলোচনায় ধীরেন মজ্জুমদার আসিরাছিলেন।---আজ্ঞ প্্তাপাঠে 
সৈনিকের যুগ্মলস্পাদক মনোরঞ্জন তাম্করের €োগদান করার কথা ছিল। 
সে বার নাই। 

হাসপাতালে আমার চোখ-দেখানো নিয়া রেণুর সঙ্গে চিদানন্দের কথা হয় । 
চিদানন্দ বলিল, এই তে সংসার ৷ এই সম্বন্ধে রেণুর সঙ্গে অনেক কথ। হয়। 
আমি কোন্‌ প্রাণ নিরা এই সংসারে আছি, কেমন করিয়া কোন্‌ 
কৌশলে ইহাকে পাইতে চাহিতেছি, সেই কৌশল তাহারও আশ্রয় করা 
উচিত। না হইলে সংসারে থাকিয়া, নিতাস্ত আপন জনের মধ্যে থাকিরা 
ংসারাতীত হইবার সম্ভাবনা লীই। অনস্ত ভালবাসা, অনস্ত সহিফুুতা, 


উল্জ্রলতান্ত [ ১৩শ বর্দ, ৮ম সংখা 


অনস্ত ক্ষমা । অথচ অনস্ত পরম্পরাপেক্ষাবন্জিত হুইয়া চলিতে পারিলেই 
সংসার একদিন বিজিত হইতে পাকে। সংসারে প্যাচের উত্তরে প্যাচ 
কি করা হয়-- ইহাই মায়ার অনাদিস্ব । খিনি প্যাচ খুলিতে চান, তাহাকে 
প্যাচের উত্তরে অনন্ত প্রীতি ও অসহযোগ চালাইযা যাইতেই হইবে । 
তবেই সফলতা মিলিবে । সংসার ও অসংসার এক হটবে। 

১১ই সেণ্টেন্বর 


সকালে 502 Divi৷e’ হইতে একটা! উদ্ধৃতি উচ্ছলভারতে দিবার 
জন্ত অফিসে অল্প সময়ের জষ্য ঘাই । The Supermind, pervading 
and inhabiting atonce the seed and the tree and all , 
lives in this greater kuowledge which is indivisible and 
০০৩ though with a modified aud not an absolute 
individuality nnd unity. In this compreheusive 
knowledge there is no independent centre of existence, 
10 individual separated ego such as we see in ourselves, 
the whoje of existence is to its self-awareness an equable 
extension, one in oneness, one in multiplicity one in all 
conditions and everywhere’. P. 210-111 কিন্ত পুক্ণষোত্ৰম- 
বস্তুতে কি multiple in oueness, multiple in mnltiplicitye 
সত্য বাস্তব নয়? এখানে যতই multiচPlicity স্বীকৃত হউক ন! কেন, 
০৪-এর উপরই ছ্োর পড়িয়াছে বেশী, ০০e1e55-এরই শ্বঘ্রংমূল্য স্বীকৃত 
হইতেছে, multiplicity-র শ্বয়ংযর্ঘ্যাদ। ক্ষুর হইতেছে। Unity ও 
multiplicity দইয়েরই সম মর্ধ্যাদদ। রাখিতে হইলে container ও 
‘contained-এর সম ব্যান্তি স্থাপন করিতে হইবে এবং এই ব্যাপ্তি স্থাপন 
করিতে হইলে শুধু ০০০56$9552595-এর দ্বারা কুলাইবে না, স্থাপন করিতে 
হইবে সব-কিছু সিন্ধান্ত চিং ও রলের সমন্বয়ের উপর। 10113895-এর 
কোনও মূলাই 7476 Divine-এ দেওয়া হয় নাই । Division division 
থাকিয়াও কেমন কনা 85935151091, ইহাই তো পুকুযোত্রম-দর্শনের প্রাণ 
কথা । I. C. M.-এ প্রতিটী divided, separated ৩৮০-গুলির শ্বয়ং- 
পূর্ণতা, তাহাদের সাক্ষাৎ সশ্বদ্ধ, মধ্যবর্তী ব্যবধানের মর্শ্ব এবং পরপ্পর সংহত 


ভাদ, ১৮৮২] শ্রীমং পুক্রহোত্তমানন্দের ডায়েরী হতে 


খণ্ডগুলির পৈশিষ্ট্য রক্ষ। করিছ্কা একত্ব জ্ঞাপক । যেখানে একের মানদণ্ডে 
এক, একের মানদণ্ডে বহু, বহুর মানদণ্ডে এক, এবং বহুর মানদণ্ডে বু 
০৯০০৪1৮৩ ব্যাশা। সম্ভব, সেপ্ানেই এক--ভর সমন্বয় “বান্রব ।--- 
চিদানন্দ আসে ।---দ্রযোতি ও রামগোপাল আলে 1-.-.-- 
১২ই সেপ্টে্সর 


It is iudeed only when our human mentality lays 
910 exclusive emphasis on one side of spirited experience, 
affirms that to be tlie sole external truth aud states it 
in terms of our all-dividing mental logic that the 
necessity for mutually destructive school of philosophy 
arises. ‘Thus, emphasising the sole truth of the uni- 
tariau consciousness, we adinit the play of the divine 
unity erroneously reudered by our mentality into the 
teruis of real difference, but, uot satisfied with correct- 
iug this error of the mind by the truth of a higher 
priuciple, we assert that the play itself is an illusion. 
Ou emphasisiug the play of the One in the 
mauy, we declare a qualified unity aud regard the 
individual soul as a soul-form of the Supreme, but 
“would assert tlhe ceteruity of the qualified existence and 
deuy altogether the experieuce of a pure cousciousness 
in an unqualified oueness. Or, again, emphasising the 
play of difference, we assert that the Suprenie and the 
humau soul are eternally diferent and reject the validity 
of au experience which exceeds and seems to abolish 
that difference. But the position that we have now 
Armly taken absolves us from the necessity of those 
negation and exclusions: we see that there is a truth 
behind all these affiriuations, but at the same time an 


উজ্জল ভারত, ১৩শ পদ, পম সংখ্যা 


excess which leads to an ill-founded uegation. Afhrim- 
ing, as we have done, the absolute absoluteness of ‘That, 
uot limited by our ideas of unity, not limited by our 
ideas of multiplicity. affirming the unity as a basis 
for the manifestation of the multiplicity and the multipli- 
city as ihe basis for the return to oneness aud the 
enjoyment of uuity in the divine mauilestatiou we ueed 
uot burden our present statement with these discussions 
or undertake the vaiu labour of euslaving to our mental 
distiuctions aud 46051510205 the absolute frecdom of the Divine 
Ivfinite’—P. 227-28. হহাতে একটী 'closed circle--এর ক্রি 
হঃয়াছে, unity কিছুতেই multiplicity-কে স্বীকার করিয়া, হজম করিয়। 
‘absolute freedom’ আশ্বাদন করিতে পারিবেন ন।। Multipli- 
CiCy-র আবরণ ভেদ করিবার সামর্থ্য ঘ॥॥i৫y-র নাই । এই unity-ও 
miud-এর কল্পনা । Freedonm-এর বন্ধনে আজ্র Divine Iufinity বন্ধ 

*--১০টার পর রেণু আসে, ১*-৩*টায় কলিকাত। যায়। টায় বাসায় 
ফেরে। গোকুল, চিদানন্দ ও সন্তোষ আসে । সন্তোষ আধুনিক কবিতা 
শোনায় । হৃবোধরঞ্জন দে আসে। আধ ঘণ্টার উপর থাকে । ওজন 
গ্রাহকের টাকা দেয়। আগামী সপ্তাহে ৪ জলের নাম ও টাকা দিবে বলিল । 
প্রতিভা আসে নাই । 


১৩ই সেপ্টেম্বর 


সকালে একবার আফিসে যাই, বিজ্ঞাপনগুলি ঠিক হইল কি না দেখিবার 
অন্য । বেল? ১৫*টাব্ পর প্রতিভার ওখানে যাই। ২॥ৎটার সমর আমি 
নীচে বিশ্বনাথের সঙ্গে তাহাদের সদ্বদ্ধে ও আমার ভবিষ্তৎ কন্দ সম্ন্ষে 
আলোচনা কন্সি। তাহারা একটু দাড়াইলে এদিকেও কিছু করিবার ইচ্ছা 


রাখে । টার সময় রেণু আসে ।--- 
ক্রমশঃ 


শ্ৰীকৃষ্ণ 


1 ঝ্র্ঢেণ্ড মিত্র | 


ভাদ্রমাসের জন্মাটনীর সেই দুর্খোগমন্র তিথিটিতে তারতের লক্ষ লক্ষ 
মানুষ ভগবান খ্রীরুষ্ণের জন্ম-উৎ্সব পালন করবে । আমর! যার! পাশ্চাত্য 
শিক্ষান্ত শিক্ষিত হয়েছি, দেশের উচ্জতিবিপানের জন্য আমরা বানা পার্টি- 
পলিটিক্স করি বাতা না করেও দেশের ও দশের জন্য কিছু করবার চেষ্টা 
করি, সেই আমরা শীকুষ্ণক্ণে স্বরণ করব লা। কিন্ত আমাদের গত মুঠিলেয 
শিক্ষিতের বাইরে যে অগণিত জনসমাক্ছ পড়ে রয়েছে, তাদের জীবনের 
পাকে পাকে জড়িয়ে আছে শরীক্ুফের স্মতে ও প্রভাব। এ স্মৃতি 
কুসংস্কার বা অনর্থক উৎপাত কি না সে বিচার পন্দে হবে, কিন্তু এ যে 
আছে এট! বাস্তব সত্য ঘটনা, একটা £9০:1 দেশের সেবার জগ) 
আমরা যখন চিন্তা করি, তখন দেশের নাড়ীর সঙ্গে যুক্ত এত বড় একট! 
খান্ডব ঘটনার ইতিহাসকে বিচারের মধ্যে গণন! না করলে সমাজতত্ 
সঅহ্ুধাবনে আমাদের গলদ থেকে যাবে, এ সহক্ষ কথাটাকে যেন আমর! 
না ভুলে যাই ৷ 

ভারতবধের সেবা করতে হলে ভারতবর্ষকে বুঝতে হবে, এ 'কখাট! 
সহজ । কিন্তু সেই ভারতবর্ষের পরিচয় কী? কী তার স্বরূপ আর কী 
তার জপ ? তার দীর্ঘদিনের ইতিহাস বহু শাখা বিস্তার কলে দূরে 
স্ছদূরে তার শিকড়কে ছড়িয়ে দিয়েছিল । আজকের ভারতকে পেতে 
ছলে, বুঝতে হলে তার সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভূতিকে যেমন 
অতীতের দিন থেকে আজকের দিন পর্ধন্ত বুঝে দেখতে হবে, তেমনি 
এই ভারতেরই ব্রান্ধণ থেকে শূদ্ৰ, উচ্চ থেকে নীচ, ধনী থেকে নিধন 
প্রত্যেকেরই ধমনীতে যে আর একটি স্পন্দন চেতন, অচেতন ও খবচেতনের 
মধো ম্পম্দিত হচ্ছে, তারও খবর নিতে হবে। বুঝে দেখতে হবে কী তার 
অর্থ, কেন সে শরক্ষ্ণ-নাম বা এমনি অনেকেরই নাম উচ্চারণ করে, এই 
শ্থতির কোনও প্রভাব তার সামাজিক ও বরাষ্ট্রীক জ্বীবনের বিভিম্্ দিকে 
পড়ে কি না, পড়লেই বা তা কি ভাবে কাজ করে। 

চা 


উচ্ছ্লভার [১৩ বন, ৮ম সংখা? 


কেবল অর্থনীতি বা বাষ্ট্রকাঠামো বদল!লেই ভারতের কুটির এই বিশেষ 
দিকটিও বদলে যাবে, এ কথা মনে করবার কোন কারণ নেই। এই 
প্রত্যেকটিই সমগ্র জীবনের এক একটি বিভাগ 1 কোন একদিকের পরিবর্তনেই 
অস্ত দিকটি আপনাআপনিই পরিবতিত হয়ে যাবে, এমন কথা সততা লগ্র। 
একদিকে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্থদিকেন কিছুট! পরিবর্তন হলেও আমূল 
পরিবর্তনের জন্য সেদিক দ্বিঘ্েও একটা আন্দোলন করার অপরিহার্ষ 
প্রয়োজন আছে । দেহের মধ্যে মন্ডিক যত বড় অংশই ছোক না কেন, 
তার অন্থস্থতাকে দূর করলেই দেচের অগ্ান্ত অঙ্গের অন্মস্বতাও বিদারত 
হবে---এটা বাস্তবও নয়, যুক্তিসহও নদ্র। অন্য অঙ্গকে হুন্থ করবার অন্ত 
সেইদিকেও বিশেষ কিছু করা দরকার । তাই নূতন ভারতের সমস্্া 
সমাধানের প্রচেষ্টার পুরনে! ভারতের হৃংল্পন্দনের সবগুলি কম্পনকেই 
বিচারের মধ্যে আনতে হবে ॥ 

এই দিক থেকে এবং ভারতের কোটি কোটি শিক্ষিত অশিক্ষিত 
নযনারী দীর্ঘকাল ধরে পুজা করে আসছে বলেও বটে, পুরুষোত্তম শ্রীরুঞ্ণকে 
আজ আমরাও স্মরণ করব, তার জীবন ও বাণীর একটু পরিচয় নেবান 
প্রয়াস পাব । মানুষের ধর্মসাধনা তার কর্মসাধন! থেকে একেবারে পৃথক 
কোনও ব্যাপার লগ । মাস্ধষের প্রতিটি দিক অন্ত প্রতিটি দিকের সঙ্গে 
অঙ্গাঙ্গীসখ্বন্ধে জড়িন্ে আছে। তাই ভারতবর্ষের সামগ্রিক জীবনের 
প্রয়োজনেই কোন্‌ এক বিস্বতপ্রাঘ্থ যুগের এক ভাত্রমাসের ঝড়বাদলত্র1 
একটি অন্ধকার রাত্রিতে সমন্ত ভারত জুড়ে এক বিরাট বাষ্ট্র-বিপ্রবের মাঝখানে 
ংস-কায়াগারে জাত শী বিপ্লবী ঈশ্বর-মানুঘটিকে আজ আমর! স্মরণ করি, 
তাকে ভূয়োভুয়: আমরা নমস্কার করি! 

আজকের দিনে আমাদের সমস্কা কতগুলি ? রাষ্ট্র সমস্যা, সামাজিক 
সমস্যা, ব্যক্তিগত জীবনে নরনলারীর সম্বন্ধ নিয়ে সমস্তা_-কত সমস্যা । 
আমর! ঘরে এক রকম, অফিসে আর একরকম, ক্লাবে বা খেলার মাঠে আরও 
“এক রকম, পার্টিশলিটিস্রের বেলায় ঠিক সেই রকমই নই, সাহিত্য যখন লিখি 
তখন নুতন এক রকম, আবার নিক্সের বিবাহাদ্দি ব্যক্তিগত ব্যাপারে সেই 
আমিই আরও এক রকম। আমাদের এই এতগুলি আমির মধ্যে কোন 
সামজন্ত নেই, কেন না আমাদের সামনে কোন একটি সর্বাশগীণ আদর্শ 
নেই যা জীবনের সবগুলি দিককে সুসমঞ্জসের রসে তরে তুলতে পারে । 


ভাত্র, ১৮৮২ ] আক 


বাস্তবের জগতেও আমর! দেখি এর বিভিত্ব ক্ষেত্র বিভিন্ন রকম 
বাধহ।র দাবী করছভে। আক্ষের সঙ্গে মাশ্ুষেন্থ সন্বন্ধ মাহযোচিত হওয়ার 
পথে দেখতে পাই আগৎ জুড়ে কত ঘে বাধা! অথচ মান্তহই বোধ করে 
তার অস্তরের মধ্যে এমন মাহুধোচিত হওয়ার প্রেরণ! । জ্ঞাতীম্ুতা ও 
আন্তর্জাতিকতা নিয়ে আমাদের মধ্যে বিবোপের অসন্ত নেই । আন্তর্জাতিক 
হতে গিয়ে আমরা কেউ কেউ জাতীন্ততা নষ্ট করে ফেলি, সমাজ্জ বা সমগ্র 
মানতে গিছে ব্যক্কিদ্বাতস্ত্রা আসর তার সবাঙ্গীণ স্বাধীনতা ও প্রকাশে 
ব্যাহত করি । কেউ বা আবার দেশ বা জাতির স্বার্থকে দেখতে গিয়ে 
বিশ্বের আর সকলেরই মর্জলামঙ্গলের কথা ভুলে যাই । আমাদের এ 
হ্বচ্ছের সমাধান মিলবে কোথার 7 আরও দেখি, প্রত্যেক বিশেষের মধ্য 
দিঘে মান্যঘ তলিয়ে যেতে চায় একেবারে নিজেকে নিঃশেষ কনে দিয়ে, 
আবার সে-ই আহবান শোনে বিরাট বিশ্বের, যখন সে বলে_ 

“বিশাল বিশ্বে চারিদিক হতে প্রতি কণা মোরে টানিছে, 

আমায় দুগ্রারে নিখিল জগৎ শত কোটি কর হানিচে ৷” 
বাক্তিগত জীবন-যাপনের রস মাঙ্গযের জীবনে অপরিহার্ধ সতা, তবুও 
এই আহ্বান ৷ কেমন করে সে মেলাবে? এই পরপ্পরবিরুক্ধতার জবন্বে 
মান্সব উতৎ্পীড়িত--গণ্ভীর হলে তার বিস্ডৃতিকে সে হারিয়ে ফেলে, বিস্তারকে 
বজায় রাখতে গেলে জীবনের বসকে সে বিকানে পরিণত করে। এ 
বস্ততন্দ নিয়ে কেমন করে দে বচবে, কেমন কনে সে সুস্থ সমাজ গড়ে 
তুলবে? 

এমনই বিপর্ধন্ত মানুষের কাছে এসে দাড়ালেন শ্রীকৃষ্ণ তার সমগ্র 
জীবলখানি নিয়ে, তার আশ্চর্ব-সহজ অথচ অবোধগম্য কথ! নিয়ে। তার 
বিরাট জীবনের বহু ও বিভিত্র কাজ ও কথাওলিকে অনুধাবন করলে দেখি, 
পরস্পরবিরুদ্ধ বলে যাদের মেলাতে না পেরে জীবনের কাছে আমর! বোকা 
কলে যাচ্ছি, সেই সম্ত্ত বিকুচ্ধগুলিই তার জীবনে এক অলক্ষ্য ও অনির্বচনীয় 
স্থত্রে গাথ! পড়ে গেছে। সেই সবগুলিব মধ্য দিয়ে ঘে একটি সু সঙ্গশ্তির 
মহিমা জড়িছে গিয়ে তাদেরকে কমনীগ্ করে তুলেছে, তা যেমন অভিনব, 
তেমনি আকণী্ধ* আর চিরবান্ধিত। তাই তো তার জীবন কাবা হয়ে 
উঠেছে। এই কথাটি বুঝতে পারলেই শ্রীকৃষ্ণের পরিচন্গকে আমরা কিছুটা 
জানতে পারব। কিন্তু ০সইটাই আঙ্ছ আমরা! হারিয়ে ফেলেছি) তাই 


উচ্ছ্বল-তা ব্রত [ ১৩শ বশ, ৮ম সংখ্যা 


বৃদ্দাবনের রুষ্ণের সাথে ক্কুক্ষেত্রের কুচকে আমরা মেলাতে পারি নাঃ 
তাই অমন বিপুল ঘটনাপ্রাচ্ধের ঘন বনানীর বিক্ুজ্কতার মধ্যে শ্রুরুঘণআীবল 
ছারিছ্রেে যেতে পারল আমাদের কাছে, কালের তন্নী বেছে লে এসে 
পৌছল না আমাদের ঘাটে । কিন্তু বদ্ধ হয়ে ঘাওযা তয়] পারাবার আবায় 
বুঝি চলতে সুরু করল! বিশ্বযনশ্ুত্বে মধ্যে শ্রীরুফযকে বোকবায় স্বত্রটি 
আজ কেমন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, আজকের বিশ্বের জাতীয় ও আস্তর্জাতিক 
বিশ্রবের মধে) বিপ্লবমুতি (বশ্বরূপ শীকুষ্ণের ডাক পড়েছে । 

শ্রীকৃষ্ণের জীবনে জীবন্ত মন্্ষ্থজীকলের বিভিগু দিকগুলি আত্মাদিত 
হয়্েছে। এবং তর মণ] দিণ্রে একটি ‘সমগ্র মাভষের, একটি “পরিপূর্ণ 
মা্ষেরে পরিচয় উচ্ছল হয়ে উঠেছে । আমরা কেউ ব্বাজনীতিবিৎ, কেউ 
সাহিত্যিক, কেউ চিত্রকর, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ অগ্ত-একটা-কিছ ; কিন্ত 
আমাদের কারুর রিচ মাঙ্ষয হিসেবে লয়) শ্রীক্ষ্ণ নিপুণ রাব্সনীতিবিৎ, 
রাষ্ট্রপতি; তিনি সাহিতিক-__তার গীতার দিকে তাকিয়ে সে কথাও বল! 
যায়। বৃন্দাবনে তিন গোপগোপী ও গন্দ নিগ্রে বাখালের জীবন যাপন 
করেছেন। গ্রানীণ সভ্যতার একটি চিত্র সেখানে দেখি, যা মাটিতে মেশানো 
একটি মধুর কাহিনী, অথচ যা গ্রাম্য নয়, বা সাধারণ হয়েও জীবনেন্স 
গভীরতম মনন্ততবকে প্রকাশ করে৷ ও তাকে ছাড়িয়ে যায়; আর সেইখানেই 
সে হয়ে উঠে মহনীয় ও নধুরতর। বৃদ্দাবনের পরে তার মথুরাজ্জীবন 
আরস্ভ, যেখালে তার কাজকর্ম, চলাফেরা তার বৃন্দাবনজীবন থেকে 
একেবাবেই আলাদা। গোপগোপীর বন্ধু কিশোর বালকটি আজ প্রবীণ 
স্বাজনীতিজ্,। ভায়তের ০স-সময়কার বাষ্্রবিপ্রবের জটিলতার মধ্যে একজন 
পথপ্রদর্শক । কুরুক্ষেত্রের ক্রু, মণুরাদ্বারকার কৃষ্ণ আর বৃদ্দাবনের কষ 
কত গুতেদ । মেলান কঠিন, তথাপি একই ক্ষণ, এবং সব কঘটির মধ্য 
দিয়েই মাঙয-শ্ৰীকুষ্ণের পরিচক্ক ফুটে ওঠে। মাঙ্গষের গভীরতম প্রকৃতির 
( deeper nature) দিকে চাইলে দেখা যায় যে, এদের মধ্যে কোথাও 
কোন বিবোধ নেট। আজকের দিনে এ কথাটা আমর! সহজে বুঝব । 
মাঙ্গয যখন শুধু কোন-একটা-কিছু, তখনই সে পৌত্তলিক, তখনই সে 
মৃত, তখনই সে ফুরিয়ে যান ॥ 

কিন্ত শ্রফ অক্ণুরান । যুগ যুগ ধরে কত লোকে তাকে কত রকম 
করেই দেখল, কিন্তু আজও তিনি ফুরিয়ে গেলেন না। তিনি যে একই 


ভাদ্র, ১৮৮২] 


সঙ্গে গভীর ও বিল্তীর্ণ । '‘বিশ্দীর্ণক গন্তীরঞ্* স্বিবিদং আগলক্ষণম্ | তাই 
তিনি ভগবান, আতর তা তে! তিনি কুরিথে যান না। সাধারণতঃ সাষ তয় 
গভীর হয, নম্র বিস্তীর্ণ হও কিন্তু শীক্ুফের তগবতা এইখানে বে, গত্তীব 
হতে গিয়ে তার বিস্তার নষ্ট তয়ে বাস লা, লিত্তত ক্ষেত্রে বিচরণ করেও 
তিনি অস্বরের দেবতা-__তাই-ই তিনি ‘অপোরশীয়ান্‌ মহুতো মহীয়ান ।* 


তিনিই শ্বয়ং-ভগবান্‌ ; কেননা তার এই ভগবত 
খার-করা নন । 


শকুষ্ণ ৩2১ 


কারো কাছ থেকে 
এর জন্যই কোন বিশেষ কালে, কোন বিশেষ রূপে তিনি 
ধর! পড়ে যাননি : তিনি সর্বরূপ ও সর্বকাল-বিধ্বৃত । 
তাকে এক এক ব্লকম করে দেখতে পাৱল । আর এট জক্তুই তিনি বলতে 
পারেন_-'ঘে বথা মাং প্রপন্তস্তকে তাংস্থথৈব তজামাহম ৷ “কুক কেনন? 
বার কাছে ঘেমল।” তাই তো ভাগবত বললেন»__ 


তাই এক একজন 


প্মলদিগের পক্ষে তিনি বল্ল, মান্তবদের কাড়ে তিনি শ্রেষ্ঠ মান্ুঘ_ 
তাই তিনি পুরুযোত্তম+ আ্ীলোকদিগের কাছে তিনি মৃতিমান কন্দর্প। 
গোপ-গোশীরা তাকে নিজেদের স্বজন ও আত্মীয় বলেই মনে করেন, 
অথচ লেই সময়েই অসৎ ক্ষিতিতুক্‌ ধারা তারা মনে কক্ষে এ আমাদের 
শান্িদানকারী যম, আর ক্রফের পিতামাতা মনে করেন আমাদের সে তে! 
কোলের শিশুটিই । তোজজপতি কংসের কাভে তিনিই ম্বতুন্য সভায় ভীষণ, 
অবিদ্বানঝ। তাকে বিরাট মনে করে তার থেকে দূরে রইল, যোলীদের 
কাছে তিনিই পরতত্ব কৈবল্য, বুষ্চিভুলে জন্মে বুষিদের তিলি পরম দেবত11”” 
ধোগীদের বিনি কৈবলা, অসৎ বাজ্জাদের তিনিই শাসক-_মলে হস ছুটি 
কত বিপন্বীভ! একটি হচ্ছে জীবনের অতিগ একটি সত্বা, সব কিছুকে 
ছাড়িঘে যেখানে তিনি বিশেষত্বহীল নিখিশেষ । অথচ সেই সঙ্গেই তিনি 
একেবারে বাস্তবের এই দেশে অসং রাজাদের শাসক, হেটা এই 
অগতেরট ব্যাপার ৷ 

বুদ্ধির কাছে একই মানুষের সব-কিছুর অতীত হওয়া আর সেই সঙ্গেই 
সব-কিছুকে বিধৃত করে থাকা দুটো বিকুদ্ধ। এই বিরোধকে কেবল 
বুদ্ধির মধ্যে কিছুতেই মেলান যাবে না। জীবন্ত জীবনের সমগ্রতার 
মপোই শুধু-_বেখানে বুদ্ধি আছে, প্রাণ আছে এবং দুই মিলিয়ে যেখানে 
এমন একটী বসন্ত আছে কেবল বুদ্ধি দিয়ে কিছুতেই যার তল পাওয়া বায় 
না-_সেইখালেই শুধু ছুটো। সত্তার এই পারস্পরিক বিরোধকে তাদের 


উচ্ভ্বলব্ঞারত [ ১৩শ বর্ষ, ৮ম সংশ্যা 


বৈশিষ্ট) বজাদ্ রেখেও মেলান যেতে পারে | সমন বৈশিষ্টোর বিলুপ্থিঝ 
মধ্য দিছে যে একা, যে ব্রক্ষবস্তু, বান্ধ আগতে তা অচল। সমন্ড বৈশিষ্ট্যকে 
ভিইকে রেখেও তাদের মধে! যে মিলনক্ষেত্র-রচলা, তাই ব্রক্চঘন শ্রীকৃষ্ণ । 
ভগবান শ্রীক্লফ্চ সমগ্র জীবনথানি নিয়ে যখন পুক্ষধোত্রম-তহু হলেন, তখন 
সেই জীবন বুদ্ধিকে নিয়েও বৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে যার । প্রাণ আর বুক্ধিকে 
ক্গড়িয়ে সে অপূর্ব মহিমান্বিত হছে ওঠে, আর তারই মধ্য ধর! পড়ে যান. 
ঘরের কোণের প্রদীপটুকু, আর দাণশ্রার কোপের তুলসীমঞ্চ, আর সেই 
সাথেই অনন্ত কালের অনস্ত বিশ্বের সীমাহীলতার আহ্বান। সীমা 
সঙ্গে অসীমের, বিশেষের সঙ্গে নিবিশেযের, কামের সঙ্গে অকামের হম্ 
অীকুষ্চজীবলে তাই শুদ্ধ । 

মাক্য় কি হতে পারে, কী অনন্ত সম্ভাবনাময় তার জীবন, তারই 
একটা চিত্র তিনি আঙ্কত করে গেডেন। রবির মুক্তি আলোর মধ্য, 
মাঙ্গযের মুক্তি তার সর্বাঙ্গীণ প্রকাশের শ্রিমতায়_রাষ্ট্রপতি শ্রীকৃষ্ণ, কৈবলা- 
পতি শীর্ষ আব প্রিন্ততম শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সেট স্থিষ্ঠতার একটী পরিপূর্ণ চিত্র 
রয়ে গেছে। তাই তো তিনি অধর-_ন্লাজল/ীতিতে তিনি ধর! পড়েন নি, 
কৈবল্যে তিনি ধরা পড়েন নি, প্রেমে তিনি ধরা! পড়েন নি; সবখানেই 
তিনি আছেন, অথচ কোন-একটীতেই একান্ত করে নেই । 

কিন্তু আমরা ধর! পড়ে গেছি। আমরা ঘে-কোন-একটী বিশেষ 
কাঠামোর অধ্যে নিজেকে শক্ত করে খাপ খাওয্রাবার অন্ত তীক্র সম্বেগে 
সাধনা করি । অথচ জীবন স্বরূপতঃ ত! তে! নর । তাই আমরা একটী 
বিশেষ হয়ে পড়ি, সর্ব বিশেষের মধ্য দিয়ে প্রতি বিশেষকেই ছাড়িয়ে ঘাই লা। 
তাই তো কেউ আমরা কর্মী, কেউ আঞানী, কেউ ভক্ত, কেউ কবি, কেউ 
ব্রাজনীতিবিৎ, কেউ দেশসেবক, কেউ সংসারী, কেউ বা সন্গাসী। মাচষ 
আমরা কেউ লই। 

আমরা কোন-একটা-কিছু বলেই তো আমরা বা করি, দৈর্ঘ্য প্রস্থের 
বেড় নিদ্দে তা একটী বন্ধ হয়ে পীড়ন, যাকে আমর! দেখতে ছু'তে পারি» 
আমাদের বুদ্ধিতে বার হিসেব পাই । কিন্তু পৃথিবীতে কোন মহাপুরুষই 
যা কিছু করে গেছেন তার হিসেব পাওয়া কঠিন; এক কথাদ্র তাকে আমরা 
নস্যাৎ করে দিতে পারি, দিয়েও থাকি । তাই আমর! জিজ্ঞাসা করি, 
শ্রীরাম, শরীর কি করে গেলেন ? তাদের জীবন জুড়ে তো কেবল ব্যর্থতার 


তাত, ১৮৮২] জীরুষ্ণ ৩৯৩ 


চিত্র দেপচি: কী করে গেলেন বৃদ্ধ, যীশু কিংব! এই সেদিনের মহাত্মাজ্ী ? 


এদের কোন আদর্শত তো পৃথিবীতে টেকে নি, আর প্রতোকেরই হয়েছে 
অশ্বাভাবিক তাবে অস্তধশন ! 


সত্যিই তাই! আমাদের বুদ্ধি যাকে হওদা বা কর! বলে, এরা তার 


কিছুই করেন নি, বা হুননি। তথাপি পৃথিবীর জনম্মকাল থেকে আজ 
পর্যন্ত আমাদেরই অন্তরে অস্থন্ডুল থেকে এদের প্রতি প্রণতি উৎসারিত 
হয়ে এসেডে। কেন? রবীন্্রনাথ লিখেছেন, ‘পৃথিনীতে ঘা কিছু সকলের 
বন্ডো তার প্রমাণ লেই । পৃথিবীতে যত কবি, যত কবিত্ব সমন্ড যদি 
ধুয়ে মুছে ফেলতে পার, তথনট প্রমাণ হবে এতদিন কেম্জে! লোকেল 
তাদের কাছের তোরটা কোথা থেকে পাচ্ছিল, তাদের ফসলক্ষেতের মূলের 
ঝস জুগিয়ে এসেছে কারা এদের প্রয্রোজন এইখানেই । পৃথিবীতে 
যত আইডিগ্না, হত আদর্শ, পথ চলার যত ছন্দ, সে সব এখ্াই থে নিয়ে 
এলেন । এবাট যে আসাদের দেখিয়েছেন চলার পথের নিশান। । 

তাই ভগবান পুরুঘোত্তম শরীক কয়েক হাত্রার বৎসর আগে তার জীবনের 
কর্মের মপা দিয়ে আর তার গীতায় নিজ্জমুপে যে কথা বলে গেলেন, পৃথিবীর 
আকাশে বাতাসে তা ছড়িয়ে পড়ে ছিল; অলক্ষেয অল্ঞানিতে মানব তার কোন 
লা কোন কথাকে ব্ূপ দেবার চেষ্টাও করে এলেছে। লেই কথাকে, সেই 
জ্বাবনকে বিশেষ করেই আজ পাওয়া যাচ্ছে আজকের দিনের রাজনীতিতে, 
ন্র-নাবী ধনিক-শুমিক উচ্চপর্ণ-নিম্নবর্ণের পারস্পরিক সম্থন্ধেতে__লবত্র । 

বিশ্বের অন্ত পথের তিনি পথিক ; আমাদেরও তিনি ৫সইখালেই 
আহবান করেছেন। আমাদের পরিমাপের সীমা-অসীম, ভালমন্দ, গ্যান্স- 
অন্তাপ্ধ সমস্ত কিছুকে জড়িঘ্ে, সমণ্ড কিছুকে ছাড়িঘে অনস্ত পথে তিনি 
বালী বাজিয়ে চলেছেন । তীর বাশীতে স্থর মেলাতে পারলেই জীবনের 
ছন্দ আপনি ধরা পড়লে, গান জমবে, পথ আর পথে শেষ সেইখানেই 
আনন্দের মধ্যে মৃতিলাত করবে । ধরন্ত তিনি, ধন তার এই মাটির জগৎ, 
ধন্ত তার চলার ছন্দ। মানবে পূর্ণতার সম্ভাবলাব চিত্র উক্ফের মধ্যে পাওয়া 
যায়; এ তার আীবনের এক দিক। আন একদিকে ঈশ্বরের পূর্ণতার চিত্রও 
তারই অধো পাই-_এই দুইয়ে মিলিঘরেই শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ পরিচগ্র। তাই 
ভক্ত-কবি গাইলেন, ‘নববৃন্দাবনে ঈশ্বরে মাস্তযে একত্র হইয়! অর ঈশ্বর ও 
মান্তবষের সমন্বিতমূতি এ শ্রীরুষ্ণকে আমর! আনার বারবার বন্দনা করি। » 





= প্রথম বদরের ‘উচ্ছল ভারত* হইতে লওযর। ৷ 


লীবন-অ।লেখ্য ৮, >, ১০ 
যাত্রা-সাহিত্যে ত্রয়ী 
॥ হ্বীলুন্পীল কুমার চোষ ॥ 


বাক্ষলা দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি অক্ষুপ্র ঝাখিচ্াছিল যাত্রান্ডিনয্ত । যা! 
সাহিতো এক সময়ে প্রকাশ পাইত প্রাণের প্রসাব, বালা কুটির সেম 
অবদান এবং ধর্ম্মপ্রবণত! যাত্ৰাভিনয় বঙ্গীগ সমাজকে পূর্বকালে বধিয়া 
স্লাখিত উচ্চতর স্থর্ে, বিভিন্র ভাবোস্মাদনার পরিবেশে। বহু মনীষী 
চিন্তাশীল বাক্তি ও ক্রুষ্টিগত প্রাণ যাত্রায় উৎকর্ষ সাধনে শ্মরণীশ্র হইপ্লা আছেন। 
এ যুগেও ক্রতবিশ্য পণ্ডিতগণ ও সগযাজ্-সেবার প্ুরোছিতবৃদ্দ স্বীকার কয়েন 
ঘে যাত্রাভিনয়ে রূপায়িত হয়া থাকে মানলিক উদ্দার ভাবসম্পদ, অলোভাবের 
বিচিত্র ও বিভিন্ন লহরী লীলা, ঘাপ্রতিঘাত এবং আদর্শমুলক চিন্তার 
সংপসায়ণ। কোন একটি বিষ (পৌরাণিক বা প্রঁতিহাসিক ) বিশেষ 
ঘটনা, চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি ঈদৃশ নাট্যাত্িনয্নে স্কান পাইয়া থাকে । নান! 
সমপ্রদারের স্ুধী-কলাবিদ ইহাতে যোগদান করিতে 'অভ্যান্ড ছিলেন । 

চরিত্র বিশ্লেষণ ও সমালোচন! উদ্ধত হৃদয়ের পরিশ্ড,রণ সমাজ-শিক্ষার 
অশ্যকুল, সে আলেপ্য-অভিনঘ-লৈপুণা প্রাণে বে প্রেরণা আনে, তাহা তইযা 
থাকে কতকাংশে চিরস্থামী ও ভাব বিশ্যারে সমুজ্জল ৷ চকিত্রগঠন খা 
মানবিকতার সমুন্রতি যাত্রা সাহিত্যে পরিস্ফুট বলিঘ্বা পল্লীবাসী জু[মদার, 
বিশিষ্ট বাক্তি ও নেতৃ স্বানীয়গণের নিকট উহা প্রচুর সমাদর ও পৃষ্ঠপোষকতা 
পাইয়া আসিয়াছে । সহরেও এতাদৃশ নাটাঞ্ডিনয়ের অন্ভাব ছিল না) 

সঙ্গীতানুপীলন ধাত্রান্ডিনয়ের প্রাণবন্ত । বিবিপ বাগরাগিণীর পরিচয়, 
সাগ্রহে বিভিম্ন্ধপে চচ্চা, বাদ্যঘস্ত্রের সাহায্যে সঙ্গীতবিদ্ঞার সংগ্কৃতিমূলক 
পরিবেশ সুত্রি, সুর ও তানের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা ও বিস্তার জনসাধারণের 
সনে আনন্দ উৎপাদন করিয়া থাকে, স্ুরবোধ ইহাতে বৃদ্ধি পায়। সঙ্গীত 
চেতনায় মানব-মন হষটরা উঠে উৎফুল্ল স্থবিজ্ঞ ও বিস্কারিত বা সমূত্রত। 

যে সকল মনীষা-সম্পন্ন নাট্যশিল্পী ও স্রল্ঞ এ বিহয়ে প্রভৃত অবদান 
দিয়া গিয়াছেন, ভাহাদের মধ্যে নাম করিতে পার! ধায় স্বলামধস্ত মতিলাল 
রায়, দেশবিখ্যাত গোবিন্দ অধিকারী এবং স্বরশিল্পী গোপাল উড়ে। 


ভাদ্র, ১৮৮২ ] যাত্রা-সাহিতো আট 


মতিলাল ব্রাক 

প্রথিতযশা: মতিলাল বায় বক্গজননীর কৃতী সম্ভান। ১২৪৯ সঙ্গান্দের 
২১শে মাঘ তাহিথে বদ্ধমানল জেলার অস্থংপাতী ভাতশালা পল্লীতে তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার শিতা মনোযোহন বায় বানেন্দ্র শ্রেণীর ব্র!দ্ধণ 
ছিলেন । এই শ্রে।ত্রিগ ত্রাক্ষপক্চলে বহু বরেণ্য ব)ক্কি, বাঙ্গলাদেশে জন্ম লাত 
করিয়াছিলেন । 

তিনি ছিলেন বাঙ্গল| সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক: লাটক রচনায়, 
সঙ্গীপ্ুসাধনায়, প্রযোজ্গন! কার্ধো তাহার নৈপুণ] চির-প্রসিন্ধ । 

মতিলাল পল্লী পাঠশালায় বাল্যকালে পাঠ আরম্ভ করেল। পরে প্রসিদ্ধ 
নবন্ধীপ সংরের মিশনারী স্কুলে অধান়ন করেন। অতঃপর বারাসতের 
এণ্ট্‌ান্দ স্কুলে পাঠাত্যাস করিতে থাকেন । শৈশব হইতে তিনি মনোযোগী 
ভাত্র চিলেন এবং বাল্যকাল হইতেই বাঙ্ল! সাহিতা বচনাঘ প্রবৃত্ত হন । 
তাহার অভ্িনিবেশ ছিল ঘেষন গভীর, যসবোধ-শক্তি ছিল তেমনই প্রচুর ৷ 
লেকারণ ঘে বিদ্যালয়ে বখন পাঠে নিযুক্ত থাকিতেন, শিক্ষক মহাশয়দের 
অস্রক্ত ও গ্রীতিভাজন হইতে পারিগ্রাছিলেন । 

তাহার অমায়িক প্ররকৃতিগুণে কর্ণবজীবনে তিনি সাঞ্চলা লাভ করেন। 
কলিকাতা জোড়াসাকে! খানায় তিনি কিছুকাল কেরাণীগিরি কাধ্য 
করিয়াছিলেন । তাহার পর চক আক্ষপগড়িঘ্ার ও নবন্বীপের বিদ্যালয়ে 
শিক্ষকতার কল্যাণকর কর্টে ত্রতী হন। তিনি কিছুকাল জেনারেল পোষ্ট 
অফিসের কার্খোও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে মতিলাল রায় ঈশ্বর গু 
প্রবর্তিত, সম্পাদিত প্রভাকর পত্রিকায় কবিতা লিখিতেন। তাহার বিশেষ 
অঙুরাগ এই সময পরিদৃষ্ট হয় সাহিত্যরস আশ্বাদন প্রত্তি । 

অতিলাল রাণ্র প্রথমে একপালি নাটক রচনা করিঘা যশঃ অর্জন 
করেন। দোগাছিয়া-নিবাসী হর্িনারায়ণ বায় চৌধুরী মহাশয় তীাহালে 
বাত্রাদলের উদ্দেশ্যে একখানি রমনীয় নাটক লিখিতে অশ্যরোধ আলান। 
ইহ! অতি সৃফলপ্রণ হইয়া উঠিঘাছিল। তৎকালে বঙ্গসমাজে যাত্রাদল 
বিশেষ আদরনীয় ছিল। হরিনারায়ণ ছিলেন সম্ান্রহিতৈধী, বদান্ ব্যক্তি; 
তাহার আন্রকুল্যে মতিলাল প্রঘত্র সহকারে একটি যাত্রার দল বলিলেন । 
কিছুকাল ইহার রুতিত্ব অন্মভূত হইল) পরে এ দল ভগঙ্গিা গেলে তিনি 
স্বয্নং নবদ্বীপ সহরে একটি দল প্রতিষ্টিত করিলেন। নবন্বীপের পুণাক্ষেত্রে 


উজ্দ্রণভারত [১৩ বর্ণত দন শংকা! 


পোড়া-মাতার অন্দির সন্মুখে তাহার দলের *ষাত্।৮।ন প্রথম অভিনীত হয়। 
এই অভিনয়ের সাফল্য ও রমণীয় শিল্প-চাতুর্ধে) সকলেই মুচ্চ হুয়া পড়েন। 
চতুদ্দিকে তাহার স্থঘশঃ প্রচান্সিত হইলে তিনি বহু স্থান তইতে আহবান, 
নিমন্ত্রণ, অভিনন্দন পাইতে লাগিলেন। তিনি ধন্ত হইলেন, দেশবাসী হস্ত 
হইলেন । 

স্বনামদন্য গোবিন্দ অধিকারী ও রাপারুজ। দাস মহাশয়ের পয যাত্রা 
সংগঠনের ক্কুতিত্ব বিষে এপ্প বিস্তৃত সুনাম ও প্রচুর অর্থোপার্জন আর 
কেহ বোধ হয় করিতে পারেন নাই । তৎকালে সমসামর্িক সমাজ ছিল 
যাআ্াভিলন্পের নিবিড় অচ্ুরাগী। শিক্ষিত সংপ্রদাদ্র হইতে পল্লীবাসী, 
বাবসায়ী এমন কি আলসাদারণ পর্য্যন্ত যাত্রাদল, পাচালী প্রভৃতির বিশেধ 
পক্ষপাতী ছিলেন। তাই সমগ্র বাজলা দেশকে বিভিন্ন যাত্রাদলের উৎসাহে 
সে সমে মুপর হইয়া উঠিতে দেখা গিঘ্বাছিল । 

বিখ্যাত নাট্যকার, যাত্রান্ভিনয়ের যশস্বী বীর মতিলাল বায় নিয়লিখিত 
পালা রচনা করিয়া যাত্রা-সা[হতা সমৃদ্ধ করিয়। শিগ্াছেন। তাহার পুণা 
লেখনী প্রস্থত রামবনবাস, বাবণবধ, তীশ্মের শরশয্যা, জ্রৌপদীর বস্তুয়ণ, 
কর্ণবধ, নিমাই-সন্লাস, গয্নাস্থরেল্ত হরি-পাপপদ্ম লা প্রভৃতি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । এই সদাচারী সঙ্গীত-সেবী ও পাল! গান বচরিতা, 
যাত্রান্ডিনয়ান্গরাগী মতিলাল৷ রায় মহাশয় ১৩১৫ বঙ্গাব্দে পুণ্যতীর্থ কাশীধামে 
দেহরক্ষা করেন । 


গাবিন্দ অধিকারী 


বঙ্গদেশে কু্রি-সাধন1 মধ্যে যাআ-সাহিতোন স্থান উপেক্ষিত নহে। 
সঙ্গীত-অঙন্ীলনে, নাট্য-সাহিত্য রচলা পার্িপাটো, গণ-লাট প্রচারে ধাত্রা- 
গানের মধ্যাদ! এককালে অটুট ছিল। সে সময়ে রস-স্থষ্টি যাত্রা, কথকতা, 
পাচালী, কবিগান প্রভূতি উচ্চাঙ্গ অগ্চষ্ঠান মাধ্যমে প্রচার লান্ত করিত । 
তৎকালে জনসাদারণের ননোহরণ করিতে, সংস্কৃতি-অচশীলনে, বিশেষ 
করিগ্রা গীত-বাষ্য, অভিনয়, রক্গরস, সামাজিক নব্মা রচনায় যাত্রার পালাগান 
অনরত্ব পাত করিগ্াছিল। ইহা ছিল শিক্ষাপ্রদ ও হুষ্টিমূলক । 

যাত্রাওয়ালা তৎকালে সম্বন্ধ বঙ্গসমাজে অত্যন্ত সমাদর পাইতেন। 


ভাজ, ১৮৮২ ] যাত্ত'-সাচিতা তক 


কবিএছাল।দের ম্যায় তৎপ্রতি অ্রদ্ছা-সমাদর বর্পণে আপামর শিক্ষিত সমাজ 
কার্পণ্য প্রকাশ করিতেন ন! 

প্রসিন্ধ গোবিন্দ অধিশারী মহাশয় সে যুগের একজন শ্রেষ্ট যাত্রাওয়াল! 
ছিলেন তাতার প্রতিষ্ঠা, যশোভাতি বঙ্গ-বিহার-উড়িয্যার চতৃদ্দিকে 
প্রসারিত ভিল। এই তিন প্রদেশের বঠতিসীমা অতিক্রম করিয়া সুনাম- 
ন্ুষশঃ যে ধাবিত হটরাডিল তাহাও কোন কোন স্থলে সুনল! যায় । 

ছগলী জেলান অন্তঃপাতী পানাকুল ক্রুষ্ণনগরের নিকটবর্তী জাঙ্গাড়া গ্রামে 
এট শ্বনাম্ণন্য পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। তাহার জন্মকাল ১২০৫ বঙ্গাব্দ 
পলা নিণীত হইয়াছে । প্রসিন্ধ বৈয়াগীকুলে তাহার জন্মলাভ হয় । 

তাহার বিশ্যালিক্ষা আরস্ক হয় বাঙ্গলা গুরুমহাশয়ের পাঠশালায়, তাহার 
বালাকালে। বিগপ্যালাত্ত বালো অধিক্দূর অগ্রসর হবার স্থযোগ পাইল না। 
গোবিন্দ অপিকারী মহাশয় হাওড়া জেলার অন্তর্বর্তী আমতার সন্পিকটে 
ধুরপালিপল্পী নিবাসী বিখ্যাত কীর্তন গায়ক গোলোক দাস অপিকারীর 
নিকট কীর্তন সঙ্গীত শিক্ষা করেন। তাহার অশ্যপ্রবেশ, অধ্যবসায় এবং 
স্থমিষ্ট কণ্ঠস্বরে গুরু গোলোক্ দাস মহাশয় অভ্যস্ত পরিতঞ্চি লা করেন । 

সঙ্গীত-শাশ্রে তত।র ক্রমশঃ গনীর আভ্িনিবেশ জন্মাইল, ব্যুৎপত্তিও 
বুদ্ধি পাইল । কিছুকাল পরে গোবিন্দ অধিকারী অভিজ্ঞ হইয়া! "কালীয় দমন” 
নামে একটি ধাত্র) দল গঠন করিলেন । বাপাকুফেের লীলাঞ্ডিনয় পরম সাগাবে 
দেশবাসী গ্রহণ করিল। শিষ্য সংগ্রহে অধিক বিলঙ্গ হয় নাই, সহকর্স্মীরও 
অভাব ডিপ লা। 

তাহার গৌরব ও প্রতিভা একসঙ্গে যেন বিকশিত হইগাছিল। 
‘কালীমদমন’ যাত্রাদল তাহার মহিমা প্রকাশ করিল, জস্তনিহিত শক্তি 
বিকাশলোমদ্মুখ হই! উঠিল । এই হৃদয়গ্রাহী অআভিনঘ্রে রচয়িতা স্বমুং দূতী 
সািঘা কৃতিত্ব অর্জন কবেন। এই উপলক্ষো স্বকীয় দলের সম্রম বঞ্চিত 
করিবার মানসে বশম্বী কীর্ভনীয়া অসংখ্য স্মধুয় সঙ্গীত রচন! করিলেন । 
প্রযোজনাও উপযুক্ত অন্তিলেতা নির্বাচনে তাহার অপার গুণপণ! পরিদৃষ্ট 
হইল । শ্রতিমধূর করিবার নিমিত্ত অধিকাংশ গান ছিল অক্ষপ্রালবছল । 
তাহার দূতীর ভূমিকা হইয়া উঠিল স্বাভাবিক, সাবলীল এবং স্বরসাল। 
দূপাগত শ্রোতৃবর্গ আনন্দ-রসে তৃপ্ত হইবার নিমিত্ত বহুকাল পূর্ব হইতে 


উজ্জ্বল ভান্গত [ ১৩৭ বধ, ৮ম সংখা 


স্বান সংগ্রহ করিতেন, সদলবলে আসিঘ্রা আসর সুশোভিত করিঘা অকু$ 
প্রশংসা বর্ষণ করিতেন ॥ 

তাহার অঙ্থপ্রিত যাত্রান্তিনয় যত শ্রীবুদ্ঠি লা কহিল, অর্থোপার্জনও 
সেই পরিমাণে বাড়িগা গেল । ভাবপ্রবণ কবিতা রচনা ও স্থললিত অন্রপ্পাস 
ছটায় মাধুর্যা-মঞ্ডিত সঙ্জীত-সাধনাদ্র তিনি হইগ্রা উঠিলেন অলাধারণ। এ 
অলোকসামান্ত প্রতিজ্ঞা তৎকালে বিরল ছিল বলা চলে। কেহ কেহ 
বলিদাছেন, ইনি প্রসিদ্ধ যাত্র/কর পরমানন্দ দলের একজন ‘বালক’ ছিলেন । 
অন্ত কাহারও মতে গোবিন্দ অধিকারী পুর্ব বঙ্গবাসী জগদীশ গাঙ্ষুলীর 
যাত্রাদলের বালক চিলেন। সে যা! হুউক, তাহার যাত্রায় ফীর্ভনাঙ্গের 
বাহুল্য পরিলক্ষিত হইত, তক্তি্সাশ্রিত সঙ্গীতে তাহায় বিশেষ পাব্দশিতা 
ছিল, সেম্রন্ত সকলে মোহিত হইতেন। শ্রুতিমুখকর অন্প্রাস-ছটা ছিল 
তাহার সম্পদ। তাহার স্থূললিত ও সাবলীল লেখনীগ্রস্থত “শুক-সানী” 
পাল! বৈষ্ণব-সাহিত্য রসাশ্রিত। ভাব সম্প্রসারণে তাহার কৃতিত্ব ও শিল্প- 
কলাঙ্ষণীলনে শক্তি ও সহানুভূতি ছিল অতলম্পর্শ। ‘চুড়া-নৃপুরে'র হম্ঘ এক 
সময়ে অমের আনন্দ শ্রোতৃমণ্ডলীর মাঝে পরিবেশন করিয়াছিল । 

তাহার রচনা ও অভিনয়শক্তি এবং ভাবের অভিব্যন্তি বিকাশ শিল্পে 
অদ্বিতীয় ছিল। অসত্তিনপ্ত-শিল্প যাত্রার মধ্যে কেবল সীমাবদ্ধ ছিল ন1) 
কীৰ্ত্তন ও কথকত। বিগ্যায়ও তহার অপরিসীম নিপ্ুণতা ও বক্তৃতা শক্তির 
পরিচন্র পাওয়া গিয়াচে । ইহা ভিন্র তাহার নাটকে দৃষ্ট হয় জীবন-জিন্রাসার 
অলোহব উত্তর, সাংসারিক প্রশ্বের সমাধান প্রচেষ্টা, বিপদকালীন সমস্যার 
সম্পূর্ণ । 

বাঙ্গলার এই অল্টতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও সঙ্গীত-সাধক ১২৭৭ সালে লম্মরদেহ 
ত্যাগ করিয়! বাঞ্ছিত ধামে চলিয়া বান। এই প্রসিন্ত অধিকারী মহাশয় 
অপুত্ৰক ছিলেন । তাহার শ্যালক কিছুকাল গোবিন্দ অধিকারী মহাশয়ের 
যাত্রাদল সযত্বে পরিচালিত করিয়াছিলেন। 

প্রাচীন যুগে যাত্রা-সাহিত্যে প্রাচীন-পদ্বী ছিলেন যেমন গোবিন্দ অধিকারী, 
বদল অধিকারী, রাধাক্লফ বৈরাগী প্রভৃতি স্বলামধন্ত পুক্ষগণ,__উত্তরকালে 
নব্য-পন্বী বল! যাইতে পারে সেইরূপ রমেশ চক্রবর্তী, উমেশ মিত্র, লোকা- 
পোপা প্রভৃতি মনীষীদের । উনবিংশ শতাব্দীর এক শ্রেষ্ঠ দান রঙ্গমঞ্চ 
প্রতিষ্ঠা । সে কারণ ক্রমশঃ মানব-চিত্ত রঙ্গালয়নের প্রতি আকৃষ্ট হইতে 


ভাত্র, ১৮৮২] হাত্রা-সাছিত্যো ত্রয়ী ৩৯৯ 


লাগিল । তবে উহা বায়পাপেক্ষ বুঝিয়া তন্বাতিসেকে অভিনয় কার্য 
আরম্ভ করেন আরপুলি থিয়েটার, ভবানীপুর সখের থিম্েটার, সিমুলিস যাত্রা 
কোম্পানী । 

শ্রন্ধাস্পদ গোবিন্দ অধিকারী ও ভ্রনপ্রিয় মতিলাল রায় মহাশয়ের 
নাট্যাভিনয় ও খাত্া-সাহিত্য মূলতঃ সঙ্গীত-প্রধান বলিঘা বহু লোককে 
আক করিতে পাবিত। রচনাকোৌশল অপার মাধুধ্ো পরিপূর্ণ, শব্দবিস্তাস 
কৃতিত্ব প্রকাশে ঝক্কৃত। সঙ্গীতরস-প্রধান এই সাহিত্য-স্ৃ্টি চিরকাল নব 
উন্মাদন! আন্মন করিবে! গানগুলি অসীম সৌদ্দরখ্যে ভাস্কর, সঙ্গীত-স্মযনা 
তাছাদের প্রাণশ্পশী রচনার মূগকেন্র । সঙ্গীত কলার প্রাধান্য যে কবিতা 
বাগানে সমুজ্ছল তাহা মর্শ্মন্থল স্পর্শ করে,--তাহ) অসেয় স্থষমার ভাশার, 
অপূর্ব স্ষ্টিনৈপুণ্যে সার্থক এবং মনোরঞ্জক তৃঞ্ি সাধনে ক্রিয়াশীল । বিশ্বকবি 
ঝবীন্্রনাথ “সাধনা” নামক মাসিক পত্রিকায় ঈদৃশ সাহিত্যের এক মনোহর 
মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। কবি ও নাট্যকার হিজেন্্র লাল রায়ের 
শআর্থাগ1থা” সম্পর্কে তাহার মূল্যবান উক্তি প্রণিধানযোগ্য । নবকুষণ ঘোষ 
প্রণীত “দিজেন্রলাল” নামক চিন্তাপূর্ণ ও মনোজ্ঞগ্রন্বের ৫৬ পৃষ্ঠাঘ দৃষ্ট হইবে 
আধ্যগাথা_ প্রথম ভাগ” প্রকাশিত হইবার দশ বত্সর পরে, ১৩০১ সালে, 
দ্বিজেন্দ্রলাল তাহার আধ্যগাথা_হ্থিতীয় তাগ প্রকাশ করেন। তখন 
দ্বিজ্জেন্সের বিবাহিত জীবন, নব বসন্ত সমাগমে শত পিক-কলরবে ঝস্কত হইয়া 
উতিম্বাছে__আধ্যগাথান অধিকাংশই প্রেমের গান । রবীন্দ্রনাথ বলেন, 
“গ্রন্থখানি সঙ্গীত পুস্তক, এইজন্ ইহার সম্পূর্ণ সমালোচনা সম্ভবে লা। কারণ 
গানে কথার অপেক্ষা সুৱেরই প্রাধাস্থ । স্থর খুলিয়া লইলে অনেক সময় 
গানের কথা অত্যন্ত শরীহীন এবং অর্থশূন্ত হইয়া পড়ে এবং সেইকপই হওয়া 
উচিত । কারণ সঙ্গীতের খারা ষখন আমরা ভাব ব্যক্ত করিতে চাহি 
তখন কথাকে উপলক্ষ মাত্র করাই আবশ্যক ।* পৃষ্ঠা ৫৮ ত্রষ্টব্য । 


গোপাল উল্ড়ে 


যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন “গোপাল উড়ে?। 
তিনি কটক জেলার লোক বলি ইহ! তাহার আদরের লাম”_তাহার প্রতি 
প্রেহের ডাক । 


উজ্দ্পভাব্রত [ 

তিনি কটক জেলার মধ্যে হরাজপুর নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। 
হরিমোছন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "গোপাল উড়ের টপপা লা বিগ্যাহন্দর 
যাত্রার গান” নামক গ্রন্থের ভূমিক! পাঠে জানা যায়, গোপাল ছিলেন 
দরিদ্র সম্ভান। তাহার পিতা কটক জেলার জাজপুর গ্রামে তেশুপণের ও 
আদার চাষ করি! জীবিকা নির্বাহ করিতেন । কলিকাতায় আলিয়া তিনি 
সখের যাত্রার দলে যোগদান করেন! বহুবাজানে রাধাযোহন সরকার বিস্যা- 
স্থন্দরের যাআদল প্বাপন করেন । স্থানীয় মতিলাল গোষ্ঠী, হৃদয়রাম ঝাড়,য্যে 
গোটী, ধর গোষ্টী ইহাতে যোগদান করিতেন । ইহা বাঙ্গলার প্রথম সখের 
বাআ।। গোপাল যখন কলিকাতা মহানগরীতে আগমন করেন তখন তাহান 
বয়স উনিশ বংসর। তৎকালে ফলিকাতার বহুবার পলীতে ব্াধামোহন 
সরকার নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করিতেন; তিনি সন্্রাম্ত বংশীয় বদ্ছিষুঃ 
পরিবারের লোক,_-তাহার একটি প্রসিন্ধ সপের যাত্রার দল ছিল। গোপাল 
প্রথমে কলিকাতা আলিঘা অর্থোপার্জন প্রতি মনোনিবেশ করেন। স্বাধীন 
ব্যবসার দিকে আক্ষষ্ট হইয়! স্ব্প মূলধনে ফেরিওঘালার কাধে নিযুক্ত হুন । 
ফেরি করিয়া নানাবিধ অ্রব্যাদি বিক্রম ফলে তাহার কিছু অথ।গম হইল । 

পরবর্তীকালে তিনি উক্ত রাধামোহন বাবুর সখের যাত্রা দলে প্রবেশ 
কল্গিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। তাহার অনস্তনিহিত শক্তি এবার শ্ডুণ্তি পাইল । 

রাধামোহন সরকারের যাআভিনয়ের প্রতি তাহার অশ্যরাগ ক্রমশঃ 
বুদ্ধি পাইল। যতই এ বিষরে তাহার অস্কশীলন নিবিড় ও ব্যাপক হইতে 
থাকে”ততই গোপাল উড়ের গৌরব বৃদ্ধি পায়। তিনি ছিলেন সক, 
অমায়িক, শান্ত-প্রকৃতি, অচপল । অন্তিনিবেশ৷ ছিল তাহার চনিজ-ম1হাত্মা, 
লে কারণ শীত্র দলের সকলের প্রিয়্পাত্র হুইয়া উঠিতে পারিলেন। যাত্রা- 
ভিনরে নারী-চিত্র পরিন্ডুুনে তাহার ছিল অসামান্ত দক্ষতা। সে কারণ 
অচিন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইলেন । “‘বিস্তাস্ন্দর' লাট্যাভিলয়়ে 
মালিনী ভূমিকায় তাঁহার কৃতিত্ব, প্বাভাবিকত্ব, ক্রটিবপ্রিত মাধুর্য বিকাশ 
অবিশ্মরণীঘ । অবিলম্বে তীঁহার যশোরশ্মি চতুদ্দিকে প্রসারিত হইল, তিনি 
গায়ক বলিছ! দেশ-মধ্যে সর্বত্র প্রচারিত হইলেন । প্রথয আসফয়ে তাহার 
অভিনগ্র-দক্ষতাঘ রাধামোহনবাবু এমন মুদ্ধ হইঘ্রাছিলেন খে, তিনি তাহার 
দশ টাকা হইতে মালিক পঞ্চাশ ট।কা বেতন বৃদ্ধি করিয়া ছিলেন। চারিদিকে 
ভাহার নামে ধল্ত খন্ত পড়িয়া গেল । 


ভাদ্র, ১৮৮২ ] যাজ্রা-স।ছিতো-ত্রহ্ী 


বপামোহলবানুর স্বর্প-প্রগ্থাণের পর তাহার দলের সর্বপ্রকার আসবাব 
পত্রের তিন মালিক হইলেন-_-এবং শ্ৰয়ং একটি যাত্রাদল গঠন করিকোন ) 
তপন ভৈরব হালদার নামক কোন হ্ুবিজ্ঞ রচয়িতা সহ বাঙ্গল! ততাষায় 
গান রচন। ও সুর যোজন! করিছা উত্ত দলের পরিপুষ্টি লাধন কর্সিলেন। 
নব গঠিত দপ নৃতন জী ও সধ্যাদার (বহূষযিত হইল ৷ গোপালের অঙ্গ সেস, 
দেহ-লালিত]} ও সৌন্দৰ্য্য উপাদান প্রচুর চিল, ত!ট অভিনয়-লিপুণত। তাহাকে 
অমর করিয়া রাখিয়াছে। নারীমুস্তিতে অভিনয়-আলরে অবতীর্ণ হইলে কেহ 
সহছ্রে বুঝিতে পারিতেন না, তিনি পুরুষ ন! নারী । একজন সমাজদ্র্ট। 
ও সমালোচক মন্তব্য করিঘ্রাছেন, পব্গদেশে এমন স্থান ছিল না ঘেখাল 
হইতে শ্ৰীগোপাল খ্যাতি ও বায়না লাগ ন! কবিয্নাছেন।” তাহার প্রতিত্তা 
ও যশ: তৎকালে ছিল দেশব্যাপী ও স্থগতীর ৷ 

ব্বাধামোহন সরকারের হাত্রাদল "বিদ্যাস্থন্দরের দল” নামে কথিত । তখন 
তাহার বয়স মাত্র ত্রিশ বৎসর রাধা মোহনের যাআন্ব আখড়াই রাত্রে বসিত । 
সারাদিন বৈঠক চলিত । বহু-বাজারের মতিলাল গোষ্ঠী, ধর গোষ্ঠী, হৃদয় 
রাম ঝাড়,য্যে গোষ্ঠী এই বাত্রান্থ যোগদান কন্সিতেল। এইকূপ কিংবদন্তি, 
টেলিসেকস গ্রস্বের অনুবাদক প্রসিদ্ধ পরাত্রকরফ্ঃ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই 
বাত্মাদলে লহ] সাব্দিতেন । 

কথিত আছে একদিন মধ্যাহনকালে বৈঠক চলিতেছে, ঘরে বহু লোক 
সমাগম । কোন এক ক্ষেরিওরাল! সে সময়ে রাপ্ডা দা "চাপা কল!” বিক্রি 
করিয়। যাইতেছিল! তার তারম্থবে চীৎকার সকলকে বিশ্মিত করিল। 
অনেকে তাহার স্থমিষ্ট স্বরের প্রশংসা করিলেন, বৈঠক খানার সকলে বিচলিত 
হইয়া উঠিলেন । স্বনামথ্যাত বিশ্বনঃখ মতিলাল হহাশছ সঙ্গীতরসন্ত ছিলেন । 
তিনি উপযুগপরি চীৎকার “চাপাকলা” ধবনি মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ করিয়া 
ও গাদ্ধার, বলেছে বলিতে লাগিলেন। তংগ্ষশাং উচ্চৈচব্বরে, আদেশ 
দিলেন,_ওরে কে আছিসবে, চাপাকলা-ওয়ালাকে ধরে নিদ্ে আঘ। 
লোকজছন গিঘা তাহাকে ঘরের ভিতর আলিল। ইনি স্থনাম্ধন্ত পুরুষ 
ভবিশ্যতের গোপাল উড়ে । নাম বস, জাতি গোত্র বিষয়ে প্রশ্ন কলিছা! 
তাহাকে নিযুক্ত করা হইল যংআদলে,_বেতন সহৃদয় রাধামোহল বাবু দশ 
টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন । ” 

বাবুদের সঙ্গীত সাধনার ওস্তাদ হবিকিষণ মিশ্রের নিকট গোপাল "উড়ে 


উজ্দ্রপতভান্তত [ ১৩শ বধ, ৮ম সংখ্যা 


গান শিখিতে লাগিলেন । স্বাভাবিক মধুর স্বরে তিনি আনেক অগ্রসর 
হইলেন স্বল্প সময়ে। ঠংরিতে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করিবেন । অন্তান্ত 
সকলের অপেক্ষা তাহার কঠন্বর মধূর,_-যথেষ্ট গুণী । বাঙ্গল! তাষা, শব্দ 
প্রয়োগ, উচ্চারণে সম্পূর্ণ বাঙ্গালী হইয়া উঠিলেন । 

ছুই বংসর কাল গত হইল, আখড়াই অবিয়াম চলিতেছিল। 
শোতাবাঞাব, বাজ। নবকুষ্ণ দেবের বলে প্রথম আসর। এই স্থবিখ্যাত 
আসরে গোপাল মালিনী সাজিয়া সকলকে মুদ্ধ করেন। বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তি 
ও শিক্ষিত সম্প্রদায় তথায় উপস্থিত ছিলেন। সকলেই তাহাকে নারী বলিছা 
ভ্রম করিয়াছিল । অভ্িনয়-নৈপুণা সার্থক হুইল । তাহার বেতন পঞ্চাশ টাক! 
হইয়া উঠিল। বঙ্গবাসী সংস্করণ__-“গোপাল উড়ের টগ্রা অর্থাৎ বিস্যাসুন্দব 
যাত্রার গান” নামক গ্রন্থে শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যাগ্ন বিযচিত ভূমিক! দ্রষ্টব্য । 

বঙ্গীয় ১৩১৭ সালে প্রকাশিত ৩৮৷২ ভবানীচরণ দত স্টশটের কলিকাতা 
বঙ্গবাসী ইলেকটি ক মেসিন প্রেস হইতে শীহরিমোহন মুখোপাধ্যার সম্পাদিত 
“গোপাল উড়ের টঞ্া।”” অর্থাৎ বিস্যান্সন্দর যাত্রার গান «৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী গ্রন্থে 
বহু সংখ্যক সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছিল । এগুলি বেখন প্রাণ-স্পশ স্থূললিত 
_তমনই মাধুৰ্যমণ্ডিত । পাঠকবৰ্গের কৌতূহল নিবারণ উদ্দেশ্যে নিয়ে কতিপয় 
সঙ্গীত উদ্ধত হইল ৷ ৩৯৬টা গান উক্ত গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে, ইহ! ব্যতীত 
পরিশিষ্টে নৃতন সংগৃহীত সঙ্গীতের সংখ্যা প্রায় ৪৩টী । তাবধারায় অপূর্ব, 
স্থরে ও তানে মনোজ্জ। চুঁচুড়া নিবাসী দীননাথ ধর মহাশয় এইগুলি 
সংগ্রহে সাহায্য করিয়াছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন সঙ্গীত-রসম্ঞ । 


ক্ধূপ বর্ণনা 
মালিনীর উক্তি 
ঝি ঝিট-_আড়খেমটা 


কি কব তার রূপের কথা সে রূপ না হয় বর্ণ! 
দেখিন। দেখবোনা কোথাও হেন রূপ আর মেলে না। 
জানাহব কত বোলে, কত শণ্ী চরণ তলে, 

নয়নে তারে হেরিলে, মন ভোলে হয় যাতনা ॥ 
সে মাধুরী লিখিয়ে, চন্দ্র মনে ল্জ। পেয়ে, 

আকাশে উঠেছে গিয়ে স্থলে কমল রহে না ॥ 


তার, ১৮৮২ ] যাআ-সাহিতে। অ্রন্নী 


মালিনীর উক্তি 
খাঙাজ আড় পেনটা 
সে কথা আর তুলবো মিছে! 
লে রূপের তুলন! দিতে তুলপান্স কি তুল্য আছে। 
মেনকা। উর্বস্। আব তিলোত্তমা, 
এর! সবে যাতু রূপে অনুপমা, 
কিন্ত তবু নহে সে রূপসী সমা, 
নথচঙ্জে চন্দ্রহার মেনেছে । 
শুণের কথ!) কিবা কব গুপমণি? 
কণ্ঠে বিরাজ করেন বাক্দেবী আপনি, 
তাজে পদ্মাসন, তার জিহরায় আসন, 
ন! জ্ঞানি কি বিগ্ড! বর পেখ্সেছে। ৭৪ 


স্বন্দরের উক্তি 
কালাংড়া__কাওয়ালী 


কোথ। আছ প্রাণ প্ৰিয়ে ওলে) শশাক্কবদনি । 
দেখা দিকে লুকাইলে ওলো বিদ্বাতবরনি ॥ 

না হেয়ে ঘে বিধু বয়ান, বিদরির। যায় প্রাণ, 
কে জানে পাবাণে নিশ্মণ, তব নব তল্খানি । 
হানিয়ে কটাক্ষ শর, এবে হইলে অস্তর, 
অন্তরে দহে অন্তর, নিরস্তর দিব! রজনী ॥ 


স্বন্দরের উক্তি 
তেখবী-_আড়া 


তাররিণী তারিতে হবে। 
নতুবা তারিণী নামে কলঙ্ক রটিবে ॥ 
যে জন ভঞ্জন আনে, সে তরিবে নিজগুণে 
যে জন ভঙঞ্জনছীন মা, তারে দা কে করিবে ॥ 
যদি দুরাচার হই, তোমা বই আর কারো নই 
যা হাছে সন্তানের মায়! কেমনে এড়াবি শিবে ।। 


৬০৪ উজ্জলভার ত [ ১৩শ বধ, চস সংখ্যা 


সাহিতা-স্থষ্টি সকল সময়েই আনন্দ উৎপাদন কর্সে। গোপাল উড়েন স্চলার 
ইবশিষ্য বিচার কালে প্রথমেই মনে উদর হন্ত ইহার ভাবের গতীরত!। উহা 
কিস্ত সকল সময়েই সৌন্দধ্য বিস্তার পরিকল্পনায় লিস্ট ॥ সমসামন্রিক প্রথা- 
পদ্ধতির প্রভাব হইতে উহা! বিমূক্ত নহে বলিয়া ইহাতে পরিদৃ্ট হয় অলক্কার- 
প্রিয়ত৷, অশুপ্রাসছট! এবং প্রচলিত প্রথার উল্লেখ হেমন সতীদাহ প্রভৃতি । 
বাক্‌বিষ্যাসের নিপুণতা ও স্বাভাবিক সরলতা এঘং মাধুৰ্য্য বচনাশৈলীয় মুখ্য 
লক্ষণ হইলেও ইহাতে পরিশ্ফুট হইঘাছে ঘুক্রিপূর্ণ উচ্ছাস ও স্থানে স্থানে 
উপমার গান্ভীর্খ । ইহাতে বক্তব্য বিহরেন ভাবধানা! সাহিত্যরসের মর্যাদা 
অন্ষুণ বাখিয়াছে । 

সৌন্দর্য বর্ণনা রুচি-সস্মত ও সংযত ভাধার পরিবেশন কর! হইঘাছে। 
উৎপ্রেক্ষা। অলঙ্কার শব্দ ঘোজলার কুতিত্ব অপরিসীম মণ্ডন শোভান্প ভাষাকে 
পরিপুষ্ট করিছাছে । €্রম-নিবেদন যেমন পাধিব সারল্যে বিভুবিত, ভক্তিবাদ 
প্রগাঢ় বিকাশ ভঙ্গীতে প্রকচিত। অন্তরে ভক্তি নিবিড় গ্োতনাত কোথাও 
প্রকাশিত, কোথাও বা আত্মনিবেদনে পর্সিপুরিত | ইহাতে ক্রত্রিমতার ছঘা 
পর্যন্ত লাই, স্বচ্ছ তটিনী ধারার দ্যায় সাবলীল ভাবে প্রবাহিত। জন-সমাজকে 
আকৃষ্ট করিবার মহৎ গুণ ইহাতে পরিব্যাপ্ড_লবল প্রাণের উদার অভ্িবাক্তি 
যেন রচনাগুলির অঙ্গের নিজস্ব ভূষণ । 

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “সাহিত্য দর্শন প্রভূতিতে দেখা যাগ যে আমাদের 
জাতীয় সংস্কৃতির আোত পল্লী অঞ্চলেও পৌছত । যাত্রা ধর্ম্মকথ! এবং আরও 
নানা রকমের জবনপ্রিদ্র আমোদ প্রমোদের দ্বার! তা গ্রাম্য অঞ্চলে গিয়ে পৌছত । 
তাতে শিক্ষিতদের এবং যারা শিক্ষা পাল্প নি তাদ্ধের উত্তর চিন্ত! ধাবা 
একট! সামঞ্জস্ত থাকত । 


“‘স্্যাসীক সন্যাস শ্রেষ্ঠ ও গার্স্থ্য হেয্বোধও বন্ধন ৷ 
_ শ্রীনিতাগোপাল 


“অন্ধকার হ'তে চলি নব-সূর্য-অভ্যুদয়-দেশে !” 
৷ ফ্লীশশাক্ষচশ্ণেখর চক্রবর্তী, কাব্যক্জী ॥ 


সন্মুখে নিবিড় রাত্রি । এখনো ত’ বহু পথ বাকি! 
কি ধেন ব্যথার তাবে বাম্পাকুল হয়ে ওঠে আখি । 
আনি, মোরে যেতে হ’বে, পথ হ’ক যতই তুত্তর, 
জীবনের লক্ষ্য মোরে কোথা হ'তে ডাকে নিস্তার? 
বিশ্রামেন ঠাট হান, মিলিবে না কোথাও এখানে, 
কি ঘেন মোহের পাশ তবু মোরে বার বাস টানে! 
এখানে লাইক” আলো, তবু করি তাহ।ব সন্ধান, 
ক্ষণেক জুড়াতে চাই ব্যথা-ক্ষ্ক মোর শ্রাস্ত প্রাণ! 
কাঁদি আর পথ চলি_নাহি জানি পক্ষ) কত দূরে, 
গভীর অস্তর হ'তে বেদনার দীর্ঘশ্বাস ্ডুযে! 


সম্মুখে নিবিড় বাজি । তবু জাগে কি এক প্রত্যন্ত 
থাক্‌ ঘত খোর দুঃখ, থাক্‌ ঘত বিভীবিকা-তঘ, 

থাক্‌ যত বাধা-বিস্র, থাক্‌ যত নৈরাশ্-তি মির, 

তবু তার শেষ আছে, শেষ আছে এই রজনীর ! 
আছে লক্ষ্য, আছে মহ।জশীহনের অনস্ত প্রকাশ, 
আছে নব স্ুর্ধে।দঘ, আছে নব উষার আশ্বাল ! 
আবল ত’ নয় কতু-_ধ্বংলমুী মরণ-প্রবাহ, 

নয় সে ত অভিশাপ-_তুর! নয় আগুলের দাহ! 
জীবন খে চির-মুক্ত--মৃতাক্দ্রী, মুক্ত ব্যাপি-জ ব1, 
পশ্চাতে রাখিয়া যায় সম্ত!শিতা মৃত্যুমন্রী ধরা! 


সম্মুখে নিবিড় রাত্রি । গতিমান্‌ তবু এ জীবন! 
চলি দৃঢ়'পদ-ক্ষেপে, বাধ) তয় করি উত্তরণ ! 


উজ্জল ভারত, 1১৩ বর্ষ” জম সহ্য 


অফুরাণ পথ-মাঝে চলি আমি একাকী পথিক, 
অক্ঞানা-লক্ফোর পানে চেয়ে আছি আপি-নিনিমিপ ! 
অস্বত-তীর্থের হান মুক্ত হয়ে রয়েছে যেথাঘ, 

সীমার বন্ধন যেথ| নিশে গেছে দূর অসীমার, 
যেখালে আধার লুপ্ত, আলোকের শেষ যেথা নাই, 
সেই পথে চলি আমি-__০সই লক্ষ্যে লব আমি ঠাই ! 
মৃত্যুহীন জীবনের জয়-যাত্রা সাধিত! অক্রেশে, 
অন্ধকার হ'তে চলি লব-স্তর্ষ-অভাদঘ-দেশে 1 


ভাগবত কৰ্ম্ম 
॥ জ্রীপ্রতিভ্ডা লাক্স ॥ 


মানুষের কর্শ্ম যখন আত্মটকজ্্িক না হষ্টয়া বিশ্বকৈভ্রিক হয়, মাগযের কর্শ্ম 
ষখন খণ্ড আমির শর হইতে আর ন! হইঘা সমগ্রের স্তর হইতে আরস্ভ হয়, 
তখনই হয় তাহা বিশ্বকণ্দ। বিশ্বের স্থথ-তুঃখ, ভাল মন্দের সহিত বাক্তির সুখ 
দুঃখ ভাল মন্দ তখন সমভাবে জড়িত হইদ্বা যার । বিশ্বের ভাবনার সহিত 
বখন সে জড়িত হয় তখন তাহার তিতর থাকে তাহার দেশ, তাছার সমাজ» 
তাহার পর্রিবার এবং ব্যক্তিগত ভাবে সে নিজেও । আগে সে বিশ্বের, পরে 
সে দেশের; তাহার পরে সে সমাজের ; তাহার পর সে পরিবার, সর্ব শেষে 
সে নিজের বাক্তির। তাহার ছোট “আমির আরস্ভ হইয়াছে বিশ্বজীবন হইতে, 
সংসারের 'উর্দ্ধমূল' হইতে, সমগ্রের স্তর হইতে । তাহার ব্যক্তিগত জীবনের 
ভাবনা তখন ক্ষুদ্র গণ্ডিবন্ধ নয়, তাহার বাক্তির চিন্তা সে বিশ্ব-চিজার সহিত 
যুক্ত করি! দিয়াছে, সে বিশ্বের হইয়] গিয়াছে । বিশ্বের ভাল-মন্দ স্থখ-ছুঃখেই 
তখন তার ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ । পৃথক করিয়| সে আর নিঞ্জেন্স ভাবল? তাবে 
না, বিশ্বের ভাবনার সহিত তাহার ব্যক্তির তাবলা হই! যায়। যাহার জীবনে 
বিশ্ব সেবার চিন্তা ও কর্শ্ম পাইয়! বসিম্াছে তাহার বন্ধন কোখাদ্র ? সে সকলের 
ভিতর অর্থাৎ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশের ভিতর থাকিঘাও তাহাদের 


ভাদ্র, ১৮৮২ ] তাগপত কশ্ম 


অধর, কেননা সে যে বিশ্বের । সে শুধু বাক্তির কিন্বা শুধু পর্সিবারের অথব! 
শুধু সমাজ বা দেশের নয় যে, যে কোন একটি খণ্ড শুন তাহাকে ধরিয়। 
ঢেলিবে। তাহার বাক্তির জীবনের তিতর বিশ্বজীবন রহিয়াছে, তাই লে 
সকল ক্ষেত্রে থাকিঘাও অধর । 

ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের ভাবনা ভাবিছা জবন যাত্রা আরস্ত করিলে সেই কর্ণই 
হয় ‘পাপকশ্মাহম্‌’; তাহাতেই আসে বন্ধন । বাক্তিগত জীবনের সুপের জন্তাই 
পরিবারের প্রশ্নোজন। যখনই ব্যক্কির প্রছোজনের উপহ জোড় পড়িল বেশী, 
তখনই তাহাকে পরিবারের সকলে পাইয়! বলিল, সে তখন পর্রিবারের মুঠাল 
ভিতর পত্তিয়া গেল। তাহার জীবনে ব্যাপক চিন্তা, ব্যাপক কণ্ঘ আসিবার 
স্থঘোগ আর রহিল না, সেখানেই বন্ধন তাহাকে সিরিয়! ধরিল॥ যেমন নদীর 
জল বিয়াট সাগরের সহিত যুক্ত রহিচ্ছাছে বলিয়াই সে প্রবাহুমরী কলনাদিনশী, 
স্বচ্ছসলিলা নদী, সে যদি ব্যাপক সাগরের সহিত যোগ হান্বাইযঘ়া কোনও খাল 
ভোবায় গিা আটকা পড়ে, সে তখন সেখানে বন্ধ হইয়া দুর্গন্ধময় পক্ষিল জলে 
পরিণত হুদ্র। কিন্ত যদি সাগরের সহিত যুক্ত থাকিত এ অবস্থা কি তাহার 
আলিত ? স্বচ্ছললিলা কলনাদিনী প্রবাহই তাহার খাকিত। ব্যক্তির স্থখের জগ 
কর্ম করিতে গির! আসে বন্ধন, তখনই কণ্্ হর পাপ, তখন কর্দের আর আনন্দ 
থাকে না, আসে একট! বন্ধনের জ্ঞালা। এই বন্ধন মুক্তির জন্য লে তখন করে 
আকুলী ব্যাঞ্লী, সংসারের কর্ম তখন হয় বোঝা, ভূতের বেগার খাটা যে 
কশ্দে আনন্দ নাই, প্রেরণা নাই, সেই কর্ণই বন্ধ কর্শ্ম, পাপ কর্ম । 

আমার কর্শ্ন যখন ব্যক্তিগত ভাবে খণ্ড আমি হইতে আমার জঙ্ক আরজ 
করি, তখনই অন্য খণ্ড আমিগুলির সহিত আমার বাধে সংঘাত । কেননা 
আমি তখন অস্ত আমিগুলিকে দাধাইপ্রা আমার তোগকে বাড়াই! তুলিবার 
জন্ত যাহা কিছু হীন বন্দ সবই করি। আমার আমির তোগই তখন 
প্রবল । এই ভোগকে পরিতৃপ্ত করিতে যাইয়? যত কিছু সন্ধীর্ণতায় আশ্রয় তখন 
লইতে হুয়। জীবের জীবনে এই সঙ্ধীর্ণতাই পাপ । একটা পরিবারের তাই ঘি 
ভাইয়ের দৃটি লইয়। ভাইকে দেখে, তখন বিত্ত লইয়। ভাইঘে ভাইয়ে হয় মারামারি, 
কিন্তু ভাই যদি পিতার দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলাইয়া দেখে, তখন সকল৷ ভাইয়ের 
অধিকারই হয় সমান, কেননা পিতার নিকট তাহার সকল সস্তানই সমান স্মেহের, 
সমান অধিকার প্রাপ্ত । তখন আর পৃথক দৃষ্টি থাকে না, পৃথক দৃষ্টি না থাকিলে 
মারামারিও হয় ন! । তথন পরল্পরে অদ্বৈত বুদ্ধি লইন্সা, প্রতোকে প্রত্যেকের 


6৬৬. উজ্জলভারত [ ১৬শ পর্ব, জ্দ সংখ্যা 


সখ-দু:খের ভাগী হইঘা জীবন পথে চলিতে থাকে। খণ্ড শব হইতে রওনা 
ছইলে খন্ডে খণ্ডে থান আসিবে, এই বদ্ধলই পাপ নামে অভিচিত। বন্ধ 
জীবের হচ্ছ জৈব কম্ঘ স্বাত] শুদ্ধ হইবাঝ সম্ভাবনা লাই যদি না সে পিতার সক 
হইতে, সেই সমগ্র মাম্‌-এর শুর হইতে রওনা নাহম্ব। তাহায় কর্সঘদি বাকিন 
কৰ্ম্ম লা হুইঘা সমগ্রোর ক্রর্শ্ম হইত, বিস্থকস্্ম হইত তাহা হইলে সে কশ্মের থাকিত 
অফুরন্ত প্রেরণা ও আনন্দ । কেনন! ঘোগ তাহার বিশ্বের মূল কেস্রের সহিত। 
তাহার কর্মের যত সবল, ঘত আনন্দ, ঘ প্রেরণা আসিতেছে সেই সমুদ্র হইতে । 
সে পচিবে কেন? লে দুর্গন্ধযুক্ত হইবে কেন? তাই তো সে কশ্দ করিতে গিয়া 
ই।পাইয়। উঠে লা, এল।ধম্া পড়েনা । তাহার বিশ্ব-কর্শ্মের ভিতর সে তখন 
নিজেকে হারাইগা ফেলে, সে ভাসে বিশ্বের ভাবনা, বিশ্ব তাবে তাহার তালা । 

যেমন হাতা! গান্ধী যখন জেলে যাটতেন, তিনি ঘপল অনশন করিতেন 
সমস্ত বিশ্ববাসী ব্যাকুল হষ্টগ্রা পড়িত। কেন এমন ছয়? তাহার কর্ম দিব্য 
কৰ্ম্ম, বিশ্বকণ্ম ছিল বলিয়া এরূপ হুইত। বিশ্বের কর্শ্মের মাঝো তার বাক্কির 
কর্শ্ম ভূবিদা শিছ।ছিল, তিনি ভাবিতেল বিশ্বের ভাবনা, বিশ্ব ভাবিত তাহার 
কাবন!। এই সমগ্রের শবে গীড়াঘ্রাই মান্চব সহন্ব বন্ধনের মাঝেও মূক্তিদ 
আনন্দ উপলব্ধি কয়েম। এই দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলাইয়াই তো কবি গাহিলেন__ 
“বৈরাগা সাধনে মুক্তি সে আমার নম্র, অলংখ্য বন্ধন মাকে লনিব-সুত্তির প্ৰবাদ’ । 
তাহার চিন্তাধারা ব্যাপক, তাই নেতি নেতি করিয়া ক্রমে ক্রমে সব কিছুকে বাদ 
দির! হে মুক্তি সে মুক্তির কএ| তিনি বলেন নাই । এট সংসারের সকল খণ্ডেয় 
্ন্ৰের মাঝে অথশ্ডের় মিলন স্থত্র ক্বি-হৃদণে স্রুবঝিত হইপ্রাছিল, তাই তিনি 
সহত্র বন্ধন মাঝে মুক্তি আন্মাাননের গান গাহিয়। গেলেন । 

মাছবষের কম্ম যখন ব্যাপক বিশ্বকশ্ম হু, সে কশ্ম আয় তাহাকে বাধিতে 
পারে না । ক্ষুদ্র আটকাটঘ্রা পড়ে । পিরাটকে আর ক্ষৃত্ বাধিবে কি করিয়া | 
তাই লে অপর থাকিব! বায়। কিন্ত প্রতি খণ্ড যদি হাত ধনাপরি করিছ! 
পরস্পরের মাকে গলিঘা গিগ্া এক অবগুতার শ্রষ্টি করিতে পারে, তবেই না 
ব্যাপকের কেনের সমকক্ষ হুইয়া উভদ্বেই কেবল হষ্টয়। উভয়কে পাইতে পারে? 
সেই শুক্তিই বন্ধনের মাঝে মুক্তি । তখন বন্ধন-মুক্তিয উপাধিমূক্তি ৷ 

বাক্তিয় জীবনে যদি শুধু ব্যক্তিই থাকে লক্ষ্য তবেই তাছায় বন্ধন অনিবার্য; 
কিন্ত ব্যক্তির জীবলে বদি পরিবার থাকে, তবে শুধু এক স্বীই তাহাঞ্চে 
বাধিতে পারে লা। সে দেখে ভ্যাছার ন্বামীকে দেখিবার আনন্দ দিবাল আরও 
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লোক আছে । সে তখন হয় ব/ক্তিক্ষেত্রে মুক্ত আবার যদি তাহার জীবনে সমাজ 
সেবা না থাকে পারিবারেয় ভিতর বন্ধন অনিবার্ধা, কেননা পরিবাস্থের লোক্ষের! 
ভাবিবে আমর! ছাড়া উহার আর গতি নাই; কিন্তু তাহারা ঘখন দেখে সে 
একজন সমাত্র-সেবক, আমল! না দেখিলেও তাহার সমাজ আছে, সমাজেন্ 
লোকই তাহাকে দেখিবে, তখনই সে হয় পরিবারের ক্ষেত্রে মুক্ত । বআবান 
শুধু সমাজ লইঘাই হদি থাকে সমাজের লোকেরাও পাইয়। বসিবে, ভাবিবে 
আমরা ছাড়া উহার আব গতি নাই কেননা সমাজের গণ্ডি ছাড়া সে আর 
কাঁহাকেও ভালবাসিতে পারে নাই; কিন্তু তাহার! যথন দেখে তাহার একট! 
বিশ্বজীবন রহিয়াছে, বিশ্বকর্শ্ম রহিঘছে তখন আর কেহই ভাবিতে পারে লা 
যে লে কাহারও কাছে আটকা, সবাই দেখে সে বিশ্বেন সঙ্গে যুক্ত, তাহার 
নাগাল কেমন করিয়। পাইব । এই খানেই লে সকল খণ্ড প্র হইতে মুক্ত 
হটগ্রাও সকলকে লইন্থা থাকে । লীতা্-_-“সক্ত1: ক্ণাবিদ্ধাংলেো যখ! কুর্ব্বন্ভি 
ভারত । কুর্ধ্যাত্বিদ্বাংস্তথা সক্তশ্চিকীযু লোকসংগ্রহম্‌’ ৷--এট গ্োকের ভিতর 
ভগবান এই কর্শ্মেরই পথ বলিয়া দিয়াছেন । 

“যোগক্ষেয বহাযাহম্‌__বাক্যের ভিতরও এই কথ! আছে; তুমি আমাত 
তাবন! ভাব, আমি তোমাৱ ভাবনা ভাবিব । কৰ্শ্মের এই আরস্তের দেয় 
প্রথমেই শ্রীভগবানে অলিত হইয়া, তাহার কম্থ হইতে কর্ম্মের আতন ॥ 
ভগবানে অর্পণ করি যে কোন কর্ম্মই করা হইবে তাহাতে আর বন্ধন 
আলিবে ন! । এই প্রকার কর্টেই হয় জীব কর্শ্মমুক্ত । “ঘিনি এই ভাগবত 
অন্সকে, ভাগবত কর্ণ্মকে নিজের মাঝে অচপ্রবিষ্ট হইবার পথ খুলিয়! দিয়াছেন, 
তিনিই তত্বত: দিবা জন্ম কৰ্ম্ম জানিঘ্াছেল। বিসত্বীর্ণ-গন্ভীর ভাগবত জন্মকেই 
নিজ জন্ম, ভাগবত কৰ্শ্বকে নিঙ্জ কর্ম বলিছা জানাই তত্বতঃ বিদ্যা, অরত্ববিদ্য। ৷ 
পুরুষ ঘেদ্িন ভাগবত জন্মের সঙ্গে ঘুক্ত ও নি জন্মের সহিত বিযুক্ত, ভাগবত 
ফর্শ্মের সঙ্গে যুক্ত ও লিজ কর্ণ্মের সঙ্গে বিযুক্ত, তখন তাহার বাস্তব জন্ম লাত, 
বাস্তব কণ্ম প্রাপ্তি ।' ব্রহ্মসথত্র--শ্রীঘং পুকুষোত্তমানন্দ । 

বর্ণ ধর্শ্দে জ্ঞান অপরিচ্ছিন্, কর্শ্ম শরিচ্ছিত্র ; কম্্ তাই তাহাদের দৃষ্টিতে 
চছেঘা, বঞ্চাটমঘরী, মায্া। তাহাদের সাধনায় কর্ণ্ম ত্যাগ ন! করিলে মুক্তি 
আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই । কর্ণ পরিচ্ছিদ্র কেনন! কম্দ তে! এই জড় 
ক্ষেত্রকে লইয়া ৮ জড়ের ক্রেত্রই পরিচ্ছিত্র । ভাবেতর স্বাৱ! চিস্তার দ্বারা মানুষ 
অনেক কিছু বড় কাজের কল্পনা করিতে পারে, কিন্ত জড়ের ক্ষেত্রে, কর্শ্মের 
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ক্ষেত্রে সেই ভাবকে রূপ দিতে হইলে সে তাহার সীমান্ত শাক্ত লনা একা 
আন কতটুকু কশ্মই বা করিতে পারে! ঘেমন একজন চাষী ধে জেলা ০ 
যে গ্রামে জমি চাষ করে, তাহার সে জমির ধান্ত দিয়া কি নে সমন 
জেলাব খান্যোর অভাব মিটাতে পারে? বাংলা দেশের একটা মিলের 
কাপড়ে কি বাংলা দেশের কাপড়ে চাহিদা পূরণ হয়? কম্ম পরিচ্চিল্প 
হটবেষ্ট । বাংলার একজন দেশসেবক বাংলার একচী জেলার এক্টী গ্রামে 
দেশের সেবাল্পপ কর্ম করে। ভাব বা জ্ঞানের কক্ষে অপরিচ্ছিল 
বাপক ; তাই ভাবের ক্ষেত্রে লে ভাবে আমি ভারতের সেসক বা বাংলার 
সেবক, কিন্তু কর্দক্ষেত্র তাহার একটী জেলার একটী গ্রাম বা ৫:১*টী 
পল্লী লইয়া, ইহার বেশী কি একার পক্ষে কশ্দ করা সম্ভব? 

কন্ম পরিচ্ছি্জ বলিগাই কর্ম করিতে যাইরা পরিচ্ছিল খণ্ড প্রকৃতির 
পরস্পরের স্বার্থ লইয়! ন্বন্ব উপস্থিত হযর়। তেমন একটী পরিবারের গরুর দুধ 
হুত্ত এক সের, সেই পরিবান্ের একজন যদি বলে আমিই আধলসের দুধ খাব, 
তখনই পরিবারের অন্তু সকলের সহিত লাডাই বাধে । তখন তাহারা বলে; 
তুমি এফাই আধসের দুধ খ।টবে কেন, আমরাও তো পরিবারের লোক, 
দুধ খাওয়া আমাদেরও প্রয়োজন । তুমি আমাদের সকলকে বঞ্চিত করিয়া 
এক! খাইবে কেন, তাহা পারিবে না। ব্যক্তির একাস্ত পরিচ্ছিল্র ক্শ্মের 
ক্ষেত্রে বদি অপরিচ্ছিপ্র জ্ঞান অবতরণ করিত তাহা হুইলে পরিবারের একটা 
লোক একসের ছুর্ধের আপসের ছুপই আমি চাই ইছা বলিতে বা ভাবিতে 
পারিত না। সে তখন তাশিত আমি একা পাইলে তে! আমার খাও 
হয় না, পরিবারের সকল পোক তো আমারই, সকলে খাইলেই তবে আমার 
খাওয়া হল্ন সত্য বাস্ডব। পরিবারের ভিতর তখন আর হ্বম্ব থাকে না, 
বরং পরিবারের সেবার জলন্ত তাহার দেহ-রক্ষার প্রয়োজনীঘ্তা বোধ করি৷ 
পরিবারের লোকই তাহাকে বেলী করিয়া! দুধ দিত । তল বাক্তি পল 
সকলের চাইতে বেশী দুধ পাইতে কষ্ট বোধ করিত অথচ পরিবারের 
সেব! করিবার জন্ত দেহ রক্ষার প্রয়োজন বোধে খাইত। এই খাওয়ার 
ভিতর তাহাস্ন নিজের কোন লোভ থাকিল না, পরিবারের লোকেরাও 
তাহাকে খাওঘাইয়া তৃপ্ত হইল! এইট যে কর্টের কৌশল ইহাই ভাগবত 
সভ্যতার দান। গীতার শ্রীরু্ঃ বলিয়াছেন,__'যোগঃ কর্দস্থ কৌশলম্ত। 
কোন্‌ ৫ক্ষীশলে এই পরিচ্ছিপ্র ছোট কর্শকে, অপরিচ্ছিন্প পায়নাধিকতায় গড়িয়া 
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তোল! বাগ, সেই কৌশল-বীজই বহিঘ়ান্ডে ভাগবত সভ্যতা । পরিচ্ছিস্লের 
ক্ষেত্রে খন অপরিচ্ছিন্র অবতরণ করেন, তখনই প্রাণ-দেবতা ক্ঞাগ্রত হুইন্তা 
উঠেন। এই প্রাণ-দর্্মই ভাগবত ধম্থ। প্রাণের ক্ষেত্রই সমহ্থঘের কষে) 

দেশসেবকেরা ঘে দেশের পেব! করিতে বাঘা ব্যর্থ হুইতেছেল, তাহার 
মুলেও ব্রহিন্তাছে কর্শ্ম আরস্ডের স্থল। বাংলা দেশের কোন এক ব্েলায়, 
দুইটী মহকুমার দেশসেবকেরা কর্শ্ম করিতেছেন, কিন্তু উক্ত দুইটি মহকুমার 
কোনও এক ম্হকুমার কর্স্মীরা যদি কর্শ্মক্ষেত্রে অপিকতব যোগ্যতার পরিচর 
দেয়, অপর মহকুমার কর্স্মাদের তাহাতে হয় হিংসা, এই চিংসার মূলে রহিগ্রাছে 
বিচ্ছিততারূপ অঞ্জানতা । কর্ম্মীর দল তাহার পরিচ্ছিল্প কম্মটাকেই একাস্ত করিয়া 
ধরিয়া লইযাছে, তাহাদের যে অপরিচ্ছিদ্ন জ্ঞান বা আদর্শ তাহ! তাহাদের 
নাই । তাহারা যে সবাই বাংলার সেবক এ জ্ঞান এ আদর্শ যদি তাহাদের 
জীবনে বাস্তব সতা হইত, তবে অন্য মহকুমার উন্থতিতে তাহার আনন্দই 
হইত, কেননা এ মহকুমার উন্নতিতে তে! তাহার বাংল।রই উন্নতি হুইতেছে। 
বয়ং পাৰিলে বা প্রয়োজন হুইলে উক্ত উল্নত মহকুমার সহিত যুক্ত হুইয়া 
তাহাদের কশ্দের সহায়তা করিত এবং কর্শ্মের কৌশল শিশিয্া লইত। 
অপর পক্ষও অঙ্গদত মহকুমার কর্মীদের সহিত সহযোগিত! করিয়া! অপর 
জেলার কর্ণকেও হবন্দরন্ধপে গড়িরা তুলিত। সমগ্রতায় এই ব্যাপক কৌশল 
জানিলে প্রতি জেলা, প্রতি প্রদেশ পরস্পরের সহযোগিত। করিয়! স্বাধীন? 
লাতের বাস্তব ক্ূপ আস্বাদন করিতে পারিত। পরিচ্ছি প্রত্যেক দল, প্রতি 
সম্প্রদায়, প্রতি গ্রাম, প্রতি জেলা এবং প্রতি প্রদেশ দি পরিচ্ছন্ন 
আদর্শকে বুকে লইঘা এ উহার হাত ধরিত, পণ্ডের লড়াই খামিয়া ঘাইত। 
সামাবাদ সামানাদ বলিয়া চীতকার কঞিশে তো সাম্যবাদ হয় ন)-_-অপরিচ্ছিন্ত 
যে জ্ঞান তাহাকে বুকে লইঘ মানুহ যখন পরিচ্ছি্র কর্শ্মক্ষেত্র অবতরণ 
করে, সেই কর্শ্মেই হুয় সাম্যবাদ স্থাপন । নতুবা তে! পণ্ডে খণ্ডে লড়াই 
অলিবার্ধা। খণ্ড অপণ্ডের, কর্ণ জ্ঞানের, বন্দ আদর্শের সমন্ব্ই ভাগবত 
সত্যতার স্বরূপ । এই আদর্শের নিকট আত্মলমর্পনেই হইবে বর্তমান যুগ- 
সমশ্তার সমাধান । 

ষে জীবনে রহিগ্লাছে অন্ন ও আদর্শ, জড় ও চৈতন্ত, আন ও কর্শ্ম 
মিপিগ্রা মিশিঘ্া এক হইয়া, সেই অ।দশবান জাঁবনের মাঝে ভুবিয়াই, জীবন 
লাত করিতে হয়, কর্্ঘ করিতে হম্থ। শ্ীবৃদ্দাবনে ভাব ও বুলেব মিলনঘন 


৪১২ উচজ্জলভারত [ ১৩শ বৰ্ণ, ৮ম সংখ্যা 


সৃতি শক যে সন্ভযতার, যে সাধনার ইঙ্গিত আমাদের আঙ্ক রাখিয়া 
গিশ্বাভিলেন, তাহারই খনতৱ যুক্তি শগৌৱ-স্ুন্দর একদিন এই তত্বকেই 
বিশ্ববাসীকে দিবার জন্তু লদীঘা্ধ অবতীর্ণ হুইগ্নাছিলেন। এই পরিচ্ছন্ন 
অপস্িচ্ছিড, ভাব ও রসের ঘনতম যৃত্তি বর্তমান যুগণর্শ্ম প্রবর্তক সমন্বয়-মৃত্তি 
ভজীনিত্যগোপাল এই হন্ব-ঘুদ্ধে রক্তদ্রাবিত ধরাকে ভাব ও বসেন্স সমন্বয়ে 
গড়িয়া তুলিবাত বাপক সমন্তদ্র ধর্শ্ম লইয়া বাংলার বুকে অবতরণ করিগ্াছিলেন।। 
তাহার সমদ্বদ্র সর্ববব্যাপক ; তাই তিনি সমন্বয় সম্বন্ধে লিখিঘ্াছেন, “সমহদ্_ 
নিত্যানিতা সমস্থ বা আত্মানাত্য সমন্ব্র । জ্ঞানাজ্ঞান সমস্ত । সাকান- 
নিরাকায সমন্বপ্ন। আকার নিরাকার সমস্তয় । সাক্ান্গ-আকার-লিরাফাম্ম 
সমন্বদ্ব । জড়াজড় সমঘ্ঘঘ। চৈতন্ত-অচৈতঙ্ক সমস্ত । ত্বৈতাথৈত সমগ্ৰ । 
সৰ্ব্ব সমন্ব্ন " এট সন্দ্বলনন্বয্ছের তান ও ক্স বিখ্হের শ্রীচরণ ছাপ বলিঘা 
আল্গ এই জগ্ম কশ্মের ব্যাপক রূস আমাদের হৃদয়ে প্রতিফলিত কণিত্বা 
তুলিতে হটবে। ভারতবর্ষ বহুদিন দ্বাবত প্রস্মকম্মের এই ব্যাপক দৃষ্টি 
হ্বারাইয়া পরিচ্ছি্ুতার ধান্ধা মৃতপ্রায় । একমাত্র লমগ্রের সাধনাতেই 
তাহার এই সমস্যার সমাধান মিলিবে 


দিষ্ট।! হরেহ ক্যা তবতঃ পদে! ভূবে! 
ভাগ্োহপনীতন্তব অন্মনেশিতৃঃ ॥ 

দিষ্টযাক্ষিতা তৃৎপদটকঃ স্ুশোভনৈৰ্জ- 

ক্ষ্যাম গাং স্যাঞ্চ তবান্কম্পিতাম্‌ 1 ভাগবত 


সাময়িকী 


সুগ-জ্রগাহ্ভি £ বিগত ১১ই আবাঢ়, ১৩৬৭ শনিবার আনন্দবাজার 
পত্রিকাল জন ডি রকর্ষেলার ( চতুর্থ) লিখিত এক প্রবন্ধে প্রকালিত হইয়াছে, 
পআজকেন্ জাপানে, প্রাক-যুদ্ধ যুগের মানুষের মনোত্ত্দীর সঙ্গে যুদ্ধ-পরবর্তী- 
কালে যাক৷ বগঃপ্রাণ্ধ হয়েছে তাদের মনোতঙ্গীর আকাশ-পাতাল প্রত্েদ 
সৃষ্টি হয়েছে । পুরোণ পুরুষের ঝোক গতান্গর্ডিকতা আত সামন্ত তন্ত্রের 
দিকে । তারা চান সমাজের ধরা-বাধা ছকটা বজায় থাকবে, পিতামাতা 
গুরুজনবে সবাই সম্মান করবে, বিক্রে হবে ঘটকালী। করে, ক্ষমতায় অধিটিতদের 
করনে শ্রদ্ধা, সমাজ-ব্যবস্থা, বক্র আচার-আচরণ হবে কঠোরভাবে নিয়ত্রিত । 
কিন্তু যুব-সমাজের মনোড্ডঙ্গী যে কোনো শিল্পোন্ছত পাশ্চাত্তা দেশের যুব- 
সমাজেরই মত । তারা নিজেদের পথ লিবরা বেছে নিতে চান । 

এর ফলে জাপানের যুবসমাজের মনে তীব্র এবং স্থদূরপ্রসারী সংঘাত 
হাতি হয়েছে । বাপ-মাঘ্রের সঙ্গে সন্তানের তাবের আদান-প্রদান হবে _ 
পৃথিবীর সর্বত্রই এট! স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেওঘা হয়, কিন্ত জাপানী যুবকদের 
পক্ষে তা সত্য নগ্প। বাপ-মান্সের কাছ থেকে তাদের নেবাব জিনিব 
সামা্চই "গাছে । 

নিত্েদের বোঝা নিজেদেরই বহন করবার জন্য জাপানী যুবকদের যে 
সংগ্রাম করতে হয় তার কারণ তাদের ধর্শ নেই, নেই পায়ের তলায় 
বিশ্বাসের কঠিন মাটি । তরুণ সমাজের কাছে যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই 
শিষ্টোবাদের মৃত্যু হরেছে। বৌক্ষধর্ম বেচে আছে টুনিষদের মধ্যেই আর 
আরীষ্টধর্ম শতকরা আধজনকফেও স্পর্শ করে নি। 

তার উপর প্রাক্-যুদ্ধকালের রীতি নীতি, আচার আচরণ তরুণদের চোখে 
মূল্যহ্বীন ।--* 

নিজেদের দেশের প্রতি আমেযরিকানদের একটা সহজ্জাত বিশ্বাস ও. 
জ্দাস্থ। আাছে-_জাপানী যুবসমাজের তা মেই। বলতে কি প্রাক্-যুদ্ধ যুগের 
জাপানের সংস্কৃতি এবং প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের জ্ঞান সামান্তই, কৌতুহল? 


উজ্দ্রলভরত [ ১৩শ এন, লম সংপ্ব॥৷ 


নেই। তার! মনে করে ওতে তাপের প্রগ্রোজন নেত । ফলত, বাক্তগত 
কোনে! সংকটে কোন ভগসানের হাবস্থ হতে পারে ন! তারা, কেনে! 
প্রার্থনায় পায় ন! সাস্বন।, নিতে পারে ন! কোনে। পুরোহিতের শরণ । 

যুক্ছের পরবর্তীকালে গণতাস্তরিক ও আ্রী্টীঘ্ত নৈতিকতা! জাপানের মাটিতে 
শেকড় গেড়েছে। জাপানের যুবসমাজকে তা গভীবরতাবে প্রভ্তাবিতও 
কষেছে । তবু প্রধানত নিজেদের বিচ/র-বিবেচলা ও অভিজ্ঞতার উপরেই 
তাদের নির্ভর করতে হত, নদ্জীর স্্তি করতে হয় লিজেদেরই। সঙ্গতভাবেই 
বলা যেতে পারে আধ্যাত্মিক দিক থেকে তারা এখনও লোউরহীন । 

---তারা শান্তি চায়, কেননা যুদ্ধ কি তা তারা খেমনতাবে জেনেছে 
আস কোনও জাতি তা জানে নি। ছুই পারমাণবিক বোমাগ্ন এখনও লোক 
মার! যাচ্ছে ।* 

-_জাপানে প্রাক্-যুদ্ধ ও যুদ্ধ-উত্তর সময়ের যে চিত্র উপত্বে পাইলাম, 
তাহা কি শুধু জাপানেই ? ভারতবর্ষে পূর্বকালীন ও পাশ্চাত্ত্যাগত চিন্তাধারার 

ঘাতের ফলে এবং ম্বাধীনতা-পূর্ব ও স্বাধীনতা-উত্তক্স ব্যাপক পরিবত্তিত 
আবেষ্টনের মধ্য দিয়া যে বিপর্ধর সমন্ড সমাজের আনাচে কানাচে ছড়াইয়া 
পড়িঘাছে এবং তাছার মধ্য দিয়! সমাজ-মনে যে শৃগ্চতাব স্বষ্টি হইছে, তাহা 
জাপানী সমাঙ্গ হইতে খুব বেশী কি পৃথক? খুব বেশী পৃথক নম্ন। পৃথক 
বে নর তাহার স্পষ্ট প্রমাণ দেশব্যাপী সর্ব স্তরে উচ্ছ.দ্খলতা, সুবিধাবাদ, 
অন্যায়কে রোধ করার বা প্রতিবাদ করার অক্ষমতা, সংযমের অভাব--বাক- 
সংযম, আচার-সংযম, বাবহার-সংযম., রুচির সংযম, আবেগের সংযম প্রস্ততি 
সর্ব শুক্পে সংঘমের অভাব প্রতভূতি হইতেই প্রমাণিত হয় যে আমাদের সমাজেও 
শূন্ততার বিপর্ঘয় ঘর বাধিয়া বসিরাছে। সমাজ-মন কিছুরই উপর নিশ্চিন্ত 
নির্ভর করিতে পারিতেছে না বলিয়াই পথ হারাইয়া উচ্ছ. দ্ঘখল হইঘ্ছে। 
তথাপি জাপানী অবস্থা হইতে দুই রকমে আমাদের অবস্থ! পৃথকও বটে । 

প্রথমতঃ জাপানী সমাজ-যন যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে, ভারতীয় 
প্রচলিত বর্ণাত্রমধর্মের কাঠামোর মত তাহা এত শক্ত এবং এক বিশেষ 
আবেটনের বিশেষ রকমে এত যুক্তিপূর্ণ ছিল না বলিরাই তাহার! উহা 
একেবারেই পরিত্যাগ করিম একেবারে শৃগু হুইয়া বসিয়া আছে বল! যাগ । 
আমাদের অবস্থা তাহা। নয়। প্রচলিত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা তাহান্ম অনেক গুণ 
লগা বিশেষ কালে সমালকে এমন শক্ত কাঠামোর উপর এমন শক্ত জীবন 
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দান করিয়াছিল ঘে, সেদিন কেবল সে সমাজন্চে ধ্বংসের মুখ হতে রক্ষা 
করে নাই, আজও তাহার ০প্রতাত্মাকে কিছুতেই ভাড়াইতে না প্যন্িযা আমা 
আবার ধ্বংসের মুখেই আসিয়া দাড়াইঘাছি। যে একদিন ভারতীয় জাতিকে 
রক্ষা করিয়াছিল, দেশ কাল পাত্র তথ! দ্রবা-পর্মের পরিবর্তনকে বৈজ্ঞানিক 
ও দাশনিকভ।বে স্বীকার করিতে না পারার ফলে আছ মরিমা ভূত হউস্রাও 
সমাজ-মনকে সে ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই । এইখানে আমাদের মন্ত 
বিপদ । আমর! পুরাতলকে হজম কবিঘা নৃতনকে যেনন বলাতে পারি 
নাই, তেমনি কাহাকে বলাব তাহাও জানিয়াও জানিতে পারি নাই । 

জাপানী অবস্থা হইতে আমাদের আরও একটু পার্থকা এট চিল যে, 
জাপানী সমাজ একেবারেই শৃস্তের মধ্যে দ্লাড়াইা আছে একং সে শৃন্ততাকে 
কেবলই সে বহিবাগত তথাকথিত রাজনৈতিক অর্থনৈতিক চেতনা সাবা 
ভাইর! লইতে চাহিতেছে; কিন্তু আমাদের ঘরেষ্ট বর্তগান যুগচেতনাকে 
সর্বরকমে সন্ধষ্ট করিতে পারে এমন বস্ত থাকিতে আমর! তাহা বুঝিয়া 
লইতে পারি নাই । সে বন্ত শ্রীরুষ্ঃ-দর্শন ও ্রুষ-জীবন । এরুষ্ণকে তো 
আমর! চিনিতামই, কিন্ত সেই শ্রীফুষ্কে চিনিতাম না বা আজও চিলি না 
যিনি ভারতবর্ধকে তাহার এই যুগ-ক্রাস্তিপথ্ে উৎক্রাস্ত করিতে নিশ্চিন্তরূপে 
সক্ষম । বিপ্রবী রুষ্ণকে আমর! আমাদের প্রচলিত বর্ণাশ্রমের ঠাকুর সাজাইয়া 
দীর্ঘ কয়েক হাতার ব্লর হইলই ধর্বিয়া বাখিয্াছি। কিন্তু যে-রুষ) অর্গনুনকে 
ক্রীবত্ব প্রাপ্ত হইতে নিষেধ করিয়া যুদ্ধ করিতে বলিছাছিলেন এবং সেই 
সঙ্গে অঞ্ছুনকে তাহার বিচ্ছি্জ আমি হইতে শরণাগতি সাধনার এখা দিয়া 
পুরুঘোত্তমের আমির সঙ্গে যুক্ত হইতে বলিগ্াছিলেন__-সেই শ্ীকুষ্ংকে আমর! 
তো আানিতেও পারি লাই, লইতেও পারি নাই । আমরা যুদ্ধ করাকে রূপক 
বলিয়া ব্যাখ্যা করিঘা লইয়া গীত! পড়িগ্াও সংসার-ত্যাগকেই পরমার্থ বলির! 
বুঝিয়াছিলাম, শ্ররুষ্ের শরণাগত হওঘ।কে9 সংসার-ত্যাগের ইঙ্গিত বলিয়াই 
ব্যাখা। করিঘাছিল!ম। কিন্তু সত্যি সত্যি ঘাভাকে যুদ্ধ বলে সেই যুদ্ধই যে 
বিশেষ আবেষ্টনে শীক্বষ্ণ 'কহিতে বলিদ্াছিলেন এবং সে যুক্ত কৰিতে হইলে 
বে অজু নকে অজু নের মন হইতে কৃষ্ণের মনে উঠিতে হইবে, এ যুদ্ধ বাহিরের 
দিক হইতে যুদ্ধ হইলেও যে আসক্তি বিহেষে আবিষ্ট পাশ্চাত্তোর শক্তি-দন্ভের 
যুদ্ধ নঘ_এ যুদ্ধ থে 'রাগন্বেষবিমুক্তৈস্ত বিষযান্‌ ইন্ডিয়ৈশ্চরন্‌ আবত্মবন্তৈ 
বিণেদাত্ম। প্রসাদম্ধিগচ্ছতি'- স্তর হইতে করিতে হইবে, তাহা আমরা 
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জানিতে পারি নাই । বাস্তব ক্ষেত্রের যুক্ধ এবং জীবন-যুন্ধও হে এরূষ্ণ- 
জীবন-দর্শনের অন্তর্গত, এ কথা জানি নাই বনিহাই তাহাকে আধ্যাত্মিক 
ঠাকুর বানাইয়া রাধিয়াছিলায, আর সেই জন্তেই হয় ক্ায়তীয় সমাজ-চিত্তে 
শুন্ততার স্বষ্টি হইতে পারিপ্নাছে, নগ্তে। পুরনো চিন্তাধারার প্রেতাত্মাকে 
আকড়াইগা ধরিয়। ক্রীবের আত্মতুষ্টির মধ্যে থাকার অবস্থা সম্ভব হইতেছে । 
আসন্তিবিদ্বেষ-মুত্ত উীকুষ্ণ-প্রচারিত বাস্তব জীবন চালাইবার দর্শন যদি আমর! 
লইতাম, তাহ! হইলে চিন্তা-জপতে আজ এমন শৃন্ততার বিপথয় স্বটি হইত না । 
কিন্ত আমাদের সমাজ্ছে দীর্ঘ দিল পর্যন্ত ধৰ্ম্ম নামে বাহ! চলিছা আলিতেছিল এবং 
যাহা বিশেষ বিশেষ সময়ে দেশকে রক্ষাও কবিগাছিব, তাহা ছিল মুখ্যতঃ 
বিশেষ কতকগুলি আচার আচরণ বিধি ও নিষেধের সুপ মাত্র। কালের 
পরিবর্তনে যখন সে আচার আচরণ বিখিনিধেখ আজষের জীবনযাত্রার অনেক 
প্রশ্তের জবাব দিতে পারল না, তখন তাহার অস্তরন্থিত সার্ধকালীন 
সত্তাটুককে পরিপাক করিয়া লইয়া তাহাকে সরাইর। দেওযাই স্বন্বতায় 
চিহ্ন ছিল। কিন্তু মানুষের তথা সমাঞজ-সত্ত।র দ্বিধা গ্রস্ত 'বুড়োমন” তাহা! 
পারি ওঠে লা। ্কঘ-দর্শনের সাক্ষাৎ লা পাইলে পুরানোটা ছাড়িঘা 
দিঘাই বা কাহাকে ধরিব__সে একেবারেই শৃণ্ত অবস্থা । 

শীকুফের জীবন্ত দর্শনফে বর্তমান সময়ে উপস্থিত করিতেই সর্ব সংস্কারমুক্ত 
আনিতাগোপাল আলিয়া সুত্র দিলেন সর্ব সমগ্ররের, এতদিনকার প্রচলিত 
বিপরীতের সনন্বয়ের। লিখিপেন, 'সমহ্য । নিত্যানিত) সমন্বয় ব আত্মানাস্য 
সমন্বয় । ভ্যানাজ্জান সমঘ্বদ্ব। সাকার-নিরাকার সমন্ধ । আকার-নিরাকার 
সমন্বয় । সাকার-আ।কার-শিরাকার সমন্বঃ । জড়াজড় সমস্থ । চৈতন্চ অঠচতন্ত 
সমন্বয় । টদ্বতাটৈত সমন্বয় । সৰ্ব সমন্বয়। আরও লিখিলেন, ‘পূর্ণ জ্ঞানের 
অন্তর্গত আত্মজ্জান ৷ পূর্ণ জ্ঞানের এক শাখা আত্মস্তান । সর্ব জড় ও অজড় 
সম্বন্ধে জ্ঞানই পূর্ণ জ্ঞান । আবারও লিখিলেন, অল্প অগ্নিও পূর্ণ, অধিক অগ্িও 
পূর্ণ । অল্প অগ্নিও অধিক অগ্নি হইতে পারে। পরিমিত সচ্চিদানদ্দও পূর্ণ, 
অপর্িমিত সচ্চিদানন্দ পূর্ণ । পরিমিত সচ্চিানন্দও অপন্সিমিত সচ্চিদানদন্দ 
হইতে পায়ে” ঘে চিন্তাধারার ব্যাপকতার গভীরে নিত্যগোপালেন্ধ এই 
কথাগুলি ব্যাখ্যা হুদ, সেই ব্যাপক গন্তীর চিন্তাধারা সমাজ-জীধনে 
কুকাইতে পারিণেই এই শুন্ঠতা কাটিতে পারিবে। আপানী সমাজ কেমন 
কিনি কি দিয়! এই শুণ্ততা তন্িবে জানি না, কিন্ত ভায়তবর্ধ তাহার 
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ভারতীয়ত্ব বজায় রাখিয়া যে নূতন ঘুগের নুতন জীবলের আন্বাদ পাইতে পারে, 
পুরুযোত্ম শ্রীক্ব্ঢ-অহ্ুলম্থত শীনিতাগোপালের এই চিন্ত!ধারার মধ্যে তাহাই 
বুঝিতে পরি । 

জাপানী যুবকদের আজ ধর্ম নাঃ, পায়ের তলায় বিশ্বাসের কঠিন মাটি 
নাই। শিষ্টোবাদ, বৌন্ষধশ্ম বা ঝ্রীইধশ্ম কোনটাই তাহাদের মধ্যে ছয় বাচিছা! 
নাই, নঘ্ প্রবেশ করিতে পারে নাই । আমাদের নিকট হুইতেও তথখ্যকখিত 
ঈশ্বর বা ধর্শ্মের আবেদন মূ্ির। গিন্পাছে, বে বিছিনিবেধের প্রতি নিব্বিঝাদ 
বিশ্বাসের ফলে নিশ্চিন্তে আমাদের ব্যক্তি, পরিবার থা সমাজ-আনল 
চলিতেছিল, সে বিশ্বাস ভাগ্গিত্কা গিয়াছে । নূতন ধর্ম, নূতন বিশ্বাস চাই । 
ভাবতবর্ধের সৌভাগ্য এই নূতন তাঙ্কার ভিতর হইতেই তাহার 
ভাবতীয় ত্বকে বজায় রাখিঘাই ফুটি! বাহির হঙ্বতেচছে। জড়াজড় সমন্বয়ের 
চিন্তাধারার মধোই আমরা পুরাতনকে বঝাখ্ছি! এই লৃতনকে পাইব--ঘেপানে 
দাড়াইলে বিশ্বের আর দশটা জাতির পাশে আমাদের আল করিয়া দিবে ন! । 
আজ আতিতে জাতিতে দেশে দেশে দুযত্ব হে নাই কেবল তাহ! নয়, ঝেদ 
নাই--“মান্রয’ হিলাবে আছ এক প্র্যাটফরমে ধাড়াইতে হইবে সকলকে, 
সকলের প্রতি উপঘুক্ত মর্ধাদ। ও প্রীতি দিয়া । এইখানে তাই পথ 
মেখাইবেন সমগ্রযুক্ঠি শররু্চ যিনি সর্ধবাদবিধয় প্রতিক্ষপ্ীপ, খাহার মধ্যে 
ফেৰল সর্বমতবাদ প্রতির্নপ গ্রহণ করে নাই, আধ অনার্ষ সকলেই যাহার 
মধো আশ্রয় পাইঘাছিল; পথ দেপাইবেন শ্ররনিত্যগে।পাল বাহার সর্ববসংস্কারমুক্ত 
খআবধৃত-জাবন প্রমাণ কনিতাছে তাহার লণী, ‘অবধূত যোগীর স্তায় ঘোগ 
নিয়নের বশীভূত নহেন, বিষয়ীর সাধ তোগপরাঘ্রণও নহেন, জ্ঞানীর মাছ 
মোক্ষাকাজ্ঞী নহেন, বারের গ্যাস বলপ্রকাশক নহেল, ধীরের সম! সংঘমান্যার্সী 
নহেন, জপতপানি মস্থসাধকপ্র নহেন। তিনি শৈব নহেন, শাক্ত নহেন, 
ইবকবও লহেন, তিনি কোন উপাস্য সম্প্রদায়ের নিম নিষেধের অন্থবন্তা 
বা! বিথ্েষ্টা নহেন। তিনি পরমানন্দম্বরূপ সাক্ষাৎ ত্বিতীয় শিবতুল্য বিরাজ 
করিয়! থাকেন" । 

ভারতীয় যুব-সমাজ তথা সমগ্র সনা এই মুক্ত চিন্তাধারা ত্বারা তাহার 
শুপ্ততা বাইয়া লউক, সমান্স হস্থ হুইঘ্া লামনের দিকে আগাইয়। চলুক 
এই আকাজ্ফা। শঅরফ ও আ্নিত/গেপাল-কথিত্ত এই চিন্তাখারাই শ্রীমৎ 
পুক্ষষোত্তমানন্দ সাবের কাছে উপস্থিত করিবার আপ্রাণ চেষ্ট। রুক্ষ 


৪১৬ উদ্দ্রলত্ডারত [ ১৩শ বদ, দম সংখ্যা 


গিয়াছেল, তাহার সারা! জীবনভর লেখার ধরিয়া য়াপির! গিয়াছেন । 


তাহার প্রচেষ্টাকে ধরিগ্রাই আমাদের চলার পথ ? 


পরলোকে সতীশ ওহঠাকুর £ অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে উদ্দ্রপতারতের 
গ্রাহক পাঠক ও অঙ্ুরাগী বন্ধুদিগকে জানাই যে, আমাদের বিশেষ শুতাহুধ্যামী 


বন্ধ সতীশ গুহঠাকুর মহাশদ্ধ আর ইহলোকে নাঃ । বন্ধুবয় শ্রচ্ষেত সুবোধ 
কুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট জানিতে পারিলাম বিগত ওর! জুলাই সতীশুবাবু 
ইহলোক ত্যাগ করিয়! চলিয়া গিয়াছেন । 

এ সংবাদ' আমাদের হৃদয়কে বেদনাতুর করিতেছে। উজ্দ্রলভারত ও 
নৱনারাদণ আশ্রম তাহাদের এমন এক অতি আপন ভানকে হারাল, দেশের 
দিক হইতে দূরে থাকিলেও যাহার একট! দৃষ্টি পড়ি থাকিত আমাদেরই 
মঙ্গলাপেক্ষায়। শ্রীৎ পুজধোত্তমানদ্দের সঙ্গে সতীশবাবুর সম্বন্ধ অতি দীর্ঘ 
দিলেম্ব। উজ্দ্রলভারতের একাদশ বর্ষের কাতিক সংখ্যায় সতীশবাবু 'মহা- 
মানব পুকুষোত্তমানন্দ” সম্বন্ধে তাহাব মনের কথা লিখিতেডেন, ***-**মনের 
ক্ষেত্রে বা প্রাণের দিক দিয়া উতয়ের টান ছিল প্রগাঢ় ।---আমিও তাহাকে 
প্রাণ দিত্া ভালবাসিয়াছি, ভক্তি করিয়াডি । তাহার বিবুত দর্শনকে জীবনে 
সারমর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি ৷" পুকুবোত্তমানদ্দক্ে ও তাহার চলার 
পথে এতথানি আপন বলিয়া মনে করিতেন বলিদ্বাই সতীশবাবু আমাদিগকে 
তীহার পরমাত্মীয়ের মত দেশিতেন । উজ্জ্রলভারতের চলার প্রতি পদক্ষেপে 
তিনি বন্ধুর মত সঙ্গে সঙ্গে ছিগেন। সেই সুদূর এলাহাবাদ হইতে কি 
কৰিলে উদ্দ্রপভাবতের কতটুকু উন্তি হইতে পারে, উহার প্রচার বুদ্ধি পাইতে 
পারে, সে সন্বদ্ধে তাহার সাধ্যমত তিনি নিয়মিত ভালে যাহা ভাবিতেন তাছা 
আমাদিগকে জানাইতেন। এমন কি, প্রতি সংখ্যা 'উিজ্জুলভ1রত” ক্লিপ 
হইল, কোন্‌ পৃষ্ঠার কত লাইনে ছাপার ভুল আছে ইত্যাদি সকল বিষ 
এই বৃদ্ধ নিয়মিত ভাবে জানাইতেন । এমন নিপুণ ও সুস্থ দৃষ্টি লয়! পরযাত্যীয় 
ছাড়া কে কাহার কথা চিস্তা করে? 

সতীশধাবুকে আমাদের পরমাত্মীয় রূপেই পাইয়াভিলাম, তাহার বিস্তৃত 
পরিচয় অল্প জানি । তবে আলি তিনি ছিলেন শ্বাটি মান্য, তিনি ছিলেন 
দরদী যাক্ছঘ, তিনি ছিলেন জ্তানী এবং বৃক্ক বন্তস পর্ধস্ত নিপুণ পাঠক, তিনি 
ছিলেন একনিষ্ঠ কর্মী । উজ্জ্বলভারতের পূর্ব উল্লিখিত প্রবন্ধে, এট কয়েক 
বৎসরে তিনি অন্কান্ যে সকল লেখ। দিয়াছেন তাহাতে এবং সাক্ষাৎ তাবে 


ভাদ্র, ১৮৮২ ] সাময়িকী 


তাহাকে যেটুকু জানিতে পারিঘাভিলায তাহাতে দেখিয়াছি যে, কিশোর 
ও ঘুব-সথপত জ্ঞ/ন-পিপাসা বা কর্ম-প্রবণভা তাহার শেষ দিন পর্মস্থ অটুট 
ছিল। উত্সাহ, উদ্দীপনা, সংকল্প যুবক বা কিশোর স্বভাবদৰ্ম হইলেও 
এ যুগের যুবন্চ ও কিশোরের মধ্যে বাহার একান্ত অভাব, লেই উৎসাহ, 
উদ্দীপনা, সংকল্প সতীশব।বুপ্ধ শেষ দিন পর্যন্ত এক ভাবে ডিল । এলাহাবাদ 
হইতে প্রকাশিত ‘ইণ্ডিয়ান!’ নামে bibliographical পঞ্জিকা তিনি প্রকাশ 
ফবরিয়া চিলেন--উহাতে সমন্ধ ভারতবর্ষের সকল প্রাদেশিক ভাষায় প্রকাশিত 
সাপ্যাহিক, মাসিক প্রভৃতি পত্রিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশিত হুইত্ব। 
এক্ূপ কাছে ঘে পরিমাণ অর্থের প্রগ্নোজন তাহার সঙ্গতি সতীশবাবুর না 
খাকায় উহ! বন্ধ হইয়া ঘায়। কিন্ত এট ‘ইণ্ডিয়ান!’ পুনঃ প্রকাশের অগ্ভ 
তাছ।র উৎসাহ আগ্রহ এবং চেষ্টা অদ্ভুত রকমতাবে শেষ দিন পর্যন্ত বর্তমান 
ছিল। যে উৎসাহ উদ্দীপন! সংকল্প দেখিগ্রাছিলাম ৭৫ বৎসরের যৃদ্ধ 
পুরুযে।ত্রমানন্দে, ‘ইণ্ডিয়ান? পুনঃ প্রকাশে সতীশবাবুয় উৎসাহ উদ্দীপনা 
লংকলের মধ্যে তাহার আভাস পাই । 

সতীশবাবুন্ জ্ঞানের পরিধির পরিমাপ আগার জানা নাই, এক সময়ে 
শাস্তিনিকেতনের কলাতবনের তিনি কুরেটার ছিলেন, ইণ্ডিয়ানার কথা 
পূর্বেই বলিপ্াি, লাইব্রেরী সংক্রান্ত গবেষ্ণাও তাহার অনেকখানি ছিল 
১৩৬৪-র ২৮শে চৈত্র তার ৭*-তম জন্মদিনে তিনি নরনারাগণ আশ্রম 
গ্রন্থাগারকে তাহার স্বরচিত একটী 913519158 4১56545৮ পাঠাইয়াছিলেন_ 
তাহাতে এক স্থানে লেখা ছিল ‘This Shelflist Abstract is in use 
at University of Allahabad siuce 1936, Kashi Vidyapitha 
(Univ.) 1930, Anglo Bengali College, 4৯70, 1933, 
C. N. P. Degree College. একট! ভিদ্গ কাগজে লেখ! 
Granthagoshthi offers : 


and 
ছিল Indiana 
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উদ্দুলসারেত €১৩এ বধ, ৮ম সংখ্যা 


৪২৩ 
Accession Registers ’ Book Card (Printed) as in 
(Nagari & Roman) A. B. College 
স্ব numbered নি | 10০9০ @ 11/-% 
1000 lines Re. এ Catal’ Cards 10/-% 0 
2500 ৮৪ রি ruled 12/-% 0 
5000 ৮» * 5 Only vertical rules 11/-% 


_এই সমস্ত দেখিয়া পণ্ডিত ও লাইত্রেরী সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বুঝিবেন 
এদিকে সতীশবাবূর আ।ন ও নিপুণতা কতদূর ছিল । 

সতীশবাৰু অল্প বয়স হইতেই লিরামিবাসী ছিলেন, দীর্ঘকাল স্বপাক 
আহার করিতেন, তাহার ব্)ক্তিগত প্রয্নো জনের সমস্ত কর্মটুকু নিজেয় হাতে 
ফরিতেন। তিনি পরম শ্রন্কেদ্র ‘ডন সম্পাদক’ লতীশ্‌ .মুখোপাধ্যায় মহাশদর্রের 
শিয্য ছিলেন। ১৯৭৯-এর শেষ দিকেই সতীশবাবু dropsy-albuinine- 
Tina-তে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, মেয়ের কাছে ধানবাদে আসিয়া কিছুদিন 
ছিলেন, সেখানে হাসপাতালেও কিছুদিন ছিলেন। সেই হাসপাতাল হইতে 
তাহার লেখা চিঠিগুলিতেও উৎসাহ, উদ্দীপন! আর সংকল্লের অক্তাব ছিল ন!। -. 
ৰ্যদ্বপুর বিশ্ববিত্যালঘে আগামী গরমের সমগ্র তাহার একটা বক্তৃতার নিমন্ত্রণ * 
হইয়াছিল, তাহা জানাইরা লিখিশ্াছিলেন ‘যদি এ যাজ্রো শরীর রক্ষা হয়, তবেই 
কলিকাতার দিকে যাবার সংকল্প কার্ধে পরিণত হতে-পারে। নতুবা 
এখানেই শরীর খেকে গেলে তো আর কথা নাই।..। গত্তীর দেহে 
সর্বদা তিনিই নিয়মিত সংবাদ দিতেন ও লইতেন-_হাসপাতালে শুইয়াও । 
শেষের মাসখানেকের সংবাদ আর পাইম্মাছিলাম ন! ৷ 

আজ তাহার না থাকার কথ! স্মরণ করিগ্া বেদন! পাইতেছি। ভয়ত 
পুরুযেত্তিমানন্দের পিতৃ-ন্রেহের একটী স্পর্শ তাহার নিকট হইতে এ পর্ধস্ত 
পাইঘা আসিঘাছি_ আজ তাক্াতেও বঞ্চিত হইলাম । তাহার আত্মার" 
মঙ্গলের অন্য আমার প্রার্থনার প্রমোজন লাই-_-তিনি যাহা ছিলেন এবং যে 
সকল মহান্‌ পুরুষদের স্মেহ পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাহার পথ স্বিয়ী কৃত 
হইয়া আছে; তাহার কথা, তাহার গ্রহের কথ! স্মহণ করিলে আমার কল্যাণ, 
আমাদের কল্যাণ, তাই আজ উজ্ছলভারত ও নরনারায়ণ আশ্রমের পক্ষ 
হইতে এবং আমার নিজের দিক হইতে ভাহাকে, তাহাঞ্্সথ-চলাকে, তাহার 
স্বেহকে বারবার, এপ করি, বার ৰার সেই মাহযটীর কাছে প্রণত হই। 


ভাত্র, ১৮৮২] সাময়িন্সী ‘- ৪২১ 
সেই সঙ্গে যে ভাষায় শ্রীমৎ পুরুষে।ত্তমালন্দের প্রণামনমঙ্গ” তিনি লিখিলা 
পাঠ।ইযছিলেন, যাহা আছ আমাদেরও সকাল সক্ধার প্রণাম মস্ত, তাহার 
সঙ্গে একাত্ম হইছ। সেই -প্রণ।ম-সন্ত উচ্চারণ করি। 7 = 

সু আদ্বাতলম্বিতভুজ কনকানদাতষ 

সন্গীর্ভতনৈকবি তবশ্মিত বঙ্ষিমাক্ষম্‌। 

বিশ্বপ্রেমঘন নর-নারাঘণলেবশীম্‌ 

বন্দে সমন্বয় গুরুং পুরুধোন্তমানন্দম্‌ [] 

সতীশবাবু, আশীর্বাদ কর্ম--শরশ্বাস করি তোমার যে স্রেহ আমাকে, 

আমাদেরকে (ঘিরিয়া র।খিত, অলক্ষ্যে চিরদিন সেই স্রেহ আমাকে, আমাদেরকে 
শক্তি দান করিবে | শ্রীমৎ পুরুবোধতমানন্দ পথ্ে-আহবান করিস বআআলিঘাছেল, 
পথের মধ্যে কতজনেন্বব্বত স্মেহ পাইয়া ধন্ত হইর! গেলাম । আজ তোমার 
সেই স্মেহ বারবার মনে পড়ে! 


‘“ঢেউয্রের সমুদ্র বাহিরিতলের সমুদ্র; ভিতরতলে যেখানে পৃথিবীর 
গতীর গর্ভশয্যা, ঢেউ সেখানকার কথা গোলমাল করে ভুলিয্রে ঘ্রেয়। 
ঢেউ যখন থামে তথন সমুদ্র আপন গোচরের সঙ্গে অগোচরের, গতীর-... 
তলের সঙ্গে উপরিতলের অখণ্ড একেয স্তন্ধ হনে বিরাজ করে। 
তেমনি আমার সচেষ্ট প্রাণ হখনি ছুটি পেল, তখনি সেই গন্ভীর 
প্রাণের মধ্যে স্থান পেলুম যেখানে বিশ্বের আদ্দিকালের লীলা ক্ষেত্র ৷" 
_লিপিকা, রবীন্দ্রনাথ 


No one can liberate women unless 
themselves. What makes them slaves is : 
(1) Attraction towards the male aud his strength, 
(2) Desire for home life and its security, 
(3) Attachment to motherhood. 
1f Lhey get free from these three ‘Slaveries, they will 
truly be equal of men. 
Men also have three slaveries : 
(1) Spirit of possession, attachment to power and 
dowination, 
(2) Desire (or sexual relation with women, 
(3) Attachnient to the small comforts -০£ married 
life. 
JF they "get rid of these three slaveries, they can 
truly become the equal of women. 
—The Mother. 


রেণু মিত্র কর্তৃক নরনারারণ আশ্রম, পো: দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণ। 
হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিণ্ট ইণ্ডিরা ৩১, মোহনবাগান লেন, 
স্ৰ-  ক্লিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত ৷ 


কে 


৯ 


Noy 





-=উক্ভুলভাত্ৰত 


কার্ত্তিক, ১৮৮২ শকাব্দ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ ১৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 


শ্ত্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ' 
1 দের মিত্র ৷ 


ওঁ নমো। তবমূর্তরে তক্ত-তগনতে নিত্যগ্যেপালায় জাগ্রৎ-সথপ্র-ন্থধুষ্ডি- 
তুরীয়-তুরীয়।তীতাদ ব্র্ষ-পর্মাত্ম-তগবৎপুকুযোত্তমার নিত্যগোপালায় ॥ 


ও আজাম্ুলদ্বিততস্ুজকনকাবদাতম্‌ স্ধীর্তনৈকবিত্তবশ্মিত বন্ধিমাক্ষম্‌ । 
বিশ্বপ্রেমঘন নরনারারণসেবীম্‌ বন্দে সমন্বরগুক্ষং পুরুষোত্তমানন্দম্‌ ॥ 


আত আমাদের জ্রীহনসর্বস্থ শীমং পুরুফোত্তমানন্দ অত মহারাজের 
২৮তম জন্মতিথি, আজ এই কান্ডিকী কৃষ্চা পঞ্চনীতে । তাহাকে আমাদের 
সম্মিলিত প্রণান নিবেদন করি । 

তিনি আন্র আমাদের মধ্যে স্থূল দেহে উপস্থিত নাই_ পড়াই বৎসর 
হইয়া গেল তাহাও প্রকাশকে তিনি গুটাইয়া লইয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রতি 
মুন্বর্ভে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেল__ঘে কথা দিপর্নত মাহবের সমাজের 
কাছে তুলিয়া ধরিতে তিনি দেহধারণ করিআ্াছিলেন, সে কথা যতদিন 
সমালের গ্রম্থোজন আছে ততদিন তাহার কথাকে, তাহার অবতরলকে প্রকাশ 
করিতে: সচেষ্ট সকলের সঙ্গে সঙ্গে একভূয় হুইয়ন! তাছীদের (তিনি সন্তভীবিত 
করিতেছেন । তাই তিনি আছেন ॥। বোধহয় আপনারা সকলেই তাহার 
প্রত্যক্ষ সাহচর্য লাভ করিয়াছেন, বোধহয় তাহা গকীর উদ্দীপনাময় 
আনন্দোজ্ল আলোচনা আপনাদের সকলেরই কাণে আজও বাজ্সিতেছে, 
বোধহয় আপনাদের উপস্থিতিতে তাহার প্রীতি-মুষ আচরণ আজও আপনাদের 
মনে আছে। মাক্ঘকে (তন ভালবাসিতেন এটুকু বললেই সবটুকু বলা 
হয় ন! মানবিক সৌন্দখের এমন একটা অনাগৃত কপ তি নিজের আীবন 
দিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং 'গীতা-উপনিষদ্-ভাগবতেন+ ত্ট দিয়া প্রকাশ 

ক 


৫২৪ উচ্ছলন্তারত [ ১৩শ বর্ষ, ১ম সংখা! 


করিয়া শিয়ার্ছেন, যাহাকে আজও সমাজ-জীসলে আমরা পাইয়া উঠি নাই, 
অথচ যাহারই দিকে বিশ্বের মানব সমাজ্ত জানিতে অজানিতে ধাবিত হয় 
চলিয়াছে। সমস্ত পৃথিবী জুডিয়া এখানে ওখানে শক্তিদস্ডের অশোতলীয় 
আচরণ যতই থাকুক না কেন, তবু এ কথা সত্য যে সমন্ড পৃথিবীর জল- 
সাখারণই আল মোষ্টীমুটি একরকম করিয়। ভাবে এবং সে রকমটা হইতেছে 
যে. পৃথিবী জুড়িস্বা সকলন্ক আদা একত্র বাটিতে হইবে কিংবা একত্র মরিতে 
হইবে। অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবী জুড়িরা এক্টীমাত্র সমাজ্জ_যাহার নাম মানব 
সমাক্দ। অথচ ব্যক্তিগত অসংপা বৈশিষ্ট্যের ভেদ লইয়া কি করিয়া এই 
মহামানবত্ব স্থাপন কর! যায়, স্বন্বসমাকীর্ণ বুদ্ধি দিয়! মান্ঘ কিছুতেই তাহা 
ভাবিদ্রা পায় নাট_অথচ তাহার কাব্যে, তাহার, লাছিত্যে, ঘটনার ঘাত- 
প্রতিঘাতের মধা দিয়া তাহার রাজনীতিতে এই" মুক্ত প্রাণ প্রবাহযুক্ত একটা 
মুক্ত মানব সমাঞ্জের কল্পনা আছে, আছে আজকের অর্থনীতির মধোও_ 
কেনন। সমস্ত পৃথিবী আব্দ এক অর্থনীতিতেই পরিচালিত হইবে ॥ শ্রীমৎ 
, পুক্ষষোত্তমানন্দ মুক্ত মানব সমাজ সংস্বাপনের দার্শনিক কাঠামোটা 
৯ভাহার শ্ীতা- ৎ ব্যাধ্যার মধ্যে বাপিয়া গিগ্তাছেন। যে কথা রাজনীতির 
মঞ্চ হইতে বলা হইয়াছে বা হইতেছে, অর্থনীতি দিয়া যাহার প্ররোজনকে 
আজ স্বীকার করিতে বাধা থাকিব, কিংবা পৃথিবীর বিতিএ দেশের সাহিত্যিকের 
দৃজিিত যাহল্ম আভায পাওয়) যাইতেছে, পুকুযোত্তমানন্দ ভারতীয় অচল 
চিন্তাধারার পাদপীঠ সনাতন ধন্সের বন্ধ ক্ষেত্রের দ্বার উদঘাটন করিয়া 
দর্শনের ক্ষেত্র হইতে এ মুক্ত মাহুবের সামাজিক রূপকে প্রদ্থাপনু্করিতেই 
জীবন ধারণ কনিঘাছিলেন এবং এ পথে তাহাকে সারাজীবন প্রচুর বিরুদ্ধতার 
সন্মুষীন হইতে হইয়াছে । বল! যাইতে পারে, কেহ তাহাকে ঘরে স্থান দেয় 
নাই "যদিও বাহিরে গগাড়াইক্সা তাহার অভিনব আীবলবাদের তাহা বিমুগ্ধ 
চিত্তে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিঘ্া শুনিয়াছে। ইহার একটী প্রকৃষ্ট উদাহরণ 
দিতেছি। শ্রীমৎ পুক্লবোত্তমানন্দেরই মুখে ইহা শোন!। বছর দশ বারে! 
আগে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক পুরুযোত্তমানন্দের সঙ্গে দেখ! করিয়া 
একদিন বপিলেন-__-দেখুন, ফুটপাথ হক্কতে আপনার লেখা ঈশোপনিধদের 
একখানি ভান্ত কিনিয়া পড়িয়া আপনার সঙ্গে দেখ করিতে আসিয়াছি। 
দেখ! করিয়া.কএই বলিতে আসিয়াছি বে, “আমি দর্শনশাদ্রের অধ্যাপক, 
আপনার ঈশোগুনিযদের ভাস্কের অভিনবত্তে মুস্ধ হইয়াছি। কিন্ত এ জীবনে 


কাতি, ১৮৮২ ] জরীমৎ পুরুষযোত্তমানন্দ 


চে 

যতদিন ঝচিঘা আছ ততদিন এতদিন যাহা বলিয়াছি, পাহাই বলিব__ 
আপনার কথা চলিবার দিন আজও আসে নাই। তাই বল শত শত 
হাজর হাআার লোক তাহাকে তালবাসিছ্ছে, তাহার কথা মুঞ্চ বিশ্যন্সে 
শুনিদ্বাছে, কিন্ত যে-দীবনদর্শন মাচ্ুষ অচেতনতাবে বা বাধা হইয়! “কালের 
গতিকে' না মানিয়া পারিতেছে না, তাহার একটা দার্শনিক কাঠামো যন 
পুজ্যোতুমানন্দ ভারতী প্রস্থানত্রয়ের অথাৎ গীতা-উঁপনিধদ্‌-তাগবতের মধ্য 
দিল] আমাদের কাছে উপস্থিত করিলেন, তপন আর তাহাকে আপন * 
করিয্। লইতে পারিলাম না, কেনন! আমরা গীতা-উপনিবদ্‌-ভাগবতকে এতদিন 
যে দৃষ্টিতে দেখিয়া আ।সিয়াছি, পুরুষোত্তমানন্দ সেই নৃষ্টিতে দেখেন লাই । 
তাই সাধারণ মাচ্চবের জীবনে বিপ্রব-ঘন এ জীবনদর্শন সহজে প্রবেশ প্ুথ 
পাইতেছে না। ডানার খোলা প্রাণে সকলেরই সহজ অধিকার বলিয়! তিনি 
একদিকে আমাদের আপনতম আন, অথচ যে সকল থটনা আমর! ব্যক্তি বা 
লমাআ-জীবনে করিতে বাধ্য হইতেছি অথচ প্রচলিত ভারতীয় চিন্তা দিয়া 
যাহ।দের ব্যাখ্যা দিতে পারিতেছি না, সেগুলি যখন সামগ্রিক জীবনব্খদের 
দবায়৷ তিনি ব্যাধ্য। করিয়া দেন, তখন সেগুলি গ্রহশৃফরিতে আমাদের 
অত্যন্ত চিন্তায় বাধা পায় বলিঘ্া আমাদের নিকট হইতে তিনি সনির! 
ঘান কত দূরে, ঘেখানে আমরা তাহার নাগাল পাই না। 

তাই এত মানুষের সঙ্গে মিলিযা মিশিয়াও তিনি সান্টোীবন রুনিঃসজ » 
ছিলেন, মাছুষের মধ্যে খে চিন্তাধারা প্রচলিত আছে, তাহাবই সশ্মোহনে 
তিনি দল বা গোগী স্ষ্টিক্ করিতে আসেন নাই বলিয়াই সহশ্র সহশ্র মান্তঘকে 
তিনি শুঁতন কথা শুন৷াইয়াই গিয়াছেন, কাহাকেও তাহার কাজে পান লাই। 
বর্তমান কালের উপযোগী একটী সামগ্রিক জ্বীবন-ধর্ণেয় দাশনিক কাঠামো 
তিনি লইয়া আসিয়াছিলেন আর সঙ্গে লইয়! আরিীয়াছিলেন একটা” বিরাট 
গভীর প্রাণ । তাহার বিরাট গতীর প্রাণের স্পশ কেহ তুলিতে পারে নাই । 
তাই ঘে কেহ তাহাকে দেখিয়াছিল, তাহার কাছে আসিরাছিল, সে-ই 
তাহাকে গালবাসিথাছে, দীথ বৎসর পরে হইলেও আবার আপন জনের 
মত ব্যবহার পাইয়। সুদ্ধ হইয়াছে অথচ তাহার দার্শনিক চিন্তাধারা ধরিতে 
পারে নাই বলিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিতেও পারে নাই__অর্থাৎ পুরুযোত্তম৷- 
নন্দকে ধরাও ঘাঘ্র নাই, ফেলাও যাগ নাই, রাখাও বাক্স লাই, ছাড়াও য়ায় 
নাই; তাহাকে তালও লাগে, অথচ বুঝিতেও পারি নাই । 
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মি 

সতাই পুরঁবোতযানন্দ একজন অপূর্ব অদ্ভূত মাস্থব। একদিকে তিনি 
ক্ষনো, অথচ সহম্ম সহমত মান্তষের মধ্যে একাদিক্রমে চার ঘণ্টা তিনি বঙ্- 
নিখোষে বক্তৃতা করিয়াছেন; একদিকে চুপচাপ তিনি ঘরের মধ্যে একলাটি 
পড়িয়া থাকিতেন, আবার এই তিনিই সমস্ত বাংলা দেশের শত শত গ্রামে 
শহরে, বাংলার বাহিবের বহু স্থানে সারা জীবনে সহস্র সহন্ব গাশষেন সঙ্গে 
খিশিঘাছেন , শত শত যমাচ্ছযের বাড়ীতে আহার করিয়াছেন, পারা আীননে 
* তেরো চৌদ্দ হাল্রার বন্তৃতাই দিদ্বাছেন ; এই বিশ্বকে ভগবানের মতই 
পারমবিক সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়া তিনি পরমানন্দে এখানে জীবিত থাকিয়া 
গিাছেন, অথচ কত কমই যে তিনি সংসার হইতে গ্রহণ করিয়া কত 
প্রজক্াজনহীনতার মধ্যে জীবিত ছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইত্তে হয়। 
বন্ধুর নিত্যতা স্বীকার করিদ্বাও এত কম বস্ত দিয়া তিনি জীবন-ঘাআা সানন্দে 
নির্বাহ করিয়াছেন যে, সেট! এই বস্ত প্রাচূর্ধতার দিলে দৃষ্টান্ত হইয়া রহিয়াছে । 
বস্তকে যাহারা মিথ্যা বলেন, তাহারাই বস্তুকে কমাইর। বস্তহীন'তাক্ উপনীত 
হইতে প্রথাস পান ; কিন্ত পুরুবোত্তমানন্দ বস্তুকে তাহার নিজশ্ব মূল্যে শ্বীকার 
ক্ষৱিয়াই বস্তুকে বত কম গ্রহণ করিলেন! কেন? কেনল। বস্তুকে ঘখনই 
সত্য বলিয়া স্বীকার করা হয়, তখনই তাহাকে বিশ্বর্ূপের ক্ষেত্রে আনিয়া 
ফেলিতে হইবে__সকপে মিলিয়া বস্তুকে গ্রহণ করিতে চাহিলেই বম্ত মানবে 
গ্রাস খ্করিঘা ফ্লেলিবার শক্তি হারাইয়া ফেলে; আর সকলে মিলিরা এহণ 
করিতে গেলেই আমার বস্তর প্ররোজনকে কমাইতে হইবে_-কেননা পৃথিবীতে 
লোক সংখ্যার তুলনায় আহার্য পানীর বা বসব যে কম আছে তাহা আমর! 
সকলেই জানি । তাই কি আহারে, কি পরিচ্ছেদে কি অন্ত থে বেদীদি স্থুল 
প্রয়োজনে পুরুষযোত্বমানদ্দ ততটুকু গ্রহণ করিতেন যতটুকু নিতাস্ত প্রয়োজন 
অপরঞ্চে যত কম বঞ্চিত করিয়া যতটুকু লওযর়! সম্ভব । তাই শাক চচ্চরী কচু 
তাহার প্রিয় খাদ্য, তাই একটা পচহাত কাপড় পরিয়া আর পচ হাত গারে 

জড়াইয়। তাহার জীবলের-চীজিএ বৎ্লর কাটিয়াছে। 
পুরুযোতমানন্দ ১৯১৯-এ চাকুরী ছাড়িছা স্ত্রী পুত্র লইয়! পথে নামিল্লা ছিলেন, 
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আর মুখস্থকরা-পথে চলেন নাই। মুগস্থ করা 
ংসারীও তিনি ছিলেন না, মুখস্থ কর! সঙ্যাসীও ছিলেন না। তিনি 
ছিলেন নূতন জীবনের কথা লইয়া নৃতল পথের যাত্রী যেখানে প্রচলিত ভাল 
মন্দের কোন সংস্কারই ছিল ন!--ছিল একটা অঙ্কুরস্ত প্রীতির ঝরপা । রাজ- 


কাতিক, ১৮৮২ ] ভ্রম পুকযোত্রমানন্দ। শশী 


নীতি তিনি করি[ছেন, কিন্ত সেটা রাজনীতি করিবেন বলিঘা নয়, শোষণের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা তাহার ধর্ম, তা রাজনীতি করিতে হইয়াছিল, সমাজের 
শোষণের শিরুক্ষেও তাহার ও জন্তই প্রতিবাদ ছিল। আধ্যাত্মিকত। যেখানে 
মাচ্গঘকে শোষিত আরিয়া ক্লীব করিয়া ডাড়ে সেপানেও তিনি বঞ্জ গভীর 
প্রতিবাদ জানাইয়া গিয়াছেন। নিজের আত্মশক্তিকে বাড়াইয়া মানুষ কি 
তাবে পশুশক্তির বিরুচ্ধে অগ্রসর হুইয়। যাত্ব__ধর্মে সমাজে রাজনীতিতেক 
পুরুষোত্রমানন্দ তাহারই জলন্ত দৃষ্টান্ত । 

এই আবন-কথা পুক্রযোত্তমানন্দের মধ্যে অগ্চপ্রবেশ করাইয়া দিঘাভিলেল 
তাহায় জীনন-দেবত। ভ্ীহীনিত্যগোপাল-_যোগাচার্ধ জয়ং জ্ঞানানন্দ অব্ধুত । 
শ্রীনিত্যগোপাল এক জায়গায় লিখির!ছেন__'এ সংসার অতি তীষণ স্থান’, 
আবার তিনিই অন্যত্র লিশিলেন, ‘এই বিশ্বই আমার মহামঠ” । কোন্‌ পথে 
চলিলে সংসার তীঘণ স্বান হইয়া উঠে, আর কোন্‌ পথে চলিলে এই বিশ্বই 
মহা মঠে পরিণত হয়, অবধূত শিরোমণি প্রনিতাগোপাল দেবের জড় অজড় 
সম্বিত মহ! সম্বপ্ন বা সামগ্রিক সহম্থঘের দৃষ্টান্ত পুরুষোত্তষানন্দের জীবন আর 
পুক্রযোত্তমানন্দের প্রস্থানত্রত্লের ভাষ্য । অনাগত কাল পুরুষোত্তমানন্দকে তাহার 
এই মহ।লমন্থর সহ সাদরে বরণ করিঘা লইবার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা 
করিয়া আছে । A 

১৯৪২-এ যখন পুক্তযোত্তমানন্দ জেলে ছিলেন, সেই সময় তিনি $১খানা 
প্রধান উপশিষদ্‌ ও গীতার এ মহাসমন্থর়ের ভাষ্য রচলা করিয়াছিলেন --তাহাদের 
মথেজপ কেন কঠ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইকাছে, আর তাহার প্রকাশিত 
উজ্দ্লতারতে গীতা প্রকাশিত হইয়াছিল । ১৯১৯-এএ লেখা ব্রহ্মস্থত্রের ভান্ত 
এতদিনে ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইছ্াছে। এ ছাড়াও কাহার শতাধিক 
পত্র, বিভিন্ন তাষণাদির মধ্যে তাহার নূতন কালের জীবন-দর্শন সহজ্জ ভাবায় 
ছড়াইয়। আছে__আমরা তাহার এই লকল রচনা প্রকাশ করার জন্তু সহযোগিতা 
করিতে উপস্থিত বন্ধুত্রনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । আর রহিরাছে তাহার 
সমাধি স্থান_-তাহারও একটি পাকা বন্দোবস্ত কর! প্রয়োজন। এ দিকেও 
আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। 

বহুধ। ব্যাপক ও গতীন অল দেশে অস্তপ্র বিষ্ট পুরুযোত্তমানম্দের জীবন- 
কথা অল্প সময়ে আর কতটুকু বলিব, আজ তাহার এই ৭৮তম শুত অন্মক্ষণে 
আপনাদের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া এই প্রার্থনা জানাই ঘে, জীবনকে সকল দিক 
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দিম্বা শোষণ মুক্ত করিত্ন। সকলে মিলিয়া মিশিরা বিশ্বকে ও বিশ্বেশ্বরকে একত্র 
লইয়া এই বিশ্বের বুকে আনন্দে বাচিবার যে ভাগবত শান্স তিনি 
আছ্িকার দিনের বিপ্ধন্ড মাশ্ষবের কাছে দিতে দেহধারণ করিয়া ছিলেন, 
তাহার সে আনন্দ-কথা আমরা তেন জীবন দিপা অন্রধাবল করি, 
অপরকে অন্রধাবন করার হ্থযোগ করিয়া দেই, আর সেই পথে তাহাক 
*দেহধারপকে যেন আমরা সাথক করি। পুক্রবোত্তমান্দ, তুমি আসিয়াছিলে। 
পথ চলিতে তোমার পথে আমাকে ডাকিয়া লইয়াছিলে, আজ তোমার 
লেই চলার পথে আমাকে রাখিঘা তুমি অদৃশ্ত হইয়া আছ-__স্থুল চোখে 
অন্ত হইঘাও সে পথে যে তুমিই চলিতেছ, আর আমাকে চালাইতেড, 
তাহা প্রতি পদে এই আড়াই বৎসর কাল বুঝিতেছি। ঝড় বহাইয়াছ, তাহা 
সহ করিবার শক্তিও দির়াছ-__বহু মানবের স্মেহ প্রীতির ধারার মধ্যে আমাকে 
জিত্তাইয়া রাখি তোমার কথা বলিধার জন্য আমার এই আজন্ম জীর্ণ 
দেহকে তুমি ঘে চালাইর। লইতেছ, তাহা যেন তোমার পথেই 
জীবনের শেষ দিন পর্ধন্ত চলে। তুষি ধর্ম, তোমার আমার জীবন- 
দেবতা শ্রীলি ত্যগোপাল ধন্ত, যাহাদের স্রেহ প্রীতির খারায় সিক্ত হুইপ! আলম্দিত 
হইয়া পথ চলিতেছি, তাহারা খন্ত। তোমার প্রদশিত পুক্রযোত্তম শ্রীকুঘে্র 
এই চলর পথ ধন্ত হউক--আপক্তি িস্বেষ জর্জরিত মাহবের কাছে এই 
মহালমন্থরের- পথ প্রর্ধীশিত হউক-_এই প্রার্থনা । 


স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ 


1 অধ্যাপক শ্বীচেরত্দ্র নাথ বচ্ন্দ্যোপাধ্যাক্ণ ॥ 


বঙ্গাব্দ ১৩৬৭ সালের ২২শে কাত্তিক মঙ্গলবার__কুহণ পঞ্চমী তিথি । 
নরনারায়ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ শ্বামী পুক্রষোত্তমানন্দ মহাঝাজের 
৭৮-তম অআশ্মদিন। লরনারাছণসেনী পুক্রযোত্তমানদ্দঅীকে বার বার নমস্কার 
করি । সাতাত্তর বর পূর্বে এমনি এক নৌত্র-ঝলমল শরৎকালে বারশাল 
জিলার কাকড়দহ গ্রামে শরৎকুমার জন্ম নিলেন । 

পুক্লষোত্তমানন্দজীর ৭৮ তম জগ্মতিথি উৎসব-ঝাসরে তাকে স্মরণ করতে 
বসে কেবলি মনে হয় এ বৎসরের কাত্তিকী পঞ্চমী তিথিতে সারা বাংল! 
দেশে আরও তো কত ছেলে জস্মেছিল। কিন্তু তার! কোথায় ? শবৎকুমালের 
ভীবন-কথা আজ্জ আমরা কত লোক মিলিত হয়নে আলোচন। করছি, তার 
চরণে প্রণতি-অর্থা অর্পণ করছি, কিন্ত আর ছেলেঞুলি বিশ্বতির অতল জলে, 
তলিয়ে গেল তেন? এছুনিঘায় এই-ই নিয়ম । যে মান্থষ কেবল নিজের 
স্থুখ-স্থবিধা ভাল-মন্দ, উন্নতি-অবলতির কথা ভাবে--শ্বার্থ-গণ্ডীর উর্দ্ধে উঠে 
পরের মঙ্গল চিন্তা করতে পারে না, তার কথা দেশে লোক চিন্ত! করবে 
কেন? সে তো কখনও পরের জন্য কিছু করেনি, পরেব দুঃখ লাঘবের 
অন্য কখন কিছু--অর্থ বা সামথ্য__-ত্যাগ করে নি, পরে কেন তার কথা নিয়ে 
আলোচন! করবে? ঘাবা! দেশের কথা তাবে, দেশের লোকের দুঃখে নিজের 
দুঃখে যেমন ব্যথ। পায় তেমনি বাথা অন্ততব করে, স্বার্থ ত্যাগ করে তাদের 
দুঃখ দূর করে, দেশবাসী তাদের চরণে শরন্ধার অর্থ্য অর্পণ করে । যন্ুয্য-প্রকলতির 
পাকে পাকে এ-চিস্তাধার! জড়িয়ে আছে। 

ব্যাপারটাকে সুত্রাকানে বললে দাড়া এই__-এ-সংসারে বে দেয় সেই-ই 
পায়, যে ত্যাগ করে সেই-ই তোগ করে । চিত্তরপ্রন দাসের মত ধনী লোক 
সে সময় কলিকাতা শহরে আরও অন্ততঃ খুব কম কবে ১০ জন ছিল। 
চিত্তরঞ্জন আছেন কিন্ত তারা নেই! কিন্ত কেন। বিপুল অর্থ তারা আত্ম- 
ভোগে ব্যস করেছে, নিজেপ্ের বাসনা-কামনার তৃপ্তি করেছে, আর দেশকৈ 
বিদেশী শাসকের শোষণ থেকে মুক্ত করার অন্য বিপুল লাতেক্স আইন বাবসা 


মর 
উদ্মলভারত [ ১৩শ বর্ষ, ১*ম সংখ্যা 


ত্যাগ করে চিত্তপ্ঞ্জন দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। ঘে বছর 
নেতাজী হ্ৃতাষ আই, সিএস, পাশ করে দেশে ফিরলেন, সে বছর আরও 
দশজন ভাক্ষতবাসী আই, ক এস্‌ হয়ে দেশে ফিরেছিল। তার! ইংরেজ 
সরকারে চাকরি নিয়ে আত্মন্ঞোগে জীবন কাটাল, আর নেতাজী জীবন যৌলন 
পণ করে ইংবেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করপেন,-__মস্ত্র নিলেন-_আমর! ঘুচাব 
মা তোর কালিমা মাহুষ আমর! নহি তো মেয,-শেধ পর্যন্ত জীবন দিলেন। 
এই সব ঘটনাগুলির নাম_-ভূদান, শ্রমদান, আবলদান। দেশ তাই আজ 
তাদের কথা স্মরণ করে তাদের জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে। 
প্রশ্ন জাগে, এই প্ররুতিন মান্ষগুলি কোনরূপ স্বার্থ চিন্তা লা করে, নানা 
"রকমের কষ্ট অন্থবিধা ঝদ্ধট শ্ব ইচ্ছাত মাথা পেতে নের কেন? লেন্স এই জন্য 
যে তার! এক অমৃল্য ধন লাভ করে মহানন্দে তন্ময় হয়ে থাকেন। কি সেই 
সম্পদে? এরই নাম প্রেমধন। এরা প্রেমিক । সত্যকার প্রেম অন্তরে 
না জাগলে লেস হয় লা, সেবার জন্ মাঘ জীবন দিতে পারে না। সবাই 
ভালবাসার পরীক্ষা । প্রশ্ন হয় সত্যকার প্রেমিক লা হয়েও তো অনেকে 
স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপ দিয়েছিল। প্রেমিক ন! হয়ে যারা দেব) করতে যায় 
তাদের অন্তরে থাকে স্বার্থের ওবিস্যৎ অভিসন্ধি । স্বাধীনত! লাতের পর 
অতিসন্ধিগুলি আজ বেশ ফুটে বেকিয়েছে__দলাদলি, ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি, 
+ দর্নাতির আর অন্ত কেই । 
বরিশালের শরৎকুমার ছিলেন প্রেমিক । তবে উপরে যে ছইজন প্রেমিকের 
কথা পিখলাম তাদের সঙ্গে শরংকুমারের প্রেমের একটু পার্থক্য আছে। 
শরৎকুমারের প্রেম আরও উদার, আরও গভীর, আরও ব্যাপক । এদেরই 
মত অফুরস্ক দেশপ্রেম ছিল শরৎকুমারের, কিন্ত এতেও তার প্রাণের পিপাসা 
মেটে নি। পুত্র-কলত্র, দেহ-গেহ, ধন-ঘান_যা। নিয়ে সংসারী মাষ স্থখী 
“হবে বলে মনে করে__দেশ€প্রমের দাছ্ছে শরৎ্কুমার ত্যাগ করলেন, কিন্ত 
অন্তরের ব্যাকুলতা তৃপ্ত হ'ল ন। সেই মহাসম্পদ লাভের অন্থই তিনি 
সারের দেওয়। নাম ত্যাগ করে হলেন পুরুষোত্তনানন্দ অবপূত। এরই 
লাম তগলং €প্রম, কুষণপ্রন। ভার দেশসেবার মর্মমূলে আছে এই প্রেম- 
কথা এবং এইখানেই তার রাজনীতির বৈশিষ্ট্য । তাই তিনি বলতেন আমি 
রাঞ্জনীতি করি না, রাধানীতি করি! এইসব কথার লবিষ্তার আলোচন! 
বর্তমান ক্ষত্র নিবন্ধে সম্ভব নয় । দিক্‌দর্শন হিসাবে শুধু বলা যায়--প্রথমে 


কাতিক, মি এ স্বামী পুরুঘোত্তমানদ্দ ৭৩১ 


যে প্রেমধর্মের কথা লেপা। হয়েছে তা ব্যবহারিক স্তঝের, পন্দেরটী পারমাখিক- 


স্তরের। এই ছুই স্তরের প্রেমকে সমন্বিত ক স্বামী পুকুযোত্তমানন্দ শ্রেষ্ঠ 
প্রেমিক এবং সর্বধনেশ্বর ৷ 4 


মহাভারতের বনপর্বে হক্ষ যুধিষ্টিরকে প্রশ্ন করলেন--সর্বধনেশ্বর কে? 
কশ্চ সর্বপনেশ্বরঃ ? উত্তরে যুধিচির বললেন-_ 
তুলো প্রিয়াপ্রিযে হস্ত সুপদু:পে তথখৈব চ॥ 
অতীতানাগতে চোত্তে স বৈ সৰ্বধলেশ্বরঃ ৪ 
প্রিয-অপ্রিন্র, স্থখ-দুঃখ, অতীত-তবিশ্যৎ যিনি তুলাআান করেন তিমি সর্ব- 
ধনেশ্বর অর্থাৎ সব চেয়ে বড় ধনী । 
গীতাও বলেছেন--কোন গুণের প্রভাবে যিনি প্রকাবিত হল না, গুণ- 
সকল শ্ব ন্ব কার্ধে বর্তমান আছে, ইহাদের সহিত সম্পর্ক রেখেও যিনি 
এদের দ্বারা অ্তিভূত হন না, তিনিই ত্রিস্বণাতীত পুরুষ। সর্ব গুণে থেকে 
যিনি সর্ব পুণের অতীত, তারই সব পাওয়া! হয়ে ধার, তিনিই সর্ধধনেশ্বর, 
অর্থ/ৎ এর পর পাওয়ার আর কিছু নেই। 
যং লক্ষণ চাপরং লাত্তং মন্যতে নাধিকং ততঃ । 
যন্মিন্‌ স্থিতে। ন দুঃখেন গুকুণাপি বিচাল্যতে ॥ 
শ্বামী পুঝযোস্তমানন্দ এই মহাসম্পদের আন্ম(দ পেয়েছিলেন ২. 


পুরুযষোত্তযানন্দ অবধুত-__জীবন ও দর্শন 
॥ আ্ীভুলীলাল মিত্ৰ এম, এ, বি, টি ॥ 


মাত্র দুই বংদর ৭ মাল পূর্বে গত ১লা এপ্রিল ১৯৪৮ শাম স্বামী 
পুজযোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ দেহত্যাগ করেন । তাহার তিরোধানে 
লক্ষ লক্ষ নরনারী অধ্যাত্মবাদের ব্যাখ্যা ও বিলেষণ শ্রবণে বঞ্চিত হইয়াছে। 
'ক্রাচ তিনি যে করেকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিঘ্াছেন এবং অন্যত্র শতনস্থ।নে 
যে সকল প্রবন্ধে তাহার মতবাদ প্রচারিত হইগ্রাছে তাহা হইতেই তাচার 
অগণিত ভক্ত, শিল্য, অষ্ুরাগী ও গণগ্রাহী অক্ষপ্রেরণা লা করিবে ও জীবনের 
চরম সক্ষটের মুহূর্তে আশা, অন্তর ও সাস্বন। লাভ করিবে। 


বাল্যজীবন ৪ 

আছ হইতে ৭৭ বৎসর পূর্বে বিগত ১৮৮৩ সালে ১৯শে নতেশ্বর বরিশালের 
একটি গণ্ডগ্রামে (কাকড়দহ ) শরৎকুমার ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। বরিশালে, 
পরে কলিকাতায় তিনি অধ্যয়ন করেন এবং বরিশালের ব্রজমোহন কলেজিয়েট 
স্থলে শিক্ষকতা করেন। প্রথম জীবনে তিনি স্বনামধন্য মহাত্মা অশ্বিনী 
কুমার দত্ত ও আচার্য জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসেন এবং 
তাহাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবাঘ্িত হন। 


ন্লাজটনভিক জীবন্ন $ 


মহাত্মা গান্ধী প্রবস্ঠিত অসহযোগ আন্দোলনে শরত্কুমার যোগ দেল। 
জীবনের প্রথমাবস্থ। হইতেই তিনি রাজনীতিকে অর্থনীতি ও ধর্মনীতি হইতে 
পৃথক করিয়া দেখেন নাই। সেই স্ৃদূর অতীতেই তিনি তাহার তুলসী 
প্রমাণ দেন। ১৯২১ সালে বরিশালে অঙ্ুষ্ঠিত বঙ্গীদ্র কংগ্রেসের প্রাদেশিক 
অধিবেশনে তিনি যোগ দেন । স্ব দেশলেতা বিপিনচজ্্র পাল মহাশর 
উহার সভাপতিত্ব করেন। দেশবন্ধু চিত্তবনও এ অধিবেশনে ঘোগ দেন। 
শরকুমার সেদিন নহাত্মার অছিংস-অসহথোগ আন্দোলনের নিগৃঢ় নীতি 
ও দর্শন সদ্বন্ধে এক গুরুগস্ভীর পাণ্ডিতাপূর্ণ মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। উহ! এতদূর 


কাতিক, ১৮৮২ ] পুরুমো ত্রমানন্দ অব্ধৃত-_ দীএন ও দশন 


হৃদয়গ্রাহী ও উদাত্ত হইঘাছিল যে, স্বয়ং দেশবন্ধ তাহার গলার মাল। শরৎ 
কুমারকে দান করিয়া অভিনন্দন জানান । সেই মুহুর্তেই শরৎকুমার একজন 
স্থবিখ্যাত বাগ্মী বলিয়া বিবেচিত হুন । পরবর্তীকালে এবং জীবনের শেষ 
দিন পর্ধান্ত তিনি একজন ধর্ম, দর্শন ও অধ্যাব্যসাদের অদ্বিতীয় বাগ্দী 
ছিলাবেই পরিগণিত ছিলেন। তিনি অস্হঘোগ (১৯২১), আইন অমান্য 
(১2৩০ ), এবং ইিংরাজ ভারত ছাড়? প্রস্তাবিত আগস্ট (১৯৪২ ) আন্দোলনে 
সাক্ষা্ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকার দ্রন্য তিন বারই কারাবয়ণ ক্রেন । 


খর্মজীবল $ 


কিন্ত তাহার উচ্চ ধর্ম জীবন ও অলোকিক অধ্যাত্ম ক্পীবনের প্রতি অদম্য 
উৎসাহ কিছুতেই প্রশমিত হয় নাট । কারাগারে আবদ্ধ থাকা অবদ্থাতেই 
তিনি গীতা ও ১১পানা প্রধান উপনিষদের ভাস্য রচন। করেন । ১৯১৯-এ 
তিনি ব্রক্মন্ত্রের তাব্য রচনা করিয়াছিলেন। আজন্ম কমী, যোগী, ত্যাগী, 
জ্ঞানী ও ভক্ত আকীীবন নরনারাযগ্ণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। 
১৯০৬ সালে তিনি অবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের বা শ্রীশ্রনিত্যগোপাল দেবের 
স্পর্শে আসেন । ইনি জ্ঞানতপস্ডাযক্ডিত মূর্ত লিঙ্গ যোগী পরম্হংল শ্রীরামকৃষ্ণের 
সমদাময়িক । অবধূত পুরুষোত্তমানদ্দজী এই মহান জ্ঞানী ও খাধষিকেই 
জীবনের দীক্ষাণ্ডরু হিসাবে গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি দাঞ জাস- 
বিহারী এতিনিউতে “নরনারায়ণ আশ্রম” স্থাপন করেন । এইখানে তিনি 
কয়েক বৎসর যাবৎ সাপ্তাহিক অধিবেশনে গীতা, ভাগবত, চণ্ডী ও উপনিষদের 
ভায্য ও ব্যাখ্যা করিরাছেন। ১৯২৮ সালে তিনি সঙ্গ্যাস গ্রহণ করেন এবং 
ত্বা্সনীতিজ্ঞ শরৎকুমার যোগী ৪ ত্যাগী সন্থ্যাসী শ্রীমৎ পুরুযোত্তমানন্দ অবধূত 
নামে সমাজে পরিচিত হন। নিজের সম্পাদনায় অন্ন একাদশ বৎসর 
যাবৎ "উজ্জলততারত” মালিক পত্রিকা পরিচালনা করেন । ইহ! ধর্ম দর্শন ও 
অধ্যাত্মবাদ সম্বন্ধে এক অপূর্ব মনোজ্ঞ গ্রন্থ । বর্তমানে উহা বাগুইআটি 
“নরনারায়ণ আশ্রম” হুইতে প্রকাশিত ও প্রচারিত হইতেছে। শ্রীমতী রেণু 
মিত্রের (এম, এ) সম্পাদনায় অধুনা উহ! অস্যাবধি প্রাক্তন আদর্শ ও 
নীতিকে রক্ষা করিতেছে । স্বামী পুকুযোত্তঘানন্দ মহারাজ্জ গীতা, ব্রহ্মস্থত্র 
ও ঈশকেন প্রভৃতি ১১খানি প্রধান উপনিষদের উপর ভাব্য প্রণন্ননে নিজ 
মতবাদ :ও অধ্যাত্মতত্ব প্রকাশ করিয়া সুধী, জ্ঞানী ও ধর্মপিপাস্থ যাত্রেরই 


৫৩৪ উচ্জ্বলভারত [ ১৩শ বধ, ১ম সংপ্য। 


অমূল্য কল্যাণস {ধন করিয়াছেন। কি বক্ব তায়, কি প্রবন্ধ রচনায়, কি গ্রন্থ 
প্রপরনে তাহার ভাষার উপর অধিকার ও অনবন্ত প্রকাশ ভঙ্গী আপামর 
জনসাধারণকে আ'কুষ্ট করিরাছে। তাহার পাণ্ডিত্য ঘেষন অগাধ ও তুলনা- 
মূলক, ভাবা তেমনই স্থললিত ও প্রকাশতঙ্গী ততোধিক প্রাণস্পণী। 


দশন 2 


তাহার দার্শনিক মতবাদ প্রচলিত মতবাদের তাণ্য বা অঙ্গকরণ নয়। 
“অধধৃত" শব্দার্থ তাহারই জীবনে সম্যক ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। টৈতবাদ 
অট্বৈতবাদের সংঘর্ষের তিনি উর্ধ্বে ছিলেন। তিনি বাক্‌চাতুৰ্ব্যের পক্ষপাতী 
ছিলেন না। সকল মত ও পথ তাহাই নিকট ব্যাখ্যাত, প্রতিভাত ও 
পরিস্ফুট হইয়াছিল । অথচ প্রচলিত কোনও মতবাদের তিনি ত্রক্ষক ও 
পোষক ছিলেন না। তিনি “সমন্বয়” ধর্মের মূর্ত প্রতীক ও প্র্গারী। তাহার 
সমন্ববাদ কেবলমাত্র ধর্ম শ্টদর্শনের সমতা নয়, খ্ৈতাত্ৈতের সামঞস্ত নয়, 
উহা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সমন্বয়, নানী-পুরুষের সময্বয়, সাকার-নিরাকারের 
সমন্বঘ, প্রাচা-পাশ্চাত্ত্ের সমন্বয়, জন্ম-মৃত্যুর সমন্বস্থ, সংসার ও সঙ্লযাসের সমন্বয় । 
তাহার প্রতীতি ছিল খে, প্রচলিত মায়াবাদ ভারতী সংস্কৃতি সত্যতায় 
আীকদ ও সমাভ গঠনে সমধিক অন্তরার স্ত্তি করিয়াছে। তাহায় মতে 
জীবন ও ইহকাল যেমন সত্তা, মৃত্যু ও পরকাল তুল্য সত্য। বুদ্ধি ও 
ঝআনাপেক্ষা প্রাণ ও অনুভূতির দ্বারাই মানবের ব্যক্তিগত পারিব।ম্িক ও 
সামাজিক জীবনের একাধিক সমস্যার সমাধান সম্ভব। তিনি বিশ্বাস 
করিতেন থে, যে-জীবন যত ব্যাপক সে জীবন তত হরন্দর ও সত্য । 


আদর্শ 8 

লে কারণ সর্ববজজ সার্বভৌম ও সর্বাধিক পরিব্যাপ্ত পুরুযোতম শীরুষ্ণ- 
জীবনকে মন্তস্ত জীবনের আদর্শ বলির! তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সকল 
দাশনিক মতবাদের ও সকল সামাজিক ও রাষ্টনৈতৈক জটিলতম সমস্যার 
সুট সমাধান, উ্রুষের জীবনেই সম্ভব হুইরাছে। অথচ ইহাই শ্রেষ্ঠ 
অধাত্য জীবন। বিগত ১৯৩৬ হইতে ৩৯ সাল পর্ধস্ত প্রতি বৎলনে কয়েক মাল 
ধরিয়া স্বামীজি ভাগবত ধর্ম প্রচারে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন সরে ও 
গ্রামে পরিভ্রমণ করেন) উক্ত স্বলের বিভিন্ন অধিবেশনে তিনিঝুাহম্রা ধিক 


কাতিক ১৮৮২ ] পুরুযোত্তমানদ্দ অবধূত-_জীবন ও দর্শন 


শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে প্রীরাধাতব, শ্রীবৃদ্দাবনলীল। ও পূরুষোত্বম-শীকুষ্ণের 
জীবনকথা ব্যাখ্যা করেন। প্রতি সতন্তায় একাদিক্রমে ৪।৫ ঘণ্টা বক্তৃতায় 
তিনি সকলকে শুস্ভিত ও মক্রমুদ্ধ করিনা রাপিতেন। তিনি চরম 
অপাাব্য জীবনের সংজ্ঞার বলিয়াছেন যে “যে আীবল একাধারে ব্যক্ধগত ও 
বিশ্বজনীন তাহাই প্রক্নষ্ট অধ্যাত্ম জীবন।” কখনও কখনও তিনি ক্রশে 
বিদ্ধ যীশুর জীবনকেও আদর্শ জীবন হছিলাবে বলিতেন | আবার 
বহুদ্গন সুপার বন্ঞ্ধন হিতাঘ নরনারারণের সেবার নিরোভিত কর্মবীর, 
যোগী, তপন্বী ও ল্লানী বিবেকানন্দের জীবনকেও আদর্শ জীবন - বালিয়া 
স্বীকার করিদ্রাছেন। লক্ষ লক্ষ নরনানী তাহার ওজন্িনী বান্মিতাক্ষ ও 
যুক্রিপূর্ণ আধ্যাত্মিকতা মিশ্রিত ও তুলনামূলক রাজনৈতিক মতবাদে উদ্বোধিত 
ও অঙগপ্রাণিত হুইয়াছে । 


বাণী £_ 


হেঘ হিংসাদ সংশয়ে পরিপূর্ণ বর্তমান বিশ্বে স্বামী পুরুবোত্তমানন্দের 
জীবনের একমাত্র বাণী ছিল মাহুধে মাক্ষযে ভ্রাতৃত্ব, জাতিতে জাতিতে সৌহাগ্দা, 
স্্ী-পুরুষে, জড়-চেতনে অস্ম-মৃত্যুতে ও সংসার-দপ্্যাসে সমতা, সামঞ্জস্য ও 
সমন্বয় সাধন। পাশ্চাত্ত্যে যেমন প্লেটে; বা তদ্পরবর্তীকালে ইযম্যাম্কয়েল 
ক্যাণ্টের পরে কোনও দাশনিক মতবাদ স্থষ্ট হয় নাই, আমাদের দেশেও 
বিগত কয়েক শত বৎসরে শঙ্ষরাচার্যের পরে কোনও সুষ্ঠ ও বলিষ্ঠ দার্শনিক 
মতবাদের স্যরি হয় নাই, স্বামী পুরুষোত্তমানদ্দ অব্ধৃত মহান্বাদ জাতির 
বহু পুণ্যে ও স্ুপ্রারন্ধের ফলে এক বলিষ্ঠ, স্বষ্টিমূলক দার্শনিক ও অধ্যাত্ম মতবাদ 
প্রচারে ও প্রকাশে ত্রতী হইয়াছিলেন । আমর! তাহার এই জন্মতিথি 
দিবসে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে লেই কথাই আজ বারবার স্মরণ করিতেছি । 


রং 


পুরুঝোক্তমানন্দের স্সেহ 
0 শ্লীপ্ৰতিভা বাক্স ৷ 


ও ঞ্রনিতাগোপালায় নম: ও শরীপুরুধোত্তমানদ্দায় নমঃ 

আছ কান্তিকী কৃষ্ণা পঞ্চমী শ্রীমং পুরুষোত্বমানদ্দ মহারাজের ৭৮তম 
আন্মতিথি। তাহার এই শু জন্মতিথি বাসরে আমরা তাহার পুণ্য সমাধি 
তলে- আমাদের প্রাপের অর্থা নিবেদন করিতে সমবেত হুইয়াছি। আজ 
তিনি আড়াই বৎসর হল তাহার পুরুবোত্তম নিত্যগোপাল আলিজিত 
দেহখানি এ পুণা সমাধি তলে লুকাইঘ্বাছেল। তিনি প্রত্যক্ষ থাকাকালীন 
যে স্মেহবিহবল, করুণায় প্লাবিত ছলছল আপি দুঃটী সর্বদা আমাদের 
চলার পথে স্তযন্ত ছিল, আজও সেই শস্মেহতর! ছলছল আখি দুইটী আমাদের 
চলার পথকে আপ্যাক্ষিত করিতেছে । 

পুরুযোত্তমানন্দের চলার পথ ছিল এক অভিনব নূতন পথ, সেই পথে তিনি 
ডাক দিয়াছিলেন আমার মত এক পথহারা পথিককে । প্রচলিত গুরু- 
শিবের দুরত্যায়া ব্যবধান ভাক্গিঘা দিয়া উপনিষদের তথা হ্পর্ণা সন্মুযা সায়ার 
স্তরে তিনি আহ্যান জ্রালাইলেন । ভাগবত ধর্শ্মের প্রথমে রওনা হবার 
পথ এই । প্রচলিত চিন্তাধারায় প্রকৃতি মিথ্যা, মায়া। তাই দেহ মিথ্যা, 
এ জগতের “খাঁছা কিছু সবই মিপা, একমাত্র ভগবালই সত্য, তাহার অপ- 
ধ্যানই সতা। এই চিন্তাধারার পালিত পুষ্ট আমি পুক্রযোত্তমানন্দের নিকট 
যে দিন গর স্বান্থা লইরা উপস্থিত হইলাম, সে দিন তিনি অগ্ফ কথাই 
শুনাইলেন-_জগতকে বাদ দিয়া নাথকে চাহিয়া, দেহকে বাদ দিরা আত্মার 
ধ্যান করিদ্বাছ, দেহ আন্গ অনাদরে চলির। যাইতে চাহিতেছে । তোমার দেহ 
তে তোমার নয়, উহা ঘে পুরুষোত্বমের দেহ, তাহার বিশ্বের সেবার অন্তু, 
উহাকে অনাদর করিলে যে ভগবানের নিকট অপরাধ হইবে । দেহশূগ্ত আত্মা 
তো শুষ্তবা্দেরই স্থষ্টি করিবে । মাঙচ্রয যে আমি ব্রঙ্দ বলে লেও তে। একটা 
দেহকে অবলম্বন করিয়াই বলে? দেহ বাদ দিয়) সংসারকে মিথ্যা বলিয়া 
যে ভগবানকে মানুষ চাহিতেছে, লে ভগবান তে। মাঙ্রযের জীবনের কোনও 
স্ব সমাধান দিতে পান্িতেছেন না» পারিবেনও ন1। ভাগবত অঙ্কত কথাই 


নটী চি 
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বলে। এই জগত শ্ৰীঙ্গবানের আবাস ক্ষেত্র, প্রতি বন্ত্রকে, প্রতি কমশ্মকে 
ব্রহ্ধ মূল্যে দেখিতে শেখ, প্রতিটা ক্ষণকে ত্রহ্মভাবে ভাবিত করিয়া তুলিতে 
চেষ্টা কর । নিত্য বা সামস্লিক যে কোন কৰ্ম্মই কর, তাহাকে তজনে গড়িয়া 
তুলিতে হুইবে । তাই তে! ভগবান বলিতেছেন 
ঘৎ করোধি ঘদশ্রালি যচ্দুহোে দদাসি যং । 
যত্তপস্যসি কৌস্তেদ্ন তৎকুরণহ মদর্পণম্‌ ॥ 
তরন্ধার্পণৎ অ্রহ্যহবি: ত্রন্ধাণ্ে) ব্রক্ষণা হুতম্‌ ৷ 
ত্রদ্ধৈর তেন গন্তব্যং ব্রক্মকর্্থ সমাধিনা ॥ 
সবই ভগবানকে সমর্পণ করিয়৷ কর, সবই ব্রহ্ম দৃষ্টিতে দেখ। 
বদলে গেল সব চিন্তাধারা, কি স্ন্দক্স পথ! আমার আমি লইয়াই তো 
মান্ষ বিপদে পড়িয়।ছে। এই আমিকে মুছিয্বা ফেলিয়া ভগবৎ আমিকে 
পাওয়ার কথাই সকল লাধনায় বলে। শুধু পথের বিক্িহ্তাক পরিস্থিতি 
দ্াড়ান্স বিভিন্ব। প্রচলিত সনাতন ধর্শ্মের লাধনাছ সমস্ত একে একে ছাড়িয়া 
ভগবানকে পাওয়ার কথা বলে, আর পুরুবোত্তমানদ্দ বলিলেন__দেহ তোমার 
নয়, দেহ ভগবানের, ভগবত সেবা জগ্চ। কি স্ন্দর সমাধান ! তিনি ছাড়ার 
কখা বলিলেন না, বলিলেন, রাখিয়া ছাড়ার কথা । দেহ থাকিল, মন থাকিল, 
সারের ঘাবতীয় বস্তু থাকিল, বস্তর সহিত ই ন্রিয়ের সংবোগ থাকিল, কিন্ত 
বমি থাকিলাম না, আমার রাগন্বেবষুক্ত আমির স্থানে লামিরা আলিলেন 
তিনি। সব ছাড়ার হিড়িকে যে রক্তারক্তির সৃষ্টি হইয়াছিল, দেহু বিদায় 
চাহিতেছিল, সেখানে লামিয়া আসিল একখানি পাওয়ার স্রিদ্ধ হাতের স্পর্শ । 
পৃত্ত হদর রিয়া গেল পাওয়ার এক অভিনব আনন্দে । 
পুরুষোত্তমানন্দ কোন্‌ প্রাণ লইযর) আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন 
তাহ।রই ২১ একটি কথ! বলিব। কলিকাতার পথে বেলা ১২টায় এক 
সঙ্গে চলিয়ছি £ পায়ে কিছু নাই। পুক্রযোত্বমানচ্দের মাতৃ-হৃদ্দর ব্যাকুল হৃইয়া 
উঠিল । আমাকে বলিলেন রাত্।র পাশে ঘাসের উপর দিয়! হাটিয়। য।ও» কষ্ট 
কম হুইবে । এই ছিল আমাদিগকে রক্ষ। করিবার ছোট ছোট ঘটনার তিতর 
দিয়া তাহার সম্মেহ দৃষ্টি । আমার টালিগঞ্জের বাসায় আমি থাকি । ১৯৫১ 
সালের =ই মার্চ আমার নাক দিয়া রক্ত পড়িছা একরূপ মৃত্যু শয্যায় 


শারিত। পুরুধোত্তমানন্দ সকাল হইতে ১২৷১ট। আবার সেই চৈত্র 
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মাসের প্রথর রোৌদ্রে ২টার আসিয়া রাত্রি ১১ট! পর্য্যন্ত আমার মাথার 
কাছে দিনের পর দিন সেই শ্মেহতরা বিহ্বল চক্ষু ছুইটী মুখের উপর শ্যল্ভ 
করিঘা বলিয়া আছেন। অস্থখের পর ঘে দিন অল্প পথ্য করিব, 
পুক্বোত্তমানন্দ কাছে বলসিয়। বলিলেন, কয়েক দিন পর ভাত পাইতেছ 
গলা শুকাইচ্া আছে, প্রথমে একটু জল খাইর৷ লও। কি মাতৃ হৃদয়ের 
অভিব্যক্তি! ৮এ বাস বিহারী এভিনিউ নরনাবায়ণ আশ্রমে আমি তখন 
একদিন রাত্রে ভয়ানক পেটের যন্ত্রণার ঘুমাইতে পারিতেছি না। রাত্রি প্রা 
২টা-_পুকষোত্তমানম্দ মহারাজ উঠিছা বাত কুমে গেলেন! আমি সেই সময় 
পায়খানায় যাইবার জন্য উঠিলাম, তাহাকে বলিলাম আমার পেটের যন্ত্রণার 
কথা। তারপরে আমি পাদ্ুখানায় যাইরা প্রান আধ ঘণ্টা পরে বাহির 
হুইয়া দেখি বাতরুমের দরজ্ঞায় পুরুযোত্তমানন্দ সেই ভাবে পাড়াইয়া রহিম্াছেন, 
আমি তে! অবাকৃ। গুরুবাদের দেশ তারতবর্--কে না জানে এখানে গুরুর 
দ্থান কোথার, সেই দেশে একআন গুরু রাত্রি ২টায় শিল্যের পাদ্মখানার 
দরলাদ্ব দাড়াইর। আধ ধণ্ট। কাল অপেক্ষ। করেন, ইহা পুরুষে।ত্তম আনন্দেই 
পুরুষোত্তমালদ্দ করিতে পারিয়াছেন। এই খানেই তাহার বাণী এবং তাহার 
জীবন মিলিখা গিয়াছে। যদি কেহ বলে পুরুষোত্তমানন্দের স্বরূপ কি,_এই 
আমাদের পুরুষোত্রমানন্দের স্বরূপ । তাহার বিরাটত্ব মাপিবার ক্ষমতা 
আমার নাই-_আমি জানি অঞ্ছার এই মাতৃ-হৃদগ, যে হৃদয় দিয়া তিনি 
আমাদিগকে পনিধুত করিয়া রাপিয়াছেন। 

পুরুযোত্তমামন্দের ম্বেহের কথা আর কত বলিব! ৪২-সের আগষ্ট 
আন্দোলনে যখন পুক্রযোত্তমানন্দ আলীপুর জেলে, সেই সময়ের তীষণ 
ছুঙিক্ষের দিনে তিনি জেল হইতে নরনারায়ণ আশ্রমে সংবাদ পাঠান এই 
দুদ্দিনে পাবনাতে প্রতিত। কি অবস্থায় আছে সংবাদ লও, টাকা পাঠাও । 
যে দিন নৱ নারায়ণ আশ্রম হইতে আমার নামে টাক) গেল, সেদিন আমায় 
হাতে একটি পদ্ধসাও ছিল না। তাহার শ্রেহের দান পাইয়া তাহার সেই 
স্মরণ করিয়া আনন্দে বুক তরিয়া গিছ্াছিল। এমন বান্ধব, এমন দরদী মানুষ 
তিনি ছিলেন। বেলঘড়িক্লাতে আমার মেয়ের অন্থথ, কলিকাতা আশ্রমে 
পুরুযোত্তমানন্দ অস্থির, নিত্যগোপালের নিকট বসিয়! কাদির আকুল ; ঠাকুর, 
প্রতিভা মেয়ে লইর বড়ই বিপদে পড়িয়াছে; তুমি তাহাকে সুম্ব করিম 
তোল। তাহার সেই প্রার্থনার কি যে অভাবিত তাবে সেই কঠিন রোগ 
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হইতে মেয়ে স্থস্থতা লাত করিরাছিল, তাহা আমিই জালি। এমনি করিয়াই 
তিনি তাহার স্রেহ দিয়া আমাকে ঘিরিয়। আাখিস।ছিলেন। টালীগক্রের বালাস্ম 
আমার জ্ঞরের সংবাদ পাইয়া ভোরে পুক্রযোত্তনানদ্দ যাইয়া উপশ্থত। আমার 
মা ছিলেন, তিনি বলিলেন, কি প্রতিতভার জ্বর হইয়াছে তাই বুঝি পুরু 
যোত্তমানদ্দের লাড়িতে টান পড়িক্মাছে। সতাই পুরুযোতমানদ্দের ন।ড়িতে 
টান পড়িত। তিনি যে আমাদিগকে তাহার সকল সত্তা দিয়? জড়াইছা 
রাখিঘ্রা ছিলেন । 

পুরুযোত্তমানম্দ প্রত্যেক মাছযের সন্দদ্ধে এই ব্যবহার করিতেন, প্রত্যেক 
সম্পর্ককে তিনি ব্রহ্ম মূলে দেখিয়াছেন। তিনি কাহাকেও নি হইতে পৃথক 
করিয়া দেখেন নাই, তাই প্রত্যেক কর্দ এত নিপুণ ভাবে প্রাণ ঢালিয়! 
করিতে পারিতেন। নিজের অন্যে নিজে সবাই আনন্দের সহিত করিতে 
পারে, কিন্তু পরের জগ্ঠ কয়দন পারে ? সব কর্ণই তাহার নিজের অন্ত ছিল, 
তাই তাহার সমস্ত কর্খই ছিল রসাল, কোনও কশ্মেই ক্রাস্তি ছিল না। 
একজন আসক্ত মাহযের মত তাহার ব্যবহার, কিন্তু এই ব্যবহার খখন স্ত্রী 
পুরুঘ বৃদ্ধ যুব। বালক নির্ধিবশেষে শত শত মাঙ্গযের প্রতি ছিল-_সেথানেই 
তিনি ছিলেন কত বড় মুক্ত । এই মুক্তির কথাই তিনি বলিয়াছেন, বিশ্বকে 
ছাডড়িঘ্ন৷ মুক্তির কথা তিনি বলেন নাই । বিশ্বকে ভাল বাসিয়। মুক্ত 
আন্বাদনের কথা বলিয়াছেন এবং জীবনেও তাহাই আচরণ করিয়া। গিয়াছেন। 
তাহার চলার পথ যেমন সহজ সরল, তেমনি জটিল । জটিল এই জন্ই বলি 
আমর! প্রচলিত চিস্তাখারায় ওষ্ঠে পৃষ্ঠে আবছ্ধ, পুক্যোত্তমানন্দের সর্ব্ঘ উপাধি 
শুস্ত মুক্তির ডাকে যখনই সেই বাধনগুলি খুলিতে থাকে তখনই পথকে 
অটিল মনে হয়; নতুবা পুরুষোত্বমানন্দ যে পথে ডাক দিদা আসিগ্সাছেন এই 
পথই সত্যিকার পথ) পুক্ুযোত্তমানন্দ, তোমার নিতাগোপালের প্রদখিত 
পথে ভাক দিয়! আনিম্তা পথে দাড় করিয়৷ রাখিয়া আজ চোখের 
অন্তরালে লুকাইয়াছ। আমি পথিক, তোমার প্রদশিত অনস্ত ব্রলপথের 
যাত্রী আমি, অনস্ত কাল তোমার অনস্ত ব্রজ্জ পথে আমি চলিব, তুমি 
আমার সঙ্গী, সঙ্গে সঙ্গে ছিলে, আজও আছ, পরেও থাকিও । 
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আর দুবছর বাদেই স্বামী বিবেকানন্দের শতবাধিকী উৎসব । তখন 
আমর! তার বিষরে চিন্তা করবার একট! বিশেষ স্থঘোগ পাব । মহততের 
জআীবনাহ্ৃশীলন আজ একাস্ত অপরিহাধ হক্ে উঠেছে। তার সেই অঙ্রশীলনের 
মৃলস্থত্রডি সম্পর্কে আমাদের সচেতন হওয়া দরকার। যে কোনো মহৎ 
মান্তবের জীবনচরিত অনুশীলনের মৃলস্ত্র তার চরিত্র ও কর্মকীতি। স্যর 
সিভনে লী তার Principles of BioErapPliy গ্রন্থে বলেছেন £ 
“Character aud exploit jointly constitute biographical 
Personality" | এর নিগৃঢ় অর্থ এই যে, যে চরিত্রে বিশিষ্টতা নেই, ঝ) 
সমাজের ওপর একট! ছাপ দিয়ে যেতে পারে না, ত! অঙ্গলীলনযোগায নগর । 
আবার এরিস্টটল বলেছেন £ “৪ career which is serious, complete 
and or a certain magnitude is a fit biographical theme” ; 
অর্থাৎ যে জীবন প্রগাড় নয়, পূর্ণাঙ্গ নয়, ব্যাপক নয় তার অনুশীলনের 
প্ররোজন নেই ॥। ধার চরিত্র ও কীতি সমাজের সর্বন্তরকে আলোড়িত 
করতে পারে লা, যার প্রভাব বহুজনের ওপর ব্যাপ্ত নয় তার অন্থলীললের 
সার্থকতা কোথার? কেবলমাত্র প্রশন্তি রচনাকে ততো যথার্থ অঙ্গশীলন 
বলে না। মানুষ দেবতা হয়ে অন্মায় লা; নিজের আচার-আচরণের দ্বারাই 
লে দেবত্ব অর্জন করে। সমাজ মাঙ্গযবের জীবনের ক্রেত্রশ্বরূপ। সমাজের 
গতি ও প্ররুতি অঙ্গসারে, ভাব ও অভাবের পরিণতি অন্সারে এক-একভন 
মাহুঘ ফুটে ওঠেন। মাশ্তষকে সর্বতোতাবে গড়ে তোলে তার প্রতিবেশ- 
প্রত্তাব। সেই প্রতিবেশ-প্রতাব বুঝতে ন! পারলে মানুষকে বুঝবার চেষ্টা 
বৃথা) চরিতাঙ্গশীলনের এই হোল মূলত । জ্রীবনচরিত ইতিহাস লয়। 
ইতিহাসে আমরা। পাই সমাজ ও জাতির কথা; চরিতাখ্যানে পাই ব্যক্তিগত 
চরিত্রের কথা। ব্যক্তিগত চরিত্রের যেসব স্রস্মন্থত্রে এতিহাসিক ঘটনাসমূহ 
বিধৃত, চরিতাঙ্ষশীলন হোল সেই সব স্থত্রের একটি যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যান বা 
বর্ণনা মাঙন্মযকে সাধু গড়ে বা) দেবতা করে হারা, চরিতকথা লেখেন বা 
চরিতাহস্টীলনে প্রযত্ত হন, তারা আর যাই হোন যথার্থ ্রিতলেখক নন। 
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স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম উনিশশতকের হষ্ঠ দশকে, কিন্তু তার জীবন 
বিংশ শতককে ম্প করে গিয়েছে! বাংলাদেশের উলবিংশ শতাব্দীর 
চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হারা সচেতন, তারাই জানেন যে, নিষ্টান্ 
আদশে এবং প্রেরণায় এই শতাব্দীর বৈশিষ্য হোল এক কথা high 
seriousness এবং এই শতকে যেসব বরণীয় বাঙ্গালিসম্তান জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন, তাদের প্রত্যেকের মানসিকতান্দ আছে উনিশ শতবীস্ক মন 
ও ধ্যানধারপা। জীবনের প্রতি গস্ডীর দৃষ্টি ছিল এই শতকের প্রত্যেক 
বাঙ্গালির । স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কেও আমবা এই কথা বলতে পারি। 
বিবেকানন্দের পূর্বস্থরীদের চিন্তা-ভাবনা এবং কর্োছ্যমের সামগ্রিক পক্সিচয়েন্ব 
ভেতর দিয়েই বিবেকানদ্দ-মানসের সন্ধান করতে হবে। এদের প্রত্যেকের 
কর্ম ও চিন্তার ভেতর দিছ্বেই গড়ে উঠেছে উনিশশতকের নবধজাগরণের 
ই/তিছাস__সেই বিপুল ও বর্ণাঢ্য ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত অন্সশীলন আজো 
একজন নিরপেক্ষ এতিহাসিকের অপেক্ষার রয়েছে। বিগত শতকে ধর্ম, 
সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটির পর একটি যুগাস্তকারী 
যেসব ঘটনা ঘটে গিয়েছে এবং ধাদের কর্ম, চিন্তা ও চরিত্র নবজাগরণকে 
সার্থক কৰে তুলেছিল, তাদের ব্য্টিমনের পরিচদ্ছ তির নবজ্জাগরণ বা রেনেসার় 
অভিপ্রান্থ ও তাৎপধ হাদয়গ্গম করা অসন্তব। বহু মনীধীর. সাধনার ভেতর 
দিয়ে উনিশশতকের ইতিহাস স্বীয় অভিপ্রায় লিন্ধ করেছে, কোনো একজনের 
দানে সে-ইতিহাস গড়ে ওঠেনি । এই কথাগুলি বিশেঘজ্ঞাবে মনে রাখতে 
পারলেই বিবেকানন্দ-মানস সন্ধান অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। 

এক-জাতীফুতার প্রশ্ন আজকের দিনে একটা বড়ো। প্রশ্ন । স্বাধীন 
‘ভারতকে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হোতে হয়েছে আজ, কিন্তু এর সমাধান 
৫কাথায়? তাই আমাদের আলোচনার প্রারন্ডেই দেখা যাক তারত্তের 
এক-জাতীয়তা গঠনপ্রন্থালে স্বামী বিবেকানন্দের দান কতখানি । শ্বাধীন 
ভায়ত সংগঠনকল্লে স্বামীজি সমগ্র দেশ পর্যটন করে এবং সমগ্র পাশ্চাত্ত্য- 
ভূখণ্ড মণ করে এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন যে-_"ভারতের প্রাত্যেক 
উন্নতির পূর্বে একটি প্রবল ধর্মমতের প্রাবন প্রয়োজন ।” এব উদাহরণ দিয়ে 
তিনি বলেছিলেন £ “বুদ্ধদেবন্থষ্ট প্রবল ধর্মনিপ্রবের পরেই এক-জা ভীরতসম্পল্প 
বিশাল মৌধ সাম্রাজ্যের উদগ্প হয়। এইলন্যই ধর্বিপ্লবন্ধার৷ লোকের মলমধ্যে 
আবর্তন জাগিছে তবলা দরকার ।” ন্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী, তার 
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প্রতোকটি উক্তি খারা গন্ধীরত্তাবে অগ্চধা্রন.করেছেন, তারা নিশ্চয়ই বুঝেছেন 
যে, তিনি কোনদিনই নিছক সম্াসত্রতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই তান 
প্রতোক মান্চঘকে তার স্বন্থানে স্বকাধে নিযুক্ত থেকে আত্মার স্যুরণ করতে 
বলেছেন । পারলৌকিক যোক্ষমার্গের মহিমা প্রচার করবার অন্য এই অস্ম- 
বিপ্লবী সগ্াসীর আনির্ভাব নয়; তা ঘদি হোত তবে উন্িশশতকের নব- 
জারতরণের এই বহুমুখী প্র্থাস অর্থহীন হয়ে যেত। নতুন ঠ্ফানো ধর্শলন্প্রানার 
সুষ্টি কৃৱবার অভিপ্রাযও তার ছিলনা । আর্ধজাতির উদার সার্বতৌমিক 
অধ্যাত্মদ[ধনাকে রামমোহন যেমন বহু শতাব্দীর বিকৃতি থেকে উদ্ধার 
করেছিপেন, লেই সুত্র ধরেই বিবেকানন্দ সেই একই উদ্দেশ্য লিয়ে অদ্বৈত- 
বেদাস্তের স্থদৃঢ় ভূমির ওপর পাড়িয়ে একজ।তীঘতা গঠনের প্রয়াস পেয়েছিলেন । 
বিবেকানন্দের এতহাসিকবোধ ছিল তীক্স ও গভীর। কি ধর্মচিন্তা ও 
সাধনা, কি সামাজিক ব্যবস্থা_-কোনোটাকেই তিনি সনাতন বলে গ্রহণ 
করেন নি। সামাজিক অধঃপতন ও ধর্মলাখনার বিরুতি__এই দুটোকে 
তিনি অঙ্গ।ঙ্গীসন্বদ্ধে আবন্ধ করে দেখেছেন। 

ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানে সুপণ্ডিত স্বামীজি কেবল কবির উদাল 
তাবাবে নিয়ে তাঝ জাতিকে ভালোবাসেন নি; সমগ্র ভাবত পদব্রজে 
ভ্রমণ করে তিনি বর্তমান ভারতের সকল স্তরের প্রত্যক্ষ পরিচয় গ্রহণ 
করেছিলেন । কত উত্বান-পতন-অভ্ভাদ্দয়ের ভেতর দিয়ে এই জাতি বর্তমান 
অবস্থাস্ম এসেছে, সে বিষয়ে তার যেমন এঁতিহাসিক চেতন! ছিল, তেমনি 
ভাবী পুনক্ষথান সম্বদ্ধেও তার মনে লেশমাত্র সংশয় ছিলনা । একের 
সাধনায়, একের যোগবলে বহুর উন্নতি সম্ভব, বিবেকানন্দ এ কথা বিশ্বাস 
করতেন না, অন্তকেও বিশ্বাল করতে বলতেন ন!। সমষ্টি দানা সমষ্টি 
মুক্তি-_-এই ছিল তার সাধনা। প্রাচ্যের শিক্ষা ও আদর্শের সঙ্গে প/ল্চাত্তোর 
শিক্ষা ও আদর্শের তুলনামূলক বিচার করে বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন যে, 
ভারতের স্থবিরিত্বের অচলায়তন ভাঙবার জঙ্ক দরকার যুপোপের চিন্তা, 
কর্মকুশলত। ও বুদ্ধির জক্গমশ্বক্ত । বিবেকানন্দ-মানস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 
একটি উক্তি এপানে স্মরণীয্ন। কবি লিখেছেন: “বিবেকানন্দ ভারতের ও 
পশ্চিমের সাধনাকে দক্ষিণে ও ব।মদিতে রাখিয়া তাহার মধ্যস্থলে 
দাড়াইয়াছিলেন। তারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যাকে অন্বীকার 
করিয়! তাহাকে চিরদিন সংকীর্ণতার মধ্যে সঞ্ছচিত করিয়া! রাখ! তার জ্বীবনের 
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উপদেশ নয়। তিনি ভারতব্ধ ও_পাশ্চাত্তেযর মিলনের সেতু রচনার জন্য 
জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। গ্রহণ কাবার, মিলন করিবার ও স্বর্ন 
করিবান প্রতিভ্তাই তাহার ছিল।” 
সেই প্রতিভার মর্শকে উপলব্ধি করবার দিন আজ এসেছে) তার 
পূর্বস্থরিদের পদাস্ক অন্লরণ করে হিন্দুর অতলম্পর্শ অতীতের. অস্তহীন 
শান্রসিদ্থ মন্থন কৱৈ বিবেকানন্দ যেভাবে লোকত্রেরঃ তত্র আমাদের উপুহার 
দিনে গেছেন, তা যে কত বড়ো দান তা বুঝিয়ে বলা কঠিন। বিবেকানন্দের 
জীবনে উদগ্র স্বদেশপ্রেম ও তীত্র স্বাজ্জাত্যাত্তিমানের সঙ্গে উদার অসাম্প্রদায়িক 
আানবগ্রীতির এক অপূর্ব সমন্বরর ঘটেছিল। এইক্ষেক্রে তিনি রামমোহন ও 
রবীজ্ঞনাথের সমগোত্রীর। দেশপ্রেমের দাবানল বুকে নিযে সেই তরুণ 
সন্যাসী একদা সমগ্র ভারতবর্ষ ও অধ-্পৃথিবী পরিক্রমা করেছিলেন । 
চারদিকে-_-লকল দেশের সমাছের সর্বস্তরে- জাগ্রত জীবনের স্পন্দন প্রত্যক্ষ 
করলেন তিনি । নিন্রিত ভারতের ঘুম তাঙাবার আন্ত সেদিন তারই 
কম্ুক্ঠ থেকে উঠলে! সেই উদাত্ত আহবান £ “এসো, মান্চব হু! নিজেদের 
গঞ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ সব জাতই কেমন উল্নতির 
পথে এগিয়ে চলছে । তোমরা কি নিজের দেশকে * ভালবাস ? তাহোলে 
“এসো, আমরা সকলে ভালো হবার অন্ত প্রাণপণে চেষ্ট। করি। পেছনে 
চেওনা-__অভিশ্রি্ধ আত্মীয়-স্বজন কাছুক। এগিয়ে যাও, সামনে এগিরে 
ঘাও। ভাঝতমাত। অন্ততঃ হাজার ষুনক বলি চান। মলে বেখে। মানুষ 
চাই, পশু নয়।” পরবর্তীকালে স্মামীজির এই জ্বালাময়ী উক্জিই বাংলার 
যুবকদের হৃদয়ে জাগিকে তুলেছিল স্বাদেশিকতার অনির্বাণ আগুন । সেদিনের 
, বাংলায় এই-ই ছিল বিপ্রবের গোড়ার কথা । দুঃখের বিঘয় তার অকাল- 
মৃত্যুর অন্তর তিনি তার এই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করবার “যথেষ্ট 
অবকাশ পাননি; কিন্ত দেখা ঘায ঘে, বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর রাজনীতিতে 
তার টপ্রবিক আদশ সার্থকতাবে ব্ষপাপ্থিত হয়ে উঠেছিল তার মালস- 
কন্ত। ভারতের কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ ভগিনী নিবেদিতার কর্বোহ্যমের 
ভেতর দিয়ে ।* | i 

আগেই বলেছি বিবেকানন্দ নিজে গৈরিকধারী সন্যাসী হলেও তিনি 
সঙ্গাসত্রতে আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না। তার প্রখর এ্তিহাসিকবেধই 
তাকে এই বিশ্বাস থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছিল । তিনি বর্তমান ভারতের 
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অবনতির কারণ এ্রতিহাপিকের দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন । এত্ুরড়ো 
এ্রকর্টা জাতি, শ্বামিদদী দেখলেন, একমাত্র আত্মপ্রতাযের অভাবে মৃতবত 
হরে পড়েছে । তাইতো তিনি বললেন-__-“ইংনেজের আত্াপ্রত্য্প॥ আছে 
তোমার নাই; আমাদের শক্তির প্রকোজন। এইজন্ত নিজেকে বিশ্বাস 
কর। আমরা দুর্বল হইস্াছি, এইজশ্ত অতকিতভাবে গুপ্তমস্্ তত্ব 
( Ogeultisin ) এবং অজ্ঞে্রবাদ ( ল/568575 ) আমাদের মধ্যে আলে । 
ইহাদের মতো মহাসত্য থাকিতে পানে কিন্ত তাহা আমাদের প্রার ধ্বংস 
কল্রিয়াছে। তোমাদের হ্বাস্ু শক্ত কর। আমরা লৌহগ্রন্থপেশী ও ইম্পাতের 
আহ্ৃবিশিষ্ট মান্য চাই । আমরা বহুদিন ধনিয়া কাদিয়াছি। আর ক্রদ্দনের 
প্ররোদন নাই । নিজের পারে দীড়াইয়া মাহ্ছঘ হও ।* মনে রাখতে হবে 
যে যাট বছর আগে ভারতীয়দের মানসিক অবস্থ। বিশ্লেষণ করেই স্বামী জি 
এই তথ্য প্রদান কর্রেছিলেন। দূর্বলচিত্ত ও পরাধীন লোকদের মধোই 
হা হুতাশের ভাব বড়ো বেশি দেখা যায়। যখন জাতির ত্রবিশ্যৎ অদ্ধকার 
হয়ঃ যখন জীবনের সর্বক্ষেত্রেই নিরালন্দ বিরাজ করে, তখনই মাছৰ 
অজ্ঞেম্বতাবাদ বা অতীরীশ্রিরতাবাদ দিয়ে তুঃখ-কষ্ট ভুলবার চেষ্টা করে। 
একটি বিজিত জাতির পরাধীন যনম্তত্বের মর্মমূল থেকেই উৎসারিত হয় 
‘নিয়তি’ । সেই নিয়তির প্রকাবেই “পূর্বকর্মের ফলত্োগ আমন্বা করছি,” 
“ইংরেজ শাসন টৈবরুত ব! এরশ্বস্থিক ইচ্চা,” "আমর! দুর্বল এবং নান! 
দোষগ্রস্ত”__ইত্যাদি অজ্ঞেম্রতাবাদ জনিত হাহুতাশের কথা আমাদের মুখ 
থেকে, মন থেকে ক্রমাগত বেরিক্পেছে। বিদেশী শাসকবর্গ এই ক্লীব যলো- 
ভাবের স্থযোগ গ্রহণ করেছিল ষোল আনার ওপর আঠারো আনা, 
ঘার ফেল এই দাড়িগ্সেছিল ঘে, আমরা ভারতে ইংবেজশাসনকে ভগবানের 
বিধার্নলবলে মেনে নিক্েছিলাম। এইভাবেই কালক্রমে আমরা যখন 
পক্ষদস্টতে বণিত লেই সিংহপাবাকের অবস্থা প্রাপ্ত হলাম, তখনই জাতির 
সেই সক্কটক্ষণে এই তরুণ সন্ত্রাসী সিংহ গর্জনে বলেছিলেন, “তোমরা আর, 
তোমাদের অতীতে লজ্জিত হইবার কিছু নাই, আত্মচেতন! লাভ করে 
আবার ভারতকে পুনঃ গৌরবান্বিত কর।” ভারতের আত্মপ্রন্যরের তিনিই 
প্রথম উদ্ছোধনকারী। যে নবতারত আজ ক্রমবিকশিত হতে চলেছে, 
তিনি কতই অ্ট।। রামমোহন ভারতের জাগরণের ভবিধ্যং বক্তা, স্বামী 
বিযেকানন্দ নবত্ধারতের শষ্টা । 
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বিবেকানন্দের সমসাময়িক আরেকজন মহামানবের লাম শ্রদ্ধার সঙ্গে 
উল্লেরঁকিরতে হন । তিনি বহানতি বালগঞ্গাধর তিলক-_স্যামী বিবকোনন্দের 
জাতীয় কর্মের সহকর্মী ও বদ্ধু। এই তিলকই শিবাজী জন্মতিথি উৎসব 
উপলক্ষে বলেছিলেন; “ভগসবান্‌ ভাবতবর্ধকে জেচ্ছদের হুণ্ডে তাম্শাসনে 
লিখয়া দেন নাই ৮” এই কথাগুলির মধো কী এ্রতিহালিক ও সমাজ্রতাত্মক 
সত্য নিহিত আছে, তা তখন ক’জ্জন উপলব্ধি করেছিলেন বা 
কষেন? তিলক ও বিবেকানন্দের বাণী বিভি ক্ষেত্র থেকে ভিত 
হলেও আসলে একই স্বরে ধ্বনিত । 

সমাজ সংস্কারক বিবেকানন্দের সঙ্গে তার পূর্বগামী সংস্কারকদের কোথাও 
মিল নেই । এই সংস্কারকদের সকলেই উপরের স্তরের লোক' ছিলেন। 
সেন্ট তার! নিয়ন্তরের লোকদের অশ্বীকার করেই করেছেন। রাজনীতি 
ক্ষেত্রেও সেদিন পর্যন্ত সেই ব্যবস্থা ছিল । বিবেকানন্দই প্রথম উপলব্ধি 
করলেন যে, সমাজকে সমগ্র দৃষ্টি দিয়ে গ্রহণ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে 
মনে পড়ে কাসীর বিখ্যাত প্রমদা দাস মিত্র মহাশয়কে লেখা স্বামীজিয 
একটি চিঠ্তি। তাতে তিনি লিখেছেন “আমার মনে এই বিশ্বাসটি 
ক্রমাগতই দুীভূত হইতেছে খে, আমাদের জাতিসমূহ সর্বাপেক্ষা বিভাগের 
কারণ এবং. ইহাই মারার জড় হুইয়) রহিঘ্াছে__সর্বপ্রকারের জাতি, তাহা 
জন্মগতই হউক বা গুপগতই হউক, তাহা। বন্ধন স্বরূপ রহিয়াছে” এরস্বার। 
তিনি জন্মগত জাতিপ্রথার যেমন সমর্থন করেন নি, তেমনি সমর্থন করেন নি 
পাশ্চাত্য ও দেশজ।ত বুর্জোয়া প্রথাস্থবায়ী রাদকীয় পদগত জাতি প্রেশার । 
এর থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, এই ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের 
চিন্তাধারা সমাদ্র- তন্্রীঘ্ণ মতান্যামী সমাজ্রব্যবস্থার অস্থকৃলেই ছিল । 

এর স্বপক্ষে বড়ো। নজীর বিবেকানন্দের সেই বিখ্যাত বক্তৃতার Ny 
plan of 58:155155৮- যা তিনি পাশ্চাত্য দেশ থেকে ফিরে এসে ঘোষ 
করেন। স্বামীজির বনু বিখ্যাত বক্তৃতার মধ্যে এটির গুরুত্ব, আমার মতে, 
সর্বাধিক । এতে তিনি বলছেন £ “সংস্কারকদের আমি বলিতে চাই যে, 
আমি তাহাত্লের যে কেহ অপেক্ষা বেশি সংস্কারক । তাহাস্থা। ক্ষুত্রভাবে 
সংস্কার করতে চান, আমি আমৃল-সংস্কার প্রয়ালী (root and branch 
চef০rmn )। আমার কর্মপন্ধতে সম্পূর্ণ পৃথক ৮” বিবেকানদ্দ-মানসের .এই 
দিকটির পর্যাপ্ত আলোচন! আজ পর্যন্ত হয় নি। সমাজের সর্বীনিয়ন্তরের 


4৪৬ উজ্দ্রলভারত [ ১৩৭ বল, ১ম সংখা 


প্রতি তিনিই প্রথম দৃষ্টি লিক্ষেপ করে৷ বললেন £ "আর্ধাদির জাকই, কর, 
প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোধণ দিনরাতই কর, তোমর!। হচ্ছ দশ হাছ্ছার 
বছরের মমি । যাদের ‘চলমান শ্মশান’ বলে তোমাদের পূর্বপুরুষের! স্মণ। 
করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্য 
আছে ।-'আ[ম সে ভগবানকে বিশ্বাস করি না যে আমাকে ইহজগতে 
খাদ্য দিতে পারে না অথচ আমাকে স্বর্গে চিরকালের জন্য আনন্দ দেবে। 
ছি! ভারতকে তুলতে হবে, গরীবকে থাছ্য দিতে হবে, শিক্ষাবিষ্তার 
করতে হবে, এবং পৌরহিত্যতস্ত্রের মন্্প্রতাব বিদুরিত করতে হবে। 
ৌরহিতাতস্ত্র চাই না, সামাজিক অত্যাচার চাই ন!.! আলো খাছ) চাই, 
প্রত্যেক লোকের জ্রন্য আরো স্থবিধাবিশ্ডার চাই |” 

এই বলে স্বামীজি জাতি, শ্রেণী, এবং ধর্মের কুসংস্কার থেকে বিমুক্ত 
তবিস্যতের নবসাঁরত গঠনের জন্ত একটি নূতন আদর্শ দিয়ে গেছেন । 
ভবিষ্বাতে তারতের সমাজের হুস্পষ্ট আদর্শের নির্দেশ আছে ভার বছ রচনায় 
ও পআবলীর মধ্যে । স্বাধীনতার অগ্রদূত বিবেকানন্দ, নৃতন ভারতের শঅষ্টা 
*তিনি। আজ কি বাংলা তথ ভারতের ঘুবশক্তি দ্বামীজির বাণী আবার শুনে 
শ্রেণী-জ্ঞান ও ভ্বাতি-জ্ঞান থেকে বিষমুক্ত হোয়ে নব তারতীয় সভ্যতার 
স্ুষ্টিকল্লে আত্মনিয়োগ করবে না? তার আসন্স শতবাধিকী উৎস্ব উপলক্ষ্যে 
আমি আজ এই প্রশ্নটি দেশের তরুণদের সামনে বিশেষভাবে তুলে ধরলাম । 


শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে 
(১৯৪৯) 
(২৪) 


শুধুই প্রার্থনা__যা, হূর্গতিনাশিনী ছুর্গা, এই লক্ষটময় সংসার 
যাত্রাপথে পরাগতি প্রদ্দান কর। সংসার তোমার শ্রীচরণ স্পর্শে দিবা খানে 
গড়িয়া উঠুক, নরনারী জীবনে তোমার ব্রক্ষনয়ী রূপের ঝলক ফুটিয়া উঠুক । 
সব ব্ৰহ্মময় হউক, ব্রহ্মময়ী হউক । আমার জীবনের প্রতি স্পন্দন ব্রক্মমদ্ব হউক, 
প্রতি চিত্তরৃত্তি ত্রচ্ষমন্রী হউক, মহালন্্রীর লীলাস্থপীতে গড়িছ! উঠুক। রাত্রি 
স্টার পর আফিল হইতে আসি। বসরঞ্গনের হূর্গাপ্রতিম! কাল 
রঙের হওয়ার (যাহা আমাদের প্রচলিত রূপ ) সকলে ইহার কারণ জি্।সা। 
করে ও আমার নিকট জিজ্ঞাস! করিয়া পাঠায় সত্যত্রততের মারফত । 

‘শুন্তনিশুন্ত নামক দৈত্য ভ্রাতৃদ্ব্ তপোবলে ব্রক্জাকে সন্ত করিয়া বর প্রার্থনা 
করেন যে তাহারা দেব ও দানব সকল পুরুষের অব্ধ্য হইবেন কিন্ত 
অযোনিজা, অথচ পুংস্পর্শরছিত স্ত্রী শরীর হইতে উদ্ভূতা ও অলজ্ঘাপরিক্রমা 
নারীর প্রতি কাবাসক্তিব্শতঃ কেবল তাহারই স্বারা যুদ্ধে নিহত হইবেন 1"-* 
কিন্তু তাহাদের উপদ্রবে যখন শ্বর্গমর্ত্তা অস্থির হইল, ব্রহ্মা শুস্তনিশু্তনাশিলশি 
দেবীকে প্রেরণ করিবার জ্রস্ত শিবের নিকট প্রার্থনা করিলেন । 

তদনস্তর মহাদেব রহন্যচ্ছলে পার্ধবতখকে ‘কালী’ নামে সঙ্গোধন করেন ।*** 
পার্ধাভী ক্রোধত্তরে গৌতমাশ্রমে গমনপুর্বক কঠোর তপস্তা প্রভাবে স্থীক্ক 
কষ কোশ পরিত্যাগ করিয়। গৌরবর্ণা হইর। গৌরী নামে প্রসিদ্ধ হইলেন । 
সেই উৎস্কষ্ট কোশ হইতে নীলবর্ণা, মেঘান্তর্ব্তী চত্ঞতুল্যা, কাস্তিযুক্তা অতি 
স্থন্দক্নী কৌশিকী দেবী আবিভূতা হইয়া পার্বতীর সহিত বিচরণ করিতে 
লাগিলেন ৷’ খাতৃমত্যাযযৌ তোযে জ্রাহব্যা নৃপলন্দন'-_শরীরকোধতশ্াহ্তাঃ 
সম্পত্তধ তাই বী স্থিত!’ । শরীরকোযাত্যত্তস্তাঃ পার্ব্বত্যা নিঃস্কতান্বিকা। 
কৌযীকীতি সমস্মেধু ততো. লোকেযু গীয়তে”। কাকরধা ও নরোত্বমপুরের 
ঘোষপন্সিবীরসমূহ যাহা হইতে জন্থিাছে, সম্ভবতঃ তিনিই দেবীযৃদ্ঠির এই 


৫৪৮ উজ্ছলতারত [ ১৩শ বর্ম, ১ম সংখ্যা 


কালীরূপের প্রবর্তন করিয়া থাকিবেন। কেনন! গাতাছ্ন দেশীমূক্টি কালী 
নহেন। পার্বতী কালীই ছিলেন, গৌরী হইলেন, আবার শুস্তনিশুস্ত বধের 


সময় কালী হইলেন । 
২:শে সেণ্টেগ্বর 


আজ সকালে Iie Divine একটু পড়ি ।---আবার নাকি সস্তান-সন্ডব!। 
কি করি৷! ইহা সামলাইবে ? নিজের দেহ ও সন্ভানগলির রক্ষা কি করিনা 
হইবে? নানারূপ আলোচনাই হইল ।---এত ছোটখাট বিষন্দ লইর1 মনো- 
মালিম্ত স্থষ্টি আমার কল্পনাতীত । মেয়েরা যদি সহিফুু ও উদার হর, পুরুষ 
ঠিক থাকিতে পারে। ঘেথানে মেয়েরা অস্গদার, সেখানেই বিপদ । 
সংসারের বর্তমান আবেষ্টনের্ব মধ্যে আর সন্গাসকে স্থাপন করিবার 
অন্ত যেন তেমন আর বল পীই্ট্তছি না। বিশ্ব চালয়াছে কোন্‌ দিকে, 
আন বাটি মাহুষ আছে কি লইয়।? মাঙহ্গয কি একান্তাবে নিজকে 
আশ্রয় করিয়া আর নিজকে সামলাইতে পারিবে? প্রদেশ কি 
শিকতার আশ্রয়ে নিজ নিদ্র প্রদেশ রক্ষ/ করিতে পারিবে যদ্দি 
না সর্বপ্রদেশ হাত ধরাধরি করিয়। ন! দাড়ায় । এক দাড়াইলে সব প্রদেশই 
কেন্দ্রের কুক্ষিগত হইবে, ইহ! আঙ্গ প্রত্যেক প্রদেশকে বুঝিতে হইবে ।'** 
সন্ধ্যার পর আফিসে চিদ্ানন্দ, জ্যোত ও কুষ্ণগোপাল বলাক আসে। 
চিদালন্দকে যঠে থাকিয়া শক্ত হইয়া নিরপেক্ষভাবে, পক্ষপাতমুক্ত হইয়। কাজ 
আরম্ভ করার কথা বলা হুইল । সেখানে সবই তো ভীরু । একবার ভিত্তি 
পত্তন হইলে সেখানে সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিবে। আমি সর্ব প্রকার সাহায্য 
দিবার কথা বলিলাম । আমান জীবনে ঠরকুজ কি, তাহ। কিছু কিছু বলা 
হুইল। ঠাকুর আমার কাছে তাহার শ্বরূপ সম্বদ্ধে যাহা স্ছুরণ করিয়াছেন, 
তাহারও আভাস দিলাম।-** 
৩*শে সেপ্টেম্বর 


সকালে Lie 0175৩ পড়ি। ১১টক্রে পূর্বের রেণু কমল।লগ্ ঘুরিয়া 
এখানে আসে? সে এখানে প্রসাদ পার । দুপুরের পর প্রতিভ) ও স্থধাংশু 
আলে । ৫৪” টার পর বাআ॥। শিব-গৌরী ব্যবহারিক ক্ষেত্রের বুকে 
অদ্বৈত ব্ৰহ্মল্ৰানের আস্বাদন প্রকট করিবার অক্ষ পুত্রকন্াসহ আলিয়াছিলেন_ 


কান্তিক, ১৮৮২ ] শ্রীমং পুক্যোত্তনানন্দের ভাল্লেরী হইতে 


ইহাই পূঙ্গার প্রাণ কথা । আমিও সার! জন্ম চাহিয়াছি রক্তের সঙজ্জধকে 
ভাবের সনশ্বচ্ছের যণ্যে-__-সন্্যাসকে সংসারের মাঝে, সমাধিকে জাগরণের 
বুক্ষে_পরিপাক করিতে । ইহাই ততো পুরুষোত্তন-দর্শন। আমার জীসনতর- 
experiment with Purushottatm  Philosoply চলিবে। 
যাহাদিগকে জম করিতে পারি নাই, তাহাদিগকে জয়ের অন্য জীবনের শেষ 
নি:শ্বাল পর্ধ্যন্ত অপেক্ষ। করিতে হইবে । বুক্ত-সগ্দ্কও divine relation । 
এই ভাগবত সঙ্গদ্ধের যথাযথ সর্দ্যাদ। দিঘ্ছা তাহাকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 
আম্বাদন করিতে হুইবে। বর্তমান পরিবার, সমাদর, রাষ্ট্র, জাতি সব 
ছত্রভঙ্গ । একটা নূতন লৰ্বন্ধের মাঝে গড়িয়া উঠিবার আস্ত ইহারা উন্মাদ 
হুইয়া উঠিগ্রাছে_-তাই ম্থামীন্রী, পিতাপুত্র, তাইতাই-এ, পরিবারে পরিবারে, 
সমাজে সমাজে, জাতিতে জাতিতে সর্বত্র বিরোধ । আমাকে এই সাধনা 
ধরিদ্বা চলিতে যে কিন্ধপ অম, সহিফ্ুুতা, কৌশল অবলম্বন করিতে হইতেছে, 
তাহা আমিই শুধু জানি। সংলারকে ধরিতেও পারিতেছি না, অথচ 
ছাড়িদ্বাও দিব না, হজম করিবই এই সঙ্চল্প__এই দো-খারা। মনোবৃত্তির ফলে, 
একট। অপর্রিলীম় বিপ্রবের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। সব-কিছুকে আমায় 
নিতাগোপালের মাঝে ও আমার মাঝে এনং আমাকে লব-কিছু নিতা- 
গোপালের মাঝে ন! পাইয়। সংসার হইতে বিদায় লইতে ইচ্চুক কই । 
‘পাব জীবনে লা। হয় মরণে'। জীবনে যদি না পাই, মরিয়াও পাইব। 
পাইবই, পাওয্া। চাই-ই। অনস্ত অপেক্ষার ভিতর দিয়। আমি অনপেক্ষ। 
আজ কেহই আমার নয়; অথচ সকলকেই আমার করিতেও হইবে! এই 
অন্ত চাই এই সংসারের অস্ততঃ ২।৪টী প্রাপকে একাত্মভূত করিদ্ন। পাওয়া” 
পাওয়ার মত করিল্না পাণ্ডদ্র।। »সদ্ধ্যার পর প্রবোধ ওহ, বরদা তাহার কনক 
ও নাতনী সহ, থোকা ও তোল! তাহাদের পুত্র কম্যাসহ, উমা ও রেখ! 
তাহাদের মেশোমশাই সহ, রেবতী বাবু, চিদানন্দ ও সতীলাথ বিজদ্বার দেখ 
করে ও প্রসাদ পান । নীহার রাত্রিতে এখানে থায়। সত্যব্রতরা সকালে 
রিকসায় আলিয়াছিল, রাত্রি ১*টাম্ম আবার কারখানায় চলিম্বা ঘায়। আমি 
আমার ক্ষেত্রে স্থিত থাকিব, কশ্ধে ভ্ঞানে ও আনন্দে আগাইদা। ঘাইব, 
কাহাকে আঘাত করিব না, আমাকে মানসিক আঘাত কর্মিলেও, ব্যাপক 
জীবনের মধ্যে তাহাদের ভন্ত অনস্ত কাল অপেক্ষা করিব_ইহাই আমার 
আবন-ত্রত । ইহার মধ্যে বিশ্বেশ্বস শুদ্ধ সব জগ ধরা পড়িবে। আমি 


eae উচ্জ্বলভারত [ ১৩ বর্ষ ১০ম সংখ্যা 


পাইবই, ব্যর্থ হইব না_ইহাই আমার নিশ্ছ। কে আমার কোল হইতে 
পালাইবে ? এ্রকায আস্বাদন ও এক্য বিধানই আমার জীবন-সাধল! ; আজ 
আর আফিসে যাওক! হয় নাই । নীহার বিজ্ঞাপনের চেক দিদা যায় । 
১লা অক্টোবর 
. 

Life Divine পড়ি। ভাগিনেস জিতু ও ধীরেন বিজয়ার দেখা করিতে 
আসে। জিতুর সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতি (পাকিস্থানের বিশেষতঃ ) সম্বন্ধে 
কথা হুয়।-----: রেণু সকালের দিকে একবার আসে । বহিজয়ার প্রণাম 
জানাইয়!৷ চিঠি লেখে । প্রায় ১২টা যায়।---সকালে জানের দাশগুপ্ত অফিসে 
আসিম্াছিল ।---দুপুরের আগে কেশব গাঙ্গুলী আসিয়াছিল। চিদানন্দের সঙ্গে 
কথা হইল । সে যদি ওখানে শক্ত হইয়! কশ্দীর সকল যোগ্যতা লইয়া কা 
আরস্ত করে, কেহ বাধা দিতে পারিবে না, আমি সাধ্যমত চেষ্টা করিব। 
প্রশিন্যারা গদী চায়। কেহ কাহাকেও কিছু দিতে পারে না, উহা অঞ্জন 
করিতে হয়। কান্ত যখন আছে, লোকের প্রম্োজনও আছে। লোক যোগ্য 
স্থইলে তাহার স্থান হইবেই। গদীতে ব্সাইয়! দিলেই গদীতে বসা হত লা। 
যোগ্য হইতে হুর । “ত্যক্তা কর্শ্মকলাসঙ্গম্‌', ‘যোগন্থ কুরু কণ্মাণি' ইত্যাদি 
গীতাবাকয অক্তসরণ করিছা চলিতে হইবে। মাখনবাবু আসে ও 
বৈশাখ হইতে হিসাব লেখে। নিত্যাত্রত আফিসে গিয়৷ পাথাটা খুলিয়! দিয় 
আসে। সেও আমি একত্র হইয়া আশ্রমে কিরি। বামগোপাল গান্ধীহাটী 
হইতে চরক! লইয়। ফেরে । আজ সেখানে গান্ধীলয়স্তীর অন্ঞ চরকায় স্থতা 
কাট। হইয়াছে। স্থধীরঞ্জন গুহ সকালে আসিয়াছিল।, গ্রাহকের টাক! 
দিম্বা গেল ।--- 

২রা অক্টোবর 


সকালে দিদির সঙ্গে বিজয়ার দেখা করিতে যাই ।.--ধীনেরবাবুর সঙ্গে 
দুর্ববাসা-অদ্বন্রীয উপাধ্যালের অস্তনিহিত সাধনা কেমন করিয়। বর্তমান 
পরিস্তিতিতে' প্রযোজ্য হইতে পারে, তাহার অনেক আলোচন! হল্ন। ইতি, 
ইউনিয়নের উদার দুরদশী নীতির ফলে w০r]৭-[০৮০ৎ-ই প/কিস্বানকে প্যাচে 
ফেলিঘ্াছে ॥ প্রহলাদ অহিংস ছিলেন, কিন্ত বিষ্ণুযস্ত্র হিরণ্যকশিপুকে ক্ষমা করে 
নাই । নলিনী দত্ত আসেন (--কিছু পরে স্থহৃৎ্বাবু তাহার স্রীসহ আসেল । 
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তাহার] আধঘণ্ট।র উপর পথাকেন।--.স্থহৃংবানুর সঙ্গে পত্রিক। সন্বদ্ধে কথাবার্তা 
হয়__-‘এই রকম আর পত্রিকা নাই'_ইহ! তিনি বলিলেন | ৯-০৫ মি:-এ 
মাখনবাবুব ‘বুনিয়াদী শিক্ষণ” সম্বন্ধে রেডিছে বক্তৃতা শুনি রেণুর বাসার 1... 


ওরা অক্টোবর 


সকাল ৭৪* টায় আফিসে যাই। পত্রিকায় প্রবর পাই যে পাকিস্থান 
ভাড়া বাড়াইল।.--কুমিল্ল। ইউনিঘন ব্যাক্ষের নলিনীবাবুর বন্ধু পাকিস্থানের 
৭০৯ টাকার নোট দিগ্ন। ঘাস। বেণু তাহার মাসীমার বাসা হইতে 
আনে ১*২ টাকার নোট । সন্ধার পর নীরোদ পাঠাঠয়া দেয় অবলী গুহ 
মারফত ২১২ টাকার নোট ।---মগ্রখ রায় ও ত্রিপুঝাবাবুর চিঠি হুইটা বেশ 
ভাল হইয়াছে।---L i= Divi৷॥ৎ পাড়, শেব করিবার ইচ্ছ) ছিল, 
হইল ন।।--- 


৪ঠা অক্টোবর 


৭ টার কিছু পুর্বে রেণু প্রতিভা সহ পাবনার জন্য রওয়ান! হই ।-- 
৮-৫*-এ গাড়ী ছাড়ে । দর্শনার বাক্স খুলিয়া দেখিতে চাহিয়াছিল। উহার 
মধ্ো সাধারণ ব্যবহারের জিনিযপত্র আছে বলায় ন! দেখিযাই লোকটী 
চলিয়া গেল। ৪-৩-এ ঈশ্বরদি পৌছি। বাসে ৪ জন চলিয়া আসি ।--- 
কুসুমের সঙ্গে এখানে তাহার বর্তমান অবস্থা সঙ্গদ্ধে আলোচন! হয়।-"- 
সন্ধ্যার পর ম।খন আলিড্রা দেখা করে। ভোরের পূর্বেই ছোটবড় ছেলে 
মেয়ের! কুহ্থমের বাসায় হাজির-_কাল লম্ষ্ীপূজা ৷... 


«ই অক্টোবর 


১৮৯৪০ টার সম উজ্জছলকারত হইতে প্রথমে রুণুর ইন্থূল, পরে মহা- 
মানবের সাধনা পড়া হয়।---দক্ষিণ কলিকাতা উপনির্বাচন পাঠ হয । 
বৈদিক ও অবৈদ্দিক মতবাদের সামঞ্রস্কের কথা হয়।---জিজ্ঞাস। করেন, কৃষঃ 
মথুরায় গেলেন কেন, রাধা মান করিলেন কেন রাধাক্ষ্চ সম্বন্ধ যে পরবশীয়, 
সামীপ্য ও সালোকামুক্তর সম্বন্ধ ঘে সেখানে নাই, দেশগত ও কালগত 
স্বকীয়ত্বও যে সেখানে মূছিয়া গিদ্বাছে__তাহাই মথুর। ঘাওমার ভিতর .দিন্বা 
টিয়া উঠিয়াছে ৷--- 


৬ই অক্টোবর 


উজ্জল ভারত [ >৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 


-"-‘আনন্দ’ প্রবন্ধটী পাঠ হম ও আলোচনা হয়। 
৭ই অক্টোবৱ 


সকালে কুম্থমের ভাতের মাস্টার দেখ) করিতে আসেন । তাহার সঙ্গে 
বর্তমান পরিস্থিতি সন্গদ্ধে আলোচনা হত ।.:-সকান্ব বেলা স্ুচারু আসে। 
সন্ধ্যার পুর্বে শ্রীযুক্ত বসন্ত অধিকারী ও যোগেশ বিশ্বাস আসেন । বসস্তবাবু 
উদ্জ্রলতারতের চাদ! ( ওয় বৎসর ) ৩:৮* ভারত ইউনিয়সলের নোটে দেন । 
কাল সকালে যোগেশবাবুর সঙ্গে রেণু দেখা করিবে, স্থির হুয়।---সন্ধ্যার 
পর উজ্জ্রলভারত হুইতে আশ্বিন সংখ্যার আধুনিক সত্যত। ও গঠনমূলক 
কণ্মপস্ধতি রেণু পাঠ করে ।---দুর্বযাবহারের পাণ্ট! জবাব হিসাবে দুর্ব্যবহার কব! 
বা সপ্যবহার কর1--কোনটাই সুফল আনিবে না । প্রথমটী Tit for Tat- 

নীতি, দ্বিতী্রটী ‘I.0০ve begets love’ নীতি । 
৮ই অক্টোবর 


৮৷॥০ টার সময যোগেশবাবুর সঙ্গে রিক্সায় রেণু কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাক্ষের 
এজেন্ট অনিলবাবূর বাসায় যায়। দুপুরের পর সোনাতলার হরিদাস চ্যাটান্দী 
আসে। এটা পর্যন্ত থাকে। কিছুকাল পরে দেবেন পাল ও যতীক্দ্র ভদ্র 
আসে । তাহাদের সঙ্গে উজ্দ্রলভারত সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়। উতয়ই গ্রাহক 
হইবেন বলেন । স্থচারু ও যোগমায়া আনে । কিন্ত কথাবার্তা না হওয়ায় 
তাহারা চলির) যাল্ন। এই স্থান নরনারারণ আশ্রমকে দান করিবার প্রসঙ্গ 
আলোচিত হয়, কাল য'ভীনবাবুর' সঙ্গে কথা হইবে তাহাকে জানান হয় ।--- 
সন্ধ্যার পর উজ্জলভারতের শিশুর শিক্ষা লহ্বস্ধীয় প্রবন্ধ পাঠ হয়। পরে 

‘পণ্ডিত মশাই’ কিছুটা পড়া হয় ।--- 
৯ই অক্টোবর 


লকালে ঘতীনবাবু বাধাচরণ পাল সাহিত্যর্ত্র সহ আসেন। কথাবার্তা 
হয়।"-'বৈকালে স্থচারু তাহার মা সহ আসে । মুড়িচিড়ার মোঞা নিম 
আসে। দেবেন্দ্র পালের শ্বী ( মাখনের বোন ) আলিয়া উজ্জ্বলতভারতের বার্ষিক 
চাদা-ও* দিয়া ষায়। সদ্ধার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষিতিশবাবু আসেন । তাহার 
সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতি সঙ্গন্ধে প্রায় ছুই ঘণ্টা আলোচনা হন্দ। "মানব ধৰ্ম্ম 


কাতিক, ১৮৮২ ] শীষ পুরুবে|ত্তমানশ্দের ডায়েরী হইতে ৫৩ 


আচার ও প্রচার ছাড়া এ জায়গায় আর কিছু সম্ভব নয়, এখানে রাজনীতি 
চলিবে ন/_ইহা তাহার মত।---৯-২৫-এ পতণ্ডিতমশাই পাঠ হয় ১*-১৫ 
পর্ধ্যন্ত ।---ঘতীনবাবুর সঙ্গে এখানকার দানপত্র সঙ্গদ্ধে বিণ্ডারিত আলোচনা 
হয় ।--- 


১*ই অক্টোবর 


যতীনবাৰূ আসেন এখানে একদিন আমার আলোচন! করিবার প্রত্তাব 
লইয়া | রাধাচরপবাবুরই এই প্রস্তাব । ৫ টার সমগ্র জ্ঞানবাবু, মহিলাবাব্‌ 
ও প্রফুল্পবাবু আসেন ।..-বৈকালে স্থির হইল যে যুহল্পতিবার ৫টায় এখালে 
রবীন্দ্রনাথের ‘ঘরে বাইরে’ ও শরৎচন্দ্র “শেষ প্রশ্নাকে ভিত্তি করিয়া বর্তমান 
সময়ের সমস্যা সমূহের সমাধানের কথা৷ আলোচনা হুইবে ।---জ্ঞানবাবু রাত্রি 
৬৮৪৮ পর্য)স্ত থাকেন । তাহাকে উজ্দ্রলভারত হইতে জিতেন কুশারীর প্রবন্ধগুলি 

ও দক্ষিণ কলিকাতা উপনিবাচন রেণু, পড়িগা শ্বোনাথ 1--* 
১১ই অক্টোবর 


দুপুরের পর চারু আসে । পরে যোগমায়াও আসে। ঠাকুর কেন 
মেয়েদের মঠে আহ্বান কক্িত্াছেন, তাহার তত্ব বুঝিবার অন্য প্রত্যেকেরই 
সচেষ্ট হওয়া উচিত।---স্থচারু-যোগমারাকে বেণু প্রতিভার প্রবদ্ধগওলি পড়িয়া 
শোনায়) সন্ধ্যার পরই জানবার ও ক্ষিতিশবাবু আসেল। প্রা স্টা পর্যন্ত 
খাকেন। তাহাদের কাছে রেণু ভারতের পররাষ্ট্রনীতি ও কলিকাতায় পণ্ডিত 
নেহরু প্রবন্ধ পড়ে ।---ক্ষিতিশবাবুর নিকট এই স্থান হস্তান্তরের কথা বল! 
তয় ।॥ Deed of Release-এর কথা বলেন । তাহার চলিয়। যাওয়ার পর 
বাধাচরণবাবু আসেন ও পত্রিকার বাকি টাকা ২টাক! দিয়া ঘাল।**- 


১২ই অক্টোবর 


“কলিকাতা সময শ্টায় বৈঠকের কাজ আবস্ভ হয়। ক্ষিতিশবাবু, 
জ্ঞালবাব্‌ ও তাহার স্ত্রী আরস্ডের একটু পরে আসেন। মহিলাবাবু১ এফুললবাবু 
যতীনবাবূঃ যোগেশ বিশ্বাস, দুর্গাচরণ পণ্ডিত এবং আরও অনেক প্রাধবরস্ক 
ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন । শরক্ষ্ণের 'গিরিধারী” নামের আশ্রয়ে গোবদ্ধন 
ধারণ লীলার ব্যাখ্যার ভিতর দিয়! বর্তমান পরিস্থিতির আলোচনা হর। 


উচ্দলভারত [ ১০শ বর্ষ, ১*ম সংখ্যা 


প্রাপধর্শ্ম কেমন করিয়া বর্ণাত্রমের প্রজ্জাবাদের পাশে পাশে প্রবাহিত হইতে 
হইতে স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়া আিঘাছে তাহারই বিশদ আলোচনা হয়। টার 
সময় আলোচন! শেষ হয় ॥-*" 

১৩ই অক্টোবর 


*"“বৈকালে ৬টায়্ আলোচনা হয় ব্াত্রি ৮টা পর্যস্ত। আগামী কল্য 
৫॥০টাঘ্ আবার আলোচনা হইবে। পশ্তিতমশায়, ক্ষিতিশবাবু, জ্ঞানবাবু ও 
তাহার স্ত্রী, হাধাচরণবাবুং যতীনবাবু প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন, মাখনের জামাত। 


নিতাই উপস্থিত ছিল।-. 
১৪ই অক্টোবর 


বৈকাল ৪টার পর ব্রাধাচরণবাবু সহ প্রথমে যতীনবাবুর বালান পরে 
রাধ/চরণবাবুর নিজের বালায় যাওয়া হুয়। তখন বৃষ্টি হইতেছিল। গোপা 
ব্রেণু ও প্রতিও ছিল । আলির! দেখি দুর্গাচরণ পণ্ডিত উপস্থিত । টার 
সম আলোচন। হয়, ৮৪* টায় শেব হুদ ।--:‘প্রথামানবপু হওয়। ছাড়! ইহাদের 
সঙ্গে 1০৮৩ begets love or Tit for tat নীতিতে কুলাইবে. না। 


ছন্দ রাখির। ন! চলার ফলেই কর্তৃত্বের এই কাড়াকাড়ির মধ্যে পড়া গিয়াছে । 
১৫ই অক্টোবর 


আজ আর পাবন! হইতে আসা হইবে না, এইরূপ গত রাত্রিতেই স্থির 
হইয়াছিল, যদিও আজ যাইবার জন্যই স্থির ছিল ও কলিকাতা চিঠিও দেওয়া 
হইপ্রাছিল। সকালে ক্ষিতিশবাবু ও জ্ঞানবাবু আসেন ।---অধিকার ছাড়িয়া 
দিলে যে তাহা হাতছাড়া হয়ই, এই কথাটা সে তাহার---প্রতি অন্ধ আসক্তিতে 
কিছুতেই ধরিতে পারে নাই । এখনই কি পারিবে? জানি ন।) ঠাকুরের 
কি ইচ্ছ।। মনে হইতেছে, ‘ভয় কি? টেনে তুলব_এই বাণী। সব বিপদ 
হইতেই তো। টানিয়া তুলিতেছেন। আমিই তো মূলে সব কিছুর জন্য দায়ী । 
বৈকালে আনবাবুর ওখানে যাইব এইরূপ কথ) হইল। টার পূর্ব্রেই 
জ্ঞানবাবু আসেন । তখল বৃষ্টি হইতেছিল। প্রান্গ ১ঘণ্টা অপেক্ষার পর 
বৃষ্টি একটু থামিতেই বাহির হইয়া পড়ি। জ্ঞানবাবুর ওখানে মেয়েদের মধ্যে 
কিছ আলোচনা হয়। অস্পৃশ্ঠতা বঙ্ছন ও আচার লইয়া অস্বাভাবিক গোড়া মির 


কান্তিক ১৮৬২] শ্রীল পুরুযোন্তমালন্দের ডায়েরী হইতে বর 


কথা বলা হয়। আচার আজ জীবনকে ভাপাতস্বা উঠিরাডে, তাই বিশদ 
আমাদের চতুর্দিকে । জীবনসাধন গ্রহণ করিতে ভষ্টলে । সেখানে হরিদাস 
চক্রবর্তী গিআাছিল।-*-পরে চলিয়া আলি ।..-রাধাচরপণবাবু, মাপন, মাপনের 
স্ত্রী, মীর, যতীনবাবু অপেক্ষা কর্সিতেছিলেন। বাখাচরণবাবু গত বৎসরের 
উচ্ছল ভারতের এক সেটের দাম ৪২ টাকা দেল ।... 

১২ অক্টোবর 


সকালে খাওয়া দাওয়া করিয়া কুম্থমের ওপান হইতে ৯৪ টায় কলিকাতা 
কনা হই। গাড়ী ১২-৩৫-এ ছাড়ে। এখানের জটিল পরিশ্বিতির কথাই 
মনকে অধিকার কনিস্বা ছিল। ্টনিতাগোপালের চরণে সব কিছু মিনেদন 
করিতেছিলাম। ৭-৫*-এ গাড়ী শিয়ালদহ পৌভে । 





১৭ই অক্টোবর 


তোরে প্রার্থনার পর বিকলায় বেণু ও প্রতিভা তাহাদের লিজঞনিজ 
বাসায় চলিন্ন। যায়। ২টার পর রেণু রাইটাসবিচ্ডিং হষ্টঘা এগানে আসে । 
কুম্থমের নিকট পৌছ সংবাদ দেওয়া হয়। সকালে আফ্িসে ভ্ঞানেন্দ্রবাব্‌ 
ও জিপুরাশক্করবাবু আসেন, রেণুর লঙ্গে কথাবার্তা হয়। আপুরাবাবু তাহার 
লেখা সাহিত্যের নবজন্ম ও যুগচেতলনা বই দি যান।-. (বিকেলে 
জ্ঞানেন্দরবাবুর সঙ্গে) পাবনার স্থুল সম্বন্ধে আলোচনা হর।"--৯টায় বাহির 

হইতে হইতেই সক্যোষেন সঙ্গে পথে দেখা ।'-. 
১৮ই অক্টোবর 


"রেণু ইউনিভারসিটি লাইব্রেরী হইতে ওয়েলকের ‘A 229 
Infant School’ পুস্তক নিয়া আসে । নিশিলবাবু তাহার লিখিত 'আল- 
শিক্ষার কথ!’ সিভিউ-র জন্তু দেন । নিখিল রায় উদ্দ্রপনারতের পুজাসংখ্য।র 
প্রশংসা কনিয়াছেন । উজ্জঞলভারতের বিহয়বস্ত ও স্টাগডার্ড যে মাচ্ছষের চিত্তে 
একটা সাড়া জাগাইতেছে, তাহা সর্ধত্রই পরিশ্টুট হইতেছে ॥ 

“যাকে তাকে দিয়া যখন তখন যে সে তাবে কাজ করাইলেই যে 
গীতোক্ত কর্দ হয় না, তাহাই রেণুকে বলা হর ।--.কোনও কাখ্যের পূর্বে 
"সক্ষম না থাকিলে সে কন্দের ফল ভাল হর না। কর্শ্মে তখনই সুফল ফলে, 

৩ 


ডা 


<৬ উজ্জল ভাৱত [ ১৩শ বধ, ১*ম সংখ্যা 


যখন উপযুক্ত সক্ধল্ল, উপযুক্ত কর্তা, উপঘুক্ত instrumeLL ও উপযুক্ত ছন্দ 
তাছার সঙ্গে জড়িত থাকে। সঙ্কল্প হইতেছে কশ্মের প্রস্তুতি, শ্দের 
‘অধিবাস’ । অঙ্যকুূল আবেষ্টন স্যরি করিতে ন! পারলে ক্ন্দসৌষ্ঠব রক্ষিত 
ছয় না, উহাতে আসে বন্ধন, অশুচিতা । ক” 
আজ সকালে হুষ্টল দত্ত আসিয়াছিলেন কালী পূজার দিল সন্ধ্যা »টাঘ 
অস্বিনীবাবুর তিক্সোতাব উৎসসের কেওড়া তলাদ্র অচষ্টালে ঘোগদালের ভম্য 
১=শে অক্টোবর 


প্রার ৮টায় রেণু আসে ও পাবনার হ্িসাবটা ঠিক করিয়া ফেলে ।.-. 
বেণু ব্যাঙ্ক ও পোষ্ট/ফিস হইয়া এখানে আসে । ‘শিশু ও সহ্র' প্রশন্ধট। 
শেষ করে। গুটার পর-- ধর্শ্মতলায় যায়। আমি ও প্রতিভা ৭৪॥* টায় 
আফিলে যাই ।...কিছু পরেই ভিপুরাবাবু আসলেন । তাহার সহিত অনেকক্ষণ 
কথাবার্ভ) হছ্ছ। তিনি “দারা লিকোহ-র আবনকথা। কিছুটা বলেন। 
দারা সিকোহ, ছিলেন মিষ্টিক, আওরঙ্গজেব তাহাকে হত্যা ঝরেন। তিনি 
ফার্সীতে উপনিষদাদির অঙ্বাদ করেন। এই ফার্সী অন্মপাদের জার্াপ 
ভাঘার তকমা সোফেনহাওযার করিয়াডিন্সেন। ইতিমধ্যে স্থবোধবাবু 
আসেন। তাহার কাছে পাবনার স্কুলের পন্ধিকল্লনার কথা বলা হয়। [তিনি 
উৎসাহ প্রদান করেন। একট? প্রোগ্রাম মত তিনি নক্ম্বর মাসেন্ শেষের 
দিকে দিবেন ।---কেন উপনিষৎ নকল করা৷ আরম্ভ হয় । প্রতিভা কনে। 
জিপুরানাবু বলেন_-আরবীতে "প' নাই, আরবীতে উহা। হত্র ফাক্স্থিন বা 
বাকিস্বান।  51০1985 নাকি সপে বে স্বধা সংস্কৃত হইতে খোদা, নমল্‌ 
হইতে লামাজ, রোচদ্‌ হইতে রোজ! শব্দ আনিরাছে। এই সমস্ত শব্দই 
ফার্সী । ফার্সী ভাষার মূল সংস্কত। আল্লাপনিষৎ আকবর বা দ্বারার সময 

রচিত হইরা থাকিবে দারা ছিলেন 5y॥t৷e5i5-এর উপাসক । 
২০শে অক্টোবর 


শ নীলকমল ঘোষ ঠাকুরের তিরোডাব দিসস : ৮অশ্বিনী কুমার দত্রের 
(কিরোভ্াল দিবস । 
সকাল এটার পর সতন্তাক আসে। তাহাকে ঈশোপনিষৎ, 
উচ্্লভারত, স্বরাদের পুর্ণন্প্ ও গ্ীতালয়ন্তী দেওয়া হুয়। আধ খণ্টার 
er 


~ 


কান্দিক, ১৮৮২ ] প্রীমং পুক্তযোন্তমানন্দের ডাৱেরী হইতে 


উপর থাকে ।---২টার পর রেণু আলে। “শিশু ও সহর’ প্রসন্ধটি শেষ 
করিল্ন। আসে । পড়া চয়। পরেই প্রতিতা আসে ।---ঘবীরেনবাৰু আলেল ।--- 
তাহার সত গিরীন্দ্রবাবুর গীতা পাঠ হয় লন অধ্যার। [গরীনপাবু 
প্রচলিত সামাজিক নীতির উপর খু ০দোএ দেন । কিন্ত প্রচলিত সামাজিক 
নীতি ভো 21১5০106০ নয়, তাই যুগে যুগে দেশে দেশে পাত্রে পাত্রে উহ? 
বদলা । আদ্িকার্র সমাজ ও কালিকান্র মাক, এ দেশের সসাত ও 
ওদেশের সমাজের নীতির সমন্থ্ ও তাহার মানদণ্ড কি ছুটবে যদি ন!) 
আত্মার উপর বিশেষ জোর দেওছ। হয়। তাই আমি 'শ্বধর্্ম বলিতে 
আ্মপশ্দ ও অনাত্মধশ্মের বা সর্ববদর্শ্ম সমন্বয়ের সমন্ব্র বুঝি । যে স্বধর্শ্ম নিত্য 
অপরিবর্তনীয় এবং ঘাহা সমন্ড পরিবর্তনের মধ্য দিয়! সমত্র পরি-র্তনঠকে 
হজম করির। অপরিবর্ত্তনীয়, এই ছুই আত্মিক এপক্িপর্তনীয়তা ও অনাত্যিক 
অপরিবর্ততনীরতার সমদ্বয়েই ‘শ্বধর্শ'কে আস্বাদন করিতে হইলে। «টার পর 
স্বশীল দত্ত আলিয়। একবার শ্মপানে ৬টার কিছু পূর্বের যাইবার জন্তু তাগিদ 
দিছ। যান। ৬টার এমিলিট পূর্বের ধীরেলপাবু বেণু ও শ্রুতি সহ শ্মশানে 
পৌছি। সভাপতি হুন হেমেন্ দাশগুপ্ত । কল্যাণ চক্ৰবত্তী প্রথমে প্রার্থনা 
করে। পরে সভাপতির বক্তৃতা । পরে একটা কবিতা পাঠ-ডাঃ ধীরেন 
ভট্টাচার্ধোর। পরে আমার বক্তৃতা । অতীতের শিকুত সব মরণ, বিরুত 
সব অন্ধকার, বিকৃত সব হাহাকার, বিক্ষত লব ভূতপ্রেতের নৃত্য, বিকৃত 
সব কুসংক্কারকে হজম করিবার অন্ত যিনি জ্ঞানে ও আনন্দে শ্রশানবাসিলী, 
চিন্মদ্রী, দিগন্বরী, উলঙ্জিনী, তাহাই জীবনে প্রয্াপকারী অশ্বিনী কুমারের 
আজ তিরোধান দিবস। তিনি ছিলেন জীবনের উপাসক, বিপ্রবময্রীর সম্তান 
বিপ্রবী ৮ জীবনের উপালকই সমগ্রতার উপাসক। আত্ম-ক্ষেঅ তিনি ছিলেন 
ভা, জ্ঞানী, ভাবুক । অনাত্ম ক্ষেত্রে তিনি শিক্ষক, রাজনীতিক, সমাজ- 
সেবক, কর্শ্মী। ডচ্চ-নীচ, সাধ্ু-মা তাল-চহিত্রহীল শিক্ষিত, অশিক্ষিত 
সকলের সঙ্গে যোগস্থত্রক্ূপে তিনি জীবন সাধনা চালাইয়া গিয়াছেন। 
তিনি ভবিষ্যৎ যুগ সংগঠনের পূর্বব।ভাস দিয়া গিদ্বাছেন। ৭॥*টার সতত 
শেষ হছ। পরে আফিসে যাই । সেখান হইতে ন্টার পর ফিরি । 
শ্মশানে দগদীশ আশ্রমের ( বরিশাল ) ননীবাবূর সঙ্গে দেখা। 


চর ২১শে অক্টোবর 


উচ্জলতারত [ ১৬শ বব, ১*য সংখ্যা 


সকালে ‘আমেরিকায় পণ্ডিত জওহরলাল’_ শীর্ষক সাময়িকী লিশি। 
৯২টার পর্ন রেণু আসে । শরীরট! তাহার তাল নাই । আল মন্মথরাঘের 
ওখানে সকালে যাওয়ার রেণুর কথ। ছিল। মন্সধবাবু আলির! সকালে 
নিষেধ করির! যায়, তাহার অন্তত্র প্রোগ্রাম হুইল্ল। গিগরাছে। ২টার পর 
প্রতিভা আসে। কিছু পরেই জরা অমুতী লইয়া দেখা করিতে আসে। 
তাহার গ্যাসটিক আলসার হইয়াছে ডাক্তার বলে। কালিফস ১২x + 
সাইলিসিঘা ১২% একত্র করছ! তিনবার খাইতে বলা হর। ছয়টার সময় 
আমরা বাহির হট । প্রতিভা জয়াকে তাহার বাসায় পৌছাইয়! দিঘ্া আসে। 
আমি ভাইঞ্চোট। লইবার জন্য মহিম হালদার ক্্রীটে যাই। সেখান হইতে 
এটার মধো ফিরি। এখানে ফোটা হওয়ার পর ৮টায় আফিসে যাই । 
কমের একটা ইনভেলাপ আসে। কোনও গোলমাল আর হয় নাই। 
তাল আছে।---বাজান্ছে রসগোল্লা পাওয়া যায় লা। রাস্তা-ঘাট পরিক্ষার 
করিবার লোক ধর্শ্মঘট করিঘাছে, কিছু আলোও জ্বলে নাই । 

কর্পোরেশন একটা তোর প্রতিষ্ঠান, এপাস্ততাবে কলিকাতার 
জনসাধারণের ঘরোয়া ব্যাপার । রেট-পেঘারদের টাকায় চলে তাহাদেরই 
মনোনীত প্রতিনিধিদের হারা । ইহা কুক এণ্ড কোং নয়, ইহা র্যালে 
আদার্সও নয়, শিড়লার ব্যসসারও নর ইহা নিছক সেবা প্রতিষ্ঠান । এখানে 
ধশ্মঘট অর্থ লক্ষ লক্ষ লোককে আনঙ্ছ্নার শুপের মধ্যে ধিষাক্ত বাঘুর চাপে 
মারিয়া ফেলা । যাহারা এই ধশ্মঘট করিয়াছে বা অস্থমোদন করিয়াছে, 
তাহারা মানবতার শক্র। মান্চযের মরণের মুল্যে যাহারা আর্থাপাঞ্জন 
করিতে চায়, তাহারা কি নুশংস । এই ধর্দঘট নিতান্ত পাশ্চাত্য সত্যতার 
বিষময় ফল । মহাত্মা গান্ধী বরাবর ইহার বিরোধী । চাদপুর ধর্মঘটের 
তিনি অঙ্কমোদন করেন নাই । ধর্মঘট ত্বারা বিশেষ কিছু ফলই পশ্মঘটীগণ 
লাভ করে নাই । সর্বত্রই ইহ! ব্যর্থ হইরাছে। কর্পোরেশন তো কোনও 
ক্যাপিটালিষ্টদের ০০৪০৫:॥) নয়। তবে কেন এখানে কর্মীর! ধর্মঘট করে? 
জনসাধারণের কর্তব্য ইহা এখনই বন্ধ কর৷া। কিছুতেই ইহাকে বরদাতু 
করা চলিবে না। ধশ্মথট কতদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইবে? মেয়েরাও কি 
অধিকার আদাদ করিবার জন্তু পাকের ঘরে ধর্দঘট করিবে? ভদ্রতা, 
ভালবাসা, ন্বেহমায়া বলিয়। কি কিছু-একটা এ সংসারে থাকিবে না? 
সমাজ যে অধণ্ড, এই অথণ্ড সমাজে যে পরস্পর পরস্পরকে মর্যাদা দিয়া ছাড়া 


সা 


কান্টিক, ১৮৮২ ] ভীম পুক্লমোত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে 


কিছুতেই বাচিতে পারিবে না, একথা আজও প্রচার ও আচরণ ক্রিসার দিন 
আলে নাই? পাশ্চাত্যের মোহমুক্তি যাহারা চান, তাহাদের দর্ম্মঘটের মোহ 
হইতে মুক্ত হইতে হইনে। আমি ভাবিয়া পাই লা কি করিয়া স্থরেশ 


ব্যানার্জী দৰ্শ্মঘটীদের পক্ষে বিবৃতি দিতে পারেন | 
২২শে অক্টো 
আজ গীতাত্তবনে গীতা পাঠ হয় লা। 


রবিবার হুইতে পাঠ হুইবে বলিঘা গেল। 
সন্বদ্ধে আলোচন! হয় অনেকক্ষণ । 


ভোরেই মহেন্দ্র আসে, আগামী 
তাহার সঙ্গে বরিশালের অবস্থা 
পরে আদ্র যে পাঠ হুইবে না তাহা 
জানাইবার জন্য অফিসে যাই, দেখালে প্রতিতা ছিল) প্রতেভার সঙ্গে 
একত্র হইয়া) লেক বাজারে যাই । সেখান হইতে মেটে আলু কিনিয়। আলি। 


একটা ছোট শসা কিনিন্ন। খাইতে খাইতে আসি। আজ এখানে ভাইফোটার 
নিমন্ত্রণ (++ 


সাধারণভাবে পুরুষেরা মেয়েদের চেয়ে অনেকটা অগ্রসর । এই যে 
[পিছনে পড়িয়। যাওয়া, ইহাকে কেমন করিদ্ব। শোধরাইয়! সমকক্ষ হইবে 


যদি না তাহাদের অগ্রগতি খুব বাড়াইয়া দেওয়া ঘায়? 


মেয়েরা এ সঙ্ন্ধে 
আজও অবহিত নয়। 


তাহারা কি আনে পুরুষের তুলনায় তাহারা কোন্‌ 
স্তরে আছে, কি তাহাদের মনের অবস্থান এবং কোথায় ইহার প্রতিকার? 
আজ ঘে অগ্রগতির ্ধঘোগ আলির্নাছে, তাহার স্থযোগও পুরুষের! বেশী 
পাইবে, কেনন! পূর্বের স্থযোগ থাকান্ধ বর্তমান স্থযোগ গ্রহণে তাহাদের 
স্থবিধা হইবে বেশী। অথচ মেরেব্া। উদাসীন । পুক্রষেরাই নারীভাবকে 
সত্ব বেশী আয়ত্ত করিবে, যতখানি মেছেরা করিবে পুক্রষতাবকে । 
এই ঘ৪০৩-এ মেয়েরা কি পারিবে? দেখি! শুনিয়া আমি ত হতভন্। 
মেছেদের আগাইগ্। দিবার ব্রন্ত সার! জীবন প্রাণপণ করিলাম । কিছুই 
পাকিলাম না। স্ত্রী, তলে, শেফালী ও অন্তান্ত কত মেয়ে নিয়া ডাকাডাকি 
করলাম, পারিরাছি কি? এখন ডাকাডাকি চলিতেছে রেণু, প্রতিভা, 
কুস্থম, নীলু প্রভৃতিকে লইছা। তাহারা পারিলে ইহ! ছাড়ি ব।চিতাম। 
স্থধাংশুও আসে, তাহার জন্তও কম়.চেষ্ট। করি নাই, আজও করিতেছি । 
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উজ্দ্রলভাবরত [ ১৩শ বর্ষ, ১০ম্‌ সংখা! 


-১৪৭ নং আমহ্ স্টীটের পরম প্রীতিভাজল বন্ধু বেবতী মোহন সেন 
-আসেন। আমি জীবিত নাই বলিয়া সে আগে শুদিদাছিল। মহানির্দাণ 
মঠে আমার খোজ পা্। সেখান হইতে উজ্জ্বলন্তারত আ্ফস হইয়া 
এখানে আলে । সে:.প্রায় ১২টা শর্যান্ত এখানে থাকে । কত কথাই এই 
৩ ঘণ্টার মধ্যে হইল। বুকট! যেন আনন্দে ভরিয়া গেল। রেবতী আজ 
কোথায় ও একটু-স্থান চাপ, যেখানে নিশ্চিত্তে চুপচাপ থাকিয়। ঠাকুরের নাম 
করিতে পারে। গুমলা-র বাড়ীতে সে থাকিতে ইচ্ছুক নয়। নবন্ধীপে 
গিয়াডিল, সেখানে বাসাও মিলে ন, ভালও লাগে নাই । এখানে ভ্রাতৃম্পুতের 
বাসায় থাকে,.সেপানে স্থান নাই । মেরে এপানে থাকে বটে, কিন্ত সেখানেও 
যাইবে লা। একক কোথাও থাকিবার মত সন্বল তাহার আছে । ঠাকুরের 
কাছে যখন রেবতী গিগছিল, ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “কাহাকে 
তালবাল ?'--‘গৌরকে’। “তাল মান্তষক্ে ভালবাস নাই, সে ঘরছাড়া 
করে)” তাহাই আজ রেবতীর তাগে। জুটিয়াছে। রেবতীকে বুকের 
মধ্য জড়াইয়! ধরিয়া ভাবিলাম, একজন আপন মান্য পাইলাম, সঙ্গে থাকিলে 
পথচলা মধুর হইবে, সহজ হইবে । জেলের লেখা বউগুলি দেখাইলাম, 
বলিলাম-_-ঘে স্তেহগ্রীতি তোমাদের কাছ হইতে পাইয়াছি, তাহার অপব্যবহার 
করি নাই, তাহার মর্যাদা নষ্ট করি নাই। আমি যাহা করিয়াছি, তাহা 
দেখাইবার লোক বেশী নাই । তোমাকে দেখাইয়া তৃপ্তি পাউলাম। আমান 
বউগুলি দিলাম, দাম দিয়াই নিবে ঝলিল। ডউচ্জলভারত বইয়ের ভুমিকাট। 
পড়িয়া শুনাইলাম। 

৯২টার পরই রেণু আসে । তাহার আজ সকালে ক্ষুবোধবাবুর ওখানে ও 
প্রেসে যাওয়ার কথা ছিল। শরীর তাল নয় বলিয়া যায় লাই | প্রতিভা! ১২টার 
পূর্বের আসে ।-*কালিদাসবাবু আলিয়া বুদ্ধদেব বনস্থ, আলিম উদ্দীন, মোহিত- 
কুমারের কবিতা পড়িয়া শুনায়। রেণু প্রেমেন মিত্রের কবিতা পড়ি ঘ্রা শুনায় । 
সুধাংস্ুর নাতনীর জামাই নীরদ গুহ আলিয়াছিল হুইলার এণ্ড কোং-এর 
মারফত উজ্জলন্ারত বিক্রয় করিবার কস্ট সে ঘাহা করিয়াছে তাহা বলবার 
অন্ত | বেণু সেপানে গিয়া দেখা করিবে কথা হইল। সকালে আফিসে 
ত্রিপুর।শস্করবাবু পিরাছিলেন, চিল্পানন্দও & রেবতী সকালে আফিসে গিয়া 


আমার ঠিকানা আনিরাছে ।.--পুর্রী গেলে মন্গ খরচ দিবে বলিয়া গেল । 
২৪শে অক্টোবর 


~~ 


কাতিক, ১৮৮২ ] ভ্রমৎ পুরুবোত্তসানন্দের উ।ছেনরী হইতে 


১টার পর রেণু আসে, প্রতি আলে ২টায়। ‘কেন’ উপনিষৎ নকল 
কর! হয়। রেণু «টায় ধর্শ্মতল। যায়--॥ সন্ধ্যার পূর্বেই আমি ও প্রতিভা 
আফিসে ঘাই । ৬৷৷ৎ টার পর বেবতী সেন আফিসে যাগ । তাহার সঙ্গে 
১০ ঘণ্টার উপরন কথাবার্ত। হয়। সে আমার বইগ্ডলি ও গত বৎসরের 
এবং এ বহসরের উচ্ছ্রপ্ভাবত বাবদ ১২২ টাকা দেপ্স। ইহাক্স মণ্যে মাপন 
বাবু আসে। সে Practical aud Artistic ‘Activitics in the 
5০০০! নামক বইপান! পড়িবার জন্য দিয়া যায়। ক্েষতী সশীত্রই শুমল। 
যাইবে । পাবনার জারগ। আমার নামে হস্তান্ত কত ও সেখানের কাজ সুরু 
হইলে সে আসিতে পাবে সলিল । চিদানন্দ আফিসে আসিয়া ছিল, জ্যোতি 
আজ বিল সংগ্রহের জন্ক কথেকটী আফিনে [গয়াছিল । প্রতিভা ৯টার সময় 
বালার ঘার। অগ্রহায়পের প্রথম দিকেই পুরী ঘাইবার ইচ্ছ?। সত্যব্রতকে 
লে বিষগ্ে জানাইবার জন) উধাঙ্গিনীকে বল! হইল । 

-* -কে সংসারে পথ-চল্বাব ছন্দ সন্বদ্ধে কিছু বলা তল ।--- 
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প্রতিভা আলে প্রায় ২টায়। ‘কেন’ উপনিষৎ লেখে । ধীরেনবাবু ওটার 
পূর্বেই আসেন । তিনি গীতার “তান্প্রদীপ' কিছুটা পাঠ করেন। তাহাকে 
একখণ্ড পড়িতে দেওয়া হয়, যে খণ্ড পাবন! হইতে প্রতিভা তাহার আগের 
বাদীগ খুজিছা পাইর[ছিল। বেণু ১*॥ টার বাহির হর ডি, পরে, কীমার, 
প্রেশ, বালস্্ী বাইণ্ডিংং চোখের ডাক্তার, কমলালয় প্রভূত ঘুরিয়। ৫॥০ টার 
পর এখানে আলে | তাহার পর আফিসে বাই । আফ্কিসে হেরখ্ববাবু আসে। 
প্রান ১ ঘণ্টা থাকে। রীডার্স ভাইজেস্ট-এর মত ভাল ভাল প্রবন্ধের 
বঙ্গা্বাদ পত্রিকাতে দেওয়ার কথা বলিল। তাহার পর আসেন আনেন্দ্রবাবু ॥ 
জ্ঞানেন্দ্রবাবু “বেশী টাকা পাইয়া গৌহাটী যাইতে পারেন বলিয়া গেলেন। 
ইহার মধ্যে সম্ঞোষ আসে। সস্তোষের সঙ্গে জ্ঞানবাবুর পারচণত করাইয়া 
দেওয়া হ্য়। আজ জ্যোতি বিল বাবদ করেকটী চেক আনিয়াছে। প্রেস 
হইতে রেণু উচ্ছজপভারতের কলেবর ্বিন্ধিবাব্দ কি খরচ পড়িবে, তাহার 
একটা মোটামুটি ছিসাব নিা আসে । এবং ঠিক করি! বীরেনবাবুকে 
একট। তিসাব দিতে বলা হয়। শি 

সকালে ‘Practical nud Artistic Activities in the School, 


তং উদ্ছলভাবত [ ১৩শ বর, ১=ম সংগা? 


by U. M. Edmonds aud FE. A. Waterfall পড়ি । ‘Indi 
| GS is a product of ‘three variables: nature 
nurture, and free will The child brings with him into 
the world hereditary qualities of physique, intellect 
and character ‘These qualities are present in the germ 
plasm. The sun of these is his inborn nature...lle is 
boru with atéocial and physical enviroumeut, the influ- 
euces of which mould an shape his iuborn qualities. 
‘Teudency to ‘lisease remains tendeucies or develop 
হালে the disease itself ; potential ability remaines merely 
potential, atrophies perhaps,or develop into the artist, 
mathematician, linguist ০০০, Nurture limits nature. 

But the child is not merely thé.sum of vature aud 
nurture. He is possessed of the capacity for clioosing. 
He can select {rom among his inboru qualities those 
which he will cherish, aud from among bis euvironmental 
influences those which he will accept and imitate. He 
can, if he will, be the architect of his owu destiny. 

Judividuality is a product of these three—nature 
nuriure and free will. Each child is workiug at, his 
০৬) life-pattern, and uo one, be it parcnt or teacher, 
throws beforhand wbat the furnished patteru is to be, 
‘The cducator's task, theu, is to aid the child to Jorye his 
oum tool— lis will power — and to discover his own potentialities. 
Such au cducator will find in the child's own 
activities the chiet means for the attainment of this dual 
aim”? P— 19-20. 

Et nature, nurture, Free ¥ill-ই কি যথাক্ৰমে প্রারন্ধ, লসকিত ও 


ক্রিয়ম!ন কর্শ্মের পশ্চাতে নয়? 
২৬শে অক্টোবর 


ক্রমশঃ 


আমাদের ব্রত কি? 
॥ আ্রীসনাতন মণ্ডল ॥ 

যুগে যুগে দৈন্াৎ এই সংসারে মহাপুরুষের আগমন হয় । "সন সময় তাদের 
দেখা আমারা পাট না। যপন পাই সে আমাদের সৌভাগ্য। আজকের দিলে 
ছুংগের অন্ত নেই, কত উদ্ধান্ত সস্তা, অন্থ-নঙ্থলিমন্তাঃ .কত দৈল্ত, কত রোগ 
শোক তাপ আমর নিত্য ভোগ করছি; দুঃখ ও পাপ জনে উঠেছে বাশি রাশি । 
তবুও সব দুঃপকে ছাড়িপ্রে আজ আমাদের আনন্দ হচ্ছে। কেন বলি। বে. 
মাটিতে আমরা বেচে আছি, হে ভারতের জল-বাযুতে স্বাস নিচ্ছি, সঞ্চরণ 
ক্রয়ছি, সেই মাটিতেই একজম' মহাপুরুষ, খাব্র-তুলনা নেই, তিনি আমাদের 
বাঙলা দেশের কাকরধ! পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন্‌, তিনি পানী 
পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ৷ bl 

খাবা মহাপুরুষ তার! যন আসেন, আমরা ভালে করে তাদের চিনতে 
পারি ন! । তাদের আত্মার আঙ্গো আমাদের অন্ধকার মন দিগে কি কবে 
চিনব? আমাদের মন তীকরুতায্ন অস্বচ্ঢ, স্বভাব শিখিল, অন্যান দুর্বল ॥ 
আমাদের মনে কোথায় সেট সহজ শক্তি, যাতে করে মহংকে বুঝতে পারদ 
তাকে ভালোলাসতে পারি, তার আদর্শ নিলেন) গ্রহণ করে তাকে মর্গাদা দিতে 
পারি? বার বার তারা ভারতবর্ষে এসেছিলেন, আবার আমাদের অগোচবেই 
চে গেলেন । এসেছিলেন শ্রীরাম, নরসিংহ, শ্রীক্ষ্, ভগবান শ্রীবুক্ষ, ঘীশুত্রীষ, 
"ীচৈতন্ত, বিছচরু্ণ গোস্বামী, পয়গঙ্গর মহশ্মদ, দাদু, করিব, রজ্জব, সর্বশেষে 
ভগবান ত্বামরুষ্ণ-ও জীনিত্যগোপাল। কত নাম করব? তাদিকে আমরা 
ঠিক বুঝতে পারি, নি, বোঝাবার চেষ্টাও করিনি। বরঞ্চ তাদিতে পাগল বলে, 
ধার। সকলের বড়ো ভাদিকেই সকলের চেয়ে দূরে ঠেলে [দিয়েছি। মধ্ৎকে 
বোঝবার, চিনবার মহত্ব আমাদের কংল্ন]র আছে ? 

ধার! জ্ঞানী, গুণী, তপস্বী, তাদের চেন! সহঙ্গ নয়; কেননা আমাদের 
জ্ঞান-বুদ্ধি সংস্কার তাদের থেকে কতই না ভিজ্। কিন্ত একটা জিনিষ 
বুঝতে আমাদের মোটেই কঠিন লাগে লা, সেটা ভালোবাস! । 'যে 
মহাপুকুষ ভালোবাসা দিয়ে নিজেকে আমাদের সামনে পরিচয় দেন, তাকে 


উজ্জ্বল ভারত [ ৯৩শ বধ, ১০ম সংগা 


আমাদের ভালোবাসার অ!মরা এক বুকম করে বুঝতে পারি। এই ভালোপাস! 
হয দিয়েই তে। প্রান পুরুধোত্তমানন্দ নহারাজকে বুঝে ছিল।ম। আর কিছু বুঝি আর 
লাই বুঝ্মি,এট! বুঝত!ম তিনি আমাদের সকলেরই খোক্ত খবর নিতেন । নেঞেনই 
তে।। তিনি যে প্রেমিক । লে প্রেম অত্যন্ত উচ্চ, অত্যন্ত যুঁজত । তাই তো 
তার কাছে প্রতিদিন কত লোকই প্রাণের বেদনা নিয়ে দুটে আসত, আর মনে 
অনাম তৃপ্তি নিয়ে ফিরে যেত; আমিও তার অধো একছন। জ্ঞান বুক্ধ 
আমার অল, কিন্তু প্রাণ দিয়েই তাকে একটু একটু জেনেছি । যত তেনে 
তত আশ্চর্য হয়েছি । সকলে সুঝেছিলেন তিনি-আমার । সকলের সাথে সাথে 
কণ্ঠ মিলিয়ে আমিও বেছি, তিনি আমার’ । তার ভালোবাসায় উচ্চ-নগচের 
তেদ নেই, -দ্র্থ-বিানের ভেদ নেই, ধনা-দরিস্রের তেদ নেই । "কিছুরই তেদ 
তে। চক্ষে পড়ে নি; লব উচ্চ-নীচ, তেদাতেদ গলে গিয়ে তিনি অভেদ অদ্ধৈত- 
রূপে প্রকাশমান । তিনি বলে গিয়েছেন, সকলের কল্যাণ হোক, সকলের মঙ্গল 
হোক । যা বলেছেন, শুধু কথার নয়, দুঃখের বেদনায়, সারা: ঘন কেঁদে €কদে । 
কত শীড়া তিনি “সম্নে গেছেম। ভার জীবনের ইতিহাস দুঃখ «ও কনার 
হাতিহাল। তার দুখ বিষকঙ্থখের অন্ত নয়, স্বার্থের জন্যে নয়ার্টস আমাদের 
সকলের ভালোর জন্যে । তিনি বার বার বলতেন, তোমরাই তে! 
ভিয্কতে আমার কাজ চালাবে, তাড়াতাড়ি মান্য হও । আমি তে। তিলে 
তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি ; আমি শ্বন্ব, স্বস্থ, চারত্রবলে দু, 'প্রক্কত 
মান্ধা তোমাদের মধ্যে দেখতে চাই । আমি ঈশ্বর, ভগবান চাইনি, আমি 
শুধু মান্রষ চাই; তোমর। এস, আবার আমার কাছে এস। সে কি আকুতি, 
যে ন। শুনেছে সে আকুতি, তাকে বোঝাব কোন্‌ ভাষায় * আরও বপতেন-_ 
আমযে সঙ্গে সহযোগিতা! কর, উচ্ছল ভারত রচনা করি। কিন্ত তেমন 
নির্ভয়ে এগিয়ে এসে তার সাহাধ্য আমরা কারি লিঃ আমাদের শ্বতাব যে হুল, 
তার কথ। শুনব কেন? তাই দেখি, তিনি একাইঞ্লার], বাঙলার আডিনায় 
আভিনায় করে গেলেন, প্রচার করে গেলেন আনিত্যগোপাল দেবের স্বসসপ্ধয় 
দর্শন ৷ শুধু, প্রচার নথ, ফ্ুক্লাজীএন নিজে অন্কা[র করেওঁ সবাইকে দেখিয়ে 
দিত্রে গেলেন । কেননা তিনিশ্ঞানতেন, ৭ আচার এবং প্রচার জীবনের দুটো 
দিক। আচার ন! করে প্রচার খে অন্তঃসারশূপ্ত। 
‘আমর! সবাই জানি তিনি মহাত্ম৷। মহ্ত্ম। কেন বলি, তার মানে 
আছে। ধার আত্ম বড়ো, তিনিই মহাত্মা । যাদের আত্মা ছোটে, 





কাতিক, ১৮৮২ এ আমাদের ব্রত সি 


[িহয়ে সদ্ধ, টাকাকড়ি__ঘরসংসারের চিন্তার যাদের নন আচ্ঞন্র, ভারা - 
দীনাস্ম৷। মহাত্মা তিনিই, সকলের সুপ দুঃপ ঘিনি আপনার করে 
নিয়েছেন, সক্লুর তালোকে যিনি আপনার ভালো বলে জানেন? পসেলন। 
সকলের হৃদয়ে ভাব স্বান, তার হৃদয়ে সকলেব_ স্থান । শান্ত বলে, ঈশ্বর, 
মহাত্মা, হয়তো তিনি মাঝে মাঝে মানবের দ্ধুপে নিয়ে ধরার ধূলি 
সেই (দশা আআাপোলালা, সেই প্রেমের এশ্বধ নিয়ে নেমে আসেন । সেই 
প্রেমের বন! ঘার মপো প্রকাশ পেয়েছে তাকে আমর। মোটের উপর এইই 
বলে বুঝি যে, তিনি হৃদয় দিয়ে বিশ্বের সকলেই তালোবাসূতেন। 
কিন্ত আমরা সম্পূর্ণ বুঝতে পারি নি, ভালে! করে চিনতে একট্র বাধা লাগে। 
বাক হয়ে সূগন্ধেক্ুসামাদের চিত্র, দুর্বল হয়েছে আমাদের মন । লত্যাকে 
স্বীকার করতে তীরুতা দ্বিধ। সংশর আমাদের জাগে । আভা তিনি যা বলে- 
গেছেন, সেই কথা! মতো ঘদি আমরা ন! চলি তবে সকলের চেয়ে বড়ো 
সতাঞ্ে.: আমর নিতে পারলাম না। এইখানেই হয়তে! তাকে মাহ্থলাম । 
তিনি এপোভিলেন, তিনি 'অমুলা সম্পদ দিয়ে চলে গেলেন, শেষ পধস্ত তাকে 
নিতে পারলাম না। 

"আজ তাই০ত।. ঘত সমশ্টাই ভারতনর্পের সম্মুখে আহ্কৃক, ডরাব না আমরা । 
তার ত্রত মাথায় নিগ্মে নির্ভগ্সে এগুতে হবে, চুপ করে বসে থাকলে, 
চলছে না] আমাদের তয় কি? কাণ্ডারী পথ রচন! করে৷ গেছেন, সেই- 
পথের লক্ষ্য ধরে আমর] ছুটল । আমাদের ভোটে! মনের তীকুতাকে, 
সংকোচকে জোর করে দূর করব। আমরা কি তার সেই বেদনাকে মর্সের 
মধ্যে অশ্গভব করতে পারব না? গ্রহণ করতে পারব না তার দান? 
তার মধ্যে তে! কোথাও তীরুত৷ ছিল না। তার বুচ্ধ বরসে এই সেদিনও যে 
সাহস আমরা দেখেছি, যুবক হরে তার সেই সাহস আমাদের তেতবে আসবে 
না আমর যি পিছিয়ে পড়ি, তবে লজ্জা রাখবার ঠাই থাকবে লা? 
তার সেই সাহু, সান সেই শক্তি আহ্গক আমাদের চরিজে, তার তেই 
বিশ্বপ্রেম আহ্গক আমাদের অন্তরে: ও কাজে আমরা যেন গলা ছেড়ে 
বলতে পারি, আমরা ভ্রাতৃভাবেই সকলকে গ্রহণসকরব। গ্রহণ করলাম তোমার 
মহৎ ব্রত । ওগো ঠাকুর, তুমি চলে গিমেছ, কিন্ত অস্তরে তোমার পরশ 
পাই যেন। ব্যর্থ যেন ন! হতে দিই তোমার উজ্জ্বল ভারত রচনা করা": 
সক্চলল। আমাদের মাঝে হোমাপ্রে জালিয়ে দাও। আমাদের ভীরুতাকে 


উক্দ্রপ ভারত [১৩শ বর্ষ, ১*ম সংখা! 


অয় করার শক্তি দাও। আনতে মানুষ মানুষকে করছে অপমান, মন্রঘের 
ভগবান তাইতো জেগেছে । শত শত বছরের অপমানের ‘বিষ’ ক্ষালন করার 
জন্তে তিনি তো আন্গ জেগেছেন। হীনতার বোঝা শত্ব শত মন্তকের 
উপন্র হতে নামাধার অন্যে তিশি তো আজ হজেগেছেন ! 

আজ দশ বছর আমর! স্বাধীনতা পেয়েছি। কিন্ত দিল দিন আমন 
উধ্বে ন! উঠে কোথায় তলিয়ে যাচ্ছি? এর কারণ (ক? এর কারণ 
আমাদের অন্তর এখনও স্বাধীন হুল্পনি। হুনি এখনও ন্বার্থপন্তা থেকে 
মুক্ত আমাদের মন । এক তাই আর এক ভাইয়ের কপালে শ্বহন্তে কলঙ্ক 
লেপে দিচ্ছি। ভাইয়ের সঙ্গে ব্যবহার করছি দাসের মতো» পশুর মতো! 
আমানের প্রাণমন আজ শুষ্ক, সে পংকিল খাদে জমা হয়ে আছে স্বার্থের 
শ।ক। 

যে সন্মান স্বামীজী সবাইকে দিতে চেয়েছেন, ঘে সম্মান আমরা সকলকে 
দেব। যে পারবে না ভাইকে সম্মন দিতে, ধিক্‌ তাকে । ভাইকে ভাল 
বলে গ্রহণ করতে ভিজ জাত বলে বাধা দেয় যে সমাজ, শত ধিক্‌ সেই জীর্ণ 
সমাজকে । জাতিতেদ, ধর্ম বিরোধ, মূঢ় সংস্কার দূর করতে হবে; সুতার 
খাতির সর্বাগ্রে । সত্যকে চিনতে পেরেও মানতে যদি না পারি সে ভীরুতার 
ক্ষমা নেই, নেই । 

আজকে এট যে আমাদের মিলন, এতে করেই আমাদের হৃদয় স্বচ্ছ 
হবে। পরম্পর পরশ্পরের দিকে প্রীতির চাউনি চেয়ে হাত ধরাধরি করে 
পথ চল! শুরু হোক । তাতে আমাদের মঙ্গল হবে। তিনি চলে গেছেন, 
কিন্ত তিনি দূরে নেই । তিনি আমাদের অস্তরেই আছেন। সকলে বলুন, 
তোমাকে গ্রহণ করলাম, গ্রহণ করলাম তোমার ব্রত। তোমার সত্যকে 
স্বীকার করলাম । তোমার সাধনা আজ আমাদের মধ্যে রূপ নিক, পথ চলা 
আমরা আরম্ভ করি । 


পুরুষোভ্তমানন্দ-স্মরণে 


॥ জ্বীতস্বাগত্দ্র কুমার চক্রবর্তী ॥ 


ওঁ জনিত্যগোপালার নমো নমঃ ॥ 
ওঁ ভপুক্যোত্বমানদ্দান্ত নমো নমঃ ॥ 


আমাদের আশম-প্রতিষ্ঠাত। শ্রীানৎ পুক্যোত্তনানন্দ সম্পর্কে কিছু সলিপার 
জন্ত উপস্থিত হইয়াছি। সত্য কথা বলিতে কি, তাহার সম্বন্ধে কিছু 
বলিহার বা লিখিবার জন্ত যে ঘোগাতার প্রয়োজন, তাহা বাস্তবিক পক্ষে 
আমার নাই। তবে তিনি যেভানে ও যে দেশে আমার জীবনে প্রতিফলিত 
হুইর। আমাকে ধন্য করিয়াছেন, তাহরেই ছুই একটা কথা বলিতেছি । 

তাহাকে বলা হইয়াছে সমন্বর গুরু | সমন্বর বার্তা) উপনিষদে ও গীতায় 
লিপিবদ্ধ আছে। কিন্ক তাহ! কেবল পুথি পুরাণেই সীমাবগ্চ। আনেশ 
মহাপুকরুষই- সমন্বয় বার্তা! প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে বিপরীতের সমন্বয় 
অর্থাৎ আড়াজড় সমন্বপ্র বাকি পড়িয়। ছিল। পুরুযোত্তমানদ্দ তাহার পরন 
প্রাণ শ্রীনিত্যগোপাল দেবের চিন্তাধার। অশ্তসরণ করিয়া দিপরীতের সমন্রয়কে 
বর্তবান বিশ্বের এই অগ্রিম যুগে নূতন ছাচে ঢালিঘা এক নূতন সমস্থ 
ধর্শ আমাদের মধ্যে দিঘ়! গিছাছেন। তাহার এই সমস্থ লইয়াই আমাদের 
এবং বর্ত্তমান বিশ্বের চলিতে চইবে। তাহার সমন্বয়ের মধ্যে জড়াজড় 
সমচছ্ছঘকে কেন্দ্র করিয়। পুক্ুষ-প্রকুতি সমন্য়, জাতির সমন্বর, ধর্মাদর্ম সমগ্বর, 
রাগা-প্রজ। সমন্বয়, পলিক-শ্রমিক সমগ্রয়, বিশ্ু!-অবিদ্যা সমহ্থ্, নান্ডিক-আন্ডিক 
সমদ্থর, শংকর-বৃস্ধ সমন্বর্ন এবং সর্বশেষ জ্গং-ত্রক্ম সমস্থ অর্থ প্রতি বিপরীত 
বস্থর সমন্বম সংস্থাপিত হইয়াছে । 

শ্রীনিত্যগোপালদেব এই সমনস্থ্রকে বাশুবে পন্িণত করিবার জন্য কোথার 
কোন্‌ আরজু, তারাপদকে (এই তারাপদ কোন মহাপুরুষ কর্তৃক দীগক্ষাধশ্থে 
বঞ্চিত হইয়াছিল ) ডাকিয়া! আনিয়! দীক্ষ। দিয়াছিলেন। পতিতালয্স হইতে সন্য 
আগত ব্যক্তির হুস্তের মিষ্টি অতি তৃপ্তির সহিত আস্বাদন করিয়াছেন, কুকুরের 
সহিত একত্র ভোজন করিয়াছেন ইত্যাঁদি। এই সকল কথা শ্রনিত্যগোপালের 


৬৮ উজ্জল ভারত [ ১৩৭ বধ, ১০ম সংখ 


জীবনীতে পাওয়া যায়, এবং আমর! পুকুযোত্বমানলন্দেন্র মুখেও এই সকল 
শুনিয়াছি। পুরুবে।ত্রমানদ্দ তাহাবু্ীকদেকে অস্থলরণ করিয়। বেশ্যা পল্লীতে 
ভাগবত পাঠ কারয়া অনেককে সংপথে আনিগ্গাছেন । মহাত্মা গান্ডিছশ 
যাহাদের বলিতেন পতিত) ভগিনী ( fallen sisters ), পুরুযোস্তমানন্দ লেই 
পতিতা শব্দ তুলিয়। দিয়৷া তাহাদের সম্বোধন করিয়াছেন “বাজারের মা” । 
কি স্বন্দর ব্যবহার! হে বাংলাদেশের তথা। ভারতনর্ধের মহাপুরুষদের পায়ে 
পেস্তা ছু ইলে শিংমান্ধের কাটা ফোটে, ঘাহার! বলিয়াছেন নারী নরকের দ্বার, 
দিন্ঞা মোহিনী রাতক! বাঘিনী, পরম বৈষ্কব পুরুষোত্তমানন্দ ইহার তীত্র 
প্রতিনাদ করিয়া বলিয়াছেন, “নারী ত্রক্ষময়ী শক্তি,” প্ত্রক্ষ ধেমন অন।দি 
বঅনস্ত, প্ররুতিও তেমনি অনাদি অনস্ত,৮ “রাধারে ভজিগা! য়াধাবলত লাম 
পেয়েছি অলেক আশে |” পুরুযোত্তমানম্দেরও ব]ক্তি জীবনে ও সমষ্টি জীবনে 
(self life aud cosmic lite )-_-এই বাধানওজনার স্থল শুনতে 
পাই। রাধাকে পাইতে হইলে তাহার তছনা করিতে হইবে, তা না হইলে 
রাধার দেছকেই শুধু পাওয়। যাইবে, প্ররুত রাধাকে পাওয়া যাইবে ন।। 
তোগ! বস্তুর অপমানষ্টীকয়িলে সেই তোগ্য বশত ভোক্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করিবেই। বস্তার পূজা করিয়াই তাহাকে গ্রহণ করিবার নিয়ম; যেমন 
অশ্র গ্রহণ করিবার পূর্বের ঠাকুরকে নিব্দেন করিতে হয়, তেমনি করিয়া 
বিশ্বের সমণ্ড বস্তুকেই এই পূজার দৃষ্টিতে গ্রহণ করিতে হইবে, ভোগের দৃষ্টিতে 
নয়। নান্ধীকে তাই আজ তাহার উপযুক্ত সম্মান দিতে হইবে; তাহাদের 
শাতস্বা আজ্ম তাই আইনের মাধমে স্বীক্ৃত হুইঘ্রাছে। ভোগের দৃষ্টিতে 
দেখিতে গেলেই বস্তু বিষাক্ত হয়, নারীকেও ভোগ করিবার চোখে দেখিলে 
নারী বিষাক্ত হর। কেমন করিয়া ইহার! বিযাক্ত ন! হয় পুরুযোত্তমানম্দ 
তাহাই শিখাইয়াছেন। 

পুক্তবোত্তমানন্দের দ্বিতীয় অভিযান জাতিভেদ লইছা। ভ্রনিত্যগে!পাল 
প্রায় ১০* বৎসর পূর্বের লিখিয়াছেন, ‘ভবিষ্যতে পৃথিবীতে সমস্ত জাতি এক 
জাতি হইবে, সকল ধর্ম এক ধর্ম হইবে, তথন ধর্ম সন্বদ্ধে কাহারও প্রতি কোল 
বিদ্বেষ থাকিবে না”? ইছা বেদ বাক্য। জাতিভেদ থাকিলে বিদ্বেষ ন। 
আসিয়া পারে না। 

“অন্ধকারে লুকিয়ে আপনমনে, কাহারে তুই খু জিস স্ঙ্গোপলে-_ 
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে দেবতা নেই ঘরে ।” 


কাতিক, ১৮৮২ ] পুরুষোত্রদানন্দ স্মরণে 


পূজার বাহিজ অন্ষ্ঠান তাগ করিয়|, আপন মলে নিজের গৃহ কোণে 
ভ্গবদে(পালন। ছাড়ি, তুচ্ছ আচারেছ ক্লে মরু বালুকারাশি বিচারের জ্রোতঃ- 
পথ গ্রাস করিয়া ফেলে, সেই আচার বৰ্জ্জন "করিয়া, ‘যেথায় মাটী ভেঙে করে 
চাষ! চায__পাণর ভেঙ্গে কাটছে যেথায় পণ খাটছে বারোমাস” তাহাদেরই সঙ্গে 
এই 'তারতীর্ঘে তথ! বিশ্বের তীরে মিলিত ছইবান্ত জ্ম্য যেমন কপি আহ্বান 
জানাইল্লছেন, তেমনি পুক্ুষে।ত্তমানন্দ তাহার দাশনিক ও বাস্তব জীবনে ছোট 
বড় তেদান্েদ ভুলিয়া সর্ব সাধারণের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য আম'দের 
ভাকিয়াছেন। তাহাকে এই বাশগুইআটীর আত্রশে যতটুকু দেখিবার সৌভাগ্য 
আমার হইয়াছিল তাহাতে তাহাত জীবনে উহাই দেপিয়াছি ও শুনিঘ্বাছি। 
চল্লিশ বৎসর আগেই তাহার গৃহে মুসলমান আহাব করিয়াছে ও ভাব স্বর সেই 
উচ্ছিষ্টাদি পরিক্ষার করিয়াছেন, পুরুষোত্রমানন্দের সুপ হইতে ইহা শুনিয়াছি। 
স্থানীয় উদ্ধান্ত কলোনীর ব্যক্তিগণ নাম প্রচার করিতে আসিলে, তাহাদের 
আলিঙ্গল করিয়। পুরুষে ত্তমানন্দকে কাঁদিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, উত্লবের দিনে 
জতিধর্মনিবিশেধে সকলের মাঝে বলিয়। এমন মহাপুরুষকেও প্রসাদ গ্রহণ করিতে 
দেখিয়াছি । এই সব ঘটনাই প্রচলিত বর্ণাশ্রম ধর্মের স্তি পুরুষোত্তমানন্দের 
তীব্র আবস্ত প্রতিবাদ। বাহিরের দিক হইতে আজ বর্ণাশ্রম ধর্মের অনেক 
কিছুই নাই বলা চলে। কিন্তু কেন নই ? শুদ্রের প্রতি ব্রাহ্মণের অত্যাচার, 
পুরবালীর প্রতি পুরোছিতের অত্যাচার, শিক্যের প্রতি গুরুর অত্যাচারই 
এই না থাকার অগ্ত দায়ী । , 

আমরা ইট-কাঠ-পাখর এবং অথ-আভিজ্রাত্য ও কৌলীক্তের শপগর্তে বাস 
করিয়া নিতান্তই আত্মকেন্দ্রিক হইয়া পড়িগ্রাছি ইহা অতি সতা। তাই 
আমরা ঘটনার বিবর্তনে বর্ণাশ্রমকে অস্বীকার করিলেও সামাজিক ক্ষেত্রে 
ইহার দাবী রক্ষা কবিছ। থাকি । এদেশে আজও আমরা করি এক- 
রকম, অথচ সত্য বলিয়া আনি অন্ত কিছুকে । তথাপি আমাদের সাহিত্তিক- 
দের নিকট এ চিন্তা আসিয়াছে অনেকদিন আগেই। যে দেশের সাহিত্যিক 
বক্ষিমবাবু গোবিদ্দলালকে দিরা হোহিণীকে হুতা! করাইরাছিলেন, সেই 
দেশেরই অপর সাহিত্যিক রোহিণীদের অর্থাৎ র্যা, কমল, রাজ্রলব্্মীকে 
তাহাদের উপযুক্ত মর্ধ্যাদা দিয়) গিয়াছেন। শনহ্চন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বলিতে আজ 
আমরা বজ্ঞান, তথাপি কাধ্যক্ষেত্রে আমরা সত্যি সত্যি অনেক -ক্িছুই 
মানি লা, সেখানে আজও নানাভাবে কৌলীন্তের শু.প জড়ো করিস? বলিঙ্া 
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আছি। কোৌশপীপ্যের অহংকার তাগ করিয়া সর্বসাধারণের [7 C. M. 
পুরুষোত্তমের সঙ্গে মিলিত হুইসে ।” .L. 0. M.-এ যেমন খণ্ড তাহার নিজ 
অপ্ডিত রক্ষা করিয়াই অথণ্ডের সদ্যে টিকিঘ্া থাকে, তেমন ১৫এর সধো 
৩,৭ থাকে _তেমনি পুক্রষোত্তমের মধ্যে সংসার নিজ মূল্যে থাকিয়া! যান্ত । 
এই পুকুমোত্তমকে পাইতে হইলে চাই অহং ত্যাগ, চাই শরণাগতি। সর্ববধর্শ্ব 
পরিত্যাগ করলে স্বধর্মরূপ পুরুযে।ত্তমক্রে শীতাঙ্ পাই । ন্‌ 

পুক্যোত্তমানদ্দের জীবনে এই শরণাগতি বন দূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল, 
ইহা ছিল তাহার আীকনে একান্ত সহজ । শীনিত্যগোপাল সঙ্বদ্ধে তিনি 
বারবার বলিয়াছেন, “আমি তোমার, তুমি আমার ; তুমি কারা আনি চায় _ 
আমার কেশাগ্র হইতে নথাগ্র পর্যাস্ত সব তোমার” ছোট একটা ৰৃষ্টান্তে 
ইহার পরিচয় পাই । আমাদের প্রতিবেশী এরঘুক্ত কানাইবাবু একদিন তাহাকে 
আামোফোন রেকর্ডে গান শুনাইতে চাহিলে তিনি জবাব দেন “আমার 
ঠাকুরকে শুনাইয়। আসিরেন, তাহা হইলেই আমার গান শোনা হইবে ।» 
এইরূপ প্রসাদ-আ্বাদন অপুর্ব । সাগর ও নদীর সহিত তুলনা করিল 
-পুক্ুযোতমানন্দ আমাদের বারংবার বলিয়াছেন সাগররূপ পুরুষোত্তমে মিলিত 
হইতে হইবে । এইক্সপে একমাত্র শরণাগতি রা সমস্ত কুসংস্কার ত্যাগ 
করিয়া একই বিশ্বপিতার সন্তান জ্ঞানে জাতি ধন্ম নিবিশেষে বিশ্বের সকল সুরের 
মাক্ষযের সহিত যেন আমরা মিপিতে পান্সি। এই মিলনের ফলে অসিবে 
আমাদের বিজয়। 

প্রায় পাচ হাজার বৎসর পুর্বে তগবান। উরু কতৃক সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল ভারতবর্ষে । কিন্ত তাহা কালক্রমে নিয়) যায়। প্রায় একশত 
বৎসর পূর্বে শীনিতাগোপাল শ্রীরঞ্চের এই সামাবাদের মন্ত্র আবার উচ্চারণ 
করিলেন এবং পুরুষোত্তমানন্দ এই মস্তুই সার! জীবন বহন কনিয়াছেল। 
চাপ। পড়া সত্য বান্ডস সামাবাদকে পুনক্জ্জীবিত করিবার জন্ফ আজ্র হইতে 
৭৭. বইলর পুর্বে পুরুযোতযানন্দ আসিয়াছিলেন এই ধরার বুকে। 
পুরুষোত্তমানন্দ ্রশ্রীহূর্গাতবের যে সুন্দর ব্যাখ্যা দিতেন তাহার মধে৷ও 
আমরা এই সাম্যবাদের হুর পাই । যখন দেবতাগণ বাক্তিগতভাবে অস্থরের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিদ্াছিলেন, তখন তাহারা পরাঞ্জিত হইলেন । যখন দেব তাগণ 
তাহাদের নিজ নিজ শক্তি ও নিজ নিজ অন্্র একত্রিত করিয়া এক মহাশক্তি 
ইউ, এন্‌, ও-পড়িরা তুলিলেন, তখনই আসিল তাহাদের বিজয়। তাই 


কাতিক, ১৮৮২ ] পুরুমোত্বমানন্দ স্মরণে 


ছুর্গাকে আমতা সংগঠনী মুক্তি বপিতে পারি অথচ বান্তব ক্ষেত্রে এ 
আদশের ক্ষেত্রে এই সংগঠনী শক্তিকে যপন আনরা পল্লীতে পল্লীতে ভিন্ন 
ভি ভাসে পুজা করিতেতে গিয়৷ ছুর্গাপুক্গাক্ছে - একটা প্রতিযোগিতার পুজ্জায়, 
দল৷দলির পুজার পরিণত করিয়াছি, তপন মহাশক্রির বিকৃত পুজাই করিতেছি ॥ 
এইকরূপ পুর্ষার কোনরূপ সার্থকতা নাই । কেহ কেহু বলিকেন ইহাতে আনদ্দ 
তে। আছে? আনন্দ? আনন্দ হইবে সৃষ্টির আনন্দ । যে আনন্দের দ্বার। 
(কিছু গড়িতে পারিলাম না, যে আনন্দের ভ্বান্থা কোন কিছুরই উন্নতি হইল 
না, সে আনন্দের আবশ্যকতা আডে সলিলা মনে করি লা। শ্র্র্গা জ্ঞাতির্ধূপে 
সংস্থিতাঃ আরাতৃনূপে সংস্থিতা, অহ্থররূপেও সংস্থিতা। অতএব মাকে ন্যক্তিগত- 
ভাবে কাড়িয়া লইব কি প্রকারে? তিনি যে সপ্ত সমুদ্র তথ। [বিশ্ব সমুদ্র 
আলে, বিশ্বনদীর আলে সাল করেন, র!জদ্বারের মাটি গায়ে মাখেন, বেশ্য৷দ্বারের 
মাটি গায়ে মাখেন, নদীতীকের মাটি অর্থাৎ নগরের যত জ্রক্াল-আ'বর্জন। 
বাহিত নদীভীরের মাটি গায়ে মাপেন। গজ বৃষ শূকর অশ্ব উত্যাদি 
সকলেরই দত্যোক্ষুত মাটি ছারা স্থান করেন । তিনি তো কাহাপেও বাদ 
দেন নাই, তিনি যে সকলের মা, অন্থরেরও মা। এই ধারণ! যদি আমাদের 
প্রাণেন। জাগে এবং বাস্তবে পালন করিতে ন! পারি, তবে এর পুজা হইলে 
বাতুলত! মাত্র । 

মালিক শ্রমিক সম্বদ্ধেও পুক্রযোত্তমালদ্দের মুখে যাহ! শুনিয়াছ, আজ 
তাহার প্রযোজন বুঝা যাইতেছে । মালিক ঘেমন তাহার অথ দ্বার) শ্রমিকের 
উপর চাপ দিতে পারিবে না, পুরুষোত্তমানন্দ -বলিম্মাছেন শ্রমিকও তাহার 
অরমশক্তির ছারা, মালিকের উপর চাপ দিতে পারিবে ন!। যাহার যেট। 
সম্পদ--মালিকের ধন, অমিকের শ্রমতাহার সেই সম্পদ দিলা লে 
সেলাবুদ্ধি লইয়া কাজ করিবে একথ) মাক্সবাদে লাই__মমাদের 
ভারতীয়দের একথা শিখিতে হুইবে। এই ছুইটীর কোনও একটীকেও বাদ 
দেওয়া যায় না|, কাহাকেও বাদ দিতে পারেন ন! বলিরাই পুক্ুযোত্বমাদন্দ 
কংগ্রেলের আদর্শ পুরোপুরি লইয়াও কম্ানিজমের সত্যকে গ্রহণ করিয়াছেন। 
কিন্ত দেশের রাজনৈতিক মহলে তাহ! চালু হয় নাই। কোন একটাকে 
বাদ দিলেই সেখানে হস্ব আসিম্া উপস্থিত হইবে । উত্তন্নকে স্বীকার করিলে 
তবেই সেখানে মিলন আসিতে পানে। পুরুষোত্তমানদ্দ রাজনৈতিক মহত্তে 
বামপন্থীদের কথ! হইতেও রস্যাধুধ্য সংগ্রহ করিস্াছেন। তিনি জালিতেন 
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বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর ভিতরেই বসমাধুধ্য আছে৷ আমরা কেবল অহং বুদ্ধি 
স্বারা চালিত হুই! বিপরীত বস্তত্ব বিরত অর্থই করি! থাঁকি। কিন্ত ঘখন 
প্রচলিত বাণী “কবে তৃছিত এ মরু চাড়িয়। যাইব তোমারি রসাল নন্দনে’ না 
হইর। তাহা পরিবর্তে ‘কবে তৃবিক্ত এ মরু গ্রড়ির়। তুলিব তোমারি রসাল নন্দনে' 
বলিয়! প্রতিভাত হইবে, তখন আপনা হইতেই একটা যিলনোন্সত্তত1 আসিয়। 
প্রাণের কোণ অধিকার করিয়া বসিবে +* এইকরূপে পুক্রযোত্তমানন্দের নীতি 
বিশ্লেষণ করিলেই আমাদের মিলন সম্ভব, ষে মিলনের ফলে আসিবে আমাদের 
সুনিশ্চিত জন । 

পুরুযোত্তমানন্দের জীবন ব্রত ইচ্ছাই ছিল যে, জাতি ধর্শ্ম লিখিশেষে সমস্ত 
€তদাতেদ ভুপিয়। বিশ্বের সমন্ত বস্তু একত্রিত করিয়া আমরা এক নূতন 
ভ্রচক্ম স্থট্টি করিব । তিনি ইহাই ফুন্ধিতেন ও বুঝাইতেল-__-+০১০৭ creats 
man, man creats God” ইহারই দৃষ্টাক্তশ্বরূপ এই নরলারায়ণ 
আশ্রম । নারায়ণ ব্যক্তিকে অনস্তর্ম'্খীন করেন, নর বাক্তিকে বহিমুখী করে। 
আর্খিকার দিলে এই ছুইটারই প্রয়োজন, যে কোন একটাকে বাদ দিলে 
বাস্তব জগৎ আজ অচল । নর ও নারায়ণ, ভক্ত ও ভগবান উভয়কেই 
তিনি চাহিরাছেন। আকাশের ভগবানকে তিনি ভাক্চেন নাই । মাটির 
মানুষ ও মাটির তগবানকেই তিনি চাহিয়াছেন। তাই তাহার প্রতি 
কথাতেই ছিল “ধরার ধূলি হোক ত্রহ্ম ধূলি, ধরার মান্তব হোক ব্রহ্ম মান্য’ । 

আজ তাহার এই অস্মদিনে প্রাথন। করি আমার জীবন দিয়া তাহার 
আকাঙ্ক্ষা যেন একটুও পূরণ করিতে পারি। 


* ঠাকুর এসেছেন 


॥ ্ীলীষ্টরালী দেবী ॥ 


আজকের এই তিথিতে আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেন ভ্রীনৎ পুরুযোত্তমালন্দ 
বাংল মায়ের কোল আলো করে ৭৭ বছর অগে এসেছেন__-এসেছেল 
অন্ধকারে পথহারা আমাদের মত মাহুবগুলোকে তার জীবলালোকে পথ দেখাবার 
অন্ত । তিনি এসেছিলেন, আজও এসেন্ছেন, আবার ভবিষ্যতেও আলবেল। 
তাকে আমার প্রাণের প্রণ।ম জানাই ; প্রণাম জানাই তার জীবন দেবতা 
পুলষোতম নিত্যগোপালকে। ঠাকুর এসছিলেন__তার এ আস সাধারণ দশ 
জনের মত আসা নয় । তিনি বলেছিলেন “আমি স্থিতপ্র্ঞ হইরা সংলারের 
সর্ববিধ সঙগদ্ধের মাঝে ভগবৎ সন্ন্ধ আদ্মাদন করিতে চাই ।৷' তিনি এই ভগসং 
সদ্বন্ধ লি জীবনে আস্বাদন করে গেছেন, প্রতিটী মাশ্রষকে ইহ! আন্বাদন 
করাবার জন্য জীবনের শেহ মুহূর্ত পর্য্যন্ত প্রাণ পণ করে গেছেনা এই ব্রহ্মঞ্জানী 
মানুষটি যে কতথানি লারল্যের প্রতিকৃতি ছিলেন, কত সহজ ছিলেন, তা 
একদিনের জন্তও যারা তার কাছে এলেছেন তারাই বুঝতে পেরেছেন । তার 
প্রথম জীবনের কথ! যখন ভাবি, তখন দেখি এই মহান সঙ্গ্যালীর কী খ্রুত্রিম 
স্বদেশ প্রীতি 7 সন্্যাসীর স্বদেশের জন্য কারাবরণ, অনশন ত্রত গ্রহণ সত্যিই 
সেদিন অবাক লেগেছে । জানতাম ভারতী স্গাসীর কাছে ব্রহ্ম সত্য জগত 
মিথ্যা । আগতিক স্থখ দু:খ সহ্যাসীর কাছে হের, তুচ্ছ। কিন্ত জগতকে 
বাদ দিয়ে আগপ্াথের সাধন! তিনি কঝেননি। তার বাদ্রনীতি তাই ছিপ 
*রাধানীতি ।” তিনি নিপীড়িতের জন্গগান করেছেন, লাছিতের অয়গান 
করেছেন । মাঙ্গযের মনের উত্নরন, চিত্তের ও চরিত্রের উন্নতি এবং সংস্কার মুক্ত 
ধর্মের বিকাশ করানোই ছিল তার রাজনীতির উদ্দেশ্য। 

তিনি আত্মমুক্তিকামী সন্নালী ছিলেন না। তাই প্রহলাদের মত তাকেও 
বলতে শুনেছি--.‘এই সব রুপণ লোকুদের পরিত্যাগ করে আমি কিন্তু দুক্তি 
চাই না। সার! জীবনের ধ্যান ছিল তাব শুধু মান্কঘের কল্যাণ সাধনা ৷ 
প্রাদই তিনি বলতেন ‘ভগবানকে ত পেঘেই আছি, মাহ্ুষই পাইনি-_তাউই 
মাচুয পাওয়ার সাধনাই করি’ । বিশ্বের ছোট বড় ঘটনার পেছলেও ঘে কত 
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বিরাট তব আছে তাহা তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধ কনে আমাদের সামনে 
উপস্থাপিত করেছেন । একটি বিরাট প্রাণের মাঝে আমার “মত কত ক্ষুদ্রপ্রাণ 
শীতল স্পর্শ পেয়ে আত্মসস্বিং ফিরে পেছেছে ৮. একজন বেদান্ত-জানী সামান্য 
একজন মান্যষের বেদনায় মারের মৃত ব্যাকুল" হয়ে পড়তেন, এ শুধু তার জীবনেই 
আমি দেখেছি । গুরু হয়ে শিশ্যের সবখানি দুঃখের খনর নেওয়া ও তার 
প্রতিকার করসার জন্তু কি যে ব্দেন! তার ছিল ভাবতে গেলে ব্যথা লাগে) 
শুধু শিষ্য কেন একদিন যে তার কাছে এসেছে এবং তার হুঃগের কথা এতটুকু 
জানলিয়েছে_ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন তাকে সোরান্তি দেবার জন্য । সাংসারিক 
কলহে খাওছ! হযনি-_ ঠাকুর পপর পেক্ষে আশ্রম থেকে প্রসাদ পাঠিয়ে [দঘেছেন 
এও দেখেছি! তার কথ! অনম্ত__তার এক কণ।ও লেখনীতে প্রকাশ করবার 
স্থঘেগ পেকে নিজেকে সার্থক মনে করলাম । 

আদ তার জন্মতিথি বাসরে তারই চরণ তলে বসে আমরা সকলে 
মিলে এই প্রার্থনাই করব তিনি আনাদের জীবনে জন্মলানত করুন, বিশ্ব- 
জীবনে প্রতিষ্ঠিত হউন। তারই প্রতিষ্ঠিত নরনারায়ণ আশ্রম লিশ্বের 
্গাোলোক বত্তিক। হোক। তার স্বহস্তে লিখিত একটা বাণী স্মরণ করি-_ 

“অসীমের দেশে কেহই হারায় লা। অসীমেন্ছ মধ্যে সকলের সঙ্গেই 
সকলের দেখাশুন! হইবে এই ভরসার খাকিব। এই দেশে lost property 
মজুত খাকিবার একটা অফিস আছে--যার থা খোর। ঘাওয়া মাল লেখালে 
গচ্ছিত থাকে । মালিক তাহ! সনাক্ত করিয়া পুনরায় পাইতে পারে। 
পুরুষোত্বমের দেশেও সকলের সব হারানো মাল মজুত থাকে নিশ্চয়ই । 
ভগবান কাহারও একটা কাণ! কড়িও কাড়িয়া লন না €সখানে একটা 
মোহর লা রাখিয়া । হারাইয়া মান্চষ হান হার করে, বুক চাপড়ায়; কোন্‌ 
পথে কোন্‌ কৌশপে, কোন্‌ রূপে যে তগসান মোহর দিবার সুযোগ দিতেছেল 
তাহা দেখিবার ও বুঝিবার অবসর তখন আর থাকে না। যেখানে ব্যথা 
সেখানেই খুব লক্ষ্য করিম দেখিতে হদ্ধ কী ব্যাপারটা! ঘটিতেছে। শুন্থস্থান 
পূর্ণ করিবার অন্ত কোনো মনস্তত্ব অবলম্বন কনিকা তিনি আলেন। যেখানে 
ব্যথা সেখানেই ভগবানকে খুঁছিতে হু” প্ুক্রযোত্তমানন্দের পত্র ৩/১৯1৪৭ 


পুরুষোভ্তমানন্দ-বন্দনা 
॥ জ্বীপীর্কভীলাথ বিশ্বাস ॥ 
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গুরুরের পরক্রচ্ধ তন্রৈ শরীগুরবে নমঃ । 

অথণড নণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্‌ 

তৎ্পদ্রং দপিতং যেন তশ্মৈ গুরনে নম ॥ 

হ্রমৎপুক্রযোন্তমানদ্দ আমার গুকুদেস। আজ হইতে ৭৭ বৎসর পূৰ্ব্বে 
শীশ্রীনিত্যগোপালদেবের ইচ্ছায় শরীলনিত্যগোপালদেবকে মূর্ত করার জন্য 
শ্রীহীনিত্যগোপালবীর্ঘে বীর্ঘবান হইয়া ধম্মিকপ্রপর “নীলকমল ঘোষের 
উরসে ঘোগমায়াস্বরূপা মাতা মুক্তকেশীর গর্ভে শ্রীক্গনিত্যগোপাল সমপিত 
দেহ প্রাণ মন আত্মা লইয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হল। সর্ষ্মসমন্বরবাদী বিপ্লবী 
পুরুবোত্বনানন্দ মেঘমুক্ত নন জুড়ান শরতের শ্বচ্ছ আকাশের দেহলাবপ্য 
অঙ্গে মাখিয়া অক্ষণরাগে ধরাধামকে রাঞ্জত করার জন্য পূর্ববাশ্রমে সার্থক 
শরৎ্ুমার নাম ধারণ করেছিলেন ৷ ধন্য” কান্তিকী কুষণা পঞ্চমী তিখি এমন 
একআন বিরাট পুরুষের অবতরণ ক্ষণ হরে। ধন্ত ধর! এমন একজন যোগী 
পুরুষকে কোলে ধারণ করে। 
পুরুষোত্তমানন্দের কথা বলার পূর্বে তাহাকে যাহার) দেহ দান কানে 

আগৎকে ধন্য করেছেন সেই নীলকমল মুক্তকেলীর চরণে জানাই আমার শতকোটী 
প্রণাম। আর প্রণাম জানাই শ্রী্রনিত্গেোপালদেব চরণে খাহার শ্রীচরণ 
স্পর্শে তিনি ফুটে উঠেছেন পুরুষে।ত্তমানন্দরূপে ॥ পুর ষোত্তমীলন্দ-_ 
পুরুযোত্তমানন্দ--সার্থক তোমার নাম। পুরুষোত্তম লাম শ্রবণে, পুক্রুযো তম 
নাম মননে, পুকুষোত্তম নাম-রূপ-ওপ বীর্ভনে, পুরুষোত্তম হম্ব আচরণে 
এমন আনন্দ তো কখনও চোখে পড়ে লাই। তুমি সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম 
আনন্দম্‌ । তবম্ডি পুরুযোত্তম নিত্যাগোশাল কুষ্গোপাল গৌরগোপাল 
তোমাক মধ্যে মুত্তি লাভ করেছেন। তোমাকে আমার নমস্কার । তোমার 
জন্মলঘ্রকে নমস্বার । কুষ্কাপঞ্চমীর চত্দ্রমার ন্যায় তুমি অন্ধকার ভেদ করে 
উদ্দিত হয়েছ। অজ্ঞানাপ্ককারে নিমাজ্ছত বিশ্বকে তোমার প্রাণদর্শন দ্বারা 
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তোমার মধ্যে প্রকাশিত তত্বরূপ__স্রিদ্ধ আলোক ত্বারা সঞ্জীবিত করতে । 
তোমার বিরাটত্বকে আমার মধ্যে ধারণ করব, অহ্তব করব আস্বাদন করব, 
প্রকাশ করব এমন ভক্তি-শক্তির আধার আমি নই। তুমি ছোট্ট হ'য়ে ধর? 
দিয়েছিলে--তোমার অহৈতুক ভালবাসার টানে কাছে টেনে লিরেছিলে__ 
তাই না আমি তোমার সাম্ষণৎ পরশে ধঙ্কু হথেছি। তুমি “অণোরনীয়ান্‌ 
মহতো মহীয়ান্‌।”” তোমার মহত ক্মপকে ধরতে পাবা কি সহজসাধ্য? 
মহুৎকে প্রকাশিত করতে প্রয়োজন মহৎ স্থানের, মহৎ কালের, মহৎ পাত্রের । 
ক্ষুদ্র ৭9 বহলর কাল তাইতো তোমাকে সর্বসমক্ষে পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে 
পারে নি। পরিপূর্ণ প্রকাশের সকল সম্ভাবনা নিয়ে আজ তুমি অপ্রকাশিত 
প্রকাশরূপে আমাদের কাছে । তোমাকে প্রকাশিত করাই তো আমাদের 
সাধনা, আমাদের তথা এ যুগের পরম প্রয়োজন । 

বিশ্ব আজ গুন্বপাপবিদ্ধ, সংগ্রামরত বিক্ষিপ্ত মোহাবরিত। কে তাকে 
আজ রক্ষা করবে ধ্বংসের হাত থেকে । “রুষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্বং অহুং 
ন জঞানে”---ভগবাল পল্মনাতত শ্রীকৃষ্ণ মুখোচ্চারিপ্ত তত্বকথা ব্যতীত এমন কোন্‌ 
শপুরুবেযু উত্তম:" আছেন যিলি আব্ম এই ধ্বংসোগ্মুষীন বিশ্বকে রক্ষা করতে 
পারেন? আজ ৫০০০ বৎসরের উপর মানব সমাজের সন্মুখে ভগবদ্বাক্য 
সমুপস্থিত আছে। 'অবধৃতের” দৃষ্টি ছাড়া ভগবদবাকোর সামগ্রিকতা, 
সার্ববঞ্জনীনত!, পূর্ণবিজ্ঞানানন্দরূপ কাহারও চোখে এমন ক'রে ধরা পড়েছে 
তো দেখিনি। এক চোখে! হুব্িণীর ন্যায় সকলেরই দৃষ্টি । ‘ন মদন্তৎ অস্তি'- 
দর্লনের কথাই বর্তমান প্রচলিত সকল মতবাদের মধ্যে নিহিত। ভারতবর্ধ 
চিন্তার রাজ্যে ভাবের রাজ্যে, যাকে পেলে পাবার আর কিছু বাকি থাকে 
না, সেই পরমানন্দম্বরূপকে ধরার জন্যে রসের রাজাকে অন্বীকার করে, 
“রসরাজ মহাতান দুঃ-ই একরূপ” এই কথাটি তার দৃষ্টিতে ন! ধরা পড়ার 
ফলে, “ভাবের” রাজ্যের প্রতি এক্াস্ত আসক্ত হয়ে "সর্ববাদবিষয় প্রতিক প- 
লীগ” সেই "মহাপুরুষমাত্মনিগৃডবোধম্ঠ সৃষ্টির প্রতি অন্ধ হয়েই রইল । 
একাস্ত ভাবের রাছ্যের প্রতি তার ধ্যানের পরিণতি স্বরূপ “'সঙ্গন্তেযু 
উপভারতে”-ই হয়েছে । তাই ভারতবর্ষে দেখেছি অবিগ্তার ক্ষেত্রকে, গতির 
ক্ষেত্রকে, বছর ক্ষেত্রকে, সেক্স ক্ষেত্রকে অবমাননা করার ফলে প্রক্কতির 
প্রতিশোধে সে বার বার রাজ্যহারা হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সে বাথ, 
কর্শ্মের ক্ষেত্রে সে ক্রীব__তার “ইতোনউত্ততোভ্রউ” অবস্থা । বিপরীত পক্ষে 
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পশ্চিম প্রাণসাধনার ক্ষেত্রকে অবলগ্গন করে ভাবের রাজ্যে একস্বকে গ্রহণ 
না করা “রস আর বদ হজমই হ’ঘ্রেছে । জীবনের ক্ষেত্রে সে তাই আজ 
উচ্চু্খল । পরন্পর হানাহানি রক্তারক্রিতে আজ প্রাণবাদী পশ্চিম ক্ষতবিক্ষত ; 
সমগ্র বিশ্ব পিপল প্রজ্ঞাবাদী সলছে “নাম্যং অসন্ডি” _প্রাণসাদীও বলছে 
“নান্তুং অন্ত” প্রজ্ঞাবাদ পেকে উদ্ভূত ঘত মতবাদ, প্রাণবাদ থেকে উদ্ভূত 
যত মতবাদ সক্ষলেরই কথা “নান্কংঅস্ডি'। এই অসহতাবই সকল শঙ্কা ও 
ভয়ের ক্গারণ। এই অসহ ভাসক্রাত শঙ্ধ। সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস কারেছে। 
কে তাকে আছ এই করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করবে? গোটা মানব 
সমাজই আছ সমস্যার পর সমশ্যাব বন্ধনে অচল হতে পড়ছে। একান্ত 
প্রশ্ঞ।বাদীর বিশ্ব এবং একাত্ত প্রাপবাদীর সিশ্ব অচল । তুমি এসেছ এইট অচল 
বিশ্বকে সচল করার পথ-নির্দ্দেশ নিয়ে, শীনিত্যগোপালের “জড়াজড় 
সমদ্বয়ের” বাণী নিয়ে যার মপদো আছে সকল অসহতাবের অনবস্থিতি, 
আছে সহাবন্থান। “উদয় পদার্থপ্রধানঃ হুস্থ:” ঘেখানে স্ুষ্টির মুলকথা, সেখানে 
দ্বন্বকে জীলনে হজম করতে মী পারলে ভীবনকেই অস্বীকার করা হয়। তুমি 
আীবনের কথা নিয়ে এসেছ জীবনদাতারূপে । “অবধূত বাণী” অমৃত বাণী__ 
তাই তোমার বাণীতে আছে পুরাণ কথার নতুন অর্থ_সার্থক অর্থ। 
ক্বাজনীতির যে অর্থ এতদিন শুলেছি__তোনার কাছে শুনেছি তার নতুন 
অর্থ। তুমি বলেছ “আমি রাজনীতি করি না, রাধা-নীতি করি” জয় 
রাধে অর্থ তুমি দিরেছ__-“জয় নিপিড়তের জয়, অয় নির্য্যাতিতের জল, ভয় 
শোধিতের জগ র্রাধারাণীর বিপ্লবমদ্রী মুরতির আস্বাদন ও প্রকাশ তোযম়ার 
দ্বারাই সম্ভবত: প্রথম । অর্থনীতি, সমাঙ্গনীতি, ধর্ম্মনীতি, রাষ্ট্রনীতি এক 
কথার সকল লীতিবাদেরই নতুন অর্থ অব্ধৃত বাণীর মূল কখা। এই নতুনকে 
স্বাগত জানান-__-এই নতুনকে জীবনে বরণ করাই এ যুগের সাধনা । 

সমস্বত্বের কথা ভারতববে নতুন নর ৷ কিন্ত সবই ভ্তাসাভাসা। সমন্বয়ক 
ইবজ্ঞানিকতাবে, দাশনিকতাবে লৌকিকতাবে উপস্থাপিত দেখতে পাই অবধত 
ভাক্যে। ভগবান শঙ্করের পর ক্রক্ষত্রের যুগোপযোগী নতুন বলিষ্ঠ ভাষ্য 
এট প্রথম “অবধূত তায্য'” প্রকাশিত হয়েছে। তুমি মানবের “ইহকালের 
পরিত্রাতা পরকালের বন্ধু*। এমন মানবদরদী প্রাণ আর দেখি লাই। 
তোমার মধ্যেই “সর্বববাদবিযয়প্রতিরূপন্থল” মৃত্তি লাভ করেছে__তাই ‘না 
তোমার কথাম্_-”অবধৃত ভাবে” শব্দের এক অর্থের স্থলে সর্ববার্থ গৃহীত 


শি 


উজ্্রপতারত [ ১৬শ বণ, ১*ম সংস্যা 


হয়েছে__ঘধানে সর্বববাদ ও সর্ব-প্রতিবাদ যুগপত শীগতা লাত করে 
সার্থক হয়েছে। ইহাই তে! সমন্বয়ের প্রাণ কথা । যুগপত্অন্থপ, সম্‌-অন্বয়ই 
সমশ্বন্র_-এ কথা তো তোমার কাছেই জেলেছি। যৌগপস্যই সমন্বঘের আসল 
কথা । তাই মনের স্তরে--যুগপৎ-জ্ঞানের অন্পত্তি যে মনের ধশ্ম--সেই 
মনের ড্র হ'তে এক শুর উর্দ্ধে প্রাণের সুরে তোমার সাধনার নির্দেশ ॥ 
যে প্রাণ আত্মন্তরী ও সর্বস্ভরী সেই প্রজ্ঞ/চ্ন্থিত প্রণকে অবলম্বন করে যাত্রা 
সরু করতে হবে। তাই তোমার *দর্শন” প্রাণদর্শন-পুক্ুবোতমদশন । 
তোমার সকল কথার জেনেছি প্রতি শব্দের শাবি তাবনা ও আঘি 
আ্আাবনা। প্রতি শব্দের প্রচলিত অর্থের স্থলে স্থাষ্ট-ধর্্মী অর্থ, সঙ্গ তার্থ, 
পুক্ুযোত্তমার্থ প্রাতি শব্দ তোমার অবধূৃত ভাস্ছে ভাগবতীতঙ্ক লাভ করেছে । 
কীপনের অথ মরণের অর্থ, ইহকালেক অর্থ পরকালের অর্থ, আত্মার অর্থ 
অনাহ্মার অথ, আদির অর্থ অনাদির অর্থ, অস্তের অর্থ অনস্তের অর্থ, উপাপির 
অর্থ, নিরুপাধির অথ, বিশেষের অর্থ নিব্বিশেষের অর্থ, শ্বরূপের অর্থ 
[বশ্বরূপের অর্থ, অস্তির অথ নাস্ডির অর্থ, ঈশ্বরের অর্থ জীবের অর্থ, ৈবল্যের 
আর্থ লীলার অর্থ, ব্যবধানের অর্থ অব্যবধানের অর্থ, এক-এর অর্থ নানা-ঝ 
অর্থ, ভাসের অর্থ রসের অর্থ, জ্ঞানের অর্থ অজ্ঞানের অর্থ, সত্যের অর্থ 
অপতোর অথ, পণ্ডের অর্থ অবশ্ডের অর্থ, স্থিতির অর্থ গতির অর্থ, ঘৈতের 
অর্থ অঘৈতের অর্থ, আস্মঞ্জানের অর্থ অনাত্মজ্ঞালের অর্থ, কীত্তিত্র অর্থ 
অকীত্তির অর্থ, স্বপর্শ্মের অর্থ পরদর্শ্মের অর্থ, হিংসার অর্থ অছিংসার অর্থ, 
৮শর অর্থ নিগুণের অর্থ, সংসারের অর্থ সন্গ্যালের অর্থ, কর্শ্দের অর্থ 
নৈদ্ষশ্মের অর্থ, বিন্তক্তের অর্থ অবিতক্তের অর্থ, শুচির অর্থ অশুচির অর্থ, 
কুলীনের অর্থ অকুলশীনের অর্থ, সম্পদের অর্থ বিপদের অর্থ, তোগের অর্থ 
তাগের অর্থ, স্থগের অর্থ তুঃপের অর্থ, সুযোগের অর্থ দুর্যোগের অর্থ, 
ঝগড়ার অর্থ মিলনের অর্থ, রাগের অর্থ শেষের অর্থ, হুন্বের অর্থ নিহ-ন্বের 
অর্থ, সমঙ্গঘ্ের অর্থ অসমন্বরের অর্থ_সকল অর্থ তোমার *অবধৃত তাস 
স্ব প্ৰ মাত্ৰায়, স্ব স্ব মৰ্য্যাদার প্রতিষ্ঠিত হরে, “বোপয়স্তঃ পরম্পরম্‌ হয়ে, 
অসগ্তোশ্যাসস্ধবাহু গৃহীতক্ঠ হযে পরমাগতি পুরুযোত্তমগতি প্রাপ্ত হযেছে । 
তুমি অনন্ত, তোমার কথা অনন্ত : তোমার লীলা-জ্বীবনের স্পর্শ পেয়ে 
আমি কুতার্থ। তোমার কথা অল্প পরিসরে কি বলা সম্ভবে? তোমার 
ফিশ 


কাতিক ১৮৮২ ] পুকুষো ত্তমানন্দ-লম্দনা 


কথা! যে পুরুষোত্রম-কথ!, ক্ুফ্ত-কপা। অনম্তকাল পরে বললেও যে তোমার 
কথার শেষ হবে ন।1 তুমি আনার-_ 

“গতি ভর্তা প্রভু সাক্ষী নিবাস: শরণং হুহৃৎ 

প্রভবহ প্রলয়; স্থানং নিধানহ পীজননায়ম্‌ ৪ 

তন্মাৎ গরু প্রপত্যেত জিজ্ঞাস: শ্রেণ উত্তময্‌ 

শাব্দে পরে চ নিষ্ণা তম্‌ ত্রহ্মণু পশম শ্রযম্‌ হ 

তত্র ভাগবতান্‌ ধৰ্্মান্‌ শিক্ষে৩ গুর্ববাত্মাদৈবতঃ 

অমাহ্য়াচ্ষবৃত্ত্যা ঘৈন্তন্যদ৷ ্যাত্বযাদে! হকিং ।_- 
তুমি গুরু তরঙ্গে নিষ্ণাত, ভগবানের প্রকাশক্ষেত্র, উপশমাঅয়। তোমাকে "নিজ 
আত্মা ও ইষ্টদেলতা” মনে করিয়া যেন তোমাকে অকপট অন্ষবুতিচ্ধ বা 
তাগবতধশ্দ শিক্ষ করিতে পারি, আমি ঘেল উত্তম প্রিজঞ্ঞা্থ পুরুষে পরিণত 
হইতে পারি। তবেই আমার আত্মা, আত্মার হুরি তুষ্ট হইবেন। তুমিই 
আমার সাধন, তুমিই আমার লিচ্ষি। তোমাতে যেন আমি “সর্বদা 
বর্তগানোহপি” থাকিতে পারি। তুমিই "অসৌ অসৌ পুক্ু:”। অহেতুক্ক 
কূপ! করার অন্ক আমার কাছ্ছে তুমি ছোট্ট হ'য়ে অপরোক্ষে ধরা দিলেও 
তুমিই সেই পরোক্ষ পুরুষ ঘিনি অখও মণ্ডলাকারে সমস্ত চরাচর ব্যাপিয়। 
আছেন। তুমি একান্ত নিকটেরই বলিঘা আমার ভ্রম হইলে আমার দ্রীবনে 
তোমার মরণই ভাক্িয়া আনিব। তুমি তোমার মরদেহ পত্রিত্যাগ করিলেও 
যে আমার জীবনে তুমি জীবস্ত। তোমার মধ্যেই আমি জীবন্ত হয়ে উঠি । 
তোমাকে পাওয়ার পূর্বে তো আমি মৃতই ছিলাম । আমার জীবনের কোন 
অর্থ ছিল না, শৃঙ্খলা ছিল না, দৃষ্টির প্রলারত) ছিল না, সংসার ছিল না, 
আস্বাদন ছিল না। ছিল শুধু কামজ্ঞালা, অতৃপ্তি । তুমি আমার মধ্যে 
ব্বাগনিত হইর়াছ-_-তাই এখন সকলই মধুর মনে হয়। 

যং করোধি ঘদস্বাপি যত জুহোধি দদাসি যং 

যত তপশস্যুলি কৌস্ডেছ তৎ কুরুষ মদর্পণম্‌ ॥ 

-_তোমার কশ্দই আমার কম্্ম হোক্‌, তোমার খাওঘ্রায় আমার খাওয়া 
হোক্‌, তোমার হোমই আমার হোক্‌, তোমার দানই আমার দান, তোমার 
তপন্ঠাই আমার তপস্ত। হোক্‌ । আমার সকলই তোমার হোক্‌। আমি 
“তুমি” হব এই প্রেরণা, আমায় দাও। ক্ষণ কেশব, কষ কেশব, কষ কেশব 
রক্ষ মাহ। শা 


উচ্ছলতারত [ ১৩শ বর্ণ, ১০ম সংখ্যা 


ও সচ্চিদানম্দরূপায় কুষ্ণায়াক্লিষ্টকর্শ্মণে 
নমে! বেদান্ত সেস্যার গুরবে বুদ্ধিলাক্ষিণে ৷ 
ওঁ নমো তগবতে তুত্তাং পুরুঘায় মহাত্মনে 
হররেংস্ভুতসিংহায় অন্মণে পরমাত্মনে । 
আনম্দমানন্দকবং প্রসহ্থং জ্ঞানপ্বক্নপং নিদ্রভাব্যুক্তম্‌ 
যোগীন্রমীডাং ভবরোগবৈস্তং এমদ্গুরুং পুরুষে|ত্তমানন্দং নমামি, 
শ্রমৎ্ পতং ব্রহ্ম গুরুং শ্যরামি 
শিম পরং ত্রক্ষ গুরুং ভজামি 
জীমং পরং ব্রহ্ম গুরুং বদামি 
শ্রমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং নমামি ॥ 
গুঁশাস্তঃ শান্তিং শাস্তিঃ 
ও হরি: ও 


কর্ণাজুনি 
(পর্বপুকাশিতের পর ) 
॥ অধ্যাপক শ্বীচেরত্্রলাথ বচন্দ্যাপাধটাক্স ॥ 


অবহার €ঘোধিত হুল । ছুর্ধোধন হা কর্ণ হা কর্ণ বলে অশ্রমোচন 
করলেন । সঙ্যস্প ধৃতরাষ্ট্রকে শোনালেন, মহানাজ, কর্ণের প্রাণশৃন্ত দেহ 
ভূতলে পড়ে আছে_-েন অস্তাচলগামী লোহিত ভাস্কর, কিন্ত বীরশ্োত। 
তাকে ত্যাগ করে নি--গতাস্থমপিরাণেরং ন লক্ষ্মীঃ প্রতিমুক্তি । হে 
মহারাজ, দুখোধনের সকল আশা এবার নিষু'ল হু'ল। কর্ণের তুল্য এত 
বড় দাত! আর কে ছিল মহারাজ? কারুর কোন প্রার্থনা কখনও তিনি 
প্রত্যাখ্যান করেন নি। সহজাত কবচকুগুল তার জীবন, তাও তিনি 
ইজ্জকে দান করলেন। খৃতরাষ্ট্র সংজ্ঞাহীন হয়ে ভূতলে পড়ে গেলেন, দীর্থ- 
দশিনী৷ গাদ্ধারী শোকে মুহ্ুমান হয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে কাদতে লাগলেন__ 
শুশোচ বছলালাপৈঃ । 

কর্ণের মৃতদেহ দেখবার জন্ত যুধিষ্ঠির যুন্ধক্ষেত্রে এসেছেন। তিনি দেখলেন, 
গন্ধতৈলপূর্ণ শত শত স্বর্ণ দীপ মৃতদেহ বেষ্টন করে জলছে। কর্ণের দেহ 
অসংখ্য শবে বিদ্ধ, যেন একটি কেশরব্যাপ্ত কদস্বকুস্থম ধূলার পড়েছে। 

অক্তিশপ্ত কর্ণের জীবন। জন্ম হতে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্বস্ত তিনি 
দৈবের বিড়ম্বন।, অবমাননা ও পরাতবের মানি সয়্েছেন, কিন্তু দৈবের কাছে 
কখনও আত্মলমর্পণ করেন নি। কর্ণ মৃতিষান পুরুষকার ৷ বেণীসংহার 
নাটকে ওটনারায়ণ কর্ণের মুখ দিয়ে খলিস্সেছেল__ 

ll সুতঃ বা স্ুল্তপুত্রে বা যে! বা কো বা কুূরামাহম্‌ ৷ 

দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মমায়ত্তং হি পৌরুষম্‌ ॥ 

কর্ণ মহাবীর । এক! অজু ন কর্ণকে মারতে পারতেন ন1। কঝধির অভিশাপ, 
পরশুরামের অতিশাপ কর্ণকে দুর্বল করেছে, তীশ্মের কট,ক্তি কর্ণকে নিরুৎসাহ 
করেছে, সংকটকালে শল্যেক্ নিন্দা কর্ণের তেন্দোহানি করেছে, তার বলের 
বল ড্েউে দিক্ষেছে। কর্ণের দুর্ভেণ্য কবচ ইন্দ্র হরণ করেছেন, বালব-দত্ত 


৮২ উচ্ছল ভারত [ ১৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


একা ্রীবাণ শ্রীরুন্ছ কৌশলে ঘটোৎকচ বধে ব্য করিয়েছেন। এতগুলি 
পুরুষের মিলিত চেষ্টা কর্ণবধ সম্ভব হয়েছিল! 
সমাজে নরলারী তাকে স্বতপুত্র বলে কেবলই অপমান করেছে । 
প্রৌপদীর' ত্বরস্থর সভায় অঙশদেশের কাজা কর্ণ যখন খন্র্বাণ হাতে নিয়ে 
শরলক্কানে উদ্যত হলেন, সহস্র রাজার চক্ষু যখন কর্ণকে একদৃষ্টে দেখছেন, কল্ঞা 
[নিজে বলে উঠলেন-__নাহং বরয়ামি স্তম্‌ ৷ কুমারী কনার মুখের এহন 
অপমান, তার তীত্র জ্বালা কর্ণের বুকে চিরদিন জলেছে ৷” দ্যুতসভায় 
ভ্রৌপদীর লান্ছনা কর্ণের পরামর্শেই ঘটেছিল; তাকে বিকসনা করবার 
আদেশ কর্ণ ₹ দিয়েছিলেন, ছুর্যোধন দেন নি 1 বিচার করে কর্ণ বুঝেছিলেল, 
ভ্ভীবনে এই যে অপমানের প্রচণ্ড আঘাত, এর মূলে কুস্তী দেবী। আননলী- 
রূপে কুস্তী ভার পরম শক্র। মা হয়ে কে কবে কোথায় সম্যোজ্জাত অসহায় 
সন্তানকে নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়? কুস্তী ও ভ্রৌপদী-_নারী হত্যা মহা 
গাঁপ। কুম্তীকে আঘাত দেবার শ্রেষ্ঠ উপায় তার মহাধন্গর্জর প্রিন্তম পুত্র 
অদ্ুুনকে বধ করা । অন কুষ্ণারও প্রিয়তম স্বামী । তাই যে ছুর্ধোধন 
মূল" পাঞ্ডবদ্বের মহাশক্র সেঃ হ’ল কর্ণের পরম মিত্র) অদুনের একমাত্র 
প্রতিযোদ্ধা বর্ণ। কর্ণকে শ্বপশ্ষে পেয়ে কৌশলী দুর্ধোধনও নিজেকে 
সাগ্‌)বান মনে করলেন। ঘোর দুদিনে ছুর্ষোধন কর্ণকে আশ্রয় দিলেন, 
বসান প্রতিষ্ঠা দিলেন, অঙ্গদেশের রাজা করলেন। এসব ক্রণের কথা 
কর্ণ মুহূর্তের ছন্তও বিস্বত হন নি । কৃতজ্ঞতার জলন্ত প্রতিমৃতি কর্ণ। 
কর্ণকে পাও্ডবপক্ষে আনবার জন্য শ্রক্ষ্ণ ও কুম্তী দেবী অনেক চেষ্টা 

করেছিলেন কিন্তু সফল হন নি। কর্ণ সংকলে অটল। বর্ণর্ট সে-দিন 
শরুষণকে বলেছিলেন__ 

ন পৃথিব্যা সকলয়া ন স্থবর্ণন্থ রাশিত্তিঃ । 

হ্ধান্তয়াম্বা গোবিন্দ মিথ্যা কতুং ততুৎসহে ॥ 

বপান্বক্ুঠায়াহাপি লোভাদ্বাপি জনৰ্জিন । 

অন্বতৎ নোৎ্সহে কতুং ধার্তরাষ্ট্র্ত ধীমতঃ ॥ 
হে গোবিদ্দ, পৃথিবীর রাজত্ব বা রাশি রাশি শ্বর্ণের বিনিময়ে, সুখের লোডে 
কা ভরে হুর্যোধনের সম্পর্ক আমি ছিল করিতে পারি লা। হে জনার্দন, 
মৃত্যু ব বন্ধনের ভক্ে অণব! লোতের বশে আমি দুর্খোধনের সঙ্গে. অক্বৃতজোয় 


কার্ঠিক, ১৮৮২ ] কণাছু'ন লও 


স্তাঘ ল্যধহার ক্রতে পারব না। 
তোমার কোন লাভ হুশে না। 

কর্ণকে প্রলুক্ধ করে কুস্ঠীদেবী তাকে বলেছিলেন__কর্ণ, যে পক্ষের ধ্বংস 
অনিবার্ধ সে পক্ষ ত্যাগ করে তুমি পাশুৰ পক্ষে যোগ দাও, আপন ভাইদের 
সাথে, রাদত্ব তে!গ কর, ভ্রাতাদের না চিনে মোহ।চ্ছ্গ হয়ে ছুর্ষেধনের সেক) 
করছ! তুমি পাগুনপক্ষে যোগ দ্রিলে, ছুর্ধোধন সন্ধি করতে বাদ্য কুলে 
তারতের ক্ষত্রিয় ক্ষয় নিবারিত হুবে। জননীর অন্তরোধে কর্ণ বিচলিত 
হলেন না, বলালেম 


কৃষ্ণ আমাকে এভাবে প্রলুৰ্ধ করে 


--যে পক্ষের পরাজয় 
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরে! ন! আহ্বান ৷ 
জয়ী হোক বাদা হোক পাণুব সন্তান 
আমি রব হতাশের নিপ্ষলের দলে) 
বিদায় বেলার কর্ণ বললেন, অসহার শিশুকে একদিন মমতাহীন ছন্কে 
নদীর অলে ভাসিয়ে দিয়েছিলে, 


আজিও তেমনি 

আমারে নির্মম চিত্রে তেয়াগো। জননী ৷ সপ 
শুধু এই আশীর্ববাদ দিয়ে যাও__ ১7 

জয়লোতে ঘশোলোত্তে রাজ্যলোতে, অগ়ি, ০ 


বীরের সদগতি হতে ভরষ্ট নাহি হই ॥ 
এত বড় মহান চরিত্র দুবৃত্ত দুর্খোধনের সংস্পর্শে এসে বিকৃত. হয়েছে । 

অলৎ মঁঙ্গে মান্ছষ এমনি করেই অধঃপাতে যার । কর্ণের যে বিরাট পুরুষ্কার 
তা অহৃং-প্রমত্ত হুর্ষোধলের স্পর্শে এসে কলুষিত হরেছে। ঈশ্বর বিষয়ক প্রয্র, 
তার প্রীতি কামনার তার স্থষ্ট জীবের সেবার অস্ত কর্মান্ুষ্টালই পুক্রতকার । 
আত্েন্দরির প্রীতির জন্ত, বিষয়-বাসনা তৃপ্তির জন্তু ঘে উদ্যম, আর্ধশাম্্ মৃত 
তা অহঙ্কার, পুরুষকার নয়ঞ কর্ণ খে বলেছিলেন__সমায়ত্তং হি পৌকুবম্_-ত 
পৌরুঘ নয়, অহঙ্কার । পুক্রবকার শরওগবানের শীবতৃতি । গীতান্গ তিনি 
বলেছেন 

ব্বসোহহমন্স, কৌস্তের প্রভাম্মি শশিস্থধয়োঃ। 

প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দ যে পৌরুষং নৃযু ॥ ৭৮ 
জলে ক্ষত," চন সরে প্রভা, বেদে কীতিত প্রণব মহিমা, আকাশের শব্ব- 


৮ উজ্দলতারত [ ১৩শ বৰ্ষ, ৭১ম সা 


বাহিকা পি. -এবই." মাঁজবের পুজধকাক, তার শোৌধৰবীর্ঘ ও তেজ রূপে 
আমিই বিরাজিত। 
অন্ধকক পুরুষকার এবং কর্ণের পুরুীকারের মধ্যে এখানেই পার্থক্য । 
কর্ণ তার পুরুবকারকে অহঙ্কারের দ্বারা মলিন করেছেন, তাই তার পুরুধকার 
পদে ব্যাহত হয়েছে । পুরুঘকারকে তগবদ্‌ শক্তি ভেবেই. নু সব 
সঁমঞ্ তা প্ররোগ করেছিলেন, বিশেষত কর্ণ বধের সময় এবং পদবীর স্তর 
সভার । *এভাবে দেখলে আমরা কর্ণ চকিতে. এক সন্তোষজনক 
ব্যাধ্যা পাব, নইলে কর্ণ আমাদের কাছে বিড পছেলিকাীর হয়ে থাকবে, 
তাস্ব কোন মীমাংসা, কোন সামঞ্জস্য আমরা করতে পারব না। 
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ঞীনতুগাপুজ্ত। £ বিগত ১১ই আশ্বিন, ১৩৬৭ হইতে শ্ৰীহদুৰ্গ।পূঞ্জা 
আর্ন্ড হত । পুরুষোত্তমানন্দ যেরূপ ও কম্সদিন ছুর্গাতব আলোচনা করিত্জেন 
সেইক্সপস এইসখতসরও যঞ্িপুজার ক্ষি- হইতে বিজয়া দিন পর্যন্ত প্রত্যহ 
পুরুযে। ত্রদামন্বেক্তাষ্ণীদি-ও তাহার রচিত প্রলন্ধ পাঠ ও আলোচনাদ্ধারা 
দ্র্গাতব আলোচিত হয় । 
নক্বনারাক্সণণ আশ্রস $ বিগত ১৬ই কাতিক ১৩৬৭ শহ্ররাসপূণিমা দিবস 
ছিল । এই রাসপূণিম। দিনই শ্রীমৎ পুক্রযে!ত্তমানন্দ-প্রতিষ্ঠিত নযনারারণ 
আশ্রমের জন্মদিন । ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ( ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে ) এই রাদপূণিম। দিনে 
পুরুযোত্তমানন্দ নরনারায়ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তুক 
জীবনের প্রথম হইতেই তাহার সক্ষ-জ্রীবন-বোধ খুন প্রথর । নরনাবায়ণ 
আশ্রমের আগে তিনি জীবনের প্রথম হইত পূর পর সত্যত্রত সানি, 
বিশ্বকলযাণ সভা, আনন্দমঠ, কংগ্রেস, স্বরাজ সেবক সঙজ্ঘ ও গৌরাঙ্গ গোষ্ঠী 
স্থাপন করিয়াছেন । ইহার পর উজ্দ্লভারত। এই লব প্রচেষ্টা হইতে 
এটুকু খুব সহজেই বোঝা যায় খে, আজগ্র বিপ্রবী পুরুযোতমালন্দ কখনও 
একক জীবনে স্ব বোধ করিতেন না, নিজের কথা. কখনও তাবিতেম লা। 
নিজের খাওয়াপরাব চিন্তাও যেমন তাহার বিপ্লব ছড়ানর পথে, বাধা! জন্ম ইত, 
পানে নাই, তেমনি আত্মার চিন্তাও তাহার চলার গতিকে কখনও অশলির্ভৃত -. 
করিতে পারে নাই। ks 

পুরুষঘোত্তমাননন্দের সঙ্তঘ-লাধনা প্রণিদানঘোগ্য। এখানে সর্ব দেশে সর্ব 
কালে সব পাত্রে একে অপরের অধীন নয়_এখানে উত্তদ্রপদাখপ্রধান অথচ 


: লশ্মিলিত জীবন । প্রত্যেকের সত্তা চৈতন্ত আনন্দের শ্থাতস্ত্য লইয়াও একে, 


অপরের অধীন, পরস্পর পরুষ্পরের অধীন=—iudepéndent at the sammie - 
time interdependent । ইহাই বর্তমান যুগের সঙ্ঘ চলার কৌশুল 
হইজজ-_আমাদিগকেনইহা আয়ত করিতে হইবে । 

নরনাপাস্থণ আশ্রম লাইন্স। শীমৎ পুরুযোত্রমানন্দ সেই- কবে রখনা হইঙ্গা- 
ছিলেন, জী জিনি নাই-ক্লতাহার আশ্রম আছে। ১০৬১-র এই স্সাসপূনিষা 


* 


উচ্ছল ভারত [ ১৩শ বধ, ১০ম সংখা ? 


দিনে তিনি বলিগ্াছিলেন যে, যাহাদেক্স লইফা একদিন যাত্রা আরস্ড করিয়া 
ছিলাম, আজ তাহারা কেহ নাই। আজ দেখি কেবল তাহারাই নাই 
তাহা নহে, আজ শ্রম পুরুষোত্তযানন্দও স্থূল চোখের দৃষ্টিতে নাই। কিন্ত 
তাহা নহে, সুহ্ুযোত্তমানন্দ আছেন, থাকিবেনও । আজ যাহারা আছে তাহারাও 
একদিল থাকিবে লা, কিন্ত পুরুষোত্বমানদ্দ যেমন (ছলে, আছেন, তেমনি 
খাফিবেন । আশ্রমের ভবিষ্যৎ লট্টয়। অনেকেই খুব ছর্ভার্ষনী, করিচা থাকেন। 
কিক একুটা কথা মনে ব্রাখিলে তাহাদের ভয় কাটিয়া যাইবে-_লরনারাঘণ 
আশ্রন চলিতেছে মানে পুকুযোত্তঘানদ্দ চলিগ্কতছেন $ পুরুযোত্বমানন্দ চলিতেছেন 
মানে একটা তত্বঘন স্কীবন চলিতেছে ; তত্বঘন জীবন হ্গানে বর্তমান সময়ের 
সকল সমস্যার একটা সমাধান । অতএব যতদিন পুরুযোত্তমানন্দের সর্ব সমন্বয়ের! 
চিন্তাধারা মানবের বাটি ও সমষ্টি জীবনে প্রয়োজন আছে, ততদিন তিনি, 
আছেন, তাছার আশ্রম আছে । তারপর লে প্রয়োজ্রন যেদিন ঝ্ণ্খা হইবে, 
সেদিন সমস্তারও যেমন রূপ পরিবর্তন হইবে, পুরুষোত্তমানন্দের ও তাহার 
আশ্রমের তেমনই রূপ পরিবতিত হইবে__নবীন বিবাহে বধিবে আধার 
ননীন জীবন ভোরে । পুকুষ্ঠোতমানন্দের মধ্যে কোথাও ফাকি ছিল না, 
তাই তিনিও ফাকিতে পড়িবেঁন না। যুগের প্রম্নোজন অহ্ুঘাচ়ী তাহান 
অন্তিত্ব, তাহার আশ্রমের অস্তিত্ব । আজ এই রাসপুণিম! দিনে বসি! 
দবেঙ্িততছি সেই অনাদি . কালে পুরুষোত্তমানন্দ রওনা হুইরাছিলেন-_ অনন্ত 
কালের পথের.তিনি যাত্রী, অথচ পথিমধ্যে সকল পরিবর্তনকে গায়ে মাখিছ্রা 
শল্টু্াই তিনি অপতবর্তনীয়। জয় হোক পুক্রষোত্তমানন্দের, জর হোক তাহার 
‘দাশের, জর হোক মাহুষের মধ্যেকার আনন্দ-ঘন সঙ্র-জীবন । 





=- --- 
শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারান্ণ আশ্রম, পোঃ দেশবন্ধুক্পগ্রর, ২৪ পরগণ! » 
**. প্যুইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিথা ৩/১, মো্ছুনবাগান লেন, 
কলিকাতা-৪. হইতে সুরত ৮ ৯ 





উদ্ভলভান্বত 


অগ্রহায়ণ, ১৮৮২ শকাব্দ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ ১৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ/। 


পুরুষোত্ত মানন্দ-স্মরণে 


[গত কাতিকী রুষ্ণা পঞ্চমীতে মৎ পুরুষোত্বমানন্দের 
জন্ম উৎসব দিনের কয়েকটী লেপা এইখানে প্রকাশিত 
হইল । অস্ধেষ্ ধীবেন্্রধাবুর লেপাটী সভাপতির অভ্তিজ্তাবণ। ] 


শ্রীত্রীপুরুষোত্তমানম্দ 


+৮তম অন্মতিথি উৎসব খাসরে আহুত সাঙ্গ পঠিত 
৮ই নভেম্বর ১৯৬০1 ২২শে কাতিক ১৩৬৭ বজাব্দ। মঙ্গলবার 


শ্রচ্ধের সন্জ্ন বৃন্দ ও পূত্রনীত। মাতৃমণ্ডলী, 

আত্ম কাতিক কৃষ্ণা পঞ্চমী, নরনারায়ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ভ্ীঘৎ 
স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধৃত মহারাজের ৭৮৩৭ শুত জস্মতিথি। স্বামীজীর 
বিচিত্র রাজনৈতিক জীবনের অন্তরালে যে অধ্যাত্ম লাথনা, সেই সাধনার 
কথা স্মরণ করে তক্তি অর্থা নিবেদনের ভরন্ত আমর। আজ এখানে সনবেত 
হয়েছি। আজিকার এই শুভদিনে আপনাদের সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে 
নরনাৱায়ণসেবী স্বামীজীকে প্রণাম জানাই । 

যে তিথিতে কোন মহাজন ধরার ধুলিতে জন্মগ্রহণ করেন সেগুলি অতি 
পুণ্য মুহূর্ত । পণ্তিকাত সেই তিথিগুলিকে আমরা চিচ্ছিত করে বেখেছি। 
ব্রামনবমীতে শরামচন্দ্রের কথা, তাত্রমালের রুষ্ণা অষ্টমী তিথিতে উ্ররুফের 
কথা॥ বৈশাষী পূণিমাগ্ে বুদ্ধের কথা, ফাস্ধনী পুণিমায় শ্রীচৈতন্তের কথা 
স্বরণ করে আমর! ক্ুতার্থ হই। ভারা) চির শয়ম্ত, তবুও এই তিথিশুলিতে 
আমরা বিশেষভাবে উৎসবের আরোজন করে মণ্ডপ বেঁধে ভক্তন্ডন মিলিত 
হয়ে শাক ঘণ্টা বাদিছে তাদের পূজা করি--এর একটা মহান সাথকতা 


উন্জ্দল ভারত [ ১৩শ বৰ, ১১শ সংখা। 


আছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবন বাস্তব ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে (বিপর্যন্ত 
হয়ে যায়, সেঙ্জস্য এই সব মহামানবদের জন্মতিথির উত্সব উপলক্ষে তাদের 
পূর্ব জীবন কথা আলোচন! করে নিজেদের লক্ষ্যভ্রষ্ট বিকৃত জীবন প্রবাছকে 
আবার কিছু দিনের জভঙ্ক লক্ষ্যের পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্ট। করি। আজও 
এমনি একটী শুভদিন, তাই আমরা উৎসব্রে আয়োজন করেছি স্বামী 
পুরুষোত্তমানন্দের জীবন দর্শন আলোচনার জন্ত। 

শ্রীমৎ্ৎ শ্বামীজীর সংশ্রণে আমি কেমন করে এলাম লেই কথাটাই আগে 
বলি। শ্বামীভী ছিলেন দক্ষিণ কলিকাতায় মহানির্বাণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা 
প্রশ্রনিতাগোপাল দেবের আশ্রিত সস্তান, শ্রানত্যগোপাল-প্রদশিতআীপন- 
দর্শনের একনিষ্ঠ ধারক বাহক ও প্রচারক । মহানিবাণ মঠের সঙ্গে আনার 
কোন গুকুশিদ্ত সঙ্গদ্ধ নেই। তবে কেমন করে আমি স্বামীজীর সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে সম্পাকত হলাম ? আজ থেকে ১২১৩ বৎসর পূর্বেও শ্বামীজীর 
সঙ্গে আমার ফোন সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না? স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে 
তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন, নীরবে অনেক ছুঃখ সয়েছেন, অনেকবার 
জেলে গেছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের তিনি একজন প্রধান সৈনিক, গান্ধী জী 
পর্যন্ত বরিশালে শরৎকুমার্র গৃহে পদার্পণ করেছেন_-এসব কথা কাগজে 
পড়েছি, লোকমুখে শুনেছি । অকম্মাৎ ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটা 
মর্মান্তিক দুর্ঘটনার আমার আনে ভিত্তিুল লড়ে উঠল, আমাদের একমাত্র 
পুত্র ২২ বৎসর বয়সে আমাদের ছেড়ে চলে গেল। এমনি এক ঘোরতর 
দুর্দিনে অপ্রত্যাশিতভাবে স্বামীহ্গীর সঙ্গে আমার পরিচয় ত’ল, অকুল সমুত্র 
হতে তিনি আমার কুলে টেনে নিলেন । 

শ্বামীদীর কাছে তাই আমি খণী। এ টাকার ঝ্রণ নগ্ন যে আললের 
সঙ্গে কিছু হৃদ দিলেই শোধ হরে যায় । স্বামীজীর কাছে আমার যে খণ 
তার শোধ আমি কেমন করে দেব? এ খণ-শেধের ধৃষ্টত। আমার নেই 
তবে খখণ শোধের চেষ্টা আমাকে আমরণ কনে যেতেই হবে। ম্বামীজীর 
কাছে আনার কণ শোধ হবার নয, তবে ০স-লব হারানো দিনের পুরনো 
কথা যেন বিশ্বতির অতল জলে তলিয়ে না যায়, তাই তার ৭৮তম জন্ম 
তিথির শুক বাসরে সেই পের কথা নৃতন করে স্মরণ করতে নরনারায়ণ 
স্বাশ্রনে এসেছি, এসেছি শুধু অস্তরের কৃতজ্ঞতা জানাতে, তার সমাধিশ্বলে 
অন্কাঞ্াল অর্পণ করতে ॥ 


অগ্রহায়ণ, ১৮৮২] পুক্রষো ত্তমানন্দ-স্মরণে 


তাবতবর্ধ আজ স্বাদীন । স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারা সৈনিক তাদের 
অনেকের তাগো স্বাদীন ভারত দেখে যালার সৌভাগ্য ঘটে নি, এ স্থযোগ 
খাদের হথেছে স্বামীভী তাদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন ॥ স্বামীন্দীর সহকর্মীদের 
অনেকেই আজ রাষ্ট্রের এক এক বিভাগের কণদার হয়েছেন, আর ধারা 
হাল ধরতে গিয়ে বিফল মনোরথ হয়েভেন তার! ক্ষমতা লাভ করে সাংসারিক 
আীবন গুছিয়ে নেবার জন্য লড়ালড়ি করছেন। কিন্ত বাজ্জনীতির এই 
নোঙরামির মধ্যে ঢুকতে শ্বামীদীর প্রবুত্তি হ'ল না। কতদিন আগে কোন্‌ 
এক শুভ মুহূর্তে বরিশালের শরংকুমার ক্রঞ্মোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা 
কাধে ইশুফা দিয়ে ক্রক্ষনিষ্ঠ সদ্গুরুর প্রেরণায় মন্ত্রমুক্ধের মত স্বহ্থখলিরভিলাষ 
হয়ে কষ্হুণক'তাৎ্পর্ঘমরী সেবার বাসনা কর্ম সমুদ্রে ঝাপ দিলেন, তীর 
সে নিক্ষাম কর্মপ্রসাহ জীবনের অস্ভিম নিশ্বাস পর্মন্ত চলেছিল । সহুক্খীদের 
দলগত হয়ে নবলন্ধ রাষ্ট্রশাসনের কিছু ক্ষণত! দখল করে আত্মোন্দিয় ভোগের 
বাবস্থা করার তার ইচ্ছা হ'ল না। পাটোয়ারী বুদ্ধি নিয়ে যারা সংসার 
করে তার) বলবে এটা শ্বামীদীর বোক্ামী। কে বোকা আর কে লেয়ান। 
মহাকালের দরবারে ত! নিশ্চয় যাচাই হয়ে যাপে। তবে আজ এইটুকু 
দেখতে পাচ্ছি শ্বামীজ্জীর স্মৃতিতর্পণের জন্য আমবা এখানে সমবেত হয়েছি, 
আর অসহযোগ আদ্দোলন যুগের সেই সন নেতা কালগর্তে তলিয়ে 
যাচ্ছেন, স্বামী পুরুবোত্তমানদ্দ তার মহান "আদর্শের জন্ধবজ্জ। তুলে দেশবাসীর 
অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন। 

অসহযোগ আন্দোলন যুগের বরিশালের [বখ্যাত নেতা শরংকুমার ঘোঘ 
আর পরবর্তী জীবনের সন্গ্যাস ধর্মে দীক্ষিত স্বামী পুক্ষযোতমানন্দের মধ্যে 
বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। যখন তিনি সাদ) কাপড় পরে দেশোদ্ধার 
ত্রতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তখনকার প্রেরণার কেন্দ্র আর ঘন তিনি 
গেরুদ্রা পরে সন্গ্যালী হলেন তখনকার প্রেখণার কেন্দ্র একই-_-সহজ্র কথায় 
তা হচ্ছে ঈশ্বরের শরণাগত হরে প্রাণ দিয়ে যান্তষকে ভালবাস। ও সেবা 
করা ॥ শর ঘোষ গেরুছা পরে সন্যাসী সেজেছেন শুনে গান্ধীজী তাই 
বলেভিলেন__শরত্বাবু কম সন্যাসী আর কবে ছিলেন। তার মধ্যে একটা 
আধ্যাত্মিক তপ:শৃক্তি ও জ্যোতি ছিল, আন্ষ্ঠানিক ভাবে সল্লালী হবার 
অনেক আগে তা ধরা পড়েছিল গান্ধীর তীক্ষ দৃষ্টিতে ৷ 

ন্বামীজীর জীবনের শেষ ১০১২ বৎসর তার পদপ্রাস্তে বসে উপদেশ 


উজ্জল তাত [ ১৩শ ব্য, ১১শ সংখ্যা 


গ্রহণ করবাল্ত সৌভাগা আমার হচ্রেছিল। সার! সীপন ধরে যে আদশের 
কথা স্বামীজী বলতে চেয়েছিলেন ত! (তানি প্রত্যক্ষভাবে পেয়েছিলেন তার 
জীবন-দেবত। শীনিতাগোপালের কাচ থেকে এবং পরোক্ষতালে পেষেছিলেন 
পুরুযবোত্তম একুষ্ণজীবনে। সেই তথ্যের ২।১টী বিশেষ কথা আপনাদের 
সঙ্গে মিলিত হছে আমি এখানে আলোচন! করছি । 

শ্বামীজীর প্রচারিত তত্বকে অতি সংক্ষেপেই ভাবে বল! যেতে পানে 
জড়াজড় সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গী বা হৃদয়ধর্মী সামগ্রিক জীবনবাদ । মানবন্দীবন 
একটা সমগ্র বস্ত__এর মধ্যে রাজনীতি ধর্মনী/ত সমাজ্রনীতি সংসার বা 
সম্রাস প্রভৃতি কোন আলাদা নীতি নেই এসং একে চালাতে হবে হাদছ 
দিয়ে, তালাবাস। দিয়ে, বুদ্ধির কুটিল পেলায় নর । এই হৃদর দিরে চালানোর 
অর্থ, ছোট বড় সব কিছুর যথা মুল্য, যথ! মান, যথা। মধ্যাদ! দেওয়া অর্থাৎ 
কাকুকে অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে কারুকে চেপে শোষণ করে মুছে ফেলার চেষ্টা 
নয়। স্মামীজী একে বলতেন প্রাণ সাধনা । 

অ্তিহাসিক যুগে ভগবান বুদ্ধ এই প্রাণলাধনা প্রবর্তন করেছিলেন। 
প্রচলিত সনাতনী ব্যাপ্যার ক্র্যাক্ণ বড়, জ্ঞান বড়, পুরুষ বড়, ব্যক্তি-সাধনাই 
শ্রেঈট__-তাই ধ্যান করবে মনে বলে কোণে। বুদ্ধ ঘোষণা করলেন মান্সবযের 
গৌরব, কর্মের গৌরব, নারীর গৌরব, সংঘের গৌক্ব__সংঘং শরণং গচ্ছামি। 
চোটদের মধ্যেও যে অনস্ত সম্ভাবন! ঘুমিরে আছে, ইহাই তে শ্রাণবাদের 
কথা । কেবল বড়দের বিকাশ সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক, বদি না ছোটদের 
বিকাশ সমতালে চলে। তাই আজ দেখি অন্তন্রত পরাধীন দেশগুলিকে 
উন্নত করবার অন্ত আমেরিক! রাশিয়া কোটী কোটী টাকা খণ' দিয়ে সাহাবা 
করছে। ছোট-বড় দুইয়ের সমবিকাশই প্রজ্ঞ-প্রাণ সমঘ্বগ্গের লক্ষ্য । 

যার যা প্রাপ্য মূল্য আমরা তা তাকে লা দিছে মাআ। ছাড়িয়ে নিজের 
মনগড়া মূল্য দিয়ে অসাম্যের স্ষ্টি করেছি, অকল্যাণ ডেকে এনেছি । তাই 
আজ চারিদিকে বিবাদ, সংঘর্ষ । এই দ্বন্দের এক প্রান্তে চৈতল্ক, অপর প্রান্তে 
জড়; এক প্রান্তে ব্রক্ষ, অপর প্রান্তে মার এক প্রান্তে পুরুষ অপর প্রান্তে 
নারী; এইভাবে ঘন্ব চলছে ধনিক-শ্রমিক, রাজা-প্রজা, কুলীন-অকুলীন, 
জ্ঞান-কর্ম, সম্যাস-সংসার, আদর্শ-বাত্তবের মধ্যে । আন্দের কোন এক প্রান্তে 
অতি মাত্রায় ঝোক দিলে স্বাভাবিক নিয়মেই অপর প্রান্ত বিদ্রোহ শুরু 
করে। অধ্যাত্মবাদী ভারত মাত্রা ছাড়িয়ে ব্রচ্জের অতি মুল্য দিলে 


অগ্রহায়ণ, ১৮৮২ ] পুকুবোত্তমানন্দ-স্মরণে 


জগৎকে করেছে ছোট --তাই তার কাছে ব্রহ্ম সতা জগৎ মিথ্যা মাতামর-__ 
চল জীব নিজ নিকেতনে, লংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে ॥ 
মোগল পাঠান ইংরেজের লাখি ঝাটা খেছেন তারা পরপারের মুক্কির আন্ত 
ব্যাকুল । শ্ৰামীজী একন্থলে লিপেছেন_ কুফে, তাহার বিশ্বাস, ক্রম্ণের জগতে 
অবিশ্বাস। ক্রফ্চবিশ্বাস ও জগহনিশ্বাস যখন ছুইই মিলিবে তখনই হইবে 
খ্যথাভূতার্থ পরমার্থ জ্ঞান । অপর দিকে জড়বাদী ভোগসর্বস্ব পাশ্চাত্য 
আতি ত্রক্ধকে অগ্রাহ্থ করে জগহকেই বড় করে দেখেছে । জগতে ঘত 
কিছু অকল্যাণ সবই এই মাত্রাহীনতার জন্য ।, পুরুষেত্তমানন্দ জীবনের 
সকল অমিলকে মাত্রার ছন্দে গেথে দিয়ে এক প্রাণ-মাতানে। কা 


বলে 
গেছেন সারা আবন ধরে। 


বিপ্রবান্ধক এই সামগ্রিক জীবনবাদের কথা পুরুঘোত্তযানম্দ আমাদের 
জন্য লিখে রেখে গেছেন তার ত্রন্বস্থত্র ও গীতাতাত্ে। তিনি বুঝেছিলেন 
কোন নুতন চিন্তাধারা ত্ারতবাশীর হৃদগত করতে হলে শাস্ের মধ্য 
দিয়েই বলতে হবে, নইলে হারতবাপীর কাছে ত! গ্রাহ হুবে না, কারণ 
শাস্ত্রের মাধ্যমে তাবা ও আচরণ কর) ভারতবালীর অভ্যাস । 

ভারতবর্ধ জের দিয়েছে অতীন্ত্িয় অ্রক্ষের দিকে, জড়বাদীয়। গোর দিয়েছে 
ইন্দ্রিয়গ্রাহু বিষয়ের দিকে । উন্তয়েই সমগ্রতাকে অস্বীকার করেছে, উভয়েই 
একদেশদশ) । বিপরীতের, বিরুচ্থের সহাবস্থান কেউই স্বীকার করে না 
ত্রহ্ম-মায়। পুক্রধ-প্ররুত আলো-অআধারের মত “বিরুদ্ধ, একসঙ্গে থাকতে পারে 
ন1। পুরুষে ত্তমানন্দ বললেন--এ-জ্বীবন্ত বিশ্বের অপণ্ুতাকে এমন স্থূলন্ভাবে 
খণ্ডিত করা বায় না, বিধাতা এমন ভাগাতাগির সংসার ঝচন। করেন নি। 
পরস্পর বিপরীত মিলির! জগতের স্প্ি, কেবল কাহার মধ্যে কোন্টী কত 
মাত্রার আছে তার থারাই তাদের পরিচম্ন। তাদের মধ্যে প্রত্তেপ আছে 
অথচ এই ছুই মিলিয়াই সমগ্র সতা। বিপরীতকে অস্বীকার করিছা 
পরিপাক করা যায় না৷ বিরুদ্ধকে পরিপাক করবার পথ হুল প্রাণের প্রীতির 
মধ্যে তাহাদিগকে স্বীকার করে তাদের মাত্র! নির্দেশ কর৷। মনবুদ্ছি বলে 
একই সঙ্গে ছুইই সত্য হতে পানে নাহয় এটা সত্য, নয় ওট! সত্য; 
তারা ৪8৮০ ০-এব ভাষার কথা কম । প্রাণ বলে ছুইই সত্য-_ন্মিতি থাকলেই 
শতি থাকে, আলে! থাকলেই ভারা থাকে, নিন থাকলেই সগুণ থকে, 
আদর্শ থাকলেই বাস্তব থাকে, অজড় থাকলেই জড় থাকে। 


উজ্জলতভারত [ >৩শ বৰ্ণ, ১১শ সংখ্যা 


এতদিন আমর! ভ্রানতাম ঘিনি সর্বত্যাগী সল্রাসী তার পক্ষে সংসারা- 
শ্রমের পিতামাতার মৃতাতে চোপের জল ফেল! লজ্জার কথা, সল্ল্যাসী 
সাংসারিক ভালবাসার অনেক উপরে; আর থে সংসারী পিতামাতার বিয়োগে 
চোখের জল ফেলে তার পক্ষে সমাধিস্থ হওয়া অসম্ভব । অথাৎ সংসার ও 
সন্ত্রাস একসঙ্গে থাকতে পারে না। পুরুষোতমানন্দ বললেন_-এ ছটে 
অবস্থাই প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রয়েছে তবে তাদের মাত্রার আধিক্য 
অলতা আছে । ভালবাসি বলে চোখের জল ফেলার আর সমাধিস্থ হওয়ার 
কোন বিরোধ লেই-__ছষ্ই সম্ভস এবং শান্বে তার দৃষ্টাস্তও আছে। শিব 
মহাযোগী, পরম সমাধি সাগরে অহ:রহঃ নিমজ্জিত হয়ে আছেন, কিন্ত সেই 
শিব সতীর শোকে শিবানীর মুত দেহ স্কক্কে লিয়ে উন্মত্বের স্তায় বিচরণ 
করলেন । দাক্ষায়নীর দেহ যগন বিষ্ণুচক্রে পরিক্ষত হ'ল সেই শিবই আবার 
মহাযোগে মঘ হলেন। এই ছুই বিরুদ্ধ বস্ত একই যাচ্যের মধ্যে সম্ভব 
এবং তা হতে ন! পারার অর্থই হল বিকৃত হুওয়া। 

আমরা দুর্বল মান্তব__আসক্তি ও বিরক্তির স্তরে আমরা বাস করি। 
আমরা মায়ার আসক্ত, ব্রক্ষে বিরক্ত ; আর যাবা ব্রহ্মে আসক্ত, তারা সংসারে 
বিব্ক্ত। শ্বামীদ্রীর প্রবতিত সামশ্রিক জীবনবাদের স্তর এই আসক্তি 
বিরক্তির উর্দ্ধে । সবোপাধিমুক্ত এই জীবনের ভিত্তি প্রেম । ন্বামীঅশী এই 
মুক্ত আবলের অধিকারী ছিলেন এবং সেই জীবনের কথাই আমাদের 
বলেছেন ॥ 

এই দ্িব্যজীবন লাতের উপায় কি? সাধনার কথা বলতে গিয়ে তিনি 
বলেছেন-_এক্দিকে আত্মশ[ক্ত ও পুরুষকার আর অপরদিকে পুক্ুযোদ্তম 
শ্রারুষ্ণে আত্মনিবেদন ও শরণাগতি ; একদিকে ভক্তিজ্জানঅসৈতান্ডভূতি আর 
একদিকে অহংকারকে মুছে দিরে জীবের কল্যাণে বর্ম ও তার সেবা। 
স্বামীজী ছিলেন নর-নারায়ণ সেবী, তাই তার আশ্রমের নাম নর-নারার়ণ 
আশ্রম) 

আর বেশী কিছু বলে আপনাদের ধৈর্ধ।চুতি ঘটাবে! না । শুধু আমার 
এট নিবেদন__বাগুইআটী গ্রাযে ম্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত নরনারায়ণ আশ্রম ও 
উদ্ছ্বলভারত পরিচালনার ভার খান নিয়েছেন, প্রার্থনা) করি তারা হ্যামীজীর 
ত্যাপ ও লেবার দৃষ্টান্ত হতে শক্তিলাত্ত করুন। আজ এখানে যার! সমবেত 
হয়েছেন, এ আশ্রম পরিচালনায় তাদেরও এক গুরুতর দারিত্ব রয়েছে, কারণ 
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শ্ৰামীজী তার প্রতিষ্ঠান সকলের উপয শ্শু করে গেছেন । আপনাদের 
সকলের সন্মিলিত চেষ্টার দ্বামীক্ষীর সমন্বয়ের আদর্শ সফল হোক-_ইহাই 
আমার একান্ত প্রার্থনা । জরহিদ্দ_। 


স্বামিজ্তী স্মরণ 

শ্রদ্ষে্ সভাপতি মহাশয়, উপস্থিত তা্ট-বোনেঝা £- 
আজ স্বামী পুরুষোত্রমানদ্দের ৭৮তম জন্মতেখি ৷ এখানে যারা এসেছেন 
তার] কেউণ। শ্বামীন্দীর গুণগ্রাহী, কেউবা তার স্রেহধস্ক শিক্য; যাগ এভাড়া 
স্থানীর জনসাধারণ যার! এসেছেন, তারা সকলেই শ্বামীস্তীর প্রচপের 
সাড়া পেরেছিলেন, তাইতো 'আজ তাদের সমবেত করেছে এই উৎসবে ৷ 
এট! রাঞ্জনৈতিক সত্তা লগ্ন, বন্তৃতাও আমার পেশা নয় তবে আজকের এ 
অন্সষ্ঠানে সকলের মত আমিও স্বামীজীর প্রাণ-খশ্মের শ্রোতেই তেসে এসেছি । 
আজ এখানে অনেক দরদী লোকের সমাবেশ হয়েছে তাই প্রাপে॥ ২।১ কথ! 
বলার আকাঙ্ক্ষা হয়েছে; অপ্রয়োজনীয় মনে করলে আপনারা ক্ষমা করবেন । 
অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেল যে আশ্রমে ঘান কেন? এয় কি উত্তর 
দিলে তারা খুসী হবেন জানি না। অবশ্ত একথা স্বীকার করতেই হবে হে 
আশ্রম নামের একট। মোহ আছে তাছাড়া আমাদের দেশের পটভূমিকার 
সে মোহটা অনেক ক্ষেত্রে সংস্কারেও রূপান্তরিত হর়। অপ্ররপক্ষে আধুনিক 
শিক্ষা দীক্ষা রুচি-সমন্থিত অনেকেই তথাকথিত আশ্রমের উপর বিশেষ 
বিরূপ । এখন প্রশ্ন আসছে তাহলে এসব আশ্রমে কি কোন প্রয়োজন 
লেই? যুগে যুগে এসব আশ্রমে ধৰ্মী তত্তকথা। আলোচিত হরেছে__জন- 
লাধারণকে সংসার পথে নিক্ষুন্ধ মনকে সংযমের ছার! পর্নিচালিত করার 
উপদেশ দিম্াছে। গবিক্ষুন্ধচিত্ত শোকাতুর নরনারী ধর্শ্মের রল আস্বাদন করে 
শাস্তি পেরেভে। কিন্তু আলা পৃথিবী এগিয়ে চলছে, চিন্তাধারণার সম্যক 
পরিবর্জন হয়েছে, মাহ্বয রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন, তাই আজ অতীতের ধর্মীয় 
তত্বের ব্যাখ্যা মাচ্চষের মনে সাড়া জাগাতে পারে না। দ্বান কাপ পাত্র 
তেদে জগতের এ পরিবর্তন যদি সত্য হয় তাহলে ধশ্থান্থ গোড়ামী ছেড়ে 
প্রাচীনকে আকৃড়ে না রেখে যুগোপযোগী নূতন অহ্ুশাসন দরকার ; এইখালেই 
এই আশ্রম্রে স্বীকৃতি । আজ তাই সমন্বয়ের বানী, সাম্য সৌন্রাত্রের উপদেশ 
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গণমনের উপর বেপাপ।াত করছে। গত করেক বছর পূর্ব্বে আশ্রম সম্পাদিকা 
রেণু মিত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় হন্র। তার সরল জীবনযাত্রা, অমাক্সিক 
ব্যবহার, নিরহস্কার প্রবণ মন, প্রীতিপূর্ণ আলোচনা মনকে নাড়া দেয় এর 
উৎস সন্ধানে; তাই তার কথায় একদিন এলাম এই আশ্রমে । স্বামীজীর 
সেদিনকার সেই আলিঙ্গন এখনও মনে করলে দেহ রোমাঞ্চিত হুরে উঠে । 
এলে দেপলাম গোরকাস্তি এক পুরুষ, শিশুর মত মন, অগাধ পাত্তিস্বপূর্ণ 
তত্বকথার আধার, স্নেহের প্রতিমূত্তি। তিনি যে মশ্ডবড় দেশবস্থী, তার ত্যাগ, 
তান লাক্কনা, তার গৌরবমদ্ সেই ইতিহাসের কথ! আমি জানতাম? কিন্ত 
এখানে এসে দেখলাম তীর বৈপ্রবিক চিন্তাধারা যা তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়েছিল 
দেশমাতার মুক্তির জন্য । সেই প্রেরণাই তাকে সৃতন সত্যতা, অনাগত 
দিনের “পুক্রযোত্তম স্তরের সমাজ্জ ব্যবস্থার” কথা প্রচারে ব্রতী করেছে। 
তিনি যে লব ভগবং তত্রের ব্যাথ্যা করেছেন, তার গুরুদেব শ্রীহীনিতা- 
গোপালের “জড় অনড় সমন্বরবাদ দশনে”র ঘে পাণ্ডিত্যপূণ যুক্তি তিনি 
মাহ্থষের কাছে তুলে ধরেছেন, আজ বদি নাও হয় আগামী দিনে মানু 
তা গ্রহণ করবেই । তার সব কথা আমরা বুঝতে পারি না; অবশ্য বোঝাটাই 
বড় কথা নয়, হৃদঘ দিয়ে সেটা উপলব্ধি করে দৈনন্দিন জীবনে তা প্রতি- 
ফলিত করতে পারাটাই বড় । তবে আমরা সাধ।রণ মাল্য, চট্‌ করে যেটা 
আমাদের অভিভূত করেছে, সেটা হলো তার গ্রীতিপূর্ণ ব্যবহার । কয়েক- 
দিনের আলাপ, তবু মনে হচ্ছেছে যেন কত আত্মীয়ত৷-_মাঝে মাঝে যখন 
যাবার -সমদ্দ বুকে জড়িয়ে ধরতেন, কখন বা কেঁদে ফ্লেতেন-_সেই যে স্মেহ- 
ম্পশ, প্রাণের আবেগ, প্রীতির টান--আজকেন্য সংসারে তা বিরল, দুর্লত্ত । 
বিগত ছু-ছটো নাটকীয় যুদ্ধের ফলে মানুষের সামাজিক জীবন পিপর্ধ্যত্ত ; 
বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-ম্বক্ন সকলের সম্পর্কই যেন নিরূপিত হর টাকা-পরসার 
বিলিয়ে, তাই কাঞ্চনকৌলীন্তের যুগে মাষের প্রাণ চাঁপা পড়ে গেছে। 
ন্রেহ, মায়া, মমতা, প্রীতি, অন্তরের এসব কল্যাণময় প্রেরণ) সব শুখির়ে 
বাচ্ছে__তাই সংসার মরুভূমি মনে হচ্ছেঃ মান্ষ বন্ততম্ত্রী ও ব্যক্তিকে স্র্রিক 
হয়ে উঠছে । তাই আল প্ররোজ্ন এই রকম আশ্রমের, যেখানে প্রাণের সাড়া 
মিলবে, যেখানে সাম্যের, প্রীতির, লৌত্রাত্রের রস আম্বাদন কর! যাবে, 
যেখানে দ।ড়িরে আমরা অন্ততঃ ভাবতে পারবো-_-প] am a cosmopoli- 
£০০৮-_ আমি বিশ্ব-নাগরিক । বস্তবাদী পৃথিবীতে লোক ছুটছে ভোগের 
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পেছনে, স্ব বেধেছে 1১৮৩ এবং 15৮০ 2১০ছ-দেব মধ্যে ; এর অবস্ত্ন্তাবী 
ফল হচ্ছে সংঘর্ণ । কিন্ত মাঘ চায় সালা প্রীতি এবহ সৌভ্রাত্ম। আগত যে 
এগিছে চলছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সাম্রাজ্যবাদ ভেঙ্গে পড়ছে; 
দাসত্ব প্রর্খল থেকে কোটী কোটী মানবের মুক্তি জনগণেরই জয় ঘোষণা 
করছে_সে দিন আসবে যেদিন শোষক এবং শোষিত এসে দাড়াবে 
এক পংক্তিতে, প্রেম ও প্রীতির বন্ধন মানুষের সন্যতাকে এগিয়ে নিরে 
যাবে “পুক্ষবোতম স্তরে । তোগ এবং ত্যাগের সমন্বয়ে জারিত রসাহ্বাদনে 
মাঙ্গব হবে খন্ত। শ্বামীজী সে [দিনের কথাই বলতেন__লে দার্শনিক 
ততই তিনি বিশ্লেষণ করতেন? আমরা অজ্ঞ তায় সন কথা হৃদয় 
করার যোগ্যত। আমাদের অনেকেরই নেই, কিন্ত তার কথার প্রতিবাদ 
কনার সামথ্যও আমাদের ছিল না, মন্ত্রমুক্ষের মত হাজার হাজার লোক 
তাই তার বকৃতা ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনেছেন ৷ 
আজ সশরীরে তিনি আমাদের মধ্যে নেই, কিন্ঞ তিন প্রাণধর্শ্মের যে 
ভাক দ্বিরে গেছেন__-সেই বীজ অস্কুরিত হয়ে একদিন মহীরুহে পরিণত হবে। 
আজ তার আশীর্বাদ আমাদের অস্তরকে সোপিত করুক, অস্তহিত হোক 
ক্ষুদ্র স্বার্থবদ্ধি, সাম্য প্রীতি ও সেবায় অস্থর বিকশিত হোক-_ শ্বামীজী আজ 
তোমার জদ্মতিথিতে এই প্রার্থন। করি । 
নিবেদক শ্ররীজিডতেন গাক্ষুলী 


৮1১১৬ 


সবিনয় নিবেদল 

ব্বাধীজীর জন্মতিথি উৎসব আমাদের-__যারা তার সাশ্রিদ্য লাভে ধন্ত 
হয়েছে__তাদের কাছে পুণ্য উৎসব নিশ্চয়ই । আশ্রমে গিয়ে সকলের 
মাঝখানে গ্লাড়িঘ্বে সকলের সাথে তাকে শ্মরণ করতে পারলে! না একথা 
ভাব তেও বেদনা পাই। কারণ শুধুমাত্র দাশশিক পুরুষ বা মহৎ ব্যক্তিত্ের 
পরিচয় নিয়েই তিনি আমার কাছে আসেন নি, তাকে আমি জেনেছিলাম 
এক শ্রেহন্রিদ্ধ উদার পুরুষ ব'লে । গেক্ুহার বিলাসিতা”কে আঘাত করবার 
অন্টেই তিনি গেরুয়া ধারণ করেছিলেন : সংসাব্র-শিষুখ সন্গাসী তিনি ছিলেন 
না। তার সম্গযাসের অর্থ ছিলো ‘সমভাব’। আত্মপরায়ণতা ও সন্ধীর্ণ তা 
দুর্গকে ভেদ করে মানুষের সত্তার রূপ জান্তে চেয়েই তিনি দ্রাশনিক ৷ 


উদ্ভদ্রলব্ঞা এত [ ১৩শ বধ, ১১৭ লহপ্যা 


উদার উজ্জল ও আনন্দময় ভারতবর্ষের নল পরিকলনাতে তিনি নতুন যুগের 
স্বপ্ন দেখেছিলেন | 

চিন্তার মধ্যে সঙ্কীর্ণতা ছিলোনা বলেই দেশপ্রেমিক বিপ্রবী শ্বরৎ ঘোষ 
মাহ্ষণকে তার আপন এতিহে ও সাধনায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়ে হুলেন 
সন্যাসী । তিনি দেখেছিলেন যে বহু যুগের বঞ্চনা ও মিথ্যা ধর্ম; দ্ধতার 
ভারতবর্ধের হিন্দুলমাজ্জ তার স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে । জীবনে অবিশ্বাসী 
খর্মগুরুদ্দের প্রতারণায় মারাবাদের ধোরায় আবিল হ’রে গিয়েছে আমাদের 
মানসিকতা । গতির স্বচ্ছন্দ বেগ ন! থাকায় আমরা পঙ্গু ও মৃতপ্রায় হ'তে 
চলেছি । স্বাধীনতার অর্থ শুধুমাত্র রাষ্ট্রিক স্যার্থীনতা নয়। জীবনের সর্ববিধ 
বন্ধন থেকে, সংস্কার থেকে, ভয় থেকে হৃদয়ের মুক্তি । কিন্ত হৃদয়ের বা 
মানবতার এই জাগরণ সম্ভব হ'তে পাবে না ঘদি মানুষের দার্শনিক চিস্তাধারায় 
বিপ্রপ না ঘটে। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা ত’ প্রাচীন যুগের বিরত চিন্তার 
পলিমাটিতে ডুবে যেতে বসেছিলে৷। আশ্চর্য যে, ভারতবর্ষে আজও সমাজ- 
জীবন এমন কি তার ঝাক্তিগত জীবনের মধ্যে ধর্ম ও দর্শনের প্রভাব পুরোপুরি 
অড়িযে রয়েছে । আমাদের দেশে শ্বাধীনতার সংগ্রাম তাই রাষ্ট্রেক স্বাধীন'তাতে 
সফল হ'তে পারে না। জনমঞ্চের নেতৃত্বের মোহ ত্যাগ করে তাই শরৎ, 
ঘোষ নেমে এলেন তার লঙ্গযাসআীবনে । আমরা পেলাম স্বামী 
পুরুষোত্তমানম্দকে । 

যে কদিন তার সঙ্গে মিশবার সৌতাগা আমার হযেছে এবং যে আলোচনা 
তার সঙ্গে করতে পেরেছি, তাতে আমি জেনেছি যে, কি ছুরভ্ত অতৃপ্তি 
বোঝা বুকে নিয়ে এই পুরুষটি দগ্ধ অঙ্গারের মত জ্লছিলেন। আন্মও ত’ 
আমাদের চিন্তায় কোন সুস্থিরতা আসে নি) আমরা কি পারবো এই 
নবলন্ধ মুক্তির বোঝাকে বহন করতে? আমাদের জীবনকে সহজ ও হুন্দর 
করে তুলতে ? 

জীবনে তার উদ্দেশ্য সফল করবার মত সময় তিনি পেলেন না। কিন্ত 
তার চিন্তাধারার বহ্নি জ্বালাকে আমর) হৃদয় দিয়ে অন্ততব করছি । একটি 
নাস্ষ নয়, ছুটি মানুষ নয়, সমন্ড মাঙ্ুধের সমগ্র ন্ধপটিকে তিনি ধ্যান 
করছিলেন। দেবতা নর-_-দেপত্ব ছিলো তার আদর্শ। জীবনে চলা ও 
চলার, আনন্দ ছিলো তার পাথেয়। ভার স্বপ্র ও ইচ্ছাকে পাথেছ করে 


অগ্রহায়ণ, ১৮৮২ ] পুরুষোত্রমানন্দ-শ্মরণে 


আমর! চলছি । আমি বিশ্বাস করি স্বানীজীব সদ্িচ্ডাই নরনারায়ণ আশ্রমে 
সার্থকতার সাধনায় অগ্রসর করে দেবে। 

স্বামী পুরুষোত্তযানদ্দের এই *৮তন জন্মদিনকে আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্যয়ণ 
করি। “গোটা মাহ্যযের” রূপ দেখতে চেয়েছিলেন তিনি। অথচ আমরা 
আজ বহুধা প্রণ্ডিত। আমাদের চিন্তার, কর্মে, ইচ্ছায়, বা সংকল্পে কোন 
লামঞ্চত নেই । তনু বৃদ্ধ ও শক্ষরাচার্যের ভারতে মান্তষ আত্মবিস্বত হ'তে 
পারে নল! স্বামীর এই বিশ্বাসকে যেন আমরা লাভ করি। বহু দুর্শ্যোগ 
অবিচার ও লাগ্তনার মধ্যে দিয়েও আমর যেন সতাকে বিশ্বত ন! হই + 
ন্বামীজীর “উদ্দ্রলত[র”-এর স্বপ্রকে আমরা যেন সফল করতে পারি । 

তিনি আমাদের আশীর্বাদ করুন 


সস্তোযকুমার অধিকান্বী 


'অম্বতের রসবোধ যার হয় নি, সে-ই মানে তাতে, স্ষুধাকে, 
ক্ষমতাকে । সে এমন একটী দেবতাকে মানে, যিনি বর দেন, নন 
দণ্ড দেন! খার দক্ষিণে স্বর্গ, বামে নরক । ঘিনি দূরে বসে কড়া 
হুকুমে বিশ্ব শাসন করেন। যাকে পশু বলি দিয়ে খুলি করা চলে, 
ধার গৌরব প্রচার করবার জন্তে পৃথিবীকে রক্তে ভালিয়ে দিতে হয়।” 
-_-বরীন্ত্রনাথ 


শ্রীমৎ পুরুষোস্তমানন্দের ডায়েরী হইতে 
_ ১৯৪৯-__ 
C২৫) 


আজ সকালে ব্রেণু স্থলোধ দে-র ওখানে হইর, ব্যাঙ্ক হইয়া? ১২টার 
কিছু পূর্বের বাট়ী ফেরে; ১৭*টার সময় রেণু এখানে আসে । বুষ্টির জন্য 
প্রতিতা আসে ৭॥-টার পর, যাঘ ৮॥*টায়। সন্ধার পর বেশ বৃষ্টি হইয়াছে । 
প্রতিভা অগ্রহাঘণ মাসের রাপার লেখা হর করে। আজ শরৎচন্দ্রের 
পর্ডিতমখাই প্রসন্ধটী শেষ হর ও শোনা হঘ।-..রাধাভরণ দাসের (পাখনা ) 
একটা পোষ্টকার্ড আসে । উচ্জ্বলতারতের আদশ সপ্বদ্ধে হৃদয়গ্রাহী সমালোচনা 
করিয়াছেন । সতীশ গওহের একটা চিঠি, ইণ্ডিয়ানার সাকুলার ও প্রবন্ধ 
আসে বৃক্ক প্যাকেটে । 
রাসেলের 411156955 of Western Philosophy’ হইতে প্রেটোর 
চাপ্টার পড়ি নেহকুর কলদ্দিঘার সত্তার রাজনীতিক ও দাশনিরু-এর action ও 
206হ]চক প্রেটোর “ফিলে/সফার কিংগ’-এর mauner-এ combine করা 
সম্ভব কি না, ইহার উপর মন্তব্য করিষ্বা ‘বৈশ্বিক দর্শন’ প্রবন্ধে আমাদের 
বক্তা লিখিবার জন্য । উহার মধ্যে ‘infantile dream oF philosophy’ 
বাক)টী বেশ লাগিল। যাহ।রা relative trutl। বোঝেন না, তাহারাই 
দশূনের infautile dream-এ ভুগিতেছেন ।:-- 
২৭শে অক্টোবর 


রেণু সকালের দিকে সুহৃং মিত্র ও প্রিয়দারঞ্রন বাবুদের বাসার যার । 
শ্রিরদাবাবুর সঙ্গে দেখা হস না। তিনি শ্থদেশ চট্টগ্রামে গিকাছেন । ১২টার 
পর হুইল[র এণ্ড কোং-র এযাকাউনটেণ্টেত্র সঙ্গে দেখা করে, কথাবার্তা হয্স। 
পত্রিকার জন্ত দরখাস্ত দিতে বলিল। সে যথাসাধ্য করিবে। এখানে 
এজেপ্টছারা। বিক্রয়ের কথাও বলিল। শনিবার সন্ধ্যায় অফিসে আসিবে 
বলিল । ইই্রার্ণ ধেলওরেতেও যায়। ২টার পর এখানে আসে । প্রতিত্তা 
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তাহার পুর্দেই আসে । পিঠে আজ একটা সাতের নেদনাঘ কষ্ট দিতেভিল। 
সন্ধার সমর আছিলে যাই | দিতেন কুশারীর এক চিঠি আসে। 
‘পাবনার প্রতিষ্ানটী যেভাবে চালাউতে চাহিতেছেন, তাহাতে সব চেয়ে বড 
কৃপা উহার অর্থবাবস্থ/--তলতীশ দশেগুপ্ধের সঙ্গে আমাদের বিক্রুষপ্ুহের 
বিরোধ স্থট্টি হওয়ার আমাদের দাশ তিনি আটকাইয়াছেন। স্তরাং 
আশ্রমের পরুচপ্ত্র লক নিপদে পড়িয্লাছি। ‘আপনার সঙ্গে আমার যে 
যোগ, উহা! একটা শিশিষ্ট ভাবের মদা দিয়। কৰে সেই ৩১ লৎলর পুর্বে 
স্থাপিত হুমাছিল-__উহ। যেমন গভীর, তেমনি আসেগপূর্ণ । স্মরণ করলেও 
প্রাণ্টা নাচিয্লা ওঠে ॥'--- 


২০শে অক্টোবর 


আজ সকালে “বৈপ্লবিক দর্শন” প্রবন্ধটী লেখা শেষ করি। দুপুরের সময় 
রেণু সুভাষ সেন, সি, কে, সেন, দিলীপ রায় প্রভৃতির সঙ্গে দেখ! করিঘা ২টার 
সময় ফেরে। প্রতিত) ওটার সময় আসে । লে বৈপ্লবিক দশন’ প্রবন্ধট। 
নকল করিনা শেষ করে। সন্ধ্যার সমর সকলেই আফিসে যাই। কিছু 
পরেই স্থবোধরঞ্জন দে আলসেন। তাহাকে ‘যে ফেরেনি’ ও ‘বাশরী' পড়িয়া 
রেণু শোনার । লে ৪ জন গ্রাহকের জন্ত ১৩॥* ও ১* খানা পুজা সংখ্যার 
আস্ত ৬৷০ মোট ১৯৮০ দিয়! ঘাযর। সে ১** গ্রাহক করিয়া দিবে আজও 
বলিল। ইহার পরই স্থরেশ মুখান্জী (হইলার এণ্ড কোং) আসেন। 
বয়িশাল উত্তর সাহাবাজপুরে তাহার বাড়ী ছিল। ১৫ বৎসর পূর্বে নদীতে 
ভাঙ্গিয়৷। শিঘ্াছে। তাহার সামনেই স্থবোধবাবু একট। দরখাত্ড লিখিয়া 
দেন হুইলারের স্টলে আমাদের উজ্জ্বলতারত বিক্রয়ের জন্য। এ দরখাস্ত 
সোমবার দাখিল করা হুইবে! স্থরেশলাবু পত্রিকার জন্ত কিছু করিবেন 
বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। মাহ্ষটী কাহারও সঙ্গে তেমন মেশেন না, 
কেন না তিনি বলেন লোক বড় স্বার্থপর ও ঝঞ্রাটে । [তিনি লটারও পর যান। 
চিদানন্দ আলিদ্াছিল। সে ব্যাপারগুলি নভেম্বরের মাঝামাঝির পূর্বেই 
শেষ করিদ্রা দ্িবে। স্থবোধবাবু রেণুর বই বিক্রয়ের কথাও বলিল । মাখন- 
বাবুর সঙ্গে আলোচনা করিগা পরে আনান হইবে । জ্যোতি আসিয়াছিল । 
একটা বিলের ১৮৯ টাকা দিয়া গেল ।--- 


২৯শে অক্টোবর 


উচ্জলভারত [ ১৩শ বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা? 


আছ ৬পটার গীতাত্তবনে শীতা। পাঠ হয় । মহেজ্্র আসিয়া নিয়! যাঘ। 
কর্থ অধ্যায়ের ‘ত্যক্বা কম্মফল!সঙ্গং' হইতে ‘গতলঙ্গস্য' শ্লোক পধ্যস্ত অ'স্বাদল 
করা হয়। পাঠের পূর্বের হন্িদাসবাবুর সঙ্গে দেখা করিরা তাছান পুরীর 
বাটীতে থাক) যাইবে [ক ন! জিজ্ঞাসা করা হর । তিনি রাী হন সানন্দে 
ও সাগ্রহে। চক্রতীর্থে তাহার বাটী, সাগরের তীরে । মন্দির সেখান হইতে 
আন্দাজ ১৪ মাইল । সাইকেল রিক্সা পাওয়া যান, মন্দিরে যাইতে 1৮* বা 
॥* লাগে । আফিস হইয়া তখনই আলি। ১২টার সময় স্ষেণু ও এতিসা 
হাজরা পার্কে কোনও শিশুবিক্যালয়ে সিনেমা দেখিবার জন) যার । সিনেমাতে 
চন্দ্রগ্রহণ, জোয়ার প্রভৃতি দেখানো। হঘ। ২টার সময় ফিরিয়া আসে ।--- 
নরেন সরকারের ( ক্ষেত্রপাবুর জামাতা ) সঙ্গে উদ্দ্রলতারত্তের বিষর আলোচন। 
হয়। ধধিতা নারীর সমস্যা লইয়া আলোচনা হ।---শানুদীয়া সংখ্যা 
জয়প্রী হইতে ডাঃ নরেশ সেনের ‘আজকের যুগলক্ষণ” প্রপন্ধটা প্রতিত। পড়িগা 
শোনার । বেশ ভাল হইয়াছে । ডাঃ রমেশ মঙ্জমদাতের ‘ধ্ধযি অরবিন্দ” 
পড়িয়া শোনায়। সেট তাল হয় নাই ।.*.আজ দুপুরের পর ধর্মঘট 


ভাঙ্গিগাছে। 
৩*শে অক্টোবর 


সকাল ৮বপ্টান্স চেতলা রামকুষ্চ মণ্ডপ হইতে অ(নিলবাবু আসেন আজ 
টৈকালে এটায় সেখানে জ্ঞগন্ধাত্রী পৃঙ্জা উপলক্ষে আহুত সভায় বক্তৃতা দিবার 
অন্ত অচ্গরোধ আনলাইতে । সম্মত হই । প্রজ্ঞা সংখ্যা 'উচ্ছ্লভানত, তিনি 
কেনেন ৪৮০ দিয়!। রেণু এখানে ১২টায় আসিয়া তখনই কলিকাতা যায় 
এটার মধ্যে ফিরিবার আন্ত। ঘটার পূর্বেই সে ফেবে। হুইলারের কাছে 
দরথান্তট। স্থরেশবাবুর কাছে দেওয়া হর।॥ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ, কাজেই 
স্থবোধবাবুর সঙ্গে দেখা হয় না। আভন্তার সেই দরখাস্তটা গেল কি না তাহ! 
জানিবার জন্য গিস্সাছিল। ৪॥*টার সময় চেতলা যাইবার অন্ত একটা যুবক 
আসে । উবাঙ্গিণী রেণু ও প্রতিভাসহ €টার পূর্বে বাই । ৫৫টারও পর 
সতা আরম্ভ হয়। বিবয়_শক্তি সাধন! । বিশ্বময় আজ চলিয়াছে শক্তির 
লড়াই । ‘যো মাং অতি সংগ্রামে---স তম ভর্তা ভবিশষ্যতে’_প্রক্ৃতির, 
শক্তির কাছ হইতে এই চ্যালেঞ্জও আজ হ্কুটিদ্া উঠিরাছে সর্ববআ-__মাচ্ছষ ও 
ক্ূপরসাদি বিষ, ধনিক-অমিক, উচ্চবর্ণ-নিয়বর্ণ, স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, রাজা- 





অগ্রহায়ণ, ১৮৮২]  শ্রীমং পুজষোতমানদ্দের ডাতেরী হইতে ৬০১ 


প্রন্থা। চ্যালেঞ্জের জনানে প্রত্োোককেই সান্ডা দিতে হইতেছে । কিন্ত 
সাড়া দেওয়ার ছন্দ পথক। শুষ্ভ-নিশুস্ড সাড়া দিলেন, তাহারা ছিলেন 
'নিরাহারৌ বতাত্মানৌ” পুক্করতীর্থে দিব্য অযুত বর্ষ । অথচ অহং কৈন্মিক । 
খবগ্াাতপ-প্রাণনিরোধ-মৈত্রী-তীর্থাভিষেক-ব্রতুদানভ্টপ্যঃ* তাহাদের অন্থন্থ- 
তাল কাটে নাই । তাহ তাহাদে কাছে শক্তি ছিলেন দাননী, brute, 
করুদ্রাণী, নিতান্তই 25091050155] 1 কিন্ত শক্তি যে ০0:697)3-৩% ঘাহাদের 
অহং গলিরা গিদাছে, পুরুষোত্রম অহং-এর সঙ্গে একীড়ত হুইরাছে, তাহাদের 
কাছেই ঘে শক্তি 9971০» যাশ্রিক শক্তি বিশ্বে এককোন্দ্রক হ্যবন্থা স্থাপন 
কারিঘা) বুকে একের অধীন ক(রএ/ছে, কেন্দ্র স্থাপন করির] পরিধিকে কেন্দ্রানগ 
করিয়াছে, কারণকে মূল ধরিয়। কারণকে ধরির) কারোর ব্যাপ্যা দিয়াছে 
তাইতো mechanical uature-এর দেশে এক ও বহর সম্তব্ধ, ০কন্দ্র ও 
পরিধির সত্রঘর্য, কারণ ও কার্ণে]র সঙ্ঘধ । এক ও বহুর তৃল্য্ল্যতা, কেন্দ্রের 
পরিধির মাঝে হজম হইরা যাওয়া, কারধ্যপ্বাবাও যে কারণের ব্যাখা সপ্যবপর, 
ইছা। শুধু. ০r৪gauic nature-এর দেশেই সম্ভবপর | Mechanical 
nature-ই মায়, orgauic nature-ই খোগময}। Organic nature- 
এর দেশে বহুর প্রতিটী অথ, স্বয়ংপূর্ণ; তাই আজ সর্ববধ্্মদমন্ব৪, সর্বজাতি- 
সমন্বয়, সর্ববসম্প্রদায় সমন্বর, সর্বশাস্ব সমদ্বর আসিয়াছে। প্রতিটী পূর্ণ একের 
সমন্বরই যোগমারার দেশে বহুপদবাচ্য। এদেশে অদ্বৈতবাদকে কেন্দ্র করিয। 
ইত্বতের বা দ্বৈতকে কেন্দ্ৰ কণিম্বা অদ্বৈতের, বীজকে কেন্দ্র করিয়া ফলের বা 
ফলকে কেন্দ্র কর়িদ্ন। বীজের ব্যাখ্যা চলিবে না । এখানে বীক্ষ ও ফল দুই-ই 
এক অখণ্ড স্বর দুইটী শ্বয়ংমূল্া আন্বাদন। জগত্টা এখানে flexible, 
Lime, space, matter লব flexible; কৰ্শ ও ফলের মাঝে রহিয়াছে 
ব্যবধান, পরকীর সহ্বন্ধ; তাই অজামিল উদ্ধার সস্ভন। আজ এই যোগ- 
সমন্বয়ের ছাচে সংসারটাকে গড়িবার দিন আসিয়াছে ।--- 


৩১শে অক্টোবর 


তভোনে ৮টার পূর্বের রেণু আসে---। প্রায় ১২টায় বাদ। অগ্রহাত্রণের 
জন্য প্রবন্ধগুলি ঠিক করে। সঙ্ঘ গড়িতে হুইলে মিলিটারী ডিসিপ্রিন 
চাই__তা। সে সৰ্ব রাজনৈতিকই হউক বা ধর্মক্ষেত্রেরই হউক । ‘মামেকং 
শরণং ত্র । সাধারণ মাহ্গব দেশ-কালের ধারণায় আবদ্ধ; তাই উচ্চ 


উজ্জবপ ভারত [ ১৩শ বদ, ১১শ সংখ) 


দেশকে মানসিক বা আধ্যাত্যক্ত উচ্চতার সঙ্গে এক করিরা ভাসে। একজন 
আকাশের ভগবান, পাটের উপর উপবিষ্ট একজন গুরুর প্রতি তাহাদের 
অন্ধ৷ আকুষ্ট হয়। দূর হইতে ঘাহাকে প্রণাম করিতে হত, সে-ই তাহাদের 
কাছে বড়। যাহার হুকুমের উপর আর কথা চলে না, সে-ই বড়। 
শক্তিতে যে বড়, সে-ই তাহাদের কাছে বড়। ত্রজের ভাব লনা “কাধে-চরা 
কাধে চক্রান'-র ভাব লিঙ্গা সাধারণ মাহুষের সঙ্ঘ গড়া সহজ মোটেই 
সম। তাই যাহারা ত্রজ্তাবের ভাবুক, তাহাদের আঙ্ভাব যদি জমাট বাধিলা 
শক্তি ক্ষেত্রের ভাব ও আচরণের রূপ ধারণ না করে, অর্থাৎ উচ্চ- নীচ, দূর- 
নিকট সংস্কার না থাকিলেও যাদি প্রভাব রসথন হইয়া উচ্চ-নীচ, দূর- 
নিকট ভাবে প্রকাশ ন! পায়. তবে শুধু ব্র্ছভাব লইয়াও সঙ্গম গড়ির। 
উঠিবে না । বাগুব ব্রজন্তাব সামীপ্য বা দুরত্ব, উচ্চতা ব!। নীচত! দুইছ্রের 
বন্ধন হইতে মু্র। কাজেই প্রনেজন মত ছুইকেই কাজে লাগাইতে পারে । 
পর-আপন সংস্কারমুক্তও সে মাঙ্গুধ ।--* 

১লা নতেম্বর 


আম সকালে অগ্রহায়ণের সামরিকীর 'কপোরেশন ও ধশ্মঘট” লেখা শেক 
করি।  ১২টার সময় রেণু আলে । “পণ্িতমশাই, শেষ করিস্বা পড়িয়া 
শোনার । সকালে আফিসে মম্মথবাবু আপিকাছিলেন রেণুকে শিশুদের 
উপযোগী কোনও সিনেমা দেখাইবার অন্ত লইর। যাইতে । পূর্বব-নির্ধানিত 
ন। থাকায় যাওয়া হস নাই । মন্মথনাবু “কারাগার” ও “দেবাসথর” নামক 
ছুইখালি বই উপহার দিযাযান। সস্তে।ধকে পবর দেওয়ায় সে আসিরাছিল। 
উজ্জ্রলভারতের কাতারের ব্রক্রে কথা বলা হয়। রায্ববাহাহুর দেবেন্্রনাথ 
মিত্র কোথায় আমাদের পত্রিক৷। পড়িয়া উহার প্রশংসা করিয়াছেন, সন্তোষ 
বলিল। ২টার পর প্রতিভা আসে । ৪-১* পর্য্যন্ত কিছুটা ‘কারাগার’ পড়া 
হয়। পতিত! সুধাংশুকে দেখিবার জন্তু তাহাদের হোটেলে যান্র। প্রাঙ্গ 
গটায় ফেরে। ফির্সিলে পর ‘কারাগার’ পড়া শেষ হয়। বেশ চমৎকার 
বই) খুব তাল লাগিল। লেখা আধুনিক দর্শন সম্মত চিন্তাপ্রণালীর প্রকাশ 


করিয়াছে ।-" 
খরা নত্তেম্বর 


অগ্রহঘণ, ১৮৮২ ] এ্ৰমং পুরুষ্োেত্তযানন্দের ডায়েরী হইতে 


সঞ্গাল ৮টার পর ৬বিধুনাথ ঘোষের শ্রান্ধোপলক্ষ্যে আঠার-বাড়ীয় ঘাটে 
শে5গ্রিড়াতলা যাই । কাৰ্য্য আন্ত হয় ১*টারও পর । উহ্ানা আসেন 
৯৭, টারও পর। সেগানে রসরগুন ঘোষ আসে। কালু ও ক্ষীঝোদ ঘোষের 
সঙ্গে দেখ হঘ। রস্রক্রন ও ক্ষিতুদাদার সঙ্গে বর্তমান হিন্ুসনাজ ও তাহান্র 
কর্তণা সঙ্গদ্ধে অনেকক্ষণ আলোচনা হয়। বৌদ্ধ যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া 
কেমন করিয়! কমঠবুত্তি অবপস্থন করিয়া আসিছাভি, কেমন কনিথা হিন্দু 
সমাক্ষের এক একটা অংশ নাদ দিম্বা আত্মরক্ষা) করিঘাছি, কেমন করিয়াই 
বা দাশনিক শিপ্রবের ভিতর দিঘা আবার সব-কিছু সমাত্র-কাঠামোকে 
বদলানো সন্ডস হইতে পারে, তাহার আলোচনা হুয়। ১২টার একটু পূর্বের 
আলি। রদররনও সঙ্গে আসে । বেণু কলিকাতা হইঘা) ২টার পর আমে। 
প্রতিভা ইতি মধ্যে আলে । প্রতিতা সাময়িকী নকল কর! শেষ করে।"" 
মন্মথবানবুর 'দেবাসহ্থর' নাটকট। পড়! স্থরু করা হয়। “মহাতারত-মঞ্জরী” 
বইট। একটু উল্টাইস্থা দেখি, বট! ভালই হুইবে । “ইদবাহ্থর” পাঠ উষাঙ্িণীও 

শোনে । 
তলা নত্েম্বর 


সকালে “মহাভারত মঞ্জরী' কিছুটা পড়ি ।--.৮-২৫-এ রেণু পরেশ 
রাছের ওখানে হইয়া স্থভাহ সেন ও দিলীপ ওপ্ডের ওখানে যার । উহাদের 
সঙ্গে অনেক কথ। হয়। দিলীপ গুপ্ত পত্রিকার যে সাইজ আমরা করিব 
বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, তাহা নিষেধ করে। কেননা, এ সাইক্সের 
কোনও নাম-কনা পত্রিকা লা থাকার বিজ্ঞাশনদাতাদের ব্লক দিতে অন্থবিধ] 
হুইবে, কেহ এ সাইজের ক্লক করে লা। বর্তমান সাইজের ব্লক স্থৃভাৰ সেন 
করিয়া দিবে বলিল । বেস টাকাদ্ নয়, ৩০২ টাকার মধ্যে। ২টার পর 
রেণু এখানে আলে । প্রতিতা। আলে ২টার পর। 'দেবান্থর' পড়া শেষ 
হয়। ইহার মধ্যে বৃজ্রাস্থরের অনেকগুলি ভাল কথা আছে দেব-অস্থর 
সমন্বয়ের পহাঘক। “আমরা মহুয়া পাই, সোমরস খাই লা, উহারা সোমরস 
খায়, মহুদ্বা খায় লা। আধ্য-অনাখ্যের সংগ্রাম সেই কোন্‌ অতীত যুগের 
ব্যাপার । কৃষ্ণ আর্ধ্য-অনার্ধয সমন্বয়ের মূর্ভ বিগ্রহ। এতদিন পরে আজ 
সমম্থরের হযোগ মিশিকাছে। আর্য্যের! নিবৃত্তিপর, অনাধ্যেরা প্রবৃত্তিপর । 
প্রক্ষ্ণ-জীবনে রহিয়াছে ছুইরের সমস্বর । কঝাসলীলার তাহাই স্ম্পঞ্জ। 

২ 


উদ্মদল-ারত [১৩ বর্গ ১১শ সংগ্যা 


প্রাচা-প্রতীচ্য সমম্বঘ ও এই দেবাহর সমন্রর ।-..আফিসে সপ্বালে আিঘাভল 
গোকুল ও গোর, সন্ধার পর আসিত্াভিল রামশোপাল ।---চিদ্দানন্দ আসে । 
টার পর ফিরি । 
আগামী কল্য বাস, নরনারায়ণ আশ্রমের জন্মদিন । নরলারার়ণ আশ্রম 
আর কিছুই ন! ক্রিয়া থাকুক,--দশখানি উপনিঘং, গীতার ভান রচনা 
করিয়াছে, ব্রক্মসুত্রেশ্ত ভালা লিপির! উহ! ॥ewrite ও 1৬15৩ করিয়াছে। 
ইহা অনস্ত কাল চলিবে । 
ওঠা নতেগ্গর 


আজ সকালে নীলু কুস্থন ও গীতার কাছে চিঠি দিই। বাজ নরনারায়ণ 
আশ্রমের অস্মদিল। রাসপীলার মাঝে নরনানামণ আশ্রম আর্ধা-অনার্যা- 
সমন্বয়, প্রবৃত্তি-নিবুত্তি সমন্বয়, ইহকাল-পরকাল সমন্বয়ের খোজ পাউর়াছে। 
যাহা শীনিত্যগোপালের জড়াবজড় সমন্বয়, চিদচিৎ সমঘ্বর, চৈতন্ডাচৈতন্ত 
সমস্বম, তাহাই আধ্য-অনাধ্য সমগ্রয়ের ভিতর জমিক্সা উঠিঘাভে। বৈদিক 
যুগে যাহা ছিল আৰ্ধা-অনার্য্য সংগ্রাম, পৌরাণিক যুগে যাহা দেবাস্থর 
সংগ্রাম, বুদ্ধের আমলে স্থিতি-গতির সংগ্রাম, প্রাণ প্রজ্ঞার সংগ্রাম, তাহাই 
বৌদ্ধ যুগের পরে বর্ণাশ্রম ও বেদনিপির অতীত সহজিয়া কর্ত।তজাদের 
গাম, যাহা ব্রিটিশের আমলে হিন্দুত্রাক্ষলংগ্রাম, সনাতন-আধ্যসমাঙজ সংগ্রাম, 
তাহাই বর্তমান সময়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্তা সংগ্রাম ও সনাতন ও কমিউনিজম 
সংগ্রাম ॥ ভ্নিতাগোপাল পরস্পর বিবদমান উহাদের “মহানির্ববাণ' আনিয়া- 
ছেন, বিশ্বকে আতিকুলশীলছাড়া করিয়া অবধূত অবস্থার জন্ত প্রেরণ! দিতেছেন । 
কে আছ আমার আপন, এই অবধৃতেন প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া অবধৃত জীবন 
লাভ করিনা, হুকুল ত্যাগ করিশ্না অকূলে ভালিবে ; জাতির মোহ, কুলের 
গর্ব, শীলের দস্ত পরিত্যাগ করিয়া এই বিশ্বকে অবধৃত-বিশ্বে গড়িবার জন্য 
আপ্রাণ সংগ্রাম করিবে? চাই নীর নব্র-নারাী, ‘প্রোন্মিতলোকবেদস্ব’ 
এক দল, যাহাদের ঘরে সাইরে আপন বলিতে আছে শুধু এই জীবস্ধ বিশ্বের 
জীবস্ক নরলাহ্বী, সর্বদংস্কারমূক্ত অব্ধত সিশ্ব। যোগাচার ভোগাচার 
যাহাদের আবনে স্যন্ধ, শুধু আচস্মিত হউবে জীবনের খাহা সত্য বাস্তব 
আচরণ । সকালে রেণু কলিকাতা মনোরজ্ন বন্দুন্ন বাসা, মিসেস মদুমদাবের 
লাস! ও প্রেসে ঘায়। অগ্রহায়ণ মালের সিষয়বস্ত প্রেপে দিয়া আাসে। ১২টার 


I~ 


অগ্রহায়ণ, ১৮৮২ ] জমজ পুক্লযোত্তমানন্দের ভায়েরী হইতে 


পর রেণু এখানে আসে । প্রতি আসে ২টার পর ।---মাগনবাবু আসে । 
তাহার নিকট উজ্জ্লভারতের প্রচ্ছচদপটের কথা সব বলা হছ। Hild 
K.F. Gull এর ‘From ‘Two to Seven Plus’ নামে বইপানি দিস্া 
ঘায়।--- 





«ই নভেঙগন্ 


আঙ আর গীতাভবনে যাওন্া হন্ত নাই, মহেন্দ্র আলে নাই । রেণু ও 
প্র(তিতা গিয়াছিল । কোনও বন্দোবস্ত নাই, সাঙাশব্দ নাই । বিছানা 
তাহার। পাতাইয়াছিল। পরে চলিয়া আসে । প্রতিত। খবর দিয়া যায। 
৮৷*টার মহ্ছুর ওখানে যাই ।---আমরা সন্ধ্যার পূর্বেই আফিসে ঘাই । 
পথে যুক্ত সরল অগ্নিহোত্রীর ( চেতলাঘ্ থাকেন ) ও চুণী মিত্রের সঙ্গে দেখা 
হয়। মোড় পৰ্ধ্যস্ত কথবার্ততা বলিতে বলিতে যাই ।---রেdু ‘From ‘Two to 
55৩৮ Plus’ বইটার ২৮ পৃষ্ঠা পধ্যস্ত পড়ে । আফিসে মেদিনীপুর 
কাথির করেকজন দেখ! করে। আগামী ২*শে নতেম্বব শাসমলের স্বতিসতা 
বেশ আকজমকের সহিত হুইবে । মন্দির প্রতিষ্টা হইবে । সেখানে আমাকে 
বন্তুতা। দিতে হইবে। ধরণীধর মাইতি উপস্থিত ছিলেন। তিনি গত বংলর 
উজ্জ্বলভ্ভারতের গ্রাহক ছিলেন । বিশ্ববিষ্যালয়ের Periodical Dept-এ 
আছেন । ‘Nature left to itself is rctrograde’—From Two 
to Seven Plus, Page 16 


৬ই নভেম্বর 


সকালে ‘From 10০ to Seven Plus’ বইটার ৫৭পৃষ্ঠা পর্যন্ত 
{1st Chapter ) পড়ি। ২টার পূর্বে প্রাতিভা আসে । প্রতিভা! গত রাত্রি 
১১টার পর মঙ্র বাসা হইতে ট্যাক্সিতে ফিরিন্ন। আসে, লীহার দিয়া যার । 
রেণু ৯৫*টায় কলিকাতা যার, ফেরে ৫২*টারও পরে । স্যার এস্‌, এন্‌, বাঘ, 
পাবলিসিটি ফোরাম, কুমিল ইউনিয়ন, ব্যাক্ষার্স ইউনিছন, বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রত স্থানে যায়। এস্‌, এন্‌, রায় আগামী সোমবার দেখা করিতে বলেন, 
আজ দেখা হর লাই, চিঠি দিয়। আসিছ!ছে 

‘It is hardly possible to tabulate the several kinds of 


উচ্জ্রলভারত [ ১৩শ বর্ম, ১১শ সংখ্যা 


play, since the child is a ‘whole’ beiug, he 
aud mind at the same time.’ P 35-36 

‘In short, training to-day is given less logically and 
more psychologically by means of erery-day living, rather 
than by artificial apparatus specially designed to teach 
one definite skill or to give one special kind to training.’ 
P. 38 

“The percussiou baud and singiug ganus train the 
ear and sence of rhythm nore joyously thau by Mon- 
tessori bozes to be shaken and paired according to 
sonnds. or souuds recognised by means of graded bells.’ 
P 35-36 

‘The value of the toy his not iu chat it can do but 
iu what can be done with it: in its potentialities rather 
than in its actualities’. P 34 

‘After all, whether we apply the word destrucation or 
coustruction depeuds largely upon our personal point 
of view. Both coustruction and destruction change 
the form of things, aud that is what a child delights 
to do. It gives him a feeling of power, aud that is 
acceptable at any stage of life, but especially when 
oneis small and the world around is so big, wheu so 
olten environment is full of frustrations aud oue has so 
few opportunities to change one’s surroundiugs or plan 
things at oue would wish. For these reasous the child 
revels in pliable materials on which he can work the 


will’ P 34-35... 
গই নতেদর 


সকাল '॥*টার আফিসে একবার যাই ৷ অল্টা কিছুটা সমর From 


অগ্রহাণ, ১৮৮২ ] শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে 


‘Two to Seven Plus’ পড়া হয় । পরেই চলিছা আলি । রেণু দিলীপ 
শপ্তেগ ওখানে যার ১ৎটার পর। দেশা হয় নাই, আফসে আসে নাট । 
কাভার সঙ্দদ্ধে কাজেই শেষ আলোচন! আর হয় নাউ । নীলমাধব গান্ছুলীর 
সঙ্গে দেখা করে তাহার স্টভিওতে। ২টার পর আসে। প্রতিভাও আসে 
ও কোনোপনিহ লেখে। প্রা ১*টার সময়-*-র স্ব আসে ও তাহার 
পুত্রের অত্যাচারের কথা বিকৃত করে। পুত্রকন্ডার সঙ্গে পিতামাতার 
কোন বিরোধ চলে নাও দুরে সনিয়া যাওয়া! ছাড়া আর সম্মানজনক, মঙ্গলকর 
কিছুই নাই । সন্ধ্যার পর আফিসে অনেকটা সময় ‘Form Two to Seven 
Plus’ পড়া হয়। চিদানন্দ আলিয়া ব্যাপার লেখে। ‘Possibly one 
reason for the divorce of learuing from living may be 
due to the conception of the school as a place in which 
children are prepared for life. The school must 
indeed prepare the child for life in the larger world 
in which he must play his part, but the best preparation 
for life is by liviug aud the best preparation for tbe 
needs of adult life does not lic in memorising masses 
of iuformatiou to be stored for later use, but in 
experiencing, aud thus nppreciating somewhat similar 
situations offered in a form suited to one’s present 
stage of physical and meutal growth.’ P 6l. This subject 
classification—though helpful aud even indispensable, 
has beeu responsible for the divorce of oue aspect of 
racial experience from another aud for the watertight 
compartment’ type of mind which we deplore.’ P 61-62 
Successful living is integrated liviug—the sort of 
life in which all the powers, physical and mental, act 
and interact iu uniou with one auother, aud where 
various forimer experieuces are brought to bear on each 
situation as it occurs.’ P63. ‘If school-life is to be 


founded ou real liviug, aud the study of the past learnt 


উজ্দ্রপ'ভার ত [ ১৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


in counection with the problems of the present, the 
carriculun: must not be considered merely 1s a number 
of unconnected subjects’ P62 গ্রতিতা কাল তটার গাড়ীতে 


বাপবেড়ির! যাইবে । 
৮ই নতেগ্বর 


সকালে 'হুনীতির মূল’ নামে একটা প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করি। 
বার্মাশেল ও আর একটী জাগার ঘুবিয়। রেণু ২টার পর এখানে আলে। 
৩॥- টার পর এম্‌ বি সরকারে যার টাকাটা আনিতে। প্রেস হইতে 
অগ্রহায়ণের প্রথম ফর্মের প্রথম প্রুফ নিয়া ওটার কিছু পুর্বে আসে । তখনই 
বাহিয় হইয়। যাক রামকুষ্ণ লাইব্রেরীতে যাইবার অন্য, সেখানে স্ববোধ 
মুখার্জীর আসার কথা । স্থসোধবাবু ৬টার না৷ আসায় তখনই আবার চলিয়া 
আসে। স্ববোধবাবু "টার কিছু আগে আফিসে আসে । ১ ঘণ্টা আন্দাজ 
কথাবার্ভা হয় পত্রিকার বিষয়ে । ইহার মধ্যে ধীরেনবাবু আসেন । কিছুকাল 
পরেই চঙিয়। ধান। ঢাকুরিস্তা যেখানে গীত! পাঠ হুওয়ার কথা ছিল, 
সেখানে পাঠ স্থির হইরাছে। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহের কথা বলিয়াছিলাম । 


কেননা তাহার মধ্যে পুরী হইতে ঘুরিথ্া আসিতে পারিব ।-.- 
»ই নভেম্বর 


সকাল ৭টার পর কুহ্থমের ইনডেলাপ লইয়া) আফিসে যাই।...রেণু 
বিশ্ববিস্তালয়, সুধাংশুবাবু, হেমন্ত চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করিরা ৩টার সময় 
আসে । টার সময় পাবনা হইতে যতীন তদ্র আসেন। কুম্থমের একটা 
চিঠি সঙ্গে। তাহার সঙ্গে আসিকছিলেন পূর্ণ দত্ব।--.পুর্ণবাবু বর্তমান 
বর্ধেরও গ্রাহক হন, ৩:৮৯ দেন (--"যতীনবাবুও গ্রাহক হইলেন। সন্ত 
শুনিয়া মনট! হাক্ষা হইল । মনে হইতেছিল ঠাকুরের বাণী, 'শরৎ, যখন 
যেখানে বাছ সঙ্গে সঙ্গে আছি” ‘ভয় কি, টেনে তুলব ।' সবকিছু তিনিই 
সামলাইয়। লইবেন । সমশ্ু দিনই মনটা ভান্নী ছিল।---সস্ভোয আসিয়াছিল, 
তাহাকে রেণুর "আধারে আলো’র সমালোচনা দেওয়া হয় সৈনিকের অন্ত ।--- 
রেখার একট। পোষ্টকার্ড আল সন্ধ্যা আসে । সে ম্যাটি.ক পাশ করিয়াছে 


জানাইরাছে। 





পি সপন চল লন হী নি এ" 


অগ্রহায়ণ, ১৮৮২ ] জরমৎ পুরুহোগুনানন্দেত ভায়েরী হততে 


বেড়! দিয়! চারাগাছ রোপন করিতে হয়, সেই বেড়ার নধ্যে যদি ফাক 
খাকে তবে তাহার ভিতর দিয়) ছাগল গন্ধ প্রবেশ করিয়। গাছ খাইয়া 
ফেলে । শিশুদের বাচাই! আাশিতে হইলেও এইরূপ বেড়া দিতে হয়। এই 
বেড়ার এক অৰ্দ্ধেক মাতা ও অপর অর্দ্ধেক পিতা । পিতামাতার মধ্যে যদি 
ফাক থাকে, একাত্মত। না থাকে, তবে ঘম উহার ভিতর দিছা প্রবেশ করিবে, 
সন্তান খাইঘা ফেপিবে। এই স্বষ্টিকে রক্ষ। করিতে হইলেও চাই পরম 
পুরুষ ও শব প্রকুতির একাত্মতা । এই একাহ্মতাই বুদ্দ!বনে প্রচারিত ও 
আ' ব্বাদিত হইয়াছে, গৌর ও নিঙ্যগে।পালে জীবনে তাহাই জিকা 
উঠিয়াছে। এই একাত্মতাই জড়াজড় সমসশ্বয়, চিদচিৎ সমন্বয় । 


>*ই নভেম্বর 


সকালে নটার কিছু পূর্বে রেণু আসে ঢাকুরিগ। মাতা নীলিমার ওখানে 
তাহার সোছেটারটার বুনালী ঠিক করিয়। লইবার জন্ত এখান হুইয়। যাইবে। 
এখানে ওষুধ দিঘা যাইবে ।---শিশু-চত্রিত্র বেশ মিষ্টি! কতই না আসক্তি, 
আবার কত লহব্দেই লিপিধ্য ।---সদ্ধযাএ একটু পরেই প্রিয়দারঞ্জনবাবু আসেন ॥ 
উজ্জ্রলতারত হইতে পশ্চিমবঙ্গের স্থূল সমূহের প্রথম তিনটী ক্লাশের ছাত্রদের 
অন্য একটা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হইবে, বিষঘ্-_মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও 
বিশ্বলত্যতাম্স তাহার অবদান। তিনটী। পুরহ্কার দেওয়া হইখে_২৭১ ২০২ 
১৫৯ টাকা ম্জ্যের পুস্ডক ৷ প্রবন্ধটী স্কুলের হেডমাস্টার মহাশয়ের সার্টিফিকেট 
সহ পাঠাইতে হইবে । এপ্রিল মাস নাগাদ হুইবে। টাকা শ্রিষদারঞ্জীনখাবুই 
দিবেন। পরীক্ষক হইবেন আপাতত: স্থির হুইল ম্থলীতি চট্টোপাধ্যায়, 
প্রিয়যঞ্জন সেন, প্রিরদারঞ্জন রায়, পুরুযোত্তমানন্দ অবধৃত । রেণু ঢাকুলিযা 
হইতে ৩টার সময় ফেরে । সকাপে কুহুমের একটা পোস্টকার্ড আসে। 
তাহার মনটা একটু ভাল লিখিরাছে। গোপ! তাল আছে ।---সকালে অনঙ্গ 
ঘোষ আলিঘাছিল, তাহার সঙ্গে আধ ঘণ্টারও উপরে ওখানের সহ্বদ্ধে কথাবার্তা 

হয়।-:-আনজ্জ রেজাউল করিমের ‘দার। সাক? পুস্তকথানি পড়ি । 
১১ই নত্েঙ্গর 


সকাল ১০টার পর রেণু বুস্থ প্রভৃতির জন্ত রেশন কার্ড করাইতে আফিলে 
যাদ্। লেখান হইতে এখানে আসে । পথে শশীর ওখানেও ধায়। ওটার 


উচ্ছলতা বত [ ১৩শ সখ, ১১শ সংস্যা 


সময প্রতিত্তা আনে ।.- কিছু পরেই মন্মথ রার আসেন ৷-- 'অহিংসা'র 
সার্থকতা সম্বন্ধে তিনি প্রশ্ন করেন । বুদ্ধদেব মহাপ্রভু ভূতি তো অভিংসা- 
ত্রভী ছিলেন, [কন্ত অহিংস! কি চলিয়াছে? উত্তর--না, চলে নাই । 
অহিংলার প্রয়োজনীৱত! আছে বৰ্তমান যুগে World Federation 
গড়িবার অন্ত । কিন্তু যে সবে সত্ব ও রঙ্গ: পরস্পর বিবদমান, সে ত্যরের 
অহিংসা চলিবে লা নিগুণের স্তরে দীড়াইয়। যে অহিংসার সাধনা, তাহাই 
চলিবে । মহাত্মাজী তাহারই ভূমিকা ব্রচলা করিয়া গিয়াছেন মাত্ম ॥ 
সীতার ‘নিস্বৈগুণ্য ভব অৰ্জ্জুন’ বাকাই সেই শুবের ইঙ্গিত করিতেছেন 
মহাত্যাজীর সতা, অহিংসা ও ক্রক্মার্ধ্য সব খবিদের স্তরের । উহার। সার্থক 
হইবে আরও এক স্তর সামনে পুরুযোত্তম স্তরে । মন্মখবাবুকে ‘মহাত্মাজীর 
পুনরাবি্ভাব’ প্রবন্ধটী পড়িলা শুনালো হয়। কংগ্রেস এই শু্বত্মের কথা লা) 
শুন৷ইলে অচল হইবে, অস্যেরাও কিছু করিতে পারিবে না। চলিবে একট। 
অরাব্মকত। ।--মাখনবাবূ আলসেন-..। সকালে অক্ষয়বাবুর 'ভারতবীর উপাসক 
সম্প্রদায' কিছ পড়ি । নিত্যক্ুধ্ণানন্দ প্রতিভার কাছে বলিয়াছে যে, 
স্বামীজী ঘদি কোনও বিশেষ বিধি মানির' চলিতেন, তবে দল হইত; কিন্ত 
তাহার জীবনপ্রবাহ তাহাতে বদ্ধ হইত, মৃত্যু হইত। তাহার মতে, যতগুলি 
ঠাকুরের জীবনী বাহির হইয়াছে সেগুলির মধ্যে ঠাকুরের জীবনের ছোটছোট 
ঘটনাগুলি না থাকায় তাল হয় নাই । ছোটখাট ঘটনার মধ্যেই তে প্রাণের 
স্পন্দন থাকে যাহ! মান্তবকে স্পর্শ করে, অধিকার করে। আমার উপর 
তাহার শ্রদ্ধা আছে সত্য, কিন্ত যতখানি শ্রদ্ধা ভক্তি ও আহম্গত্য থাকিলে 
কাছে আসা যায়, তাহা লিশ্চয়ই নাই ।-- রেণুর কাছে বলিয়াছি, যাহ! নিয়] 
কাড়াকাড়ি করে যান্তব, আমি তাহার মধ্যে নাই । সেখানে শক্ত হইরা 
থাকিয়াছি, কিন্ত কাড়াকাড়ি করি নাই ৷ প্রথমবারের জেলে লিকুষ্ট ০e]l-এ 
ছিলাম, কেনন! তাল 51) পইয়া পরম্পরের মধ্যে মারানারি হইতে দেখিরাছি। 

১২ই নভেম্বর 


সাতটার কিছু পূর্বে আমি ও উধাঙ্গিণী রিক্সার গীতাতভবনে যাই ।--- 
উাঙ্গিণী হুরিদাসবাবুর সঙ্গে দেখা কারগ্রা পুয়ীতে তাহার বালাঘ্ঘ পাকার 
কথা বলে। আমিও পূৰ্ব্বে বলিয়াছিলাম। সে বাজী ।-..গতকল্য রেণুকে 
ভাকেবীতে আমার জীবনের কথাগুলি লিখিরা রাখার অষ্ট বারবার বলা হয়। 


অগ্রহারণ, ১৮৮২ ] নহ পুরুষ্োত্তমানন্দেহ ভালেরী তইতে 


আমি ধখন থাকিব না, তপন উহার ভিতর দিয়াই হুইবে আমার সঙ্গে সংযোগ । 
জীবনের কোন্‌ কোন্‌ ক্ষুদ্রতম ঘটনার ভিতর দির) গতীরতা - ব্যাপকতা, 
বিশেষত্ব ও নিকিবশেষত্ব, ভাব ও রস কেমন কাছা আশ্বাদিত হটরাডে, 
তাহা নিজের মধ্যে ও পরস্পরের মধো স্থস্পষ্ট ভাবে জমির! না উঠিলে সন্ধ 
ভালাতাস! থাকিয়া ঘায়। বিশেষের সঙ্গে পরিচিত ন! হইলে নিব্বিশেষ 
দিশা মানুষের চলে না। তুমি সহছ, তুমি বিরাট_ ইহার কোনও অর্থ হয় না, 
যদি ন! ভীবনের সামনে ছোট ছোট ঘটনার আন্বাদল হয় । মাহ্বের সঙ্গে 
মাহ্কযের সংহোগ ঘন হয় তাহার সঙ্গে ভানাছ্ৈত, ক্রিদ্বান্ধৈত, দ্ৰব্যাদ্বৈত 
সাধনায় এবং এই অধ্বৈতকে ভাধার ভিতর দির! নিজের ও বিশ্বেশ কাছে 
স্পষ্ট করিয়া উপস্থাপিত করায়। বিশ্বের মধ! দিয়া ঘতক্ষণ না ব্ামার 
প্রিয়তমকে পাইতেডি, ততক্ষণ শুধু আমার জীবনে পাইলেই সে পাওয়া! পূর্ণ 
হইবে না। বিশ্বের মধ্য দি) পাওঘার আন্ত বাহন নিবে ভাষাকে । 


১৩ই নতেম্বর 


সকালে স্টার সময় বাহির হইয়া রেণু স্যার এস, এন, রায়, ভি, জে কীমার 
প্রতি স্থানে যায়, প্রায় ১টার সমর বাসায় ফেরে। ২টার সমর এখানে 
আসে ।--প্রতিত। আগির। “কেনোপনিবৎ্ নকল কর! স্বর করে। টার 
সময় সকলে আফিসে ঘাই ।---‘দুনীতির মূল” প্রবন্ধটী কিছু লিখি । আগামী 
এই অগ্রহায়ণ (?) পুরী ঘাইবার দিন একন্প স্থির করি যদি অগ্রহায়ণ সংখ্যা 
এই দেছ। দিলীপ ওপ্ত উজ্জলভারতের পূর্বের সাইজ রাখিবার উপরেই 
ভোর দেন । ১ ফশ্ঘা বাড়াইবার কথাও স্থির হইল । আগামী বৎসর আরও 
২ শত গ্রাহক বাড়াইবার জন্য বিশেঘ চেষ্টা করিতেই হইবে । খাটিলে কিছুই 
কঠিন হুইবে না ।-.- 

শ্ীনিত্যগোপালকে সারা বিশ্বের কৃষ্তির সঙ্গে ওতপ্রোতত্তাবে মিশাইছা 
ব্বাবির়। যাইবার জন্ত আম্রে জীবনের সব-কিছু নিছোগ করিব। বিশ্ব ঘে 
তাছ৷ না হইলে অনাথ থাকিয়া! হাইবে। তিনিই যে জ্রগরাথ, ইহা আমার 
প্রাণের কথা, বুদ্ধের সিদ্ধান্ত । তাহার জীবনে দেবান্র সংগ্রাম মহানির্ব্বাণ 
প্রাপ্ত; তিনি তাই মহানির্ব্বাণ মঠের প্রতিষ্ঠাত।। একদিন তাহার সামনে 
হুগলী নিতামঠে শীচৈতম্কচরিতামৃত হইতে মহাপ্রভুর সঙ্গে স্বামানন্দের 
আলোচনা পাঠ হইতেছিল, আমি উপস্থিত ছিলাম । বৰ্ণাশ্ৰম হইতে সরে 


উঞ্জ্বলভাৱত [ ১৩শ বধ, ১১শ সংখ্যা 


তরে ‘এহো বাহু আগে কহ আর’ বলিতে বলিতে কেমন কারা শেষ পর্ধান্ত 
মধুরভাবে সমন্ড তত্বের পর্যযবসান হয়, সেই অংশই পাঠ হইতেছিল। পাঠ 
শুনিতে শুনিতে ঠাকুর বলিলেন, 'এ (বিহয়ে আমি শীচৈতগ্কচরিতামৃতকারের 
সঙ্গে একমত নহি, তথাপি আমি তাহাকে বার বার অভিনন্দিত করিতেছি 
ইহা বলিতে বলিতে তিনি সমাধিস্থ হইলেন। কেন তিনি একমত নহেন, 
সেদিন তাহা বুঝি নাই, জিল্ঞাসাও করি নাই। আজ তাহা বুঝিতেছি। 
Hierarchy শ্বীকার করিলে উচ্চ-নীচ কল্পন। আলিয়া পড়ে, মধুরতাবের 
সঙ্গেই ভগবানের সাক্ষ।ৎ সন্ছদ্ধ "্বাপিত হঘ, আর সবগুলি হু উচ্চ-নীচ সিড়ি। 
ইহাতে বর্ণাশ্রম হতে বাংসল্য পধ্যস্ত সবগুলি হয় গৌণ, নিঘ্রাধিকারীর 
জন্য । কিন্তু নিত্যগোপাপ প্রতে)কটীর সঙ্গে ভগবানের সম ও সাক্ষাৎ 
সঙ্গদ্ধ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইহাই ততো ৭y॥aযেi€। ইহাই তো 
বর্তমান ষুগদর্শন । 

১৪ই নতেম্থর 


সকালে “ছর্নাতির মূল” প্রবন্ধট। শেষ করি। 'মহাভারত-মঞ্জগী’ পড়ি__ 
শ্ীকষেেের দৌতা। ১টার পূর্বেই রেণু আসে । রেশন আফিস হইতে রেশন 
কার্ড বঙ্গদের করাইরা নিরা আসে। "সহজ পড়া” ১ম খণ্ডের বাকী অংশট। 
লিখিয়া ফেলে ৩৮15৩ করিয়া। প্রতিভা লেপে কেনোপনিষৎ । 'শ্রীকঞ্ণের 
দৌত)" রেণু পড়িয়া শোনায় ।-*আগামী লই (৭ই নয়) শুক্রবার ( অগ্রহায়ণ ) 
পুরী যাওদা স্থির হয়। উহার মধ্যে পর্রিক আসিবে ও পাঠালে! শেষ করা 
সম্ভব হুইবে। নীলাচলে ভ্রগৌবাঙ্গ ও হরিদাস গোস্বামী এবং মহাভারতের 
কথা যনে হইতেছে যদি নিয়! যাওয়া যার পড়িবার অন্ত। চৈতন্য ভাগবত 
নিতে পারিলে তাল হয়। সন্ধ্যার পর বামগোপাল আফিসে আসে ৷... 

“বৃদ্ধা কুম্ভীদেবী কুষ্ণের গলা ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন । পুত্রগণ 
ও দ্রৌপদী অগ্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কুষ্ণ তাহাকে সাস্বন!, দান 
করিলেন । বলিলেন, লিসীমা, আপনার পুত্রগণ নিদ্রা, তন্ত্র, ভয়, ক্রোধ, 
হর্ষ, ক্ষুৎলিপাসা। ছিমরোৌত্র প্রভৃতি পরাজয় করিয়া অসাধারণ বীর হইয়াছেন। 
বীরপুক্ষের! হয় অতিশয় ক্লেশ, ন! হুয় অতিশয় সুথ ভালবাসেন । কেবল 
আরামপ্রির বাক্তিরাই__কাপুক্রবেরাই মধ্য অবস্থায় সন্ত হয়, ঘৎকিঞ্চিৎ 
পাইলেই পরিতৃপ্ত হদ্র। ইহাই দুঃখের নিদান, অধঃপতনের মূল । বনবাস 


অগ্রহায়ণ, ১৮৮২1 শ্রম পুরুষে!তুমানন্দের ভাগেনী হটতে 


ও বাজ/লাভ উতয়ই উত্নতির সোপান, হথুখেন নিদান।”-_মহাতারত উদ্যোগ পর্ব 
৯৮০৯৭ (মহান [বত মজবী পু ৯৬) 
ছুর্ধ্যোধন কহিলেন, যদুবংশের সহিত আমাদের সম্পর্ক আছে, আপনিও 
আমার টববাহিক। এ সকল কারণেও আমরা আপনাকে পুজা করিতে 
পারি। কৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন, ‘আমি কাম, ক্রোধ, অর্থ, লোভ হিংসা বা! 
হেতুবাদের জন্য কিছুতেই ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারি না। লোক ছই 
কারণে অপরের অক্জ তে।জন করে। এক বিপদে পড়িয়া, আব প্রণয়বপতঃ । 
আমি কোনরূপ নিপদ্গ্রস্ত নহি। আর প্রপয় ? আপনি এ পর্য্যন্ত আমার 
কোন প্রিয় কার্ধা করেন লাই ?_ পৃ =৬ 
১৫ই নতেঙ্গর 


সকালে আফিসে যাই সকল ম্যাটারগুলি ঠিক করিয়! দিবার জন্থ)। 
১৯টার কিছ পূর্বে আসি ।.-.আগামী রবিবার ঢাকুরিয়া রথীন্র স্থৃতিবাধিকী 
হইবে । আমাফে সতাপতি করিয়াছে। বিস্ৃতিবাবু প্রধান অতিথি। 
বেলা ৪টার ৷ নিমন্ত্রণ-বিজ্ঞাপন দিপা গেলেন । ২॥*টার মধ্যে মাইতে 
বলিলেন । 'গীতায় পুরুধোত্তমচতুষ্টয়’ প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া এক ভদ্রলোক 
পত্র দিক্সাছেন। তাহার একটা ত্রবাবও ধীরেনবাবু লিখিয়াছেন, পলে 
শুনাইবেন 1.প্রতিতা আমাকে 'শ্রীগৌরাঙ্গের নীলাচল যাত্রা” বই পড়ি 
শুনান্ন। শীক্ষেত্র যাইবার অন্ত মানসিক প্রন্ততে প্রয়োজ্ন। তাই মহাপ্রভুর 
লীলার সঙ্গে আত্মিক ঘোগ রক্ষা চাই-ই। তিনিই এ স্থানকে মহিমান্বিত ও 
মাধুর্য্যম্ডিত করিয়াছেন। তাহার চক্ষু ও প্রাণ দিয়া দেখিতে পারিলেই দেখা 
লাখক। দেখিবার জিনিষ তে বিশ্বময় ছড়ানো আছে, দেখে কল্প জন? 
দেখিতে জানে কয়জন ? দেখিতে পায় করজন ? হ্যা, মহাপ্রতু জ্গস্থাথদেব 
ও পুরুধোত্রম ক্ষেত্রকে দেখিবার মত দেখিয়াছিলেন। তিনিই সার্থক 
দেখিয়াছিলেন। শরীনিত্যগোপালকে তাহার দিদিনা প্রতিজ্ঞা করাইয়াচিলেন 
যে, তিনি শীশ্ষেত্রে যাইবেন ন!। কেননা এক সন্যাসী তাহার দিদিমাকে 
বলিদ্নাছিলেন যে, সেখানে গেলে আর নিতাগোপাল ফিরিবেন না। ঠাকুর 
সেখানে তাই যান নাই । ১৬ই নভেম্বর 
ক্ৰমশঃ 


“রবীন্দ্র-সাহিত্যে মানব-মাহাত্ম্য” 
॥ সাহিত্য-বিলোদ দ্লীচুনীলাল মিক্ত, এষ, এ ॥ 


রবীন্দ্-কাব্য-সাহিত্য আলোচনাম্ম যেটা সর্বাপেক্ষা ও সর্বপ্রথম প্রকট 
হইয়া উঠে উহ! আমাদের অজ্ঞতা ও অক্ষমতা । মহাকাব্য সন্বদ্ধে যাহাই 
বলা হউক না কেন তাহাই কেবলনাত্র আংশিক নয়, অসম্পূর্ণ ও বটে । 
তাই প্রতিনিয়ত সংশঘ ও শঙ্কা জাগে যে কথক্চিং আলোচনারও বিরাটকে 
সংকীর্ণ করা হইতেছে ৷ 5bin০za্র উক্তি “Every predication is 
negation” মনে হয় প্রবীগ্রনাথের বেলায় সমধিক প্রযোজ্য । বিষয় বিশেষের 
আলোচনার প্রারস্তেই সক্রেটিসের তাষায় বলা অত্যুক্তি নয় যে, “I know 
that I know uothing.” 

মহাকবি যে মহামানবও ইহ সর্ববজলবিদিত। তাহার নাতিদীঘ 
সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। তিনি যে সর্ধ যুগের সকল দেশের সকল 
মাচ্ষযের আশ! আকাক্ষাকে রূপ দিতেই আবিভূতত হুইয়া ছিলেন তাহ তাহারই 
উক্তি হইতে বুঝা যা । 

“সবাই মোরে করে ডাকাডাকি কখন শুনি পরকালের ডাক ? 
সবার আমি সমবমসী চুলে আমার যতই ধরুক পাক।” 

কবি সমগ্র কাব্যে, সাহিত্যে, সমালোচনায়, প্রবন্ধে ও বক্তৃতার মানব 
মাহাত্ু; ও মাহষের অনন্ত সম্ভাবনা যেন ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, পৃথিবী হর 
অপর কোনও কবি সাহিত্যিক মাস্বকে সেই মূল্য মধ্যাদা দেন লাই। 
তাহাতেই যেন প্রক্কত স্বীকৃতি পাইয়াছে__ 

সবার উপরে নাচ শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা আছে বা নাই ।” 

বস্তুত, তিনি বেদান্তের লিগৃঢ় তত্বের কথা তোলেন নাই। আেটা- 
ফিজিবস্-এব সুক্ষ সুক্মাতীত ভ্বন্থক্যে ভ্তীবনাদশে স্থান দেন নাই। তিনি 
জীননকেই চরম ও পরম বলি্না শ্বীকার করিয়াছেন এবং উহ্ারই স্বয়ং ও 
সম্পূর্ণ প্রকাশকেই আদ্রশ বলিশ্রাছেন। তাহার ভাবায়_-“হৈতবাদ ও 
অদ্বৈতবাদের কোনও তর্ক উঠিলে আমি নিরুত্তর হইয়া থাকিব ।” অথচ, 
তিনি গান্ধী অথবা জোয্সান অব. আর্কের স্কারই ভগবদ্‌ বিশ্বাসী । প্রতি 
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মুহণ্তে প্রতি পদবিশ্ষেশপেই তিনি ভগবানের অন্ডিত্রকে বিশ্বাস করিতেন। 
ইহাকে তিনি কখনও অনস্তদেবতা কখনও বা জীপন দেবতা আপ্য। দিরাছেন। 
"আমার মধ্যে আমার অন্তর্দেকতার একটা প্রকাশের আনন্দ রহিগ্রাছে। 
লেই আনন্দ সেই ‘প্রেম আমার সমন্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, আমার বুদ্ধ মন, আমার 
নিকট প্রত্যক্ষ এই (বশ্বত্গৎ আমার অনাদি অতীত ও অনস্ত ত্রবিশ্যং 
পরিপ্লুত কনিগ্রা আছে ,* 
কবির মদে! সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার লেশমাত্ম ছিল না। 

এমন কি যে-স্বাদেশিকতা অপরের স্বার্থ ও স্বাদীনতাকে পর্ব ও পদদলিত 
কিমা লত্য, তাহা হইতে তিনি নিজেকে সতত দূরে বাখিঘাছিলেন, তিনি 
সঙ্ীর্ণ শ্বাদেশিক তাপ বছ উত্বে ছিলেন ৷ গান্ধীঘি মলে হয় এই দেশপ্রেমিক তান 
আদর্শ আংশিকভাবে কবিগুরুর নিকট হইতেই পাইয়াছিলেন, তাই গান্ধীজির 
মুখে শুনিতে পাই: “My patriotism is uot exclusive......... 
A patriot is so nmiuch less a patriot if He is a lukeworm 
humanitarian."  কবি ঘেননি নিজেকে তেমনি বিশ্বমানবের প্রত্যেককেই 
অমৃতের সন্তান বলিয়৷ বিশ্বাস করিতেন। তাহার মতে “তভূমৈব স্থথং 
লালে স্বথমন্ডি '' উপনিষদমস্ত্রে আজন্ম দিক্ষীত কবি কেবলমাত্র মনেই 
করিতেন ন'--*এযাস্ত পরমাগতঃ, এষাস্য পর্মাসম্পৎ, এযোহস্ড পরমলো কঃ 
এবোহপস্ত পরমানন্দ:”-_আমার সমস্ত গতিতে সেই পরম গতিকে, আমার 
সমস্ত সম্পদে সেই পরম সম্পদকে, আমার সমস্ত আশ্রয়ে সেই পরম আশ্ররকে 
আমার সমস্ত আনন্দে সেই পরম আনন্দকে এঘ (ইনি) বলিয়া জানি। 
ইহাকেই বলে পার হওয্।। পরন্ধ, কবি আরও বিশ্বাস করিতেন__ 

পপৃন্বস্ধ বিশ্বে অমৃতশ্য পুজা ** 

বেদাহমেতং পুকুষং মহাস্তং 

আদিত্যবর্ণ, তম্সঃ পনস্ঞাৎ্”-__মন্তে। 
সেকারণ মাঙ্গযের অসীম শক্তিতে ও অলস্ত সন্তাবনায় তিনি তব্সা। করিতেল। 
এবং তাহারই শক্তির প্রকাশে ও পরিপূর্ণ তার আহ্বানে তিনি তাহার লেখনী 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 

নেকারণ দীর্ঘ শতাব্দীকাল ব্যাপী যে প্রচলিত চিন্তাধার) জীবনকে হের, 

ংদারকে অতি তুচ্ছ ও নগণ্য আখ্যা দিয়াছিল, কবি তাহার বিরুদ্ধে কেবলমাত্র 
প্রতিবাদই জানান নাই, পরন্ধ প্রচণ্ড অক্তিযানও করিয়াছিলেন। কবির 
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আপিভাবের পুর্বে মাচ্ছল সন্র্াসকেই পরম বলিক্লাছিল, মুতুযুকেই চরম 
বুঝিয়াছিল ও পরলোক্কেউ একাস্ত করিয়া দেখিস্বাভিল 1 পক্ষান্তরে সংসার, 
জীবন ও ইহুলে।ককে তুচ্ছ 5 অসার, হেয় ও অপাংক্তেয় আখ্যা দিয়াভিল। 
কবি এই মায়াবাদের বিরুদ্ধে উদাত্ত কে প্রতিবাদ জানাইয়াভিলেন। 
কাহার বিশ্বাস £ “নৌকার গুণ নৌকাকে বধিয়া রাখে নাই, নোৌকাক্ষে 
টানিয়া টানির! লইয়া চলিয়াছে। জগতের সমশ্ড আক্র্মণপাশ আমাদিগকে 
তেমনি অগ্রসর্র করিতেছে ৷” ভাগবত-ধর্মী কৰি সংসার ও সন্থ্যাস, জীবন 
ও মৃত্যু, ইহকাল ও পরকাল উভ্তয়ক্টে তুল্য সত্য বলিয়া স্বীকার কমিলেন ও 
পূর্ণ মর্ধ্যাদ! দিলেন । তাহার ভাষায়_ 

“এমন একাস্ত করে পাওয়া এও সত্য যত, 

এমন একান্ত ছেড়ে ঘাওয়৷ সেও সেই মত 

এ দুরের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোন মিল, 

নহিলে নিখিল, 

এতবড় নিদারুণ প্রবঞ্চন। হাসিমুখে এতকাল 

কিছুতে বহিতে পারিত ন, 
লব তার আলো-__ 
কীটেকাটা পুস্পসম এতদিনে হয়ে যেত কালো ৷” 
পঅরবিন্দও একই প্রসঙ্গে বলেন—"“Death is uot tbe last word 
of existence, nor is suffering the only fact of life. 
Suffering is a temporary privation, death, a temporary 
iuertia. ‘They arise out of our wrongly identifying life 
with the phases life. The cure lies not is forsaking 
them, but getting ourselves more and more identified 
with them.” কবির ভাষার__“জীবনের সমস্ত স্থপ দুঃখকে যখন বিচ্ছিন্ন 
ক্ষণিক তাবে অগ্গতব করি তপন আমাদের তিতরকার এই অনস্ত স্থজ্জন- 
রহশ্ত ঠিক বুঝতে পারি না প্রত্যেক কথাটা বানান করে পড়তে হলে 
যেমন সমস্ত পদট।র অর্থ এবং অভাবের একা বোঝা যায় না।” 
এই মানবধর্মকে ও মানবতার শ্রে্টত্কে স্বীকার করার জন্তই কবির নিকট 

পৃথিবীর হীনতম ক্ষুত্রতম পদার্থও অতুল সম্পদশালী হইব] উঠিয়াছে, প্রতি 
ধূলিকণাও তাহা নিকট অনস্ত, অমৃতময় ও এপর্ধাশালী হইয়াছে। ফ্ররেভ 


শক আচা টুক" 
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প্রমুখ বিশিষ্ট মনে।বিদ্দের স্যার কবি স্থতীক্ষ ও স্থদূরপ্রসারী দৃটির দ্বারা 
মান্থবের শ্ষুত্র ও স্ঘম্যভতম কার্দ্যাবলীকে ও অর্থপূর্ণ বলিয়াছেল £ 
“এই ঘে যা কিছু চেয়ে দেখি 
এ নহে কেবাল ছেলেখেলা ৷" 
কবির নিকট জগং ত্রক্ষের স্যায়ই সত্য, অংশ পূর্ণের স্তা্থই মূল্যবান । তার 
কথায় 2 
“জীবনের ধন কিছুই যাবে লা ফেলা, 
ধৃলাছ তাদের ঘত হোক অবহেলা, 
(কারণ ) পৃর্ণের পদপরশ তাদের পরে ।” 
সমস্থরে Bradle১-যও উক্তি শুনি 2450. much appearing is so 
much Being.” 
কবি রবীজ্রনাথ জীবনের ব্যর্থতাকে, দৈন্ত ও বিপর্য্যয়কে চরম বলির 
কোনদিনই শ্বীকার করেন নাই । আমরণ আশাবাদী কবি বিশ্বাস 
করিতেন__ 
“জীবনে যত পুজা হলো না সারা 
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা । 
যে দল ন! ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে 
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা, 
জানি হে জানি তাও হয় নি ছারা ।* 
বাস্তবতা ও মানবতাবাদী কৰি এই একই বিশ্বাসের অন্গবর্তী হইরা 
বৈরাগ্যকে চান নাই । নিৰ্জ্জন সাধনা, একক মুক্তি ও নিরালা তপস্যা 
কামনা) করেন নাই। তিনি বদ্ধনভরে ভীত নন। তাই তিনি বলিতে 
সাহসী হইকাছেল__ 
“বৈহাগ। সাধনে মুক্তি সে আমার নয়, 
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দমন্র 
লত্তিব মুক্তির স্বাদ ৷” 
স্কানাস্তরে_ পইন্তিয়ের হ্বাহ 
কুক্ধ করি ঘোগাসন সে নহে আমার ॥* 
অহাবীর কর্শ্মযঘোগীরই পক্ষে বলা সম্ভব : 
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“মুক্তি 7? ওরে মুক্তি কোথা পাবি, 
মুক্তি কোথা আছে? 
আপনি প্রভু সুষ্টি বাধন পরি বাধা সবার কাছে ।” 
ইহাই গীতোক্ত বাণী 
“কর্ম ব্রহ্ষমোন্তবং বিন্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুস্তবম্‌, 
তশ্মাৎ সর্বগতং ব্ৰহ্ম নিত)ং ঘজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্‌ ৷” ( গীত।--৩৷১৫ ) 
গীতোপনিষদোক্ত বাণীতে অঙ্গপ্রাণিত কবি কৰ্মকৌলীন্যকে বিশ্বাস করিতেন 
না। তিনি কর্মের মধ্যে উচ্চনীচ বেদ ও ব্যব্ধান-বুন্ধি নিতাস্ত অবাঞ্ষনীয়, 
অপ্রয়োজনীদ্ন ও অসঙ্গত বলিঘাই মানিতেন । ইহা নীতিবিগহিতও । 
কি অধুনা কি প্রাচীন কোনও কালে কোনও কবি-পাহিত্যিকের নিকট 
পৃথিবী ও মহামানব তাহাদের স্বীকৃতি এমন স্পষ্টভাবে পার নাই যেমন কবিগুরুর 
নিকট পাইরাছিল। তাই ত তাহারই শ্রীমুখ-নিঃস্থত বাণী শুনিতে পাই-__ 
"আমি ভালোবেসেছি এই আগতকে, আমি প্রণাম করেছি মহংকে, আমি 
কামন। করেছি মুক্তিকে, যে মুক্তি পরমপুরুধের কাছে আহ্মালিবেদনে। 
আমি বিশ্বাস করেছি মাশ্গযের সত্য মহামানবের মধ্যে যিনি সদ) আনালাং 
হৃদরে সম্মিবিষ্টঃ ।” 
আমরা আীঘনে যখনই ব্যর্থতা ও বিপধয়ের সম্মুখীন হই, তখনই অন্তায় 
ও অসত্যের সঙ্গে মিতালি করি; জীবনে বার বার বিপধ্যস্। হই, যখনই 
জোড়াতালা ও গোঁজামিল দিয়া জনপ্রিয়তা লা উন্মুখ হই। লোকোত্তর 
মহাকবি মহামানব রবীন্দ্রনাথ এই মিথ্যা ও ব্যর্থ জীবনের প্রতিই কটাক্ষ 
করিয়াছেন। একাধারে তাহার উপদেশ ও সাবধানবাণী-_“যাহাফে আমি 
সত্য বলির। জানিত্বাছি তাহাকে হাটে বিকাইয়া দিয়া লোকল্রির হইবার 
চেষ্টা করি নাই ।---:--আমি অশ্রিরতাকে কৌশলে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা 
করি নাই... ছাট দেওয়া সত্য ও ঘর-গড়া সামঞ্চন্ডের প্রতি আনার লোভ 
নেই । আমার লোত আরো বেশী, তাই আমি অসামগ্রশ্তকেও ভর করি না।” 
এই থর-গড়। সামন্রশ্ত ও কৃত্রিম লোকপ্রির্তার মোহে আমরা আজ 
একাধিক বৃহত্তর জাতীদ্ন অবমাননাকে পদে পদে আহ্বান করিতেছি । 
মনেপ্রাণে কবির মহাবাক্যকে গ্রহণ করিলে মহা পতন ও মহতী বিনষ্টি 
হইতে দেশ রক্ষা পাইবে । 


ছুজ্ভেক় 
॥ শ্রীন্পাভ্ভশ্লীল দাশ ॥ 


সে এক অশান্ত মন খুছে ফেরে এধার ওধার _ 

কাকে খোজে জানে কিসে? শুধু খোজা কোনদিন তার 

শেষ হস নাকে! । শুধু খুজে চলে সার! দিন রাত । 

মাস বৎসর কাটে, আীবনের ভারে এসে দেখা দেয় কত না প্রভাত, 
সে খোজ্জে, খুছেই চলে £ কার ডাক শুনেছে সে কানে! 

সে কোন্‌ অমূল্য ধন? আভাস কিছু কি তার পেয়েছে? কে জালে! 
সে অধুখুজেই ফেরে । দিন আসে, দিন চলে যায় £ 

কত আলো, কত গাল, কত হাসি তার কাছে আলে, 

তার পায়েতে লুটার । 

লে দেখে না, সে শোনে লা কানে । 

সমস্ত ইন্জিয দিছে, সমস্ত চেতনা দিয়ে ছুটে চলে কিসের সন্ধানে ? 
কার কাছে? --এ কি যায়৷; এ কি মরীচিক। ! 

কী যে সে কে-ই ব। জানে ! অদৃশ্ত সে অনির্বাণ শিখা 

শুধু তাকে ডাক দেক্স, বারে বারে তার কাছে টানে; 

এ অশাস্ত মন তাই ছুটে চলে তার পানে__ 

কোথায় যে, কার কাছে, কে জানে কে জানে! 





দৃষ্টিপ্রদীপ 
1 ওীঅবলী নাথ বাক্স ॥ 


বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যারের এনুষ্টিপ্রদীপ” অনেক দিন আগে পড়েছিলাম । 
এখন আবার পড়লাম। আগে যে রকম পেগেছিল এখন তায় চেয়ে অন্ত 
রকম লাগলো । এর থেকে বোঝা যায় মান্তযের বয়স এবং অভিজ্ঞতাক 
তান্তম্যে উপলব্ধিরও তারতম্য ঘটে । 

বন্ধমহলে “দৃষ্িপ্রদীপের নাম করলে কেউ কেউ মুখ মচকে হাসেন। 
অর্থাৎ স্পষ্ট বলেন না যে গাজাখুকী বা এ ধরণের কিছু কিন্ত তাদের মনের 
কথাটা তাই। আমি জানি এর কারণ। বইখানিক প্লটের মধ্যে নায়কের 
(ব্দিতুর) একটা আশ্চর্য শক্তির উল্লেখ আছে-_যে ঘটনা ঘটবে সেট! সে 
আগে থাকতে দেখতে পেত । এর জন্তই গ্রস্বকার বইখানির নাম দিয়েছেন" 
দৃঙিপ্রদীপ-_-অর্থ।ৎ প্রদীপের আলোকে মাঙ্গয যেমন সব কিছু দেখতে পার, 
তার তৃতীগ চক্ষুর দৃষ্টির আলোকে জিতু কখনে! কখনো এমন কিছু দেখতে 
পেত যেট। আমরা-__সাধাররণ লোকেরা-__কখনে) দেখতে পাই নে। এইখানেই 
অবিশ্থাস । 

এর একটা উত্তর এই ঘে আমি দেখি নে বলে জগতে কোন একটা 
বস্তু নেই, এ কথা সত্য নয়। অনেকের চোখেই অনেক জিনিষ ধরা পড়ে 
না_তাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ বলে। দেখা শুধু চোখ দিয়েই নয়, মন দিরেও 
দেখতে হয়। শরৎচন্দ্র তার বইতে এক জ্ঞারগায় বলেছিলেন ঘে এত বড় 
(বিশ্ব সংসার চোখে সামনে রেপেও অনেকে ভগবানকে দেখতে পান না। 
কথাটা আক্ষরিন্স ভাবে সত্য । এহ দেগা মানে শ্বীকার করা। এই 
স্বীকৃতির তারাই চোখেব্র দৃষ্টি বাড়ে। 

দ্বিতীয় উত্তত্ হল এই হে লিতুর এ পরমাশ্চর্ধ শক্তির কথা ছেড়ে দিলেও 
উপন্থাস হিসাবে বইখালি কেমন হয়েছে এ-ও বিচার করার একট! দিক। 
কিন্ত কোন কোন পাঠকের মন অ দুষ্টিশক্তির উল্লেখের জন্ত এমন খি চড়ে 
যায় যে তারা আর বইট্রের কোন রসই গ্রহণ করতে পারেন না। আমার 
ধারপা উপন্তাল হিসাবে ও বইখানি অনবদ্য । কেন সেটা পরে বল্ছি। 


অগ্রহায়ণ, ১৮৮২ ] দৃষ্টি প্রদীপ ৬২১ 


শ্রান্থ তিরিশ বছর আগে কলকাতা বিন্ভৃতিবাবুর “পথের পাচালী” 
এবহ “অপরাজিত” বই নিয়ে একটি অভিনদ্দন-সভা হয়েছিল। সাহিতা 
(সেবক সমিতির পক্ষ থেকে গর সভা আহ্বান করা হয়__আমি ‘তপন [ছিলাম 
এ সমিতির সেক্রেটারী । ও সন্াপ্প একজন বক্রা মন্তব্য করেছিলেন যে 
বিভূতি বাবুর উপগ্তাসে মুত্র ঘটন! অশ্যাস্ত অপিক__যেখানে তিনি তার 
উপস্তাসের প্লট বা আধখ্যানতাগকে আএ এগিঘে নিযে যেতে পারেন লা, 
সেপানেই তিনি সেই চর্িত্রটিকে মেরে ফেলেন। এটা তার চবিত্রটিকে 
শেষ করে দেওয়ার একট! টিক বা কৌশল । কথাটাকে তখন সকলে হেসে 
উড়িয়ে দিলেও আমার মনে হয় এখনো একদল পাঠক আছেন খাদের মনে 
বর খটুকাটুক্থ আছে। 

‘দৃষ্টিপ্রদীপ’' বইতেও এই মৃত্যুর ঘটনা একাধিক! ভিতুর বানা যারা! 
গেলেন, মা মার! গেলেন, দাদা মানা গেল, দাদার একটা মেয়ে মাল! 
গেল, শেষে মালতীও মার! গেল। অতএব এই সব মৃত্যুর ঘটনার একটা 
জবাব দরকার ॥। সেটা হল এই যে এইখানেই বিস্ুৃতিবাবুর বিয়ালিজম্‌। 
মান্ষের জীবনটাই এই রকম। যদি নিন্ন-মধ্যবিত্র ঘয়ের জীবন যাত্রার 
দিকে আমরা নজর দিই এবং পরিসংখ্যান ($৫ati৪i০5) রাখি, তা হলে 
দেখা যাবে যে খালে মৃত্যুর হানা নিয়মিত। এর অন্ত আমরা মনে 
বেদনা বোধ করতে পারি কিন্ত এর সত্যতা সন্দদ্ধে সন্দেহে নেই। অগতের 
অষ্ট। যিনি তিনি কেন এমন করেন, এই ধরণের একট] জিজ্ঞাসা আমাদের 
মনে উদয় হতে পারে। তার উত্তর হল আগতেন শঅষ্টার কাছে মান্তবের 
মৃত্যু দ্বারা কেউ তার মধ্য থেকে হারিয়ে যায় না--তার মধোই থাকে । 
“কোন একট! গানের পদ শুনেছিলাম ঘে ব্রক্মাণ্ডের স্ষ্টিকর্ত্ত। আপন মনে 
মাটির দলা নিয়ে খেলা করছেন--একট। দল! দিয়ে কিছু গড়ছেন, আবার 
পরের মুছুর্তেই সেটা তেডে ফেলে আর একটা কিছু গড়ছেন। এটা তায় 
একটা আনন্দের খেলা মাত্র-এর কোন “কেন'” নেই । বাস্ডবিকই তাই । 

আজকাল সাহিত্যে শুনি রিয়ালিজমের যুগ চল্‌ছে ॥। আদশবাদের যুগ 
অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। বন্ধর্া বলেন চারিদিকে দুঃখ দারিদ্র্য মাহ 
খেতে পাচ্ছে না, জিনিধপত্র এত দু ল্য_এর মধ্যে আদর্শবাদকে বাচিরে 
রাখি কি করে বলুন ? এইসব অল্লান্তাব, বস্াভাব, উৎধপত্রের অত্তাব, 
চাকরির অন্তাব-__এইসব ৰাস্তব চিত্রের দিকে চোখ বুজ্ঞে থেকে আপনার! 


উজ্জল ভা রত [ ১৩শ বধ, ১১শ সংখ 


শুধু আদর্শবাদ লিয়ে আছেন_-এ আপনাদের মিথ5র) কিন্ত আমি বলি 
বিভুতিগাবুত এই রিয়ালিদ্রমূ_ অর্থাৎ জীবনকে আনবা ঘে ভাবে জানি 
এবং দেখি, সেই বাস্তববাদ লেখকেরা গ্রহণ করেন লা কেন? তার বদলে 
দেখতে পাই উপন্তাসে এমন সব প্রট গৃহীত হচ্ছে যার ব্যালক সত্যতা 
সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে । যেমন একটা উপন্যাসে দেখলাম প্লট নেওয়া 
হয়েছে ঘে হন্দরী বিদুষী শ্রী স্বামীর পৌরুষহীনতার (inpotence) অদ্য 
তাকে ত্যাগ করে স্বামীর শিল্পী বন্ধুর হাত ধরে তার মডেল হরে বেরিয়ে 
গেলেন । এ ব্যাপার কোন একটা ক্ষেত্রে সত্য হলেও এর ব্যাপক সত্যতা 
নেই । অতএব সাহত্য জগতে এর উপযোগিতা আমার পিবেচনায্ 
অতাস্ত অল্প। 

পইখানির নারিকা মালতী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । কি স্বন্দর 
চরিত্রটি স্ষ্টি করেছেন যশস্বী লেখক । মালতীর বাধা কালীশ্বর মুখুজ্যে 
ব্রাহ্মণ কিন্ত তিনি শেষ বম্বসে বৈষ্ণবদর্ম গ্রহণ করেছিলেন। স্বারবাসিনীর 
আখড়া তিনি নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন-_নিজের ভূসম্পাত্ত করেক 
বিঘা জমি আখড়ার দান করেছিলেন । বিষ্ণু-মন্দির তৈরি করেছিলেন 
কিন্ক যৃতু। এসে তাকে গ্রাস করায় মন্দির শেষ করে যেতে পারেন নি। 
অদ্ভুত সেবা করতে পারতেন এই কাশীশ্বর মুখুজ্য- বাত থেকে ক্ষগ্ 
লোককে কুড়িরে নিরে এসে সেবা করতেন, পা ভাঙা গরুকে আখড়ায় 
এনে সেবা করে তাকে সুস্থ করে তুলেছিলেন। তার কাছে কেউ দীক্ষা 
নিতে চাইলে তিনি বল্তেন, নিজেকে মনে করবে সকলের দাস-_এই আমার 
মস্ত আমি আর কোন আস্ত্র জানি নে। 

এই লোকটির একমাত্র সন্তান তার মেয়ে মালতী ৷ সে বাপের গুণগুলি 
লিঃশেষে পেয়েছিল। যেমন একদিকে সেবাপরায়ণা, তেমনি অন্যদিকে 
ংস্কাররহিত ৷ ভ্বারনাসিনীত আখড়া আ[মিষত্োজল নিষিদ্ধ কিন্ত কোন 
আগন্তক যদি মাছ খাওয়া পছন্দ করে তবে তাকে মালতী নিজের হাতে 
রাল্লা করে দিত। দেশে দেশে খুরতে ঘুরতে জিতু এই আগড়ায় একদা? 
এসে আশ্রঘঘ নিরেছিল । সাধারণত এই আখড়ার হবার অতিথিদের জন্য 
সর্বদাই উন্মুক্ত ছিল--সকলকে খাওদ্ানোই ছিল আধখড়ার কাজ। সুতরাং 
কে. কতদিন সেখানে থাকতে পারবে তার কোন নির্দেশ ছিল লা। ইচ্ছে 
করে চলে না গেলে কাউকে যেতে বলা হত না। জিতু এক বছরের উপর 


অগ্রহাঘণ। ১৮৮২] দৃষ্টপ্রদীল 


এই আপড়ায় ছিল এবং মালতার সঙ্গে খুব অস্থরঙ্গতা ভছেছিল । ভজ্গনে 
একসঙ্গে গল্প করতো, পুকুরের ধারে বেডাতে যেত, একত্রে পিফু নন্দিরে 
সন্ধাদীপ দেখাতে যেত, মালতী পুকুরের লিড়ির উপর লসে ছিতুকে গান 
গেয়ে শোনাতে! । মালতী €ষ জিতকে ভাপপোসেভিল, এ কথা নিংসদ্দেহ । 
জিতু এঝদিন প্রল্তাব করলে, চল মালতী, তোমাকে লিষে আমি এখান 
থেকে চলে যাই । মালতী ব্ল্লে, আপড়া কে দেখলে? পাবার বিষ্ণু মন্দির 
শেষ হয় [নি__ওটাকে শেদ করতে হবে । নিতুর অভিমান হল-_-তার পর- 
দিন ভোরেই কাউকে কিছু না আনিয়ে ছিতু ঘারলাসিনীত্য আখড়া ছেড়ে 
চলে গেল। 

এই দু'জনের শেষ সাঙ্ষা২। এর কর্রেক বছর পরে রাণাঘাট ষ্টেশনে 
একজন পরিচিত বৈষ্ণব্রে মুখে 1ছতু খবর পেল সে আপড়া ত্যাগ করার 
এক বছরের মধ্যেই মালতী মারা গিরেছিল। 

জিতু মালতীকে পাঘ্ধ নি সতা অথা২ মালতীর সঙ্গে তার বিয়ে হতে 
পারে নি কিন্তু সত্যই কি পায় নি? অপর পক্ষে হিহপ্যয়ীর সঙ্গে তার 
বিয়ে হয়েছিল। এ ছু'দ্রলেক মধ্যে কে জিতুর মন বেশি করে অধিকার করে 
ছিল, সেটা বোঝা অত্যন্ত সহক্গ। যগন আকাশে ঘনঘটা করে মেঘ জমে 
আস্তে, বৃষ্টি পড়তো, ঝড়ে গাছগুলির মাথা ছুয়ে সুয়ে আসতো! - তখন 
জ্িতুর মনে পড়তো মালতীর কথা । ঘপন উদার মূহুর্তে পূর্ব-দিগন্ডে আলোর 
প্রথম উন্মেষ দেখা দিত, পাখীর কাকলিতে বিশ্বচঝাচর ভরে যেত, তখন 
জিতুর মনে পড়তো মালতীর কথা । স্ত্রীলোকের কর্মপরারণতান্র, সেবায়, 
শুশ্রমায়, সখীত্বে জিতুর মনে পড়তো মালতীর কথা? এই রকম করে 
আালতী জিতুর দৈনন্দিন চিন্তাধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গির়েছিল। 
এইখানে গ্রন্থকার একটা বড় করে পাওয়ার নিদর্শন দেখিয়েছেন যেটা 
বিবাহের মধ্য দিয়ে পাওয়ার চেয়েও বড় করে পাওয়!। জিতুর জীবনে ঘদি 
মালতীর অন্যাগম না হত, তবে সে হিরগ্মদ্ীকে কোনদিনই বিশ্বে করতে 
রাজী হত ন! । মালতীকে লা জানিয়ে চলে আসার পর জিতু নিজের 
তুল বুঝতে পেরেছিল। সে জ্রেনেছিল ঘে তার তথা-কথিত জ্বীবনের আশা 
আকাক্ক্ষার চেঘ্রে মালতী অনেক বড়। মালতীকে পাওছার জন্ত যদি সে 
ঝা় দেশের সেই আখড়াছ জীবনতোর পড়ে থাকতো, তা হলে সে ঠকৃতো! 
না। জীবলে' বাইরেন্। চাকচিক্য, আসবাব পত্র, অর্থ বিত্ত কিছুই মনকে 


৬২৪ উজ্জ্লভাবত [ ১৩শ ব্য, ১১শ সংখা! 


ভরিয়ে তুলতে পারে না, যদি না মলের কাক প্রেম দিয়ে পূর্ণ করা যায় । 
এটা জিতু মালতীকে হারিয়ে বুঝেছিল--তাই যখন হিরণারীর পক্ষ থেকে 
আহবান এল, তখন খঅবলীলাক্রমে তৎক্ষণাৎ সে নিজেকে সপে দিল। 
অথচ না-পাওয়া মালতীও তার জীবন থেকে হারিয়ে গেল না। বড় করে 
পাওয়ার এখানেই সার্থকতা । তার ক্ষয় নেই । 

লেখক এই বইরের ভিতর দরে আনে! একটা বিশেষ কথা প্রমাণ 
করেছেন-_-সেট। হুল ধশ্মের সার্ব্বভ্রনীনত। (univer5ali5sn:)। বিভূতিবাবুর 
ধর্মে কোন সক্ষণর্ণতা বা সান্প্রদাগ্রিকতা নেই। ভার ধর্ম সমগ্র বিশ্বে সর্ষে, 
চক্রে, আলোয় বাতাসে বৃক্ষে লতায় ছড়িয়ে আছে। তার ধর্মবোধ উন্মুক্ত, 
উদার, বাধানদ্ধহীন । ছোটবেলায় চা বাগানে খৃষ্টান মিশনারীদের মুখে 
সদা প্রস্থ যীশুধুষ্টেক কাহিনী শুনেভিলেন__যীশুর দয়া, সহানুভূতি, আত্মোৎস্গ 
শিশু-মনকে মুদ্ধ করেছিল। পিতার চাকরি যাওয়ার পর পাড়াগাঘ্েব বাড়তে 
এসে হিন্দুধর্মের মূঢ় অনদ্ধতার সন্মুখীন হতে হুল সেখানে জ্যঠিমার €ঘ 
ধর্ম সে কেবল ছুৎ্মার্গ এবং যুক্তিহীন আচারে পর্য্যবসিত। তার মধ্যে 
মন্ম্থাত্থের কোন স্বান নেই। স্থতরাং সে ধর্ম জিতুর ভাল লাগবে কেন? 
আবার ভ্বারবাসিনীর আখড়ান্ এসে বৈষ্ণবধর্মের সেবার পরিপূর্ণ ব্ূপটুকু দেখতে 
পেলো । এই রূপের প্রতীক মালতী । মালতী কতক্ষণ জপ করে বা 
বিগ্রহকে কতবার প্রণাম করে সেটা বড় কথা নয়--_বড় কথা হল সে নিজেকে 
ঢেলে দিয়ে, নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে, সেবা কনে । এটা তার সহজ্গাত__ 
পূর্বজন্সেন সুকৃতির ফল। তাই যখন জিতু একেবারে কিছু ন! বলেই 
আখড়! ত্যাগ করে চিরকালের মত চলে গেল, তখন মালতীর লাগলো 
খুব নিঃসন্দেহ কিন্ত সে একেবারে ভেঙে পরলে না । তার ধর্ম তাকে 
রক্ষা করলো । তার মনের ব্যথা কেউ ক্ানতে পারলো না, এক অন্তর্ধ্যামী 
ছাড়া। সেই অন্তর্ণামী এক বছর পরেই তাকে নিজের কাছে ডেকে 


নিলেন। 


সাহিত্য কোন্‌ পথে 
॥ ঈ্ীবিমতলম্ু চক্ৰবৰ্তী ॥ 


সাহিতোন্। ইতিহাস সদীর্ম করেক শতক্রের। এই স্ুদীর্থ পরিক্রমার 
পথে সাহিতে।র ধারায় পর্রিবর্তন ঘটেছে অনেক । দ্বীবনবোধ থেকে শুরু 
করে সামাজিক দৃিভাঙ্গর পরিবর্তন মানব-ইতিছাসের স্তরে "রে । আর 
স্বাভাবিক ভাবেই সাহিতো তার স্পষ্ট ছাপ পড়েছে। তার ফলে স্থদীর্থ 
শতকে সাহিত্য দারার পরিবর্তন ঘটেছে প্রচুর । বৈপ্লবিক রূপাস্তর এবং 
এক শতক থেকে অস্ত শতকের সাহিত্যে বিগুব ফারাক থাকলেও মৌল 
উদ্দেশ্যের ক্ষেত্র পরিবতিত হয় নি। য। কিছু পরিবর্তন যুগের হাতে ঘটেছে 
তা সবই বহিরঙ্গে। অন্তরঙ্গের দিক থেকে তার কিছু পরিবর্তন ঘটেনি, 
ঘটার অনকাশও লেই_-শিল্পের মৌল বক্তব্য এখনও এক । আধুনিকতম 
স্গ্রিতেও তার ব্যতিক্রম নেই। মৌল বক্তব্য মানব সত্য উপলব্ধির নিটোল 
হ্বহীন স্তরে বর্তমান । সে উপলব্ধির স্তর অতিক্রম করার ক্ষমতা মান(বিক 
ক্ষমতার শেষ পর্ষ্যার | 

রেনেস। যুগের পর সাহিত্যে ব্যক্তিত্বের যে মহিমা স্বীকৃতি পেয়েছে তা 
আজও বর্তনান। আর সে বাক্তিত্বের স্বীকৃতি থেকেই উপশ্তাস-সাহিত্যের 
সুষ্টি । এগুলো সাহিত্যের মৌল পরিবর্তন স্ুচন। করে না। আধুনিক 
সাহিত্য বাক্তিত্বের মহিমায় সোচ্চার । এমন কি অষ্টার ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যোর 
অঙ্গ হয়ে উঠেছে। এবং বর্তমান স'হিত্য স্রষ্টার বাক্তিত্বের অসক্ষে।চ প্রকাশ 
বলেও মেনে নেওয়া ঘেতে পারে। সর্বাধুনিক সাহিত্য কিন্ত আরও এক 
ধাপ সামনের দিকে এগিয়ে আছে৷ পুরেণো ধ্যান-ধারণা থেকে অনেক 
ফারাক) প্রাচীন সাহিত্যে স্রষ্টার বাক্তিত্ব অন্থপস্থিত। সঙ্গে এ কথাটুকুও 
থাকবে যে স্রষ্টার ব্যক্তিত্ব ব্যতীত আর সস কিছুই প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া 
যবে । সাধারণ কবি সাহিত্যিকদের বাদ দিয়ে ধার প্রাচীন সাছিত্যে 
দিকপাল তাদের সাহিতোও তাদের ব্যক্তিত্ব অন্থপস্থিত। এক কথার 
দিকপাল রূসশষ্টারাও সব্যক্তিত্ের অশ্ব আরোহণ করে’ সাহিত্যক্ষেত্রে 
অবতরণ করতে. তরসা পান নি। তাদের আত্মপ্রকাশ নিযুক্তি অথ্যান্থা 
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বিশ্বাস-এর মাধামে | দৈবহ্ধান তাদের একাস্ট সহাঘ়। প্রাচীন স্বষ্টাদের 
চরিত্রগুলির পরিপূর্ণতা ইদববিধানের উপর নির্ভরশীল ॥ টনের বিধানের 
কানে তারা ক্রীভনক মাত্র । দেবদেনীর রুপার উপর নির্ভর করা ছাডা 
নাগা পরিবর্তনের অন্য কোন মহত দশন প্রাচীন সাহিত্যে ছুলতি । 

অন্কদিকে সর্তনান সাহিত্য অষ্টার ব্যক্তিত্ব-আত্রদ্দী। আধুনিকতম সাহিতা 
শুধু স্রষ্টার বাক্তিতই নগঘ্ঘ, সঙ্গে হাত মিলিয়েছে শ্রষ্টার চেতলা-প্রবাহু-_-যাকে 
ইংরাজীতে বলা হর ট্টায় অফ কনসাসনেদ ( strean of cousciousness ) 1 
লাহিতোর পরিদি প্রাচীন দিগন্ত অতিক্রম করে নানান দিকে প্রসারঙীল। 
মনস্তত্ব ব্যাখ্যাই সাহিতোর প্রধান তঙ্গি বলে শ্বীক্কতে পেতে চলেছে । আধুনিক 
সাহিত্যিকরাও চরিত্র স্থট্টি অপেক্ষা চত্বিত্র আবিষ্কার ও ধ্যাখ্যান দিকে 
আগ্রহশ্টীল। 

হৃত্রাং সাহিত্যে পরিবর্তনের লক্ষণ খুব ম্পষ্ট। কিন্তু এ পরিবর্তন 
বহিরঙ্গে, অস্বপ্রদেশে নম্ঘ। উপলক্ষ্য বহ পরিক্রমার পথে পরিবতিত। কিন্ত 
মৌল লক্ষ্য ক্ষেত্রে প্রাচীন ও নবীন শষ্টারা এক প্রত্যয়ে বর্তমান। সেটা 
হল চরম সত্যকে জালা । এক কথায় সামগ্রিক দৃষ্টিতে সব কিছু দেখতে 
পারার ও দেখাবার অনিরুদ্ধ অতীপ্সা। চরম সতাকে সামগ্রিকভাবে আজও 
মান্তবের পক্ষে জানা অথবা উপলব্ধি করা সম্ভব হয় নি। আর সস্ভবহম্ মি 
বলেই শিল্পচর্চার ধারা অপওভাবে চলেছে নতুন নতুন ভাবে নতুন নতুন 
পথে । সুন্দর কনে বলা যায় মান্তষ এক একটি দিগন্ত আবিষ্কার করছে এবং 
নতুন দিগন্তের ঈশারা পাচ্ছে । শেষ দিগন্ত আজও তার নাগালের অতীত ॥ 

চরম সত্য অঙ্গসন্ধান সাহিত্যের মৌল লক্ষ্য। কিন্ত সাহিত্য-ইতিহাসেন 
অন্তিজ্ঞতার বৃত্তে আরও নানান লক্ষ্য এসে জুটেছে, অবশ্য শুধু লক্ষ্য লা বলে 
আঙ্গলক্ষিক লক্ষ্য বলাই যুক্তিযুক্ত । এবং এমনি একটি উপলক্ষ্য হোল সাহিত্যে 
ক্লপচর্চ।। শিল্প সাহিতো এটি একটি প্রধান উপলক্ষা। সাহিতো রূপতৃষ্ণার 
স্থান ঘত্পামান্ত নয়। বরং অনেকখানি বলতে ইচ্ছা করে। কেননা 
দ্ধপল লাগি আখি ঝরে শুধু বৈষ্ণব রমণীর নয়, তাবৎ মাস্তষের চেতনায় এর 
প্রবল আধিপতা । আর এ কথা সত্য এরূপ শৃক্তোস্তব কিছু নস্ব। কেননা 
রূপকে অবলম্বন করেই ভাবের ক্রমবিদ্তার । অথবা ভাবের একটি যথাযথ 
আশ্রয় চাই পল্লবিত হবার জন্ত। ন্ূপতৃষ্ণা তাই ভাবের আশ্রয় । তাই 
ভাব যদি সাহিত্যের প্রাণ হয়, রূপ নিঃসন্দেহে তার দেহ। এই দেহ ও 
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প্রাণের পরস্পর পরস্পরের ‘সর্ব অঙ্গ কাদে মোর সর্ব অঙ্গ লাগি, কারণ 
এনা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক ॥ এক অঙ্গ বাদ দিলে অন্য অঙ্গ শুধু 
অবশ নয় প্রাণহীন হয়ে পড়ে। এ দুজনের সার্থক সমসম্বর যেখানে ঘটেছে 
তাই চিরায়ত সাহিত্য হয়ে উঠেছে। 

এমন স্থবণ যোগাঘোগ সর্বযূগে দুর্লভ । কিন্তু সাহিত্যম্রোত প্রতি যুগে 
নানান অষ্টার্র কলরবে মুখর । তারা সমলাময়িক সাহিত্যের ভুগতে কলেবর 
বুদ্ধি করলেও স্থায়ী কালের জন্য কোন সম্পদ বেশে যেতে পারেন লা। 
এরাই সমসামছ্িক সাহিত্য-জগতেের নেতৃত্ব কনে থাকেন। অথচ তাদের 
ভিতর জগত সন্দন্ষে কোন অশ্যদদ্ধিংস। নেই । নতুন কোন তবকে আবিষ্কার 
করা বা উপলব্ধি করার মানবিক প্রস্থতে না নিরেই এরা সাহিতা চর্চা করে 
চলেন । যতটুকু জানা গেছে সেটুকু মূলপনই এদের কাছে যথেষ্ট বলে মনে 
হয়ে খাকে। তাই তাদের স্বস্তিতে যেমন জীবন-ভিজ্ঞাসার ছাপ নেই, তেমনি 
মহৎ জীবল-পোদ অন্মপস্থিত। এরাই প্রাকৃত জনের রস্থধা মিটিয়ে এসেছেন 
সর্বুগে_-এ কথ। অন্বীকার কর! যাবে না। 

তাই তাদের প্রতি সহাশ্তভূতি পোষণ করাই স্বাভাবিক । কিন্তু এ জাতীয় 
প্রতিভার আদশচাতি বেশী ঘটে খাকে। নেতৃত্ব ও স্তাবকতার নোহ 
মাস্তষের সহজাত। এর ফলে সাধারণ পাঠকের স্থূল চেতনায় সহায়ত 
করে যশ ও অর্থপ্রাপ্তির পথে পা দেওদ অসস্ভন নয় এবং এমনি ঘটেও থাকে 
সচরাচর । 

আর পরোক্ষ থেকে সং-শষ্টারা এদের সহায়ত! করে থাকেন । কেনন'1 
তাদের প্রতিত।র যথাথত! আছে বলেই তারা অঙ্গসদ্ধাৎস্থ । এই শ্রষ্টার 
দল তাদের দায়িত্ব সঙ্গদ্ধে সদ! সচেতনতা বহন করে থাকেন । তাই রসের 
নামে তাদের পক্ষে ব্যবসা চালানে! সম্ভব হয় নী। আীবলের খণ্ডাংশ 
অতিক্রম করে তার ব্যাপকত্ব জানবার এবং উপলব্ধি করার কৌতুহল 
এই শব স্ুষ্টিলীল প্রতিভার সহ্জাত। তাই নতুন নতুন পরীক্ষার পথে 
পরিক্রম্ণ তাদের পক্ষে অপরিহার্য । ভ্রীণন-বোপ এলং সততাই তাদের 
নিরলস করে তোলে! এর ফলে এদের বক্তব্য জটিলতার পথে সহত্জেট 
পা দিতে পায়ে এবং সচরাচর ঘটেও ত!। তাবৎ শ্রেষ্ট অষ্টারা] কিঞ্চিত মাজা 
দুর্ভেগ্ত অথণ। তাদের বোঝা শ্রমসাধ্য-_এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই, 
এর ফলে লাধারণ পাঠকরা ভুলেও এদের সঙ্গ করতে এগোন ন1। এটাও 
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সত্য যে, এই স্থূল বণিকদের সংখ]া সাহিতা-রসিকদের মধ্যে অগণা। তারা 
বাধ্য হরে সার্থক শষ্টাদের এক্ডিয়ে সাধারণ সাহিত্যিকদের সতার আসন 
পেতে বসেন ৷ প্রথমোক্ত সাহি/ত্যকরা এ স্থঘোগডি লিষ্ঠা সহকারে ব্যবহান 
করে থাকেন । পাঠকের দুল প্রবৃত্তি ও মানসিকতাকে এরা দক্ষতার সঙ্গে 
প্রয়োগ করে থাকেন! ক্রমে পাঠকের মন দখল করে স্থায়ী আসন গড়ে 
তোলেন । এর ফলে যথার্থ শ্রষ্টার। এবং স্বষ্টি অনাদৃত এহং অঙ্গুলী গ্রাহু 
ক্ষরেকজন বিদন্ত পাঠক গোগীর আওতায় আটকে পড়ে থাকেন । 

প্রথমোক্ত সাহিত্যিকরা খাটি নির্ভেজাল রূপচর্চা করে থাকেন। এরা 
সর্বযুগেই সাহিত্য ক্ষেত্রে ছিলেন, থাকবেন । তাতে আশঙ্কা করা বা বিদঞ্চ 
পাঠকদের আতকে ওঠার কিছু নেই । কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে সৎ সাহিত্যিকের 
একান্ত অন্তান এবং তাদের পদদ্ধলন বিপদের স্ুচনাই ঘোষণা করে। এবং 
এ বিপদ বর্তমানে ঘটেছেও । 

একথা দুঃখের হলেও নির্ভেজাল সত্য যে, বর্তমান সাহিত্যে উচ্দক্ের 
হুষ্টিনীল প্রতিভা নেই । কিন্তু সতশ্রষ্তী কিছু ছিলেন। তাদের আদশচ্যুতি 
এবং বৈধয়িক উন্তির স্পৃহা মৃত্যুর কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। সঙ্গে এসে 
মিলেছে বাষ্রীয় শাসনযন্ত্রের ঘুষ । তার ফলে বর্তমান সাহিত্যের অস্তরঙ্গে 
কোন ব্যাপক ভ্রীবন-বাধ বা ব্যাপক দৃষ্টির পরিচয় নেই। ন্দপচ্) এবং 
বিশেষ বক্তবোর বাধ্যবাধকতা সাহিতে।প্প একমাত্র উপাদান হরে উঠেছে। 
তার ফলে ভাষার ভরঙ্গির প্রসাদগ্ডণ ক্রম-পরিপুষ্ট হচ্ছে সন্দেহ নেই । কিন্ত 
সাঃ বস্তুহীন বলে প্রাণহীন হয়ে চলছে। 

সততা এবং নিষ্ঠা ক্রমশঃ বিলীন হরে চলাতে একে একে :সৎ-লাহিতা 
পজ্িকাগুলো অবলুপ্তির পথে, অন্তদিকে স্থল ও নোংরা রসের সিনেম। 
পত্রিকাগুলো। ক্রমশঃ কলেখর বৃদ্ধি করে প্রচার সংখ্যার বিস্ময় সৃষ্টি করছে। 
এবং সৎ সাহছিত্যিকরা লামাবলী দেহ থেকে অপসরণ করে পর্দার নায়ক- 
নাল্লিকার আড়াল থেকে উকি-ঝুক্চি দিয়ে বাহবা কুড়োচ্ছেন। প্রখ্যাত সৎ 
সাহিত্যিকদের এই আুষ্টাচারে সর্বাপেক্ষা সুবিধা হয়েছে তাদের ধারা নোংরা 
স্থল দেহ রসের কাববারী। লাস্কময়ী নায়িকার ছবির পাশে প্রখ্যাত 
সাহিত্যিকের নাম ছেপে ভারা বিদগ্ধ জনদেন চোখ ঠারছেল। আর চতুর 
দেহজ রসের ভিরেন নিয়ে সহজেই এইসব প্রখা।ত সাহিত্যিকদের কাছে 


অগ্রহায়ণ, ১৮৮২] সাহিত্য কোন্‌ পথে 


ককের অধিকারী হয়ে পড়ছেন । এই সব সাহিত্াকদের শঠির জন প্রিদ্বতা 
রুচিশীল পাঠককে আতঙ্কগ্রস্ত করে পাকে। 

কিন্তু সাহিত্য এ নয়। সাহিত্য চিরস্তনের সুস্থ । এসং তা ক্রমপিবর্তনের 
পথেও এক চরম মৌল উদ্দেশ্যে দ্বির। তা হোল শাশ্বত চরম সত্যের নির্মল 
সাধন৷। দেহজ স্পৃহী সুপ রসের ঘন “ক্রাইমেন্সের্য অতীত এক নৈর্বাক্কক 
উপলন্ধিতে স্থির । 

আমার বলার কথা সাহিতোর উপলক্ষাগুলি যুগের পরিস্থিতির উপর 
পত্রিবর্তনল্ীল। কিন্ত তার লক্ষ্য চিরকালই স্থির । তাই যখন দেপি যথার্থ 
লক্ষা কিছুনা রেখে উপলক্ষ্য নিয়ে আত্মপ্রচারের ডামাডোল বাজাগ তখনি 
বুঝতে পারি মেকিত্বের বিত্তে আমর! জড়িয়ে পড়েছি । আমাদের মেক্িত্ব 
এবং লাহিত্যোর নামে যশ অথপ্রান্তির ঘে ব্যবসা পত্তন করেছি তাকে আড়াল 
দেবার জগ্ত রবীন্স্রোত্বর যুগ ও নৃতন ‘জেনারেশান’-এর দোহাই পাড়তে থাকি, 
এবং এ দাবি সেচ্চারে থোষণ! করে রেখেছি যে, অর্বাচীন লেখক আমরা 
সাছিত্যে নূতন মৌলত্ব আবিষ্কার কবেছি। কিন্ত আমাদের সারবস্বহীন তঙ্গি- 
সর্ধন্বত।কে আবিষ্কার করতে আতস কাচের প্রয়োজন নেই । 

একথা সত্য, আমার বক্তব্য তর্ক সাপেক্ষ | কিন্তু বর্তমান জনপ্রিয় লেখক 
এবং তাদের বছ অক্িনন্দিত স্থষ্টিগুলির মুখোমুখি বসলে অনেক কথাই সত্য 
বলে মেনে নিতে দ্বিধা থাকবে না বলেই মনে করি। 


জাগ্রত মঙ্গলময় 
॥ গ্রীদিবাকর ঘোষ ॥ 


বিছুণিত এ-পাঁথিব অস্তিত্বের বুকে 
সর্ধবধবংসী) মহাকাল দুর্বার উল্লাসে 
নাচিবে প্রলয় নৃত্য; মৃত্যুর কৌতুকে 
সর্ভত্রন্ত গণচিত্ত শিহরিবে আসে ৷ 


উজ্ভ্রলভারত, [১৩৭ বধ, ১১ সংখ্যা 


দুরস্ক সে-অটহ'সে, ডন্গক্র রবে, 
পিনাকেন আস্ঢালনে, বিষাণ-পৃর্ল্জনে, 
ভূমিগর্ত বিদারিরা প্রলয়-উংলবে 
নাচচিবে নাগিনীকুল ফণা-আন্দোলনে ॥ 


তবু ক্দীব-মানবেরা এ-মর ধরার 
অ-যুতত্ব কামনার নিত্য অবিশ্রাম 
বীর্ধো, বিত্তে আর দৃপ্ত পৌকষে-প্রজ্ঞায় 
অক্ষর করিতে চাদ ক্ষয়িফু সে-নাম। 


কিন্ত যিনি অচিস্ত্য ও অক্ষয়, অব্যয় ; 
যিনি বিশ্বমূলাধার, অনাদি চিন্ম্ ; 
ঘিনি স্থিতি, গতি, মুক্তি, আলম্দ-অন্থয় ; 
যিনি এব, যিনি সত্য অনুক্ত-বিশ্ময় ; 
একক নিয়ন্তা যিনি, নিত্য সনাতন ; 
ধিনি সৌরকরোজ্ছলে, চন্দ্রমা-কিরণে ; 
গ্রহ-তারকাহ খাব ক্বৃপাস্থরণন 
পত্রে-পুস্পে শোত।ময়_খাহার বিহনে 
এ-পাধিব সত্তা লীন ঘোর অদ্ঞকাবে-- 
ভুলেও ভাবেন জীব কদাচ তাহারে । 


এ-বিপুল জীবদেহ অভ্যন্তরে রাজে 
একটি স্পন্দনকেন্দ্র যথা স্থগোপনে-__ 
তেমনি এ-স্থবিশাল ব্রক্ধাণ্ডের মাঝে 
একমাত্র অনাহত ওক্গত স্পন্দনে 
অনাগ্ন্ত যুগ কাল পরিব্যাপ্ত করি, 
জাগ্রত মঙ্গলময়, কপাপয়োনিধি £ 

জন্ম, মৃত্যু, হুংপ, শোক, আঘাত, সংঘাত 
জানি তারই অক্ুপণ করুণা প্রপাত £ 





পুস্তক সমালোচনা 
॥ ন্ৰীসরি- শেখর সজ্ুমদার ৷৷ 


দিগন্তের মেঘ £ সস্তোধ কুমার অধিকারী বপন পাবলিশিং হাউল। 
দাম ছু” টাকা । 
আলোচা সংকলনে জ্িশ্টি স্থনির্বাচিত কবিতা সন্সিবিষ্ট হয়েছে । 
শাস্তিলিকেতনের প্রথ্যাত শিল্পী উপ্রপাস্ত খাস অস্কিত প্রচ্ছদে একটি স্বন্দর 
“আইডিয়া” রেপায়িত 7 অন্তরের প্রস্তর-প্রাচীরে রয়েছে একটি গবাক্ষ, সেই 
গবাক্ষ-পলথে দৃষ্টি মেলে থাকলে দেখা যায় দিগন্তের হেঘ-লোক। মূলতঃ 
এদিগন্তের মেঘ’ কাব্য-সংকলনের স্বরই হলে! মুক্কি-সন্ধানী মনের আকুলি- 
বিকুলি। “নিঃসঙ্গ আনি অনন্ত কাল্সা” বলেছেন যাকে কবি। 
শবিজ্ঞন দিনাস্ত থেকে ছুই হাতে আদার সবাই 
যদি মেলে আলো ।”__ দিগন্তের মেথ 
“প্রচণ্ড ঝড়ের ক্ষোতে মৃত্তিকার ব্যথার বন্ধন 
মনে হয়, ছি'ড়ে চলে ঘাই। 
দিনাস্তের বেড়া ভেঙে অন্তহীন অন্ধকার পথে 
লুপ্ত করে দিই ধন্সিত্রীকে "'__-এ জীবন নিঃসঙ্গ শ্রাবণ 
“আমার অস্তিত্বে এক দিকছাড়া অবারিত মন 
উদ্দাম অস্থির 
ছিড়ে ঘা অবোধ মুহূর্ত পরিচগ ॥” 
অথবা, “আমি যে অনন্ত প্রাণ অন্তহীন পথ শুধু আনি। 
আমি ত চিলিনা এই মৃত্তিকার সবুজ হৃদয় ৷ 
আকাশে অস্থির এক বিহঙ্গের ভালাছ ডানায় 
যে-হাওঘার ছন্দ বাজে উদ্দাম উধাও 
আমি তারই সঙ্গ নিই--- 
ছিড়ে যাই বারে বারে ধুলিবীর্ণ প্রত্যহের ঘর 1-- যাবাবর 
এমনি অনেক লাইলেই এক মুক্রিসন্ধানীর স্থরেস অনুরণন শুনতে পাবেন 
পাঠক মাজ্রেই । 


উজ্ছলভাৱত [ ১৩শ হুধ, ১১শ সংখা? 


কবির যে আর-একটি পূরিচয় বহু ছত্রে স্বত; প্রকাশিত, ত! তার 
আশাবাদ । ঘে-আশ! “ক্লান্ত স্বপ্নের ছারায়” দে নাকে! “হৃদয়কে হারাতে 
নিঃশেষে” (দীপ জেলে যাই ), যে-আশ। “মৃত্যুর গতীরে বসে” শোনে 
“ছিদ্র জীবনের ভাষা”, পথ স্থদীর্ঘ জেনেও যে-আশায় বন্ধুর পথ অতিত্রমণ হয় 
সম্ভব ; মনে হয় “যতটুকু যেতে পারি ততথানি লাভ অমৃতের €-_ক্রমণ )। 
কবি খুজেছেন জ্বীবনের মানে, পেরেছেনও তা। বুঝেছেন, সবাই 
অমৃতের পুআ ॥ শুনেছেন__“কীকলের জয়ধ্বনি পথে আর বনে আর মাঠে ।", 
মৃত্যুই শেষ কথা নয়, একথা বারবার বলেছেন কবি। ভারতীয় দর্শনের 
পুরাতন কথা; কিন্ত এ-যুগে হ্ুতন করে প্রগোজজন আছে বলার-__“জীবন 
প্রবহমান । 
ব্যর্থতা মৃত্যু নয়, মৃত্যু শুধু নিশ্চেষ্ট আসক্তি” 
“মৃতু ত মনের তুল 
চে ~* 
মৃত্যুকে রাখি না মনে, 
বরং মৃত্যুর মত আরও এক জীবনের কথা৷ 
তেবে নিই__ 
তারপর শ্বপ্র দেখি ছুরস্ত আশ্বাসে |” 
কবিকে আমরা ন্বাগত সংবধনা জানাই। তার তাবসম্পদ, শব্চয়ন, 
চন্দাহ্গরাগ সার্থক কবিকর্ষের সহারক। যে-রচনা নিজেকে পড়িয়ে শোনাতে 
ইচ্ছা হয় শৈলীর দিক থেকে নিঃসন্দেহে তা উত্তীর্ণ । তার প্রতি কবিতায় 
এই প্রসাদণডপের পরিচয় মেলে । 


সাময়িকী 


পুরুহবোত্তমানন্দ-জচ্ন্মো=্সৰ £ বিগত ২২শে কাতিক 


১৩৬৭ 
{ ইং ৮ই নতেঙ্গক 


১৯৬০) মঙ্গলবার কাতিকী রুষ্ট; পঞ্চমী তিথি শ্রীমৎ 
পুক্রযোত্তমালন্দ অন্ধূত মহারাজের ৭৮-তম জন্মতিখি ছিল। তাহার 
সমাধিস্বানে সেইদিন বহুজনের প্রাণের অর্থ্য নিবেদিত হইথাছে। খুব তোরে 
প্রভাতী সঙ্গীত, পরে প্রার্থনা, তারপর বাল্য ভোগ, তাহার পন্গ পুরুষ ত্তমা- 
নন্দের জীবন-দেখত। ভনিত্যগোপাল দেবের পুজা, অঞ্জলি প্রদান, ঘিপ্রহরের 
তোগ, বিকেলে জনসতা! ও রাত্রিতে পদকীর্তন দ্বারা নরনাক্াঘণ আমে 
অন্মোৎ্সব অতি স্ুষুতাবে সম্পন্ন হুইক়াছে। বাল্যত্তোগের প্রসাদ প্রায় 
৩০০ জনকে এবং িপ্রহরের প্রসাদ প্রায় ৮** জনকে বিতরণ কনা হইয়াছিল। 
স্থানীয় জনসাধারণ বিশেষ করিব কিশোর ও যুবকদের অকু সহায়তাতেই 
এই উৎসব এমন স্ুঠৃতাবে সম্পন্ন হইতে পারিয়াছে। সকলের নাম উল্লেখ 
কলি ধন্তবাদ জ্ঞাপন করা সম্ভব নয় বলিয়। যে কেহ নরনারায়ণ আশ্রমের 
কাজকে সম্পন্গ করিতে সেদিন লহুযোগিতী। করিয়াছিলেন, তাহাদের সকলকেই 
আশ্রমের পক্ষ হুইতে এবং ব্ভিগততানে আমার পক্ষ হইতে সকৃতজ্ঞ আলম্দ 
সম্ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ভবিষ্যতেও চিরদিন সকলের শহযোগিত। 
পাইব এবং আরও বেলী করিম পাইব-_-তাহাদের সকলের নিকট আমার 
এই আবেদন ও আকাজ্কষাও জানাইয়া রাখিলাম । একেবারে শ্বানীর নয়, 
বেশ একটু দুরের থেকেও আংসিম্বা কেহ কেহ উৎসব সম্পন্ন করিতে প্রাণপণ 
প্রতত্ব করিয়াছেন--তাহাদেরও আমার ক্ুতত্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি ॥ তহাদের 
মধ্যে একজনের লাম উল্লেখ লা করিয়া পাবিলাম না_-তিনি অবসরপ্রাপ্ত 
সরকারী চাকুরে বর্তমানে স্থানীর হাইস্কলের প্রেসিডেন্ট শরীজিতেন্দ্র মোহন 
রায় । অ'শ্রমকে তিনি যে অকুঠ সহযোগিতা দিতেছেন, তাহাকে কোন 
ভাষান্ধাঝাই কৃতজ্ঞতা জানান যার লা। 

বিকাল শ্টাতে অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাস্্ের সভাপতিত্ে 
জনসভা। হয়। সতাস অনেকেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্ৰীযুত "নলিনী 
কিশোর গুহ, প্রীযূত অনাদিনাথ সিংহ, আশ্রম সম্পাদিক এবং সভাপতি 
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মহাশর সকলের ভাষণের মধ! দিয়া জনত পুক্ুযে(ত্তমানন্দের বৈপ্লবিক জ্বী এন- 
কথা ও তাহার সব সমন্বছের কথ! বেশ সহজ প্রকাশ লাভ কবিরাছিল। 

অনেকে উপস্থিত হইতে না পারার বেদনা জানাইয়া পত্রে তাহাদের 
প্রণাম-অর্থ্য পাঠাইয়া ছিলেন। কেহ কেহ টাকাও পাঠাইয়াছেন। তাহাদেরও 
ধন্যলাদ জালাইতেছি। 


বিশ্ম-শিক্তুদিবস £ গত ১৪ই নভেম্বর লরনারায়ণ আশ্রম সন্ত সানান্- 
ভাবে শিশুদিবস পালন করে স্থানীয় যুবকেরা প্রান্থ দেড়শত শিশুকে ও 
দিন সকালে আশ্রম প্রাঙ্গনে উপস্থিত করিয়। জাতীর পতাকা ও নবরনাবান্ণ 
আশ্রমের পতাকা উত্তোলন করিয়া সযব্তভাবে জ্ঞাতীয় সঙ্গীত গাহিরাছে। 
কয়েকটা শিশু ডিল করিঘাও আমাদিগকে আনন্দ দিয়াছে। তারপর 
শিশুদের নিকট কয়েকজন যুবক শিশুদের কিতাবে চলা উচিত তাহা এবং 
সেই প্রসঙ্গে শ্রীনেহরুর কথা বলিম্মাছেন। পরে শিশ্যদের মধ্য হইতে ছেলে- 
মেছেরা করেকজন কবিতা আবৃত্তি করিয়াছে । ইহার পর সকলকে জিলিপী 
খাওয়াইয়। অচষ্টান শেষ কর! হইয়াচে । 

বাহিরের দৃষ্টিতে অনষ্ঠানটিতে জাকজমক তেমন কিছু ছিল না--কিন্ত 
আমরা অনেকগুলি শিশু এবং কয়েকজন বড়র) অতি অল সময়ের নোটিশে 
একত্র মিলিত হইয়া ঘণ্টাখানেক সময় সমবেতত্তাবে যাপন করিয়াছি-_ 
ইহাতেই আনন্দ লাভ করিয়াছি । স্থানীয় সকলকে লইয়া আমর সমবেত- 
জীবন যাপন করিতে আরও যেন পারি_ নিজের কাছে এবং সকলের কাছে 
এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছি। নরনারাঘণ বয্ন্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মেন 
এবং গ্রন্থাগারের কয়েকজন পাঠক অশ্রষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন । 


হিম্কুবিদ্ভাী০টর পুরস্ষার বিতরণী ৪ বিগত ৪ঠা অগ্রহায়ণ 
স্বানীঘ্ চিত্তরপ্রন কলোনী হিন্দুবিষ্যাপীঠ হাই স্কুলের পুরস্কার বিতরণী অন্ষ্ঠান 
বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছিল এবং হুচৃ্তাবে সম্পন্ন হইয়াছিল ॥ বিপ্যালয়টী ১৯৩৮ 
সালে স্থাপিত হইরাছে। গ্রামের মধ্যে যেভাবে ইহ! কাজ করিতেছে তাহা 
উল্লেখযোগ্য । বর্তমানে বিদ্যালরের ছাত্র সংখ্যা ৬৮৫, শিক্ষক সংখ্যা ২২ জন। 
গত বৎসর এই বিগ্যালঘ় মধ্যশিক্ষ। পর্যদের স্থায়ী অস্থমোদন লাভত করায় 
স্থানীয় জনসাধারণ অনেকটাই নিশ্চিন্ত হুইয়ছেন। বর্তমানে ইহাকে উচ্চতর 
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মাধ্যমিক বি্ালরে পরিণত করার চেষ্টা চলিতেছে__ইহা অপরিহার্ষ । 
আমন আশা করি স্থানীল্র জনসাধারণ তাহাদের নিজেদের ম্বার্থে এই 
বিস্যালয়কে উচ্চতর মাধ্যমিক বিশ্যালরে পরিণত করার জন্য প্রক্থোজনীয় 
সাহাব্যাদি করিবেন । 

পুরস্কার নিতরণী দিনে সভাপতি হইগ্রাছিলেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অর্থ 
উপদেষ্ট1 শ্রীবিজর কুমার লেন, প্রদান অতিথি ভিলেন দমদম মতি(িল 
কলেজের প্রাত্মন অপাক্ষ শরীনবেন্রনাথ গাঙ্গুলী । উচ্চ বিদ্যালয়ের ছেলের! 
এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলেমেরে। আবৃত্তি গান কথিকা। ভালত করিয়াছে । 
প্রধান শিক্ষক ্রমতীজ্রমোহন সেন এবং অপরাপর শিক্ষকগণ নিগ্ঠালয় সম্বন্ধে 
সচেতন --ইহ। বোঝা গেল । তবে যেপানকার যে কাজই হউক ন। কেন 
তাহা আরও তাল করিঘী করিবার অবকাশ যে সকল সময়ই থাকিয়। ঘার, 
ইহা তো জ্ঞান৷ কথাই । সিদ্যালয়ের সন্ভাপতি শরীজিতেন্র মোহন রায়ের 
অন্মরোধে উচজ্জ্বপগভারত সম্পাদিকা ছোটদের নিক্ট যাহা বলিয়াছেন তাহা 
এইখানে উল্লেখ করা হইল । আমরা বিস্তাপয়টীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি এবং 
শীত্রই ইহ! উচ্চতর মাধ্যমিক বিস্যালয়ে পরিপত্তি হউক ইহ। আকার) করি। 

গুভ্রীনিতাগোপালাক্ নম! নমঃ 
গু প্রপুকুযোত্তমানম্দায় নমো নমঃ 

শ্রচ্ছের সন্ভাপতি মহাশয়, প্রধান অতিথি, বিগ্যালয়ের পরিচালক মণ্ডলী ও 
শিক্ষকবৃন্দের আমার নমস্কার জানিয়ে আমার ছোট বন্ধদের বলি__ 

তোমাদের এই পুরস্কার বিতরণী দিলে তোমাদের কাছে কিছু বলতে 
তোমাদের প্রেসিডেন্ট শ্রন্ধেম শীযুত জিতেশ্রমোহন রায় মহাশয় আমাকে 
ভেকে এনেছেন অল্লক্ষণে কি বলব? অনেক কথাই তোমর! জান, তবু এই 
মজার সংসারে জানার কথা শেষ হয় না। তবে তোমাদের আমি নূতন 
কথ! কিছু বলব না--ঘেটা তোমাদের খুব জানা--সেটাই আবারও একটু 
বলব । আমি বলব-_মাহ্ছহকে তোমরা ভালবাস, আরও ভালবাস, অনেক 
ভালবাস ।--তোমর। হয়তো আমার কথা শুনে ভাবলে ভাল তো! তোমরা 
বাসই__এ আর বলার কি আছে? তোমরা ভালবাস এটা আমি মেনেই 
নিলাম__নিয়েই বলছি, আরও একটু বেশী করে ভালবাস, অনেক করে 
ভালবাস । প্রত্যেকে তোমরা নিজের] ভেবে দেখো| যে, মাহ্বঘকে তোমরা 
কতটুকু তালবাস-_যতটুকু ভালবাস তার থেকে আরও একটু বেশী 

৪ 
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ভালবাসবে--তোযমাদের কাছে এইটুকুই আমার বলবার । রোজ তোমরা 
ভেবে দেখবে আর একটু ভালবাসা হুল কি না__কালকে যতটুকু তাল বেসেছিলে 
আজ তার থেকে আর একটু বেশী হল কি ন!-_-এ কথাটা রোজ তেবে দেখতে 
হবে। এপন কথ! ছল, ভাল যে বাসলে গেট! বোঝ! যাবে কি করে } 
তোমরা মনে করলে ভাল বেসেছ-_-'আর সেই মনে করাটাই একেবারে শুদ্ধ 
সেটা! কিন্তু ঠিক নয়। তোমাদের মনে করার সঙ্গে তোমাদের চারদিকে 
যারা আছেন তাদের যনে করা মিলল কি না সেটা মিলিরে দেখতে হলে। 
বিচারের এইটে পদ্ধতে। তুমি বললে আমি আালবাসি-কিন্তু দেশে 
হবে চারদিকের লোকেও বলছেন কি ন! ঘে, হ্যা, অমুকে আমাকে ভালবাসে, 
সে সহপাঠীদের ভালনালে, বাড়ীর ছোটএড় সবাইকে ভালবাসে, পাড়ার 
সবাইকে ভালবাসে, যেপানে সে ঘার, সেখানকার পোকেরাই তার ভালবাসা 
বুঝতে পারে । এই কথাটা চারদিকের লোকেরা বলতে ন। পারলে কিন্ত 
ভালবাসলে কি না সেটা প্রমাণিত হবে না। তামরা €লেখাপড়া করবে, 
পেলা ধলা শরীরচর্চা করবে, বেড়াবে, গান গাউবে_সপই ককলে-_-তাও 
আমি তোম।দের বলি-__কিস্ত সব করার সাথে সাথে তোমরা মাঙ্গযকে 
ভালবাসবে-_-আরও বেশী, অনেক বেশী করে ভালবাসবে-_-তাই-ই আমি বলি। 
পেইটেই বেশী করে বলতে চাইছি বুদ্ধিমান হওয়া, বৈজ্ঞানিক মনোবুত্তি- 
সম্পন্ন হওয়া খুবই ভাল কথা, হতেও হবে তাই, কিন্তু তা হতে গিয়ে মানবের 
বুক থেকে যদি তালবালা শুকিয়ে যায়, মানব যদি খিটখিটে হযে যায়, একের 
ক্রন্ক অপরের বুকের মধ্যে যদি ন! সাড়া জ্ঞাগে__তবে সে মাহমের চরম ক্ষতি 
আমরা আজ এই ক্ষতির মধ্যে বসে আছি। আমরা মাহ্ুবকে ভালবাসতে 
ভূলে গেছি। তোমাদের বয়সে তোমরা প্রত্যেকে আজ যতখানি বুদ্ধিমান, 
আমাদের বাপঠাকুরদা কেন আমরাই তোমাদের বদলে এত বুদ্ধিমান ছিলাম 
ন! --কিন্ক তোনর তোমাদের সমবয়সীদের ব! বড়দের বা ছোটদের যতখানি 
ভালবাস, আম্র। তার থেকে একটু বেশী ভালবাসতাম--এ কথাটা ঠিক। 
তাই দেখ! বায়__সব দিক বিচার করলেই দেখা যায় ঘরে বাইরে আমাদের 
সব খেকে বেশী যা চলে যাচ্ছে সেট। আালবাস) । তাই বলি তোমরা পরস্পরকে, 
সবাইকে আরও ভালবাস, অনেক তালবাস-__খুব ভালবাস । 

একটা জিনিয তোমরা বেশ স্পষ্ট করে নিশ্চন্ন দেখতে পাও যে, তোমরা 
ধে' ভাবে দিন কাটাও» ঘা ভাব, যা কর বা যা হয়ে উঠবে বলে চেষ্টা কর, 
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সেটা তোমাদের বাপঠাকুরদারা বা ভাবতেন, যা করতেন বা যা হন্সে উঠতে 
চেষ্টা করতেন তার থেকে আলাদা । আলাদা হওয়া) ভাল হয়েছে কি মন্দ 
টয়েন্ছে সেটা এখন তুলব না-ালাদা। হয়ে গেছে _এট] ঠিক । তোমার 
আমার দেখতে হবে, এই আলাদা রকমের নপো কি করে জীবনের মূল 
সৌন্দর্ঘ রক্ষা করে বাক্য মা্ুয হওয়ার পথে এগিয়ে যেতে পারে। বিস্তারিত 
আলোচনা করতে গেলে সে অনেক কথা মোট কথাটা হচ্ডে_ আমর! যে 
রম ভিলাম লা আমাদের দেশের ঘেটা সতিাকারের সৌন্দর্য না সতা সেট! 
ছেড়ে দিশে আমর! মানব হিসানে ঘে বৃহত্তর হয়ে উঠন তা নয়_ সেটার 
সঙ্গে নূতন কবে আমা যা পেলাম আজকের দিনে, তা যদি খাপ খাষ্টয়ে 
মিলিরে নিতে পারি, তাহালেই আমর! €েঙ্গী লাতবান ও বেশী সুন্দর হয়ে 
উঠন। চিরদিন নাহষের বা সমাজের রূপ একরকম থাকে লা-_-৫তামরা! 
রোজ চারদিকে এপং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও কত পরিবর্তন দেখতে 
পাচ্ছ। এই পরিবর্তনগুলিকে সব স্থল বললে ঠিক হবে না, আবার 
পৰিবর্তন গুলি ঘদি আমাদেরকে সত্য কল্যাণ এ সোন্দর্ধ থেকে বিপথে নিয়ে 
যায়, তাহাপেও তাকে হলহু মেনে নেওয়া চলবে না । ঘটনাকে যেমন স্বীকার 
করতে হয়, তেমনি ঘটনাকে পরিচালিত করাঘ্ দায়িত্বও আছে যাছুষের । 
ংসারট! খুব মক্জার__€কোনো কিছুই এপানে সম্পূর্ণ আমার অধীন লয় বা 
আমার ইচ্ছাগত চলবে না, অথচ প্রত্যেক কিছুর উপরেই আমার খানিকটা 
প্রভাব বিস্তার করার প্রয়োজনও আছে, বিংছার কৰা সম্ভবও। এখন কতটা 
আমি ঘটনাকে মেনে নেব_আর কতটা আমি তাকে আমার আদর্শনত 
পরিচালিত করব-__েই মাত্রাটুকু বের করে নিতে হবে। কালের পরিবর্তনকে 
মানব, আবার সত) কল্যাণ ও সৌন্দর্যের নাপকাঠি দিযে সে পরিবর্তনকে 
পর্িচালিতও অবশ্ত করব_-লইলে আমতা কিসে মাহ? তাই তোমরা 
যে নৃতন রকম করে চলছ-__সব সমর লক্ষা রাখবে এই নুতনত্বের মধ্য দিয়ে 
সত্য কল্যাণ ও সৌন্দর্য রক্ষিত হল কি না ৷ নৃতন' কিছু করার মধ্যেই বিন্ধ 
বাহাছুবী নেই__নৃতনের দ্বার মান্তযের জন্য সত্য কল্যাণ ও সৌন্দর্য আনতে 
পারা গেল কি লা__এইটে বিচার করতে হবে। আর প্রথম থেকে শেষ 
পর্যন্ত মনে রাখবে ঘে, ভালবাসা, প্রীতি, পরম্পরের আন্ত পরল্পর্রের প্রাণখোলা 
দরদ ও স্বীকৃতি বাদ দিয়ে কোনো সত্যিকারের সত্য রক্ষা হয় না, কোনো 
কল্যাণ পাও যার না, কোনো লোন্দহ লেখানে সৃষ্টি হয়ে ওঠে না? 
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সতা কলাণে সৌন্দর্ম কেবলমাত্র মুণ্রে কথা হবে কিংবা কেবল মাত্র 
নিরমমা।ফক হবে যদি তা করতে (গয়ে মান্ুছের প্রতি তালপাসা বন্ধ হয়ে 
যা, ঘদি মহষতেই আঘাত করতে হপ্ঘ। আমি একট) নিরম করলাম-__ 
লেই নিগ্মম রক্ষা করতে গিয়ে যাদি মান্চঘকেই অপমান করার প্রস্নোজন হুর, 
তবে সে নিয়মে কোনে। সত্য নেই, কল্যাণ নেই, সোদ্দর্য নেই। তাই 
বলছি নূতনকে তোমরা দিঘ্বো, কিন্ত তেবে দেখো তা দিয়ে সমগ্রের কি 
কি মঙ্গল হুল, জীবনের শৌন্দর্দ তাতে থাকল কিনা, সত্য রক্ষিত হুল কি না 
আর সব শেষে জীবনের যা সব চেয়ে বড় কপ। লেই ভালবাসা, মান্চষের 
জন্ত মাহছের দরদ তাতে প্রকাশ পেলো কি না। ভালবাসা থেকে মাঙ্গবের জন্ম, 
ভালবাসা দিয়েই মাচ বেঁচে থাকে, আবার তার শেষ যেন ভালবাসার 
মধ্য দিয়ে হয়_তাহালেই ক্ষীলুনটা সার্থক । কতট! বুদ্ধিমান হয়ে উঠলাম, 
ব! কত টাকা রোজগার করলাম বধ) কতগুলি পাশ করলাম তাই দিয়েই 
শুধু মান্তচ্ধের পরিচন্প হবে না চ_মান্ছ মাত্রকে__ছোট বড় তাল মন্দ সবাইকে 
কতটা ভালবাসতে পরলাম তাই দিগ্েই মানুষের সত্যকারের পর্রিচল্ন । 
টাকা পন্সা পাশ বা বাড়ী গাড়ীর প্রগ্গোজন মাস্তষের আছে; কিন্তু যাতে 
ভালবাস! নষ্ট হয়ে যার-__তমন ক্িছুতেট মাস্যষের প্রণোজন নেই। কেনন! 
জীবনে সবচাইতে যেট। দরকার সেট। শান্তি বা আনন্দ ভালবাস! না খাকলে 
কোনো টাকা পয়লা বা কোনো বাড়ী গাড়ীই তোমাদের শান্তি বা আনন্দ 
দিতে পারবে ন!--ভালবাসতে জানলে স্বল্প টাকা পরুস। বাড়ী গাড়ী দিয়েও 
শান্তিতে বা আনন্দে থাকা যায়। 

যাই হোক, আম আর বেশী বলব না চোটবেল। থেকে যে রকম করে 
ভাবতে শিখবে, তাই-তে| সার্যআীবলের প্রধান সম্বল হুবে_-তাই বলি 
তোমাদের, ভালবালাকে বাদ দিযে কোল কিছু তোমরা চাইতে ঘেয়ো না। 
বা কিছু চাইবে বা করবে তার সঙ্গে ্রটাকে রেখো; তাহালেই চলার 
পথে অনেক তুল শুধরে যাবে, কোনে) একটাকেই একমাত্র করে ফেলার 
প্রতিক্রিয়া থেকে অনেক বেচে যাবে। তাই বলি ভালবাস, ভালবাস, 
আালবাস- _পৃথিবীতে এইটের আজ সবচেয়ে লড় চাহিদা । চিরদিন এইটেই 
মাছষের চাহিদা অথচ দুর্ভাগ্য মাঙ্গযের সে কথাটা সে ভুলে যা্। তোমরা 
নিজেকে ভালবাস, অপরকে ভালবাস-_ঘরের সবাইকে ভালবাস, স্থলের 
সবাইকে ভালবাস, পাড়ার সবাইকে ভালবাস, মানব মাত্রকে ভালবাস | 
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তোমরা মনে করতে পান্থ আমি কেবল নাহ্ষবকে ভালনাসার কথা 
বললাম, ভগবানকে ভালবাসায় কথা তে। বললাম ন! সব মান্ধকে যাদ 
ভালবালতে পার, তাহালে স্বাভাবিক তাবেই ভগবানকে ভালবাসা হয়ে যাবে, 
ভগবানকে ভালসালতে পারবে ।--আলাদ! কবে তাকে ভালসাসতে শিপতে 
হবে না। আর যাচ্যকে বাদ দিয়ে যদি ভগবানকে তালবালতে ঘাও, 
তাহানে সেই পথে মাহ্ুষকে তালনাসা কঠিন। ভগবানকে তালবাসার 
চেয়ে মান্চষকে তালবাসাই অনেক কঠিন। ভগবান তো আমার দৈনন্দিন 
ব্যবহারের মধ্যে নেই, ভাতে আমার মনের ভাবনা দিয়ে আমি অনেকখানি 
বানিছে তুলি। সহজেই মনে করতে পাবি তাকে আমার ক্রালবাসা হয়েছে 
বা হচ্ছে। আমি যে রকম করে ভাবি বা চপি__তাতে তিনি এ্ত্যদ্ষ- 
ভাবে বাধা দিতে আসেন না। কিন্তু আমার চারপাশের মাহ্ছবগুলি জ্যান্ত 
বন্ত-_ তাদের প্রতোকের আলাদা রকম ভাবলা বা চল] আছে__আমি 
তাদেরকে আমার যত করেই পাই ন1--আমাহ চল। বলার সঙ্গে ' তাদের 
চলাবলান প্রতি মুহূর্তে সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং হয়েও থাকে__ 
নিজের মত না হলেও যে তাদের ভালব(সতে পারা__-আনান অভিমানে 
আঘাত লাগলেও যে সম্প্রীতিকে ঝক্ষা করা_-ঠ্োস করে না ওঠা বা প্রতিশোধ 
গ্রহণ না করার মনোভাব আনা_-এ সব বড় কঠিন। লাধারণতঃ মাশ্ষ 
নিজ ও অপর-_এইনাবে দুটো ভাগ করে নিয়ে পথ চলে__ নিজকে সে 
ভালবাসে; নিজকে নিয়ে দল গড়ে অপর বলে যাদের দেখে তাদের 
প্রতিহত কত্ে। এই পথটা সোজা পথ-_এতদিনের পরিচিত পথ- কিন্ত 
গোট! বিশ্বটাকেই নিক্প বলে দেখা__মা্ষ মাত্রকেই ভ।লবাস!--অপমান 
করলেও গর্জে না উঠে ব প্রতি অপমান না করে ভালবাসার পথে অপমানের 
প্রতিবিধান করা--এ সব বড় কঠিন সাধনা । এ পথে সিদ্ধি হলে ভগবানকে 
ভালবাস! হতে যান । তাই তোমাদের মাহঘ মাত্রকেই ভালবাসতে বলেছি। 
এই করতে পারলেই মানব বিরাট হরে বা্স-_-আর বিন্বাটত্বই তগবানের 
একটা স্বরূপ । তাই বলেছি, আবারও বলি তোমরা ভালবাস, লব্বাইকে 
ব্তালবাস__-সত্ত্যি কলে ভালবাস, ফাকি না দিয়ে ভালবাস ৷ 

ভালবাসা আর বুদ্ধিমান হুওয়! দুটোই জীবনে দরকার-__কিস্ত আঙ্গকের 
দিনের বাটখারায় বুদ্ধিটা বেড়ে যাচ্ছে, তালোবাসাটা কমে যাচ্ছে_-তাই 
জীবনের সামণস্ত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, চলার পথের মাত্রা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই 


উজ্জ্রলভারত [ ১৩শ বৰ্ষ, ১১শ সংখ্যা 


মাত্র। ঠিক করতে তালবাসাটাকে বাড়িকে তুলতে হবে__ভ।লবাসায় যাতে 
মোহগ্ৰস্ত না হই, যুক্তিকে হারিয়ে লা ফেলি সেজ্রন্ত বুদ্ধি আমাদের সাহাষ্য 
করব, আবার বুদ্ধিমান হতে গিয়ে জীবনটা, প্রাপটা, হৃদঘট! "ঘাতে শুকিয়ে 
ন! যায়, জীবনের শাত্ত বা আনন্দ যাতে নষ্ট হয়ে ন! যায়, সে ভগ ভালবাসা 
আমাদের প্রহরী থাকবে । তাই বলি তোমর! তালবাস, ক: শবাস, ভালবাস । 

শ্ৰীযুত দুৰ্গাচমোহন চেন £ বিগত ৩রা অগ্রহায়ণ ১০৬৭ বরিশ।লের 
বিপ্যাত দেশকস্মী স্বনামধন্য অরন্কেয় শ্রীযূত হুর্গামোহন সেন মহাশয় ৮৪ বৎসরে 
পদার্পণ করিগাছেন। এখনও তাহার দেহ সচল আছে। দুর্গামোহনবাবু, 
একসময়ে বরিশালের রাজনীতি জীবনে যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ কপিঘাছলেন 
তাহা সকলেই জানেন । শ্রম পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের তিন একজন 
অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্মী ছিলেন । রাজনতি করার সঙ্গে সব্দে দুর্গা মোহনবাবু, 
যে দীর্ঘকাল ধরিয়া ‘বরিশাল হিতৈষী’ নামক জার্যাহিক পত্রিকা সম্পাদনা 
করিয়াছিলেন, তাহাও তাহার কর্মকুশলতা ও সেবাপরায়ণতার একটা দৃষ্টান্ত 
আমর তাহার সুস্থ দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি ॥ 





“এই আশ্চর্য বিশ্বের প্রতি বস্তই যুগপৎ চঞ্চল ও অচল, ইহাই স্বরূপ । 
অনস্ক পরদায় দুনিয়াটা লীলাছ্িত। যখন একটীর চলন ধরা 
পড়িতেছ, তখন অপরটী থাকে নি্ধম্প, নিশ্চল; এই অঙ্গপলন্ধ 
মিশ্চলতার অস্তিত্ব হ'সিয্নার সাধক টের পান, যখন বাহিরের ছুলিম্সা 
তাহার কাছে চকঞ্চলবৎ প্রতীয়মান হস্র। যাহা এক শুরে চঞ্চল, 
তাহাই অপর শুরে অচপ। গীতার “অচল” আপূর্ধ্যমাণ, যাহ! অনন্ত 
কালপূর্ণ হইবার দিকেই চলিয়াছে, অনস্ত কালেও যাহা ‘পূর্ণ’ হুইয়াও 
হইবে না ৷ 

--_পুরুষোত্তমানন্দ--ব্রহ্মন্থুত্র, ১ম ৷ 





জ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আত্ম, পো: দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণা 
হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিছ! ৩৷১, মোহনবাগান লেন, 
কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত । 








উদ্ডলভারত 


পৌষ, ১৮৮২ শকাব্দ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ ১৩শ বর্ষ, ১২শ সংখ্য। 


শ্রীমৎ পুরুষোন্তমানন্দের ডায়েরী হইতে 
৫২৬১ 


সকালে ৯৪*ট।ব পর নলিলী-..আসে ।---রেণু প্রতিতাসহ বক্ষে ও প্রেসে 
যায় । ফেরে ২টার পর ।-..মহাতার'ত-মঞ্তরী পাঠ করি । «টার পর রেণু 
প্রতিভাসহ আফিসে রওয়ানা হুই, পথে নীলুর তাই চিন্তন সঙ্গে দেখা ।*** 
এটার পর হেরদ্ববাব্‌ আসেন । বিজ্ঞাপন দেও! সঙ্গন্ডে তাহার সঙ্গে কথা- 
বার্তী হুয়। সতীনাথ সন্ধ্যার পর বারাকপুর হইতে আসে। সন্ধ্যার পর--- 
‘জ্রময্হাপ্রকুর নীলাচললীলা” শুনি ।"-.গণ পরিষদে স্থির তইয়াছে পশ্চিম- 
বঙ্গের নাম পশ্চিমব্জই থাকিবে, শুধু 'বাঙ্গলা। নাম হইবে লা, যাহা পূর্বে 
একবার হুইবে বলিয়! প্রস্তাব হইয়াছিল-__তাহাতে পূর্ববঙ্গের লোকেরা আর 
বাঙ্গালী থাকে ন।। সেই জন্যই এই ব্যবস্বা করা হইল । সাধু ৷ 

গোপীনাথ মাধবেশ্রপুরীর জগ্ ক্ষীর চুরির প্রসঙ্গ যখন প্রতিত। পড়িতেছিল, 
তখন এরণু বলিল ঘে, শুনিতে বেশ তাল লাগে কিন্তু-:-৷ আমি বুঝাইয়া 
বলিলাম যে, ইহা বাস্তবদৃষ্টিতও কিছু অসম্ভব নয়। মাহ যখন সত্যসন্ধল্ 
হয়, তখন যাহাকে নিয়৷ সেই সন্ধল্প, যে স্থানে ওঁ সঙ্কল্প, সেখানে যে রূপ 
ধারণ করিবে, ০০)৩০১১৬৩ হইয়া! ফুটিয়া উঠিবে, ইহ! কি যনশুত্ব বলে লা ? 
মাধবেন্দরপুরীর সক্কল্পও তে! প্রতিবিম্বিত হইতে পারে দেই পুঙ্গানীর উপর, 
যে শুনিল গোপীনাথ বলিতেছেন, আমি ক্ষীর চুরি করিয়। রাখিয়াছি, 
মাধবেজ্্রকে দিয়া আইস ৷ সর্ববভূত যদি সজ্ঘপন্ড হইত, সমন্বিত হইতে 
পারিত, আত্মা বলিয়া শ্বতস্ত্র কিছু থাকিতনা। সর্ববসূত যখন কোনও দিনই 
সমন্বিত হইতে পারিবে না, তখন আত্মার “অতিগ” কূপ থাকিম্বাই যাইবে। 


৬৪২ উজ্জলভ।রত [ ১হশ বধ, ১২শ সংগ্যা 


Sub-conscious unconscious বিঘা শুর যখন ধর! প়িয্াছে, তথন 
মাধবেজ্্রপুবীর সঙ্কল্প কেন গোপীনাথের তিতর দিয়া পূজ্জারীকে ধাক্কা দিবে না? 
Subject-object সমন্বিত হইমুই তো বাস্তব বস্ত। সত্য সক্ষশ্লের ভিতর 
দিয়। subject object হয, আবার ০bjecte subject হয় । 

১৭ই নভেম্বর 


*-"রেণু ১১টার পূর্বের বাহির হইথা বিশ্ববিদ্যালর গ্রন্থাগার, স্ধাংশু বাবু, 
অনিল ঘোষ, মিঃ ড্রাইভার, সত্যেনবাবূ প্রভূতির ওখানে ঘুরিয়া ৪টার পর 
আসে । আমি সকালে ‘ভারতীয় সংস্কৃত’ প্রবন্ধটা লিখিয়া ফেলি) *-রেগু 
অনিল ঘোষের সহিত দেখা করি৷! 2৮155 করিয়া সহজপড়া ছাপাইবার 
কথাবার্তা বলিয়াছে, কিন্তু টাকার কথা বলিতে তুলির! গিয়াছে । সংলাঁরে 
একদল আছে যাহার! নিজের কথা ছাড়া অপরের কথা তুলিয়া যায, আবার 
আর এক দল আছে যাহারা নিজেদের কথাই ভুলিয়া যার, অপরের কথাই 
তাহাদের বেশী করিয়া মনে জাগে । এমন করির। নিজের কথা নিজে 
ভুলিয়া গেলে কে তাহ মনে কনিঘা রাখিবায় আন্ত বসিঘা আছে? অবস্ত 
বিশ্ব আছেন, বিশ্বেম্বর আছেন। কোনও অভিসন্ধি না থাকিলে, প্রাণ 
সরল থাকিলে এই ভুলের শান্তি পাইতে হয় না, তবুও তুল হওয়া তে! ভাল 
নয়। আমি আমার কথাও ভুলিব না, বিশ্বের কথাও তুলিব নল), তাহা 
হইলে বিশ্বও আমার কথা ভুলিবে না। ছুই একত্র হইলেই সবকিছু হর 
নিগুণ। যেখানে একা, সেখানেই ভুলের জন্ম) আমি ভূলিব আমাকে, 
বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বর ভুলিবেন তাহাকে, ছইয়ের ছুইকে তুুলিছ্বা যাইবার ভিতর 
দিয়া মিয়া উঠিবে নিতুল আমি ও নিতুল বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বর। আমি 
আমাকে সছলিলে জগৎও নিজে নিজেকে ভুলবে । 

১৮ই নভেম্বর 


নীলুকে প--“যেখানে আত্মেন্ডি-প্রীতি, সেখানেই কাম। গুরু লেষা 
ও শ্রভগবদ, সেবার জন্তই যদি (প্রসত্তভ্তি কামলা কর। হন, তবে তাহা 
নিন্ধাম। যাহার ‘আমি’ আছে, তাঙহার কামনাই দোযের। যে জন 
ভগবানের সহিত একাত্ম হুইয়া নিজের জনতা, বিশ্বের জন্য বিস্বেশ্বরের সেবার 
কামনা করে, সে-ই তে “কুক-কামিনী” / কুষ্ণ-কাম তো নির্শ্মল, যেথানে 


পৌল, ১৮৮২ ] শ্রীযং পুরুসবোত্তনানন্দের ডায়েরী ততে ৪৩ 


আমি ও ভগবান একান্তভাবে ছুই, সেপানেই ‘কাম’ । ঘেপানে আমি ও 
ভগবান একাত্ম হুইয়। দুই হুষ্টক্ে কানন! করে, দুই এক হইয়া বিশ্বকামলা করে, 
সেখানে আত্তে্রিয় প্রীত্িচচ্চারূপ কাম আসিবে কোথা হইতে 7” 

*৮%*টার পর রেণু আসে । ১১টার পর যাএ। ২টার পর্ব আবার 
আসে ।-৮৪টার পর প্রতিভা জয়ার ওসানে যাগ । জয়! আনার ওষুধেই 
উপকার পাইতেছে।*-.ছেপুঝে পবনের সহিত বৃক্ষের যুদ্ধ ও ইন্দু-বিড়ালের 
উপাখ্যান পড়। হছ। '“মৃত্’ উপাদ্রটী কয়েকবার কছেকআালেরু লিফট আলোচন! 
করিয়াছি। 

ম্বুনা দারুণং হস্তি মুছুন! হস্তাদাক্ুণম্‌ । 
নালাধা মৃতুনা কিঞ্চিৎ তনম্মাং তীত্রতরং মহ ॥ 

_-মহ্বাভারত বানপর্বব ২৮-৩১, শাস্তি পর্বর্ধ ১৪০-৬৬ 
সন্ধার পর আফ্িিলে কিং এ কোং-র দিলীপবাবু ডাক্তার আসেন । 
তাহার সঙ্গে আজই সেখানে রেণুর সঙ্গে কথাবার্তা হয়। (সে "লড়াই, 
করিতে অর্থাৎ বিচার করিয়া সব বুঝিতে চায় । ১ ঘণ্টার উপর আলোচন! 
হর। লে উজ্জ্রলতারতের আমার প্রবন্ধগুলি পড়ি খুব তৃপ্ত । আমি 
বলিলাম--আমার কাহারও সঙ্গে বিরোধ নাই, কেননা বে আমার বিরুক্জে 
বলে সে আমার 5006156315-এর্‌ অপরার্দ্ধই প্রকাশ করিতেছে । মাঠাকক্ণের 
সেই সন্যাসী শিষ্য উধাঙ্গিণীর আমার সঙ্গে থাকা সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করছিলেন, 
তাছান উল্লেখ করিলাম । স্থবোধ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি 
উত্তবপাড়া নিয়া যাইবেন বলিলেন । অমরবাবুর সঙ্গে আমার বিষয় কথা 
হইছাছিল। তিনিও আমাদের আলোচন! শুনিপ্বাছেন। মাথনবাবু আসিমা- 
ছিলেন। আজ উজ্জ্লভাবতের জন্য শ্রীমন্তগব্দগীতার ভূমিকার প্রথম 

হশটা লিখি ।--- 

পাটনা কলেজের দর্শলিবিভাগের প্রধান ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে স্হৃং 
বাবুর কথামত উচ্জলভারত পাঠানোর পর সে আমার সঙ্গে তাহার পূর্ব 
সম্পর্ক উল্লেখ কর্সিয়া “শরৎ দাদা” বলিয়া পুত্র কাছে এক পত্র কয়েকদিন 
আগে দিয়াছে । আমি তে মাঙ্যকে সত্যই ভালবাসিতে ঢাহিম্লাছি। 

১=শে নভেম্বর 


সকাল ছয়টার পর সহেম্দ্রবাবুর সঙ্গে ্িতাভবনে যাই । হরিদাস বাবুর 


উজ্দ্রলভগ্জত [ ১৩শ বধ, ১২শ সংখা) 


সঙ্গে দেখা করি ও পুরীত্র বাড়ীতে চিঠি দেওয়া সম্বন্ধে কথা হর । ঠিক 
৬*টায গীত।পাঠ আরম্ভ হয়, ৭।* টয় শেষ হয়। উপস্থিত ছিল রেণু প্রতিস্ব। 
সতীনাথ চিদানন্দ ও মহেন্দ্র ।---৮টার সমস্থ কেওড়াতলাদ্র ঘাই দেশপ্রাণ 
বীরেন শালসমপের স্বত নন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে । আরম্ভ হম ৯টার কিছু 
পূৰ্ব্বে । শেষ হয় ১২টার কিছু পূর্বে । সভাপতি হন হেমেন্রপ্রলপাদ ঘোষ, 
কথা ছিল মেঘনাদ সাহার। জ্রাতীর পতাকা উত্তোলন, সঙ্গীত, আবৃত্তি, 
বক্তৃতাদি হয়। বক্তৃতা দেন ঈশ্বর মাল, প্রযথঝাবু, মন্মথবাবু, লিকুঞ্জবাবু ও 
অনেকে । আমি * মিনিট বক্তৃতা দেই । ঘো য শ্রদ্:স এব সঃ। বীরেজ্ 
শালমলের অন্ধ শত শত বীরেন্দ্র শাসমল যেন মেদিনীপুর স্বষ্টি করে। 
যে মেদিনীপুর ত।রতবধে মাথা উচু করিয়া দীড়াইল, সে কেন কলিকাতা 
বিজয় করিয়। সেণানে দীরেন শাসমলের নামে পার্ক ও রান্ত। তৈয়ার কাঁরল 
না? চে৷টদের দ্বার! নন্দিক গড়িয়া উঠিয়াছে, বড়দের বারা, ৮* জানের ব্ড়- 
লোকদের খারা হয় নাই ৷ ইহা প্রাপসাধকের পক্ষে ভালই হইয়াছে । 
সেখান হইতে ১২টাঘ ফিরি ।-:-আমর! ২টায় রওয়ানা হইয়া বাসে বালীগঞ্জ 
পৌছিয়া সেখান হইতে ৮*নং বাসে ঢাকুরিয। পৌছি ২-৪* এর পূর্ব্বেই । 
সভার কাব্দ ওটার পরই আরম্ভ হয় । বিভূতিবাবুর আসার কথা ডিল, 
আলেন নাই। আমি সভাপতি হুই । উহ্হোধন সঙ্গীতের পর [$ W. 
A. I. C.-র পতাকা উত্তোলন হয়। পরে গীতা প্রতিষ্ঠান, রবীন্দ্র পাঠাগার 
ও রঞীস্র ইউনিটের কার্য্যহিবরণী পাঠ হর । পরে স্থতি তর্পণের বক্তৃত৷ । 
দীরেন মজুমদার ও--.--- মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান বক্তৃতা দেল । 
সুধীর! মজুমদার রখীন্র পাঠাগারের বিবরণী পাঠ করেন ও মুখে কিছু বলেনও। 
আমি সতাপতির অত্তিভাহণে চরণকে হারাইয়। বৃন্দাবনের মনোভালের 
বিশ্লেষণ করিয়া ধীরেনবাবু ও মাত৷ নীলিমার অবস্থা ও সাধনার বর্ণনা করি । 
শুটার পর সততায় কাক শেষ হয় । ৭-৩৩-এর বেলগাড়ীতে আলি, আফিসে 
যাই । ৮৩৩-এর পর ফিরি ।--- 
২*শে লভেম্বর 


সকাল +48-টায় আফিসে যাই---। পত্রিকা আসিয়াছে। প্রতিভ] এটার 
আগেই আসিয়াছে ।*--১২৪*টায় ঠাকুরকে ভোগ দিয়। প্রসাদ পাইয়। বিশ্রাম 
করি। ১৪*টার পর আবার আফিসে যাই ।**সকালে ও সন্ধ্যার পর চিদানদ্দ 


পৌৰ, ১৮৮২] জমৎ পুরুযোত্তমানন্দের ভাঘেরী হইতে 


আসিরাছিল ।-.-.**ছিন্ুমিশনের একটী অ্রক্ষচাত্ী আলিকাছিলেন? তাহারা 
ঝুচবিষ্থাপ্সে একটী হিন্ুু সম্মেলন করিবেন সেখানে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ 
জানাইতে। আগামী ১লা জানুয়ারী সম্মেলন হুইলে। তোলাগিরির 
কলিকাতান্থ মঠে গিয়া সেখানের সন্গালীদের সঙ্গে যে আলোচনা হঃয়াছে, 
তাহা বলিলেন । সঙ্গ্যাসীরা দেশকর্স্মীদের কখনও 'সঞ্জাসী” বিয়া স্বীকার 
করেন লা। দশনামীর বাহিরে যাহার। তাহাদের আন্ত তাহাদের দুরার বদ্ধ, 
তাহাদের অশ্যষ্টিত কোনও কাছেও তাহার। যোগ দিতে পাবে না। আমি 
বলিলাম, এই যেখানে সন্গ্যাসীদের অবস্থা সেখানে সেদান্তের তাব্য বদলালে! 
ছাড়! গতি আছে কি? সব মাচ্চব লঙ্বীর্ণতা নিয়াই সেখানে যাদ লা, 
কিন্তু consti৬Uu₹i০৷-ই এমনি হে সেখানে গেলে সম্থীর্ণ না হট! উপায় নাই । 
বর্তমান সগ্র্যাসপ্রধান ০০১/5615৮০ প্রত্থানত্রয়ের শঙ্কর ভাঙ্যেক উপর 
প্রতিষ্ঠিত । উহাই সর্ধধঃগ্রে বদলাইতে হষ্টবে। গাহারা ২ জনের সেকেণ্ড 
ক্লাশ ভাড়া দিতে রাজী আছে। চিঠি দ্রিবে। শরীর ভাল থাকিলে ও 
হৃবিধা হইলে যাইবার ইচ্ছা ঝহিল। কেহুই বর্তমান যুগদশল ধরিতে 
পানে নাই। সকলেই ধরা-বাধা পথে চলিতে চাহিতেছে । দলাদলি ও 
বিভেদ সৰ্ব্বত্ৰ । 


২২শে নঙেেশ্বর 


সকাল ৭৪*টাব পর আফিসে ঘাই । সস পত্ধিকাই ঠিক কর! হুইয়া 
গিল্পাছে। কাছ সার! হওয়ার পর প্রতিভা ৮৪০টার বাসার চলিয়া যায় । 
আমিও কিছু পৰে চলিরা আলি ।---ত্রিপুরা বাবুর ‘লাছিতোর নবজন্ম ও 
যুগচেতন।' হইতে রামমোহন ও মধুসুদন দত্ত পড়া হত । বেশ লাগিল ।--. 
আগামী কাল মহাবোধি হলে শাসমলের স্থতিবাধিকী । সেখানে বক্তৃতা 
দিতে যাইবার কথা বলিলেন। লাম্বাগোর অগ্ত যাইবার অন্থবিধা বলিলাম । 
---ঠছার পরই সস্তোহ ও কালীপদ্দ মৈত্র ( অধিকারী ) আসে 1 - 

তর্দ যদি ঈশ্বরের, রাজনীতি কি তবে শয়তানের" ?-_রামমোহন । 
“পৃথিবীর সকল দেশের লোককে ছুটে! মোটা ভাগে বিভক্ত করে বশিষ্ঠ ও 
হিশ্বামিত্রের কোঠায় ফেলা যায়। বশিষ্ঠ বাস করেন, বিশ্বামিত্র ব্যাপ্ত হন ; 
বশিষ্ঠ ধেঙ্ পালন করেন, আর বিশ্বামিঅ তেজ হরণ করেন। -বশিষ্ঠ 


উজ্জলভারত LE এন, ১২শ সংখ্যা 


রামচন্ত্রের কাণে মন্ত্র দেন, আর বিশ্বামিআ বামউন্দ্রের হণ্ডে অস্ত্র দেন। 
বনি এশ্বধাশ।লী গৃহের পুরে।হিত, আর বিশ্বামিত্র দুর্গম বনপথের নেতা ৷” 

বর্তমান যুগে ভারতণবর্ধ--.বশিচের মন্ত্রে দ[ক্ষেত, আর ঘুরোপ বিশ্বামিত্ের 
আহ্বানে চঞ্চল । এই ছুই জ্বাতি কি কোনদিন প্রেমে মিলবে না? আর 
যদি না মিলতে পারে, তাহলে পৃথিবীতে কি কোনে! কালে বিরোধের 
অবসান হব? যদি এমন আশা করা যার যে ছুইঘের মধো এক খষি 
যেদিন মার! যাবেন, €লই[দনই পৃথিবীতে শাস্তি দেপ। দেবে, তবে সে 
আশা সফল ছবে না, কেনন! জগতে বশিঠ9 অমর, বিশ্বামিত্রও অমর । 
আমার বিশ্বাস একদিন এই ছুই কযিই এক ঘজ্ঞের ভাব নেবেন, মন্ত্র এবং 
অস্থ, অমৃত এবং উপকরণ একত্রে মিলিত হয়ে সেই ঘজ্তের অন্নিশিখা আর 
নিববে না। এশিয়া এবং যুরোপ যদি কোনদিন সত্যে মিলতে পারে, 
তাহলেই মাঙ্তযের সাধনা সিদ্ধ হবে__নইলে রক্তবুষ্টিতে মাঙ্গষের তপল্তা 
বারংবার কলুবিত হতে থাকবে।' বিলাত যাত্রার পথে, ২৪শে মে, 
>১:৪২*-_রধীন্রনাথ । 

---কুন্থুম, কুমার ও গীতার চিঠি আসিয়াছে, গোপাও পত্র দিগ্লাছে। 

২৩শে নতেম্বর 


রেণু আসে ১১টার পর । আবার ১২টার পূর্ব্বেই ধোম্বে মিউচুদ্বাল, 
কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, গোব নার্সারীতে যাত্ন। গাব নার্সারীর অর্ডার 
পার পৌষের জন্য । কুমিল্লা ইউন্য়িনেও আগামী বৎসয়বের অন্য একজন 
গ্রাহক করে। প্রণ্তত। ব্যাক্ক হইতে পাশবইটা লইয়া ২টার পর আসে। 
ধীরেন ব্যানার্জীর একটা চিঠি পাই । «টার পর আমরা আফিসের জম 
বাহিব হইয়া যাইতেই পথের মধ্যে মেদিনীপুরের মহাদেন বাগের সঙ্গে দেখা । 
মহাবোধি সোসাইটীতে ধীরেন শাসমলের স্বতিবাধিকী উপলক্ষ্যে নিবার 
অন্ত আলিপ্াছে। সততীনাথকে সহ ট্যান্্ী করিম্বা *-৫৫-তে পৌছি। টায় 
সভার কার্ধ্য শেষ হয়। ৮৪*ট।র আবার উ্যান্সীতে পৌছাইর! দের। 
দেশসেবার ছুইচী স্তর £ ইংরেছের আমলে ও তাহার পরে। পূর্ব্বে ছিল 
Anti-British আন্দোলন, এখন সেই শুন্ত স্থানে কোন্‌ positive 
প্রেরণাকে বসাইব ? প্রাণধর্্ই এগপানের একমাত্র সম্বল্‌ । দেশপ্রাণ 
ৰবীরেন্্রনাথকে এইখানে আমর! পাইব । প্রাণধর্শ্ম ছোটর -বুল্য দান করে। 


লো, ১৮৮২ ] আনন প্ুহ্যোত্তমালদ্দেল ডায়েরী হইতে 


তাহার দৃষ্টি পশিখির দিকে, কেন্দ্রের দিকে নথ বাঙ্গলা, বিহার, উড়িন্য। ও 
আসাম হাত ধরাধরি করিয়। না দাড়াইলে উহাদের aut০॥০॥৷১ সাথ হুইবে, 
€কজ্দের শক্তিই দিনের পর দিন বাড়িবে। আজ চাই পরিধিন্ব অংশ 
সমূহকে সজ্ঘপদ্ধ কর্রা। 

আপনদ্ধর্শ্মের কথা মনে হইতেছিল। 'আপদ্ধন্দ' বলিলে ‘নিরাপদ্ধর্শ্ন' 
বলিয়াও একটা কিছু স্বীকার করিতে হর্ন । মাশ্রয ‘নিরাপদ’ চার, তাই 
নিরাপদ কালের ধর্দকেই সে আকড়াইয়া থাকিতে চার । নিরাপদ্‌ খশ্মই 
তাই তাহার কাছে সতা। নিরাপদ্‌ ধর্শ্ম 95৮6০, আপদ্‌ ধর্ম dynamic, 
নিরাপদ্‌ ধর্শ্মের ৫১০০৮৬০০। [কন্ধ আপদ্‌ চাড়। যে নিরাপদ্‌ হয় লা, 
আ(লদ্‌-নিরাপদ, মিলিয়! মিশিয়াই যে বাস্তব বিশ্ব, আপদ্‌ ধর্শ্ম ও নিরাপদ্‌ 
ধর্শ্মের সমশ্থয়ই যে জীবন, তাহা কি আমর! বুঝি? বুঝি না বলিয়াই 
আমর! ধরিয়া! লইয়াছি যে আপদ্‌ ধর্ম্ম বিশেষ কালের, আপদ্‌ কাল চলিবা 
গেলেই আবার নিরাশদ্‌ কালের ‘সনাতন’ স্থরু হইবে । আলৎকালের 
মিথ্যা ও নিরাপদ্‌ কালের সত্যকে তাই একই জীবনের দুইটী শরযংমুল্যবান 
আশ্বাদন হিসাবে ধরতে পার লাই। 568০ নিন্বাপদ্‌ কালের ধর্শ্মেরই 
আস্বাদন হইতেছে ৭) 1.॥i৫ আপদ্‌ কালের ধর্শ্ব ।--.- 


২৪শে নত্ডেম্বর 


অস্ত রাত্রি ৮টার পর পুরী যাত্রা 

--'স্থধাংশু আসে । রেণু আসে-**। সতীনাথ পুত্বীর তিনটী টিকিট--. 
আনিছা দেয় ।---প্রতিভা আসে.) বড় বৌ আলে, সত্যত্রত---আসিয়া 
১০ টাকা) দেস্স।..-স্টেখলে মাখনবাবু সুবোধ মুখার্জী গিয়াছিলেন।--- 
দাদার নিকট একটা পোস্টকার্ড দিবা আসি৷ জগন্নাথ দর্শন দেন__ইহাই 
ছিল প্রার্থনা ৷ বুম্দাসন যাইবার সময় প্রার্থনা ছিল, ‘সে রাখে রহিব, সে 
মারে মরিব'। গাড়ী ৮টায় ছাড়ে! সকলে প্রণাম করিয়া চলিয়া! যার । 
তুকান্াম ২৫২ টাক! দিয়াছে আমাদের খরচের জন্য ।--বৈকালে ঘামিন ঘোষ 
দেখা করিতে আসে । সে আগামী বছরের গ্রাহক হইবে বলিল। 
উবাজিণীকে নিয়া পুরী বৃন্দবন আলিব, ইহা অনেক দিনের কামনা ছিল । 
জগন্সাথ তাহা পূরণ করিলেন-।.*- 


২৫শে নতেম্বনু 


উজ্জলতাবত 1 ১৩৭ বদ, ১২শ সংলাা 


সকাল ৭দ*টাক্ম পুরী 
বেন্না +দ*টায় পুরী স্টেশনে শৌছি।---গাড়ীতে প্রধান পাশা কঙ্কন 

লিক্গারীর ছড়িদার উপস্থিত ছিলেন। কাল ৮টায়-সমূত্র স্বান করিয়া ৯টাঝ 
সময় মন্দির দর্শনে ঘাইব, ইহা ঠিক হুইল। কুকারে ডালভাত তন্কারী রাহা 
হইল। আজ বাড়ীতেই স্থান করি। (কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর ৩টার মহাপ্রভুর 
নীলাচল লীলা বই প্রতিন্তা পাঠ করে। মহাপ্রসব নীলাচল আসিয়৷ 
শৌছিদ্রাছেন, এই পর্যন্ত পাঠ হয় । ৪টায় সমুদ্র তীরে যাই । প্রায় ১ ঘণ্টার 
উপর ওখালে সমুদ্রের পারে পারে আমরা হাটি ।-- ৬্টার পর ফিরি। তখন 
কালীদাসীর সঙ্গে এখানের সন্বন্ধে কিছু আলোচনা হল্স। অনেক প্রাচীন 
ইতিবৃত্ত | ৯1*টার প্রসাদ পাই । সাবাদিলহ একটা প্রার্থন। চলিয়ান্ডে, 
ব্বগশ্রাথ, দর্শন দিও, যেষন দিয়াছিলে মহাপ্রভূকে । পুরুবোত্ম-ক্ষেত্র-মহিমা 
চৈতন্তভাগবত লিশিম্লাছেল-__ 

“সিন্ধুতীবে বটমূলে নীলাচল নাম। 

ক্ষেত্র শরপুরুযোদ্তম-__অত্ত রম্য স্বান ৪ 

অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড কালে যথন সংসার । 

তখন লেস্থানের কিছু করিতে ন। পাবে ॥ 

সর্বকাল সেই স্থানে আমার বসতি । 

প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি॥ 

লেই স্বান প্রভাবে যোজন দশভূমি। 

তাহাতে বলছে যত জন্ধ কীট কৃমি ॥ 

লভভারে দেখার চতুতু অ দেবগণে। 

মরণ বারি কছি বে সে স্থানে ৪ 

নিত্রাতেও বে স্থানে সমাধি ফল হর । 

শয়নে প্রণাম ফল যথা বেদে কয় ॥ 

প্রদক্ষিণ ফল পায় করিলে ভ্রমণ । 

কখামাত্র বথা হুর আমার শ্ুবন * 

হেন বে ক্ষেত্রের অতি প্রক্কাব নিশ্্ল ৷ 

মৎস্য খাইলেও পা হৰিশ্যোর ফল ॥ 

লিজ নামে স্থান মোর হেন প্রিন্বতম । 

তাহাতে যতেক বৈলে সব মোর সম ॥ 


পৌষ, ১৮৮২] শ্রীমহ পুরুলোব্বমানন্দের ডােরী হইতে 


লে স্থানে নাতিক যমদণ্ড অধিকার । 
আমি করি ভালমন্দ বিচার সার ॥ 
পরমহংস বলিঘাছেল, আমি পাল তেই লী টে, তবে কম্মফল আজে।” 
ভ্রনিত্যগোপাল বলিয়াছেন, ‘আমি পাপ নেই বটে, তনে স্বেহ যপন উচ্ছ্বসিত 
হয়ে উঠে, তপন সস ভেসে ঘায়'। ইহা সঙ্গে ‘আমি করি ভালমন্দ সভার 
বিচার" তুলন! করা ঘাল্স। 
২৬শে নতেঙ্গর 


পুরুল্াতম-দর্্শল 


ত্যোরে করতাল সাজাইপ্ন। সব ও পুরুষোত্তমের কাছে প্রীর্থন! কব। হর । 
টার সময় একটী নিয়া আলিয়। আনাদিগকে স্বান করায়। দেয়া হয় 
৮।০। স্টার সমর এব প্রদান ( পাণ্ডাব ছড়িদার ) আসে। তাহার সঙ্গে দুটা 
কিকসায় পুরুষোত্রমের মন্দিরের অনতিদূর্রে নামি। লেপানে দণ্ডবং প্রণাম 
করি। কেমন একটা বিহুলতা সর্ব্বাঙ্গে ছাইর। পড়িঘ্াভিল। কতকটা গা 
ছাড়িয়া চলিতে লাগিলাম। মন্দিরের পরিধিস্ব সমস্ত দেবদেবী ধ্রুব ঘূবাইয়া 
দেখাইতে লাগিল । সর্বত্রই কিছু কিছু দেওয়া হইতেছিল। মা বিমলাকে 
ফুলের মালা ও কিছু প্রপামী দেওয়া হর । “একাদলী দেশী বাধা রহিয়াছেন, 
লেখানেও কিছু । পুরুযোত্তম-ক্ফেত্র বর্ণাশ্রমের কাছে ০৮৭11576৩ দিয়াছে, 
তাই এখানে একাদস্ট বাধা, এখানে মৎস্য খাইলেও হুবিষ্য। বর্ণাশ্রমেকর 
Hierarchy এখানে বাধা পড়িঘ্রাছে। সর্বশেষে মধখাস্থালে প্রতিষ্ঠিত 
পুরুবোত্তমের মন্দিরের সামনে আলিলাম। পাও। শ্রীযুক্ত কুষ্ধন সিঙ্গারী 
তুলসী পত্রন্বারা আমাদিগকে অভ্ঞাথিত করিলেন। মপিকোঠায়, যেখানে 
পুক্ষঘোত্বম বিরাজ করেন, যাইবার অন্ত ১২ টাকা দিয়া ছাড়পত্র দেওঘ। 
হুইল। টাকা পরে দেওয্বা হইয়াছে, ভবের কাছে ১*২ টাকা আগেই দিরা- 
ছিলাম। পাণ্ডাঠাক্কুর আমাকে আগলাইয়। লইয়া বাইতেছিলেন, পথ খুব 
অন্ধকারপূর্ণ। কখনও উচ্চ, কখনও নীচু, পাণ্ডা আমার হাত ধরিয়া প্রথমে 
পুরুষোত্বমের সামনে দাড় করাইয়া দ্রিলেন। দেখিলাম, বুকটী জুড়াইল । 
প্রাপবন্ধুর সামনেই দাড়াইলাম। তাহার পরে আমাকে হাতে ধরিরা পাণ্ডা 
মনিকোঠা প্রদক্ষিণ করিয়া আবার আনিতর্না। পুরুষোত্তমের সামনে দাড় 


উচ্জ্রলভাবত [ ১৩শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


করাইলেন। খুব আতর সঙ্গে প্রাণ খুপিপ। কাদিয়া লইলাম। আমার সব- 
শ্ছি. আমার রক্তের সম্পর্কে এ ভাবের সম্পর্কে যাহারা তাহাদের সকলের 
হইয়া, নিবেদন করিলাম ॥। আমি বিহলতার ভিতর দিয়াই চলিয়। আলিতে- 
ছিলাম, পাগাঠাকুর হাত ধরিয়া আছেন। খপ সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। 
মণিকোঠার বাইন আসিয়া চত্বরে বসিলাব। তপন পাপণ্ডার সঙ্গে কিছু কথা 
বলিলাম ৷ মনে হষ্টতেছিল এখানে পুর্ুষোত্তম ও জনসাধারণের সম্পর্ক 
ব্বন্দান প্রভাত ধাম হইতে9ও নিবিড়তর। দুইয়ের মাঝে ব্যবধান কম। 
ঠাকুর তেন কাছে কাছে । আশেষ্টনটী বেশ হৃদয়স্পনী হুইয়াছিল। সবই 
যেন অন্কুল। তাহার কর্ণ মাথা পাতিরা লইলাম। ধচ্ত হইলাম ।--- 
রাত্রি ৮টার পর ক্রব প্রসাদ দিয়া যার।...প্রসাদ প্রপণত হইয়া গ্রহণ করি। 
নেগুর নিকট প্রতিভা একটা এনস্তেলাপ দে গতকাল ও আজকের ঘটনার 
একটা সংক্ষিপ্ত বিববণ দিয়া । 

২৭শে নত্তেম্বর 


"ওটা হইতে ৪৪*ট1 পৰ্য্যন্ত ও সন্ধ্যার পর প্রায় ২ ঘণ্টা গৌরহন্দরের 
নীলাচলঘাত্রা পাঠ হয়। সেদিন ৫ঘভাবে প্রচার হইয়াছে, আজ সেভাবে 
সফলতা আসিবে না! । লে সময়ের মান্সব বিচার না করিয়া বিশ্বাস করিত, 
কাজেই কিছু অগ্রারুত দেঁপিলেই তাহা মালিয়) লইত । এখন বিচারের যুগ, 
বাস্তবের যুগ । এখনকার প্রচার মনস্তত্বের ধার! বহিয়া আগাইয়া নিতে 
হইবে । আনন” অবশ্য সে সময়েও দরকার ছিল, আজও সমন্ডাবেই তাহার 
প্রয়োজনীঘতা রহিয়াছে। প্রচারের ঢং বদলাইতে হইবে । কুষ্ঠরোগী 
বাস্থদেবাক আলিঙ্গন দেওয়ার উপর যতট। মুল্য সে সময়ে দেওয়া হুইম্াছিল, 
এখন তাহ! সাধারণ মাঙ্গযেই করিতেছে বলিয়া উহার ততটা মূলা নাই । 

ন্ধারকাধাযে মাতা রোহছিনীর সুখে ত্রক্লীল! শুনিয়া যেমন ক্ৃ্চ-সুৱদ্রা 
বলরাম গলিয়! বিকলাঙ্গ হইয়াডিলেন, এদিকেও তেমনি শ্রশ্বর্য্যের শেষণে 
বর্ণ, আশ্রম, বিশ্ব, বিশ্বের ঈশ্বর ও ভক্তি সব বিকলাঙ্গ হইয়াছে । বিকলাঙ্গ 
জগৎ+নাথ তাই এ্রশ্বর্ধ্য ও মাধুর্য্যের সন্ধিস্থলে দীড়াইর] বিকলাঙ্গ এই সব- 
কিছুকে ভ্রজের স্থধমাদ পরিপূর্ণভাবে গড়িয়া তুলিবার অন্য এই ক্ষেত্রে 
আত্মপ্রকাশ করিরাছেন । এই ক্ষেত্র মহাতীর্থ_ট্রেনিং লেণ্টার। ইহার 
অনন্ত সম্ভাবনার বিঘয়ই চৈতন্য ভাগবত ফুটাইগ্না তুলিয়াছেন। এই অনস্ত 


পৌষ, ১৮৮২ ] জয়ং পুরুষে।বমানন্দের ড।ঘেরী হইতে 


সম্ভাবনাকে বিশ্বের ওত অণুতে ফুট।ইয়। তোলার সাধনা শিক্ষক্ষেত্রই এই 
ধাম । তাই তীর্থক্ষেত্রে খুন বেশীদিন থাকিতে নাই । তীর্পের বিশেষ প্রেরণা 
ও শিক্ষা বুকে লইয়া কণ্থক্ষেত্রে তাহাকে রূপ দিবার জন্য দুটিতে হয় । 

রাজপুরোহিতের ছুই স্রী-- শবরী ও ত্রাঙ্ষমী। উহাদের সম্ভানদের হাতেই 
লেবার তার: শবর কন্যার গর্ভজাত সন্তান করেন জগছাথের রান্া, আর 
ব্ৰাহ্মণী গর্ডজাত সন্তানেরা করেন সেবা । যে ক্ষেত্রের গোড়ার ইতিহাস ইহা 
সে স্থানের তব বুঝিতে কি কোন কষ্ট হঘ? 


২৮শে নভেদ্বর 


তোরে প্রার্থনা করি ও স্তন পড়ি। ‘রূপ লাগি আখি ঝোরে গুণে মন 
ভোর। প্রতি অঙ্গ লাগি কাদি প্রতি অঙ্গ মোর» বিশ্বের রূপ ও 
বিশ্বাতীতের লাগিয়া আমার নয়ন ঝুরিতেছে, তোমার সর্ববপ্তণ বিঝঞ্ছিত 
ও সর্ধগ্তণ সমন্বিত গুণে আমার মন বিতোর হইয়া রহিয়াছে, আমার 
স্থুল-লন্দ্ে-কারণ অঙ্গের কানা জমির! উঠিয়াছে, ওগো, আমার সেই কারার 
নির্ধধপন হউক তোমার দর্শন স্পর্শন মননে । 
সকালে রুটি ও গুড় খাই। ২টার পর প্রাতিা রেণুর লেখা ‘পণ্ডিত- 
মশাই" পাঠ করিয়া শোনাম্ধ। ইহার মধ্যেই ছড়িদার ক্রুব প্রধান আসে। 
তাহাকে সঙ্গে করিয়া ২খালা রিফলায়---প্রথমে ইন্্রহায় রাজার সরোবর 
পরে মালীবাড়ী, পরে আঠারনাল৷, বিঅয়কুষণ ও কুলদানন্দের মন্দির দর্শন 
করি, নরেন্দ্র সরোবর দর্শন করি। ভ্রমণ বেশ লাগিল। কিন্ত মন্দিরের 
সেবকদের টকা-পয্সসাঝ টানাটানিতে আজ ধ্যান তেমন জিয়া উঠিতে 
পায়ে নাই। রবিবার পুরুঘোন্তমের সামনে দাড়াইর। অস্কূল আবেষ্টনের 
মধ্যে প্রাণটা যেমন নিবেদন করিবার স্থযোগ পাইসাছিলান আজ তেমনটি 
হুইল ন1। লক্ষ্মীবানার হইতে চাউল ডাইল গুড় কিনিরা পাণ্ডার বাড়ী 
হইক্সা আবার রিক্সা আসিমা। পড়ি। তখন হধ*টা হুইর। গিয়াছে। বিক্ঞা- 
ওয়ালাকে আরও চারি আনা বেশী দেই। আজ আমর! কেহ সমুদ্র স্বান 
করি নাই ।.- সন্ধ্যার পর “গৌরাঙ্গের নীলাচল-যাত্রা বই পাঠ হুব ।--* 
২৯শে নতেম্বর 


২:-টার পর ‘পণ্ডিতমশাই’, ‘বৃহত্তর বালাম বিপদ’, ‘লেখাপড়! ও অন্ধ- 


৬৫২ ভজ্জল ভাবত [ >= বধ, ১২শ লংখযা 


শিক্ষা পড়া হয়, সন্ধার পর পড়া হয় সাময়িকী --- । বৈকাল ৪।ৎটাদ্র আমর! 
নাস্তা দিয়! সোলার গৌরাজ যাই, তৎপর খুব্য়া সাগর তীর দিয়! হাটিক্া 
বাড়ীর সামনে বসি । সন্ধ্যা হইলে চলিরা আসি ।--- 

এ “বিশ্ব-ব্রাতৃত্ে'র পরিকল্পনা আক্ষ বিশ্ব-মানবের কাছে ধর! পড়িদ্বাছে, 
তাহার উৎস হইতেছে জগৎ+নাথ-এর ক্ষেত্র, আাতা-তগিনীল্ মহা মিলন 
ক্ষেত্র, পুরুযোত্তযম-শ্রেত্র । ব্রজ্ঞলীলা তাই এখানে “প্রচ্ছল্'। ক্রজলীলার 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বহিংপ্রকাশই এই ক্ষেত্র । এই বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের মুর্ভ বিগ্রহ 
বর্তমানযুগে ভ্টনিত্যগোপাল। তাই তিনি নিত্যানিতা সমস্থ চৈতন্তাচৈতঙ্ত 
সমন্থঘ, সর্ব সমদ্বরের বার্থ লইয়৷। অবতীর্ণ। বিশ্বদ্রাতৃত্বের জগ্ঠই তে 
প্রশ্মোজন সর্ধ্ব দর্শন সমন্বরের, জর্বকজ্ঞাতি সমন্বয়ের । রাশিয়া কমুনিই 
ব্রাদারহুড চায়, যেমন চায় মুসলমান ইসলাম আাদারহুভ। কেহুই বিশ্ব-ভ্রাতৃত্থের 
তাতপর্য জানে না। প্রতি ‘বিশেষ’ যদি তাহার মর্ধ্যাদা রক্ষা করিরা, 
ভাই ভাই পরস্পরের হাত ধরাধরি, করিয়া বিশ্ব ন) গড়িল, তবে লে কেমন 
বিশ্ব-ভ্রাত্বত্ব ! বিশ্বের সব মাচ্চব মুসলমান হইবে, বা কমুনিষ্ট হুইবে ৰ! 
হিন্দু হইবে, তবে তাই বলি ডাকিব, এ কেনন ‘ভাই’ ? ঘাহাকে “ভাই”. 
এর মধ্যাদা দে ওয়! হইল না, অস্মবলে বাহাকে পরাজিত করা হইল, পবাজিত 
সেই মান্সবকে ‘তাই’ ঝলিরা ডাকার কোনও অর্থই হয়? হয় না। তাইকে 
তাই বাখিকা, ভাই-এর মর্ধ্যাদা দি, ভাইরূপে গড়িক্সা তুলিয়া যে সঙ্ঘ, তাহাই 
বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব-Uuiversal Brotherhood. 

৩*শে নভ্তেম্বর 


"আজ আমর! সমুত্রে স্থান কন্সি হুনিরার সাহায্য ব্যতিরেকে ৷ ‘নিতাধন্দ 
পত্রিকা কিছু কিছু পাঠ করি। স্টার পর গ্রব আসে। ঠিক হয় কাল 
টার পর হাটিহ। মন্দির পর্য্যন্ত গিয়া সেখান হইতে রিক্সায় গন্ভীরা প্রভৃতি 
স্থানে যাইব ।---আমি এক নিত্যধৰ্শ্ম পত্রিকা পড়ি । €টার সময় সমুদ্র- 
তীরে যাই । €সখানে অমলানন্দ স্বামীর € নলডাঙ্গ। মহাবাজার বাড়ীতে 
থাকেন ) সঙ্গে সমুত্রতীরে দেখা । তিনি একদিন আশ্রমে গিথাছিলেল, 
একখানি 'ঈশোপনিষৎ*’ দিরাছিলাম। তিনি ''দর্শন' লিখিতেছেন। 
আলসিবেন বলিলেন। <॥ৎটার পর প্রতিভার! ফেরে। সন্ধার পর কুকার 
চড়াইন্া গোৌরস্থন্দরের নীলাচল লীলা পাঠ হয় প্রায় ৮৪*টা পর্যাস্ত। 


পৌষ, ১৮৮২ ] ভ্রম পুকুধোত্তমানন্দের ভাদ্বেরী হইতে 


অগদানদ্দের সঙ্গে মহাপ্রত্র মান-অভিমানের প্রসঙ্গ লিয়া আলোচনা হর। 
প্রত্যেকের ভালবাসার তঙ্গি কত পৃথক বকমের। সকালে সামহিসশি 
( পুক্ষো ত্ৰমক্ষেত্রে স্বামী পুরুষোত্তমানদ্দ ) লিখিয়া ফেলি ৷ 

“দোষ কিছু নয় (হে), সচ্চিদানন্দকে ডাকিবার বাহাতে ব্যাঘাত হয় 
তাহাই দোহ--আহারই হোক আর বিহার হোক’--নিত্যধর্শ্ব পত্রিকা । 
‘তুমি বাহাকে বর্তমান কাল বলিতেছ, অপরের তাহা ভূতকাল, অন্তের 
ভবিস্কাং’, ‘আমি তদ্রপ কলিতে যে মত প্রচার কচ্ছি, সত্যযুগে, ত্রেতাতে, 
ম্বাপনে পুনঃ প্রপল হবে। আমি আনার সে (সব) সক্ল যুগে জন্মাব’ 
“অঙ্গ বিফু এবং শিব তিন জনই মন্তত্য ছিলেন। অথচ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব 
অর্থে আটা রচয়িতা, পালযিত। ও নাশতা বুঝায় । ব্রন্ধের স্থ্রনী, পালন 
ও নাশিনী শক্তি বুঝায়? | ৬ষ বর্ষ, ৩র, ৪র্থ সংখ্যা । 


১লা ডিসে 


*ফ্রব আলিতে দেবী করিল, ইহার মধো “গৌরাজের নীলাচল যাত্রা” 
পাঠ হয়। ৩০টায় আমরা তিনজনে হাটিয) ক্রবের সঙ্গে রওয়ান। হছ। 
কাছাবীর কাছে সমুদ্রতীর দিয়া প্রথমে সিদ্ধ বকুলে যাই ।---শেষে গত্তীরার 
যাই। ওখানেই রাধাকাস্ডের যন্দির ও কাশীমিড্রের বাড়ী। সেখানে একটা 
বৈষ্ণব ভক্ত এক! বসিয়। রাধাকে দেখিয়! কষে বর্ণনা পাঠ করিতেছিলেন । 
এব আর একটী বৈষ্ণবকে ডাকিয়া আনিলে তিনি মহাপ্রভুর পাদুকা, কমণ্ডলু 
ও ছিত কাথা দেখাইলেন। মাথা ঠেকাইর। প্রণাম করিলাম, প্রলাদ ভিক্ষা 
করিলাম । উধাঙ্গিটী ১২ টাক! প্রণামী দিল। সেখান হইতে হাটি শ্বর্গত্বার, 
সেখান হইতে হরিদালের বিজয়স্থান দেখিলাম ও প্রণত হুইলাম। কি একনিষ্ঠ 
ছিলেন ইহারা! কি সঙ্কলে দৃঢ়তা !---আজ কেবল মনে হইতেছিল, কেন 
আমাকে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে অযাচিত ককুণায় টানিয়। আলিলেন? বৃন্দাবন 
গিয়াছিলাম, সাথকত! মিলিঘ/ছিল। এবার সার্থকতা আসিবে কোন্‌ পথে? 
ধরার বুকে পুরুযোত্তম-ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার উপযোগী বল ও স্থযোগ তিনি আমাকে 
দিন, ইহাই আমার সাবা জীবনের কামনা? । এবারকার আসার ভিতর আমার 
তো তেমন পূর্ধবসঞ্ষিত ইচ্ছা ছিল না) ইহা একরূপ 'যদৃচ্ছছা' হইয়াছে, 
ভাহার ইচ্ছা জয়যুক্ত হউক । আজিকার যাওয়া-আসাও ভাল লাগিরাছে। 

কিছুটা ‘নিত্যধ্্ম' পড়ি । ২ ভিসেম্বর 


উদ্জপভ।রত [ ১৩শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


---প্রার্থনার পরই দেপি কালিদাসী 'পাতজল যোগদর্শন’ রাধিকা গিয়াছে । 
“লিল আশ্রম, মধুপুর হইতে প্রকাশিত । রেণুর নিকট সাময়িকীট। পাঠালো 
হয়। পাতভ্ল যোগদর্শন কিছুটা পাঠ করি। নটার সমর ক্রব আসে, 
তাহাকে চিড়ানুঢ খাওশানো হয ।---বৈকালেও যোগদর্শন পাঠ করি। 
সন্ধ্যার পূর্বে সমুদ্রতীরে যাই । আজ জল বেশ বাড়িস্নাছে, ঢেউ তীরের 
খুব কাছে আসিয়া পড়িতেছে, হাটিবার পথ ন্যই। অনেকক্ষণ সন্ধ্যায় পরও 
বপিক্কা রহিলাম । একদিকে পুরুষোত্তম, আর একদিকে সমুদ্র, মাঝখালে 
শৌরহন্দ আর এক প্রেমসমূদ্র। আজ এখানে আসিরা কি প্রেমধন পাইব 
না, জীবন জুড়াইবে না, নিশ্বকে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গড়িরা তুলিবার উপযুক্ত 
শক্তি লাত করিব ন! ?---আজ রেণুর কাছ হইতে £*২ টাকা 2. ০. তে 
পাই । -আগামী শুক্রবার সন্ধ্যার জগলাথের ওপান হইতে ভোগ আসিবে 
বলিয়া স্থির করা হর । শনিবার আন্মদিনসে এ ভোগ গ্রহণ করা। হইবে )-- 
ধান আমাদের সাধনার মধ্যে কেমন করিয়া আছে, সমগ্রের ধ্যানে, জীবনের 
ধ্যানে যে ধ্যান সহজ হুপ্,, তাহা আলোচিত হয়। ভ্রষ্টা ও দৃশ্য বখল 
সমগ্রের অংশ, তখন সেই সমগ্র জীবনের ধ্যানের মধ্যে উষ্টাদৃপ্তের বিয়োগ ও 
যেমন সত্য, সংযোগও তেমন সত্য। বুদ্ধির দৃষ্টিতেই বিয়োগ সত্য, অথচ 
বুদ্ধ প্ররৃতিরই বিকাশ । এই বৃদ্ধি লক ছইলে সংঘোগ-বিয়েগ একই প্রেমের 
দ্বিবিধ আস্বাদন ৷ বুক্ষিকিত্ট্রিক সংযোগও যেমন ভ্যোগের আন্ম দের, বুক্ছি- 
কৈন্তিক বিয়োগেও তোগসিসদ্ধিঃ হয়। ইহার কোনটীই সতাবাস্তব ‘অপবর্গ’ 
নয, যোগেশ্বর শরীক তাই ঘোগ-ভোগের, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির, সংযোগ-বিরোগের 
সমস্বরশ।স্ত, যোগশাস্র দ্বি্াছেন । দ্রষ্টী ঘেখানে নিছক ছষ্তা, দৃক্য যেখানে 
নিছক দৃষ্য, লেখানের সংযোগ তো সত্যই ভোগ আনিবে, বিয়োগও ভোগের 
জনক হইবে। বিয়োগে বে শান্তি মিলিবে, তাহাও প্রচ্চন্ত তোগ । 

অর! ডিসেম্বর 


**-বেপুর নিকট একট! এন্ভেলাপ লেখা হয়। পুক্রবোতম-জলশে আমার 
ভানম ও আমার জন্মে পুরুষোত্তমের জন্ম অন্বাদন করিতে পারিলেই জন্ম- 
গ্রহণ সাক হইবে--এই ভাবের কথা সেখানে আছে_। যোগদর্শন পড়? 
হর। বৈকালে মহাপ্রকুর প্রলাপ ও উদ্মাদ দশা পাঠ হয়। সেই সময় ও 
শেষ রাত্রিতে আমরা উহার তাৎ্পধ্য আলোচনা করি। ক্রঙলীলার কামের 


পোৌস, ১৮৮২] শ্রম পুরানো তমানন্দেহ ডাগ্রেরশ হইতে 


€ঘ দিব্য আহ্বাদন-ত্বার খুলিয়। দেয়া হস্!ডে, যাহ! [ছিল সিদ্ধ দেতেন 
সম্পদ, তাহা কিছুতেই বাবহারিক ক্ষেত্রে আলিত লা, যদি না গোরা 
আলিতেন। তাই বাসদের ঘোষ গাহিলেনত্ঘদি গৌরাঙ্গ লা হত, কেমন 
হইত, কেমনে ধরিতাম দে। রাধার মহিমা প্রেমরসসীম!। জগতে জালাত 
কে॥' ‘কাম’ ছিল suppressed ১5তন্তপ্রপ্ধান সত্তার চাপে অচেতন 
মলে। অথচ তাহা বাহির হইবার জন্য আ'কুলিবিকুলি করিতেছিল। কামের 
এই আকুলিবিকুলিকে চাপ! দিঘ্ধাছিল চিত্তবুত্তিনিরোপেক প্রচলিত স্য৷প্যাযুক্র 
সাধনায় অথচ তাহা তে! চাপা পড়িবার জিনিল নয়। চিত্তহুত্তিলিন্বোখের 
ফলে দেহঘস্তর, মনোযস্তর এমনভাবে ক্রন্ম ও শুদ্ধ হইঘ্রা গিয়াছিল যে, অন্তরের 
দিব্য কাম যখন আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিল তপন শুক্লো দেহের সঙ্গে 
লাগিল সঙ্ঘর্প । এই সঙ্সঘ্পই মহাপ্রকুর জীবনে আ।লিঘা দিরাছিল কুল 
উন্মস্ততা । এমন উন্মাদ লইয়া ভক্তগণকে দিনরাত বিব্রত থাকিতে হইত ) 
প্রভুর তো! আহার নিদ্রা নাই-ই, কখন কোথায় পড়িস্া গিয়া কি অনর্থ 
কবেন, সেইদস্তই ছিল তাহাদের দিবার।জ উদ্বেগ । এমন পাগলকে পাহারা 
চোখে চোখে স্বাগা যে কি শক্ষতর ব্যাপার, তা লেই সমর্রের ত্রক্রবুন্দ 
বুঝিরাছিলেন। সকলের সব দৃষ্টি, সব প্রচেষ্ট। ছিল মহা প্রস্ুতে কেন্দ্রীনুত। 
ব্রজলীলা আসিতে চা/হতেেছে মাক়্াবাদ-অধ্যবিত, চিত্তবুতি-নিরোধসাধলা শু 
অত্যন্ত মানবসমাজের বুকে। কি তীঘণ তুঘণান, কি ত্তীষণ আলোড়ন । 
মহাপ্রতুর জীবনে চলিয়াছে প্রচলিত বৈরাগ্যলাধন! ও ক্সসসাধনার সংঘাত ) 
দুই-ই তাহাতে ছিল। তাই তিনি শকুষণ+টচত্ন্ত -ভ্কষ্চচৈতন্ত । অথচ 
সামস্ ছিল না ৷ আরনিতাগোপাল আসিয়াছেন সেই সামবন্তের পথ খুলিয়া 
দিতে । তে মনগুবদ্ধানা দেহঘস্্রর মনোযত্র ব্রজ্জলীলাকে ধারণ করিবার 
উপযুক্ত হয়, তাহার আস্বাদন ও প্রচার করাই নিতাগোপালের প্রায়োজ্ল । 
নিতাগোপাল প্রতিটি বিধি, প্রতিটি নিষেধ, প্রতিটি মতবাদের পক্ষের ও 
বিপক্ষের ব্কব্যশুলি লিপিবদ্ধ করিঘা। গিরাছে। সবই এক হিসাবে সত্য, 
অপর হিলাবে দয় । এইবার সমন্বর করিতে হইবে। 

সন্ধার পর ফ্রুব আসে। স্টার পর শুইয়া পড়ি। শেষরাত্রিতে আমর! 
আগৌরাঙ্গের প্রলাপাদির আলোচনা করি। 


৪ঠা ডিসেম্বর 


উদ্ছুলভারত [ ১৩শ বধ, >২শ সংপ্যা 


সকালে সমুদ্রতীরে যাই, পঙ্গে স্তব ও প্রাথন! করি। রেণুর নিকট 
একটা পোস্টকার্ড দেই ৷ তাহাতে লেখা হইয়াছে, কেমন করিঘ। শরীগোৌর- 
স্বন্দরের প্রলাপ ও উস্মাদদশার্‌ ভিতর দির! ব্রজলীলা, কামের ভাগবত 
দিবারূপ এই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে জমিঘ। উঠিবার পথ পাইল । ব্রঙ্জলীলা - 
গৌরলীলা-.নিত।/গেঃপাললীপা ।  ধ্যাগদর্শন, শাঠ কার ॥। যে প্রকৃতিকে 
সাংখ্য “নিত? বলিতেছে, তকবল্যপ্রাপ্ত পুরুষের কাছে তাহ। 'নষ্ট'। তাহ্বার 
কাছে 'নষ্ট' হইলেও প্রকৃতি থে বাস্তবে আছে, তখন সেই থাকার সঙ্গে 
কৈবল্য-অপ্রা্থ মাষদের সঙ্গে কবল্যপ্রাপ্ত সিদস্ধঘোগীর [ক সম্বন্ধ হইবে? 
যাহার) প্রক্ুতি-পুক্রধকে নিত) বলিতেন, তাহারাও ততো শেষ পর্ঘ৷স্ত 
প্রকান্বান্তরে মাযাবাদীদের মতই £কবল্যপ্রাপ্তদের চক্ষে অনিতাই বলিতেছেন । 
তাহ! হইলে প্রেরুতিসন্বদ্ধে কৈবলাপ্রাপ্তদের দৃষ্টি ও উপলব্ধি আপেক্ষিক হইয়। 
দাড়াইতেছে। প্রকৃতি ক্ৈবলাপ্রাধ্তদের কাছে “অসৎ কৈবলা-অপ্রাধাদের 
কাছে ‘লৎ’। টবল্যপ্রা্চদের কাছে যেদিন ভিন্ন ভিথ দৃষ্টিকোণে ‘সৎ’ ও 
‘অসৎ’ হইবেন, তখনই সার্থক হুইতে পারে প্ররুতিকে ‘নিত্য’ বলা। 
মাস্সাবাদীনাযও তে। প্রক্কৃতিকে ব্রক্মত্ঞ।নীঘ কাছে 'নষ্ট, বন্ধদের কাছে “লতা” 
বলেন। সাংখ্যরাও কি মায়াবাদীদের মত 'অনির্বচনীীর তাবাদী” হইতেছেল 
না? কালের বুকে কাপাতীতকে, দেশের বুকে দেশা তীতকে, গুণের বুকে 
গুপাতীতকে ফিরাইয়া আলিবার সাধনা ন! করিলে কিছুতেই গোজা(অিলের 
হাত হইতে রক্ষা পাওঘা যাইবে না। ‘একান্ত অতীত’ শ্বীকার করিলে 
এই বিশ্বে সঙ্গে, প্ররুতিক্। সঙ্গে তাহার সম্বদ্ধের কিছুতেই সমাধান বা 
সমাধি হইবে না। কালাত্তীত--সর্ধধকাল সমন্ব-_-ইহাই পুরুযোত্তন-ঘশন । 
কালাতীত কালের বুকে সুষ্ট হইবার জন্তু আগাইয়। চলিম্বাছেন। তাই 
কালাতীত শ্রষ্টা হুইদ্বা অশ্রষ্টা ও স্বষ্ট।---সন্ধ্যা হইয়াছিল। আন তখন 
সমুদ্রতীন হইতে ফিরিয়াছি। কুকার চড়াইয়! শ্রীগৌরাঙ্গের 'প্রপাপ পাঠ 


কর হল্প।-*- 
এই ডিসেম্বর 


ক্রমশঃ 


জাতিগঠনে গ্রন্থাগার 
৷ আ্ীভাব্তী ॥ 


দেশ আজ স্বাধীন; জর্নতর সমস্ত রকম উলতি ও স্থাচ্ডদ্দা বিধানের 
প্রতি চিস্ত/লীল ও সমাজকমী। স্যক্তিমাত্রেই আঙ্গ ঘপ্দেষ্ট সচেতন । কিন্ত 
তবুও দু'শ বচরের পরাধীনতার চাপে ও পাপে অজ্ঞতার যে দিপু পাহাড় 
জমে উঠেছে শ্বাপীনতালাতের দীর্থ কথেক বছর পরেও লেই শুপকে জাতির 
মন থেকে অপসারণ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি । জগংসতায় এদিক থেকে 
আজে। আমরা পশ্চাৎপদ জাতি । 

সাধারণভাবে খাল বন্ধ ও বাসন্বানের অভাব থেকে মুক্তি অথবা স্মন্থ ও 
নির্মল পরিবেশের মণে]) সুদ্দরতর ভীগনের স্বাদ গ্রহণের হচ্ছ) প্রতোকটি 
মাঙ্গযেরই একেবারে প্রাথমিক ও সাধাএণ চাহিদা । আবার এগুলো উপরেও 
মাস্থষের মঙ্যগ্যোচিত কতকগুলো বিশেষ বৃত্তি আছে যেগুলোকে তৃপ্ত করতে 
না পারলে মানুষ নিজেকে সার্থক বোধ করে না। সাধারণ ও বিশেষ এই 
দ্বিনিধ আশা আকাক্ষা ও প্রয়োজনকে ভালভাবে চরিতার্থ করতে হলে 
আমাদের সকলকেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির মহান মন্দিপটির ছ্ারস্ক হতে হয়; 
আর এই শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে যে-জাতি ঘত উন্নত, দেশে ও 
বিদেশে লেই জাতির আসলটিও সেই অনুপাতে অন্ভিনন্দিত হুয়। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রলাবণই এ যুগের সর্বাপেক্ষা বড় নৈশি্। জ্ঞান 
বিজ্ঞানের বহুবিচিত্র ও বহুবিস্তীর্ণ চিস্তারাখির বেশির ভাগই স্থাঘীত্ব লাভ কনে 
কাগজের উপরে ভাষায় গাথ। কালির আচড়ে। অক্ষর-পরিচন্ব না থাকলে 
মননসাগরের এই বহ্মূপ্য বত্বকপাওলোকে নিজেদের মনের মণিকোঠান্ম আহরণ 
করে নেও চলে না, সেই জন্যই সর্ববাদীসম্মতক্রমে জাতিগঠনের প্রধান এলং 
অপন্হার্ধ অঙ্গ নলে স্বীকৃত হয়েছে লিখন ও পইনের সু শিক্ষাপ্রণালীর । 
এই ব্যবস্থার আওতাতে ঘাতে শ্রেণী গোষ্ঠী নবিশেষে সমন্ত আস্ষেরই 
প্রবেশাধিকার ঘটে তার অন্তে শুধু পর্যাপ্ত সংখ্যক বিস্তালয়ই নয়, জনসংখ্যার’ 
অস্থপাতে অসংখ! খ্ন্থ/গারের প্রয়ে জনও দেখ। দেয়। 

মাতৃভাষাই যে অনশিক্ষার প্রধান বাহন হওয়া উচিত এ বিষয়ে আজ আর 

A 


উচ্ছল ভারত [১৩৭ বর্ষ >২শ সংখ্যা 


বোধহর কোথাও [ন্ধমত .নেই। কিন্তু এ সত্বেও জাতীর বিভাঃলকের দরজা 
বাক্তিগত অর্থভাবের অন্ত সকলের জন্য সমানভাবে * আজো উন্মুক্ত নয়। 
যেখানে সুযোগ রয়েছে সেখানেও স্থল ও লেজের গতানুগাতিক' 'সীমীত 
শিক্ষার রা জীবনের সর্বস্তরের অন্য যে সহদ্র ও কঠিন. সরল ও জ্টিল 
বিভিন্ন বিষয়ের উপরে জ্ঞানলাভের প্রয়োজনীয়তা রচ়েছে। তার বলেকট। 

ংশই নিক্ত থেকে যাছ। এ ছাড়াও বলতে গেলে মাহ্ষষের ‘সমগ্র জীবনটাই 
একরকম, ছাত্রজীবন । বস্তরান্স্যের নান দিক এবং বহুবিধ "বৃষ্টি জঙ্গীর মধা 
থেকে একটি বৃহৎ ও মহ জীবনদর্শন গড়ে তোলবার 'জন্ঠু তাকে আমুতু। 
সাধনা করে যেতে হয় । সেই সাধনার পথে প্রধান সহায়ক হয় বিশেষভাবে 
মাতৃহাষায় রচিত গ্রস্বরূপ গুরু ও বন্ধু ৷ 

কিন্ত কি উপারে অ।মর। এই অমূল্য সম্পদরাশিকে নিজেদেয় ব্যবহারে 
লাগাতে পারি আমাদের দেশে সেটা এক কঠিন সমতা । অসংখ্য গ্রস্থতালিক। 
এবং নন্নলাতিরাম বিপণীগুলিতে সারিবন্ধ পুস্তকের রাশি আমাদের নিরস্তর 
প্রলোভিত করে, কিন্ত সেখানে প্রবেশ ক'রে তাদের [নিজস্ব করে নেবার মত 
দুরাশ। পোষণ করলে ত! ছোট ছেলের চাদ ধরবার মতই হাস্যকর ও মর্মা(স্তক 
হয়ে ওঠে । এ ক্ষেত্রে পাঠেচ্ছু ব্যক্তি ও গ্রন্বর মধ্যে সংযোজন সেতুটি গড়ে 
তুপতে সাহায্য করতে পারে শুধু স-পরিচালিত ও স্বন্দর গ্রন্থশে।তিত 
গ্রন্থাগারসমূহ । ৮ 

বর্তমানে বড় ও ছোট কিছু সংখ্যক গ্রন্থাগার দেশে আছে সত্য কিন্ত 
তা প্রায় বিশাল মক্ভুমিতে ফেটাকরে কাশি শির 'বিন্দুরই তুল্য। দেশে 
“নিরক্ষর ও আক্ষরিক জ্ঞানসম্প্ ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথমাক্ত সংখ্যাই দলে 
আনেক বেশি ভাবী (শতকরা ৮* জনেরও, বেশি )$ স্বভাবতই গ্রন্থাগারের 
সুযোগ নিভে এরা অক্ষম, স্থতরাং তাদেহ বাদ দিয়েও যে লাঘষ্ঠ দল 
খাকেন তাদের প্রয়েোভ্রন মেটাবার পক্ষেও এ লংস্থাগুলি একেবারেই নগণ্য । 
অথচ জাতিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে নানলিক খাদ্যের যোগান দিতে হলে আক্ষরিক 
জ্ঞানের পরনের ধাপেই প্রয়োজন হর গ্রন্থাগারের সংখ্যা এবং পুস্তকের সংগ্রহ 
প্রভূত পরিমাণে-বাড়িয়ে তোলা । 

গ্রন্থাগার এমনভাবে স্থাপিত হওয্রা প্রীপ্গোল যেখানে আশেপাশের 
সমন্ত ব্যক্তিদের পক্ষেই যাতায়াত করা যথেষ্ট সহদলাধ্য হয়। এর জন্য 
পরিমাণমত দূরত্ব বলায় রেখে প্রতি অঞ্চপেই এক একটি করে গ্রন্থাগার 


পৌ, ১৮০২ এ জতিগঠনে গ্রন্থাগার 


স্বষ্টি কর এবং এক অস্থাগার থেকে অন্য গ্রন্থাগারে প্রপ্পোক্রনমত সামছিকভ।বে 
পুস্তক (কনিময় ও সমস্ডগুলোন্ধ উপরে একটি কেন্দ্রী্ কর্তৃত্ব থাকলেই খুব 
সম্ভবতঃ কাজট! হুঠভালে সম্পদৰ হতে প1বে। 

খাদ্য বত্ত প্রভৃতির লমস্থযা অপেক্ষ।ও শিক্ষাসমস্ত। আমাদের দেশে অনেক 
বেষ্ট তীব্র. ও ব্যাপক, কারণ [ণধানণের জন্ত থাছু) লুপ ও আশ্রদন্থল যে 
করেই হোক সকলকেই সংগ্রহ করার জন্য সেই থাকতে হয়; কিন্ত শিক্ষাকে 
আমাদের দেশের মান্য ততখানি গুক্ত্থ দিতে আজে) প্রস্তুত লয়। এই 
পারিপাস্থিকের মধ্যে গ্রন্থাগারগুলিকে কাজ্জ করতে হলে একে আকধণী্ ও 
লোভনীল্প করে তোলবার জন্ত নানারকম পন্থার আশ্রয় না নিয়ে উপায় নেই) 

সিনেমার বিজ্ঞাপনের মত দৈনিকে মালিকে ও রাশ্তাঘাটে বিজ্ঞাপন 
ছড়িঘ়ে গ্রন্থাগাবেরও যদি বিপুল প্রচার হয় তাহলে জনসাধারণ কোন্‌ কোন্‌ 
ঠিকানায় গ্রস্থাগার আছে এবং কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের উপরে কত সংখ্যক 
পুত্তক পাওয়া যেতে পারে, সেসব জানান সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যোগ স্থাপনের 
প্রেক্সণা পেতে পারেন। বেতারের সাহায্যেও চমৎকারভাবে এই প্রচার 
চালানো যাক্স। প্রচারের আরেকটি সুন্দর ব্যবস্থা কর। যেতে পারে মাঝে 
মাঝেই পুস্তক প্রদর্শনীর ব্যনস্তা করে। জীবিত ও সত লেখকদের জন্মতিথি 
ও স্বত্যুবাধিকীতে তাদের সমগ্র গ্রন্থাবলী এবং তৎলহ তাদের ও তাদের লেখ! 
নিয়ে ঘে-সব সমালোচনা গ্রন্থ বেবিরেছে সে-সবগুলো লোকদুষ্ির সামনে 
তুলে ধরতে পারলে লোকশিক্ষার ক্ষেত্র অনেকটাই প্রশত্। হতে পারে। 
একটা বাবস্থা কর। মান্য, ভ্রামাহ্বি পুস্তকাখারে সজ্জিত গ্রস্থরাশি বিঝিজ্স স্থানে 
নিয়ে নিয়ে বেড়াল, এর ফলে দর্শক সংখ্যা বেড়ে যাবে, এবং গ্রাহক জু 
পাঠকেরা বই নেবার স্থঘোগও পাবেন অনেক বেশি । এই উপাস্বে দেঙগের 
মেমেদের ও মায়েদের সংগেও গ্রন্থ সংঘোগ স্থাপন করার কাজটি অধিকতর 
ভাবে সফল হুতে পারে। জায়েদের শিক্ষিত করে তোল! মানেই সমগ্র 
সমাজের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে তোলা । আমাদের অধিকাংশ ঘরের 
মেয়েরাই আছে! নিজেতা বাইরে বেরিয়ে গিয়ে গ্রন্থাগারের সুযোগ নিতে 
অক্ষম, সেই অন্ত:পুরিকাদের oe এ আনন্দ দানের ব্যবস্থা যত বেশি হয় 
ততই মঙ্গল ৷ 

পুস্তক নির্বাচনের ব্যাপারটিও খুব সহজ নয়। পাঠকদের মধ্যে সাধারণতঃ 
এমন একদল থাকেন যারা শুধু হাল্কা নাটক নভেল সিনেমী পত্রিকা ও 








৬৬৯ উজ্দ্রলভারত [ ১৩শ বধ, ১২শ সংখ্যা 


ডিটেকুটিত গল্প ইত্যাদির মধ্য থেকেই একধরণের 'ক্ষণস্বায়ী ও উত্তেতক 
আনন্দের খোরাক ছাড়া কিছুই সংগ্রহ করতে চান লা। সাধারণ গ্রস্থ্গারগুলি 
প্রামই এই রুভিসম্পদদের চাহিদা অক্ষযায়ীই চলতে চেষ্টা করে, ফলে জ্ঞান 
বিজ্ঞানের. শিক্ষণী্র [দিকগুলো উপেক্ষিত হয়। অবশ্য আতিগঠনের কাজে 
গ্রন্থাগারের উপখোগিতাকে মনে তেখে আমাদের বলার উদ্দেশ্য এ নয় যে 

লাইত্রেরীগুলোতে শুধু আন বিজ্ঞানের লীরস প্রবন্ধ নিবন্ধের সমষ্টি অথব। 
গুরুগন্ভীম্ম উপদেশাখলী সম্বলিত পুস্তকেরই পর্বত প্রমাণ সংগ্রহ থাকবে। 
কথালাহিতা, কাব] নাটক হাক্ষকৌতুক ভ্রমণ কাহিনী প্রভৃতি যা-কিছু 
সুকুমার কল। ও রসসাহিত্যেক পর্ঘ।!য়ে পড়ে তার সবগুলোই একদিকে 
সাংগ্কতিক জীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলতে যেমন সাহাঘা কনে তেমনি মনকে 
সরস বাপবার জঞ্জেও এগুলোর প্রয়োজন অনন্বীকার্দ। কিন্তু এও সত্য যে 
যার মধ্যে বিশেষ কেনো বস্ত নেই এবং যা। যথার্থ তাসে সাহিত্যই নর এমন 
কতকগুলো বিষয় অপরিণত ও অল্প শিক্ষিত মনে প্রচুর মোহ স্থট্টি করে, 
তাদের অকেজো করে দেয়। লেই জদ্চই নির্বাচন স্থটু লা হলে জন- 
সাধারণের মধ্যে প্রকৃত রুচিবোধ ও জ্ঞানার্জন স্পৃহা জাগিয়ে তোপবার যে 
প্রধান ও মহান কর্তবাটি গ্রন্থাগান্সিকদের হাতে শ্ুণ্ড রয়েছে তা সফল হতে 
পাকে না। 

বলাবাহুল্য রাষ্্রীক্স আগকূল্য না থাকলে এমন সর্বব্যাপী ও সুশৃদ্খল ভাবে 
কাজ চালানো খুবই কঠিন। অথচ দেশকে অন্যান্ত স্বাধীন দেশের সম- 
পর্ধ্যায়ে দাড় করাতে হলে এমন তাবে শিক্ষার সম্প্রসারণ -কুরা দরকার যাতে 
আগামী কয়েক বছরের মধো দেশের মান্তধের একটা বৃহ অংশ গ্রন্থাগারের 
স্থঘোশ ও সাহাযা সানন্দ চিত্তেই গ্রহণ করতে পারেন । 

এদিক থেকে 'উজ্দ্রলভারত" সম্পাদিক! শ্রীমতী রেণু মিত্রের পরিচালিত 
গ্রন্থাগাক্সটি দেখে ভারী ভালো লাগল । ন্ছবনির্বাচিত গ্রন্থপনাপ্রিত্থারা সমুদ্ধ 
হুলটি সত্যই লয়নলোভন। স্থানীয় অনেকেই এখানে পড়ার স্থঘে।গ পান। 
দিনে দিনে এর সংগ্রহ বাড়বে এবং চারিদ্িকের সকলেই আরে৷ বেশ 
সহযোগিতা দিচ্ছে কাছে এগিয়ে আসবেন এমন আশ। নিশ্চয়ই কর! চলে। 


তুষি তাকে প্রাণ দাও 


( দ্বিথণ্ডিত বাংলাকে স্মরণ করে ) 


৷ শ্রীলভিডকতাা ভরছাজ্ত ॥ 


কতদিন ভেবেছি যে তোমার অপর মাত গড়ব আমরা! 
নতুন আলোয় স্বপ্নে এ মাটিরই ক্রমমূক্তি দিয়ে-_, 
তোমার আকাশ আমি মাটিতে ছড়িয়ে দেব, --জীবনের বড় স্বাদিকারে 
অপার উদার চোপে-_[ন্মত হাস্ডে_- আলোর পসবা__ 
তোমার দুহাতে মুক্তি ।--( সে মুক্ত থে হাদঘের রক্ত ঝরিয্রে 
অনেক অন্দিত স্নেহে --) তুমি হবে নীল রাত্রি--নদীর উৎংসারে, 
নতুন বিস্ময়ে আমি প্রথম বিশ্মিত হব__তোমার দুহাতে 
তোমার হৃদয়ে ক্লান্ত মুখ রেখে নব জন্ম ফিরে পাব নতুন প্রভাতে । 
নদীর জলের মত--আকাশের তারার মত 

মাঙ্গবের হৃদরের বিশ্বাসের মত 
তোমার উপমা হবে স্থির স্র্ষে স্বপ্রে সংহত । 
তোমার দুচোপে কীাপবে ধান-সোনা আলো আর 

শ্বিদ্ধ শান্তি শখ্ধের দুহাতে । 
পারিনিআকার বায় কানায় ক্লান্তিতে 
আগাতে সে ক্পসৃতি_ আমাদের অক্ষম কলম-তুলিততে । 
আমর! যে দেখিনি লেই রূপের অপার উৎস, নদী 
নীল হয়ে মরে গেছে__একদ। বইত নিরবধি । 
মুতি তেঙে খান্‌ খান্‌ । একা কোনো বিদ্যাসাগরের 
সাধ্য নেই স্র্ধ দেশে, স্বপ্র দেবে বক্ষিমের স্থির শুর্ঘেমুখী 
তাও আজ অসম্ভব । শান্তির এশ্বর্যে কোনো তোর-__ 
আলোর চারণ হবে সাধ্য নেই এক কোনে। রবীন্দ্রনাথের । 
মৃতবৎসা জননীর অন্ধকার ঘরে আমর! দুধী 
করেকটি পরিবার কাহ: ক্লান্তিতে নীল ; আমাদের কেউ নেই আর ।. 


উদ্দ্রলভাবত [ ১৩শ ব্য, ১২শ সংখ্য। 


আমাকে বাজ্জাও তবে__আমযাদের অন্ধকার কায়ার মিছিলে 
তোমাকে জাগাও তুমি সমুদ্রের আদি স্বাধিকারে-_ঃ 
ক্ষুধায় মৃত্যুতে আনো-_মৃত এবে_ মুক্তির সেদনা । 
তোমার অস্পষ্ট সৃতি আমরা গড়েছি হ্যাখো কারখানা কলে আব মিলে 
ক্ষেতে ও খামাবে অ।মরা জেগে আছি স্থির কোজাগর । 
কলমে তুলিতে নয়_-এবারের কমিষ্ট বন্দনা 
হাকারো মুঠোও মূর্ত-_মদ্দিকের মূলে দ্যাখো গ্রানাইট প্রস্তর_- 
আর তারা ভাঙবে না । -হম্মতো সপ্তমী সূর্য আর অস্ত যাবে না কখনো) 
পুজার মণ্ডপও দ্যাখো পরিস্যাপ্ত পূবে ও পশ্চিমে 
সারা দেশে--প্রতি কণ্ঠে সূর্ঘ-মস্ত্র শোনে) । 


তুমি তাকে প্রাণ দাও--আনো নব চৈত্স্তের ঝাড় ॥ 


‘যিনি সর্ধব নিম্ন এবং সর্বেরবচ্চ, তিনিই পুক্রযোত্তম ; - এযুইিকফহইিতে চৰ ততেই 
প্রত্যেকে ঘে যার মত নিজ জীবনের লাধনার * উদ্াঘানি্সংগ্রহ 


করিতে লারেন।” 
_ কুক্রুযোতমানন্র, ব্রহ্ষথআ (১ম) 


স্বাধীনতার পরে 3 শাসক ও শাসিত 
॥ ্ীশাম্ঙ্গীল দাশ ॥ 


শাসক ও শালিতের মপো যদি উদ্দেশ্য সঙ্গস্ধে একাত্মাত! না থাকে, তাহলে 
শাস্তি পদে পদে লিস্থিত হত । টিরী মনোতাব সর্বপ্রকার অগ্রগতির 
প্রতিবন্ধক । ত্যাগের মাহাত্মা প্রচার কলা ক্ষত সহজ, ত্যাগের আদর্শ 
গ্রহণ করে জনসাপারণের সম্মশে তুলে ধরা এবং সেই ত্যাগের মহিমাকে 
অন্তরের সঙ্গে সম্মানিত করা তত লহক্গ নয়। 

দেশের স্বাদীনত। ফিরে এসেছে, কিস্ক প্রকৃত দেশাত্মবেোধ জাগ্রত হুচ্চনি 
সকল সুরের মান্গষের মনে। যে পথ অবলদ্বন করলে শাসক এবং শাসিত" 
উত্য় দলই একই মাটির উপর দাড়িয়ে দেশ-গড়ার একনিষ্ঠ মন নিক্ষে, 
সথখছুঃণের সমতাগী হয়ে অগ্রসর হতে পারে, লে পথ আজও অনাবিষ্কত। 
গণতন্ত্রের অভিমান আছে, কিন্ত প্রকৃত গাণতঞ্রিক মলোভ্তাব গড়ে ওঠে নি, 
এবং এ মনোভাব গড়ে তোলা খুব লহজও নয় । 

কাগজে-কলমে বহু সমস্যার সমাধান হয় খুব স্রুত এবং সহজ্জে। কিন্ত 
জীবনের সমস্ত! সমাধান তত সহজ্ছে হয় ন! । বিশেষত যে-দ্ৰীবন দীর্ঘকাল 
ধরে অসহেলিত ও অবজ্ঞাত, নান! অত্যাচারে জর্জরিত ও লাঞ্ছিত; কোনমতে 
বেঁচে-থাকার মালিককে প্রা জীবন্ত ৷ 

দীর্ঘকাল অদ্ধকারে থাকার পর 'হঠাৎ্-আলের ঝলকানি” চোপে লাগলে 
চোখ খাধিছে যায়, দিক্বিভ্রম হয়া তখন স্বাভাবিক । এই রকম হৃত- 
জীবনবোধ, পথভ্রষ্ট, ভবিশ্যং-উদাসীন মাশ্তষকে স্বস্থানে পুন প্রতিষ্ঠিত করা খুব 
সহজসাধা বর্ম নয়। এবং এই কর্মের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন যিনি বা খারা, 
তাকে বা তাদের হতে হবে অত্যন্ত বলিষ্ঠ চরিত্রসম্পন্স, যে চরিত্র ‘বস্তের 
মত কঠোর’ অথচ 'কুন্থুমের নত কোমল ।” যাস্ত্রি শাসনের স্থল অনন্বীকাধ। 
কিন্ত হৃদরের শাসনের ফল অনেক কল্যাণকর ও সুদূরপ্রসারী । নেতাদের 
ও শাসকদের এ কথা সব সময়ে স্মরণে রাখতে হবে) 

দেশ আমাদের ৷ আমরা যে কাজ করবে৷, লে কাজের ফলঝাগী, হব 
আমরা সবাই 1 সচ্চল এবং কুফল-_ছুয়েরই অংশীদার হতে হবে আমাদেরই । 


উচ্ছলভারত [ ১৩শ বর্ষ, ১২শ সংখা। 


স্থতত্বাং কোন কাজ্জ গ্রহণ করার -আগে ভেবে দেখতে হলে, সে-কাজ 
শুভঘলপ্রস্থ কিনা? এবং সে সম্বদ্ধে শ্থর লিন্ধান্তে উপনীত হুগে, সকলকে 
বানাতে হবে সহঙ্গ করে লেই কাজের কথা, তারপর সেই কাজকে স্ম্পঙ্গ 
করার জস্যে সকলে মিলে একাত্ম হযে মনোনিবেশ করতে হবে নিষ্টার সঙ্গে, 
আস্তরিকতার সঙ্গে । স্থসস্পন্র করার অস্তে যদি ছুঃখতোগও করতে হয়, 
আরও ত্যাগের প্রয়োজন হয়, তাহলে তাও স্বীকার করতে হবে সকলকে 
সমানভাবে । কারণ বে-কাজ্দ কল্যাণকর, এবং ঘে-কাজে সবাই ত্রতী, 
সে-কাজের দুঃখ সুসহ। A 

কিন্তু কাজের নায়কের! জনসাধারণকে অগ্রাহ্য করে যদি জোর করে 
কোন কাজ চাপিন্রে দেন তাদের ঘাড়ে, এবং সে কাজের দুঃখটুকুই যদি 
বহন করার তার দেন সেই দুর্ভাগ্য জনসাধারণের উপর, তাহলে ফল তাল 
হয়লা। তখন ‘আমর!’ ভেঙ্গে গিয়ে “তামরা” ও ‘আমর’, ছুটে! দলের 
স্বষ্টি হয় । এবং ‘তোমরা’ ও ‘আমরা’র ধো একাত্মতার অভাবে অসস্ভোষ 
ঘনীভূত হতে থাকে, এবং মাঝে মাঝে তা প্রকাশ পেয়ে সামগ্রিক উন্নতির 
পথ কন্ধ করে দেয় । 

“চাওয়া? এবং পাওয়ার মধ্যে একট! মিল থাক] চাই) “চাওয়া” যেন 
অবাত্ডব, অস্বাভাবিক ন! হয়, এবং চাওয়ার পিছনে যেন চাওয়ার মত যোগাত। 
থাকে; এবং পাওযাটাও খেন এমন অকিঞ্চিংৎকর ন! হয়, যার খারা পাওয়াট। 
নিধর্থক লা হয়ে পড়ে, অথব! পাওয়ার গুচিত্য যেন সম্পূর্ণ অবহেলিত ন! হয়। 

শক্তি অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন, বিশেষ করে শেক্তিহীনের পক্ষে। 
কিন্ত সে-শক্তি কতটুক অজিত হয়ছে, এর প্রমাণের জন্তে যদ্দি শক্তি অপচীত 
হয় মাঝে মাঝে, তাহলে সঞ্চয়ের ঘর প্রায় শৃন্তই থেকে যাক্স। এরকম শক্তির 
অপব্যবহার অত্যন্ত অবিবেচকের কর্ম । এর দ্বার! দূরদৃষ্টির অন্তানই প্রমাণিত 
হয়, প্ররুত দেশাত্মবোধের ও । ্ 

কতটুকু স্বাধীনতা পেয়েছি, তা পরথ করার জনে যদি ঘথেচ্ছ।চারকে জীবনে 
প্রশ্রদ্ন দিই, তাহলে স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়ে। স্বাধীনতা ও যথেচ্ছাচ!র 
করার ক্ষমতা এক কপা নয়। হাত ধরে নিয়ে চলার পোক থাকলে চল! 
যদি কখনও ভুল হনে ঘাগ্প, তাহলে যিনি চালক, তিনি সামলে নিতে পারেন, 
কিন্ত চলার ভার যদি সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে চলাকে সংঘত করতে 
হয়, তেবে চিন্তে চলতে হয়, কারণ ভুল হলে সমুহ ক্ষতি । 


লোন, ১৮৮২ ] স্বাদীনতার পরে ২ শাসক ও শাসিত ৬৬, 


দেশ শ্বাদীন হুনার পূর্বে যে দেশাত্মবোধের মন্ত্র আমাদের পাথেয় ছিল, 
সে মন্ত্র আজ হাবিয়ে গেছে । তখন শাসক চিল বিদেশী, তাদের সঙ্গে 
আমাদের হৃদণের কোন যোগ চিল না। তারা ছিল নিপক্ষ। আমরা 
জীবন পণ করে চেষ্ট। করেছি, তাদের হাত থেকে মুক্ত হুনার, দেশকে 
মুক্ত করার। এট সংগ্রামে যে মূল্য দিতে হয়েছে, ত! কারে! অজল1 নেই । 

আন দেশ বিদেশী-শাসলমুক্ত । দেশ আজ সম্পূর্ণ আমাদের । আমাদের 
মান্গবই শাসক, এবং আমরাই শ্ালিত। কিন্ত এই শাসক ও শাসিতের 
মধো একাত্মতার অন্তাব সবত্রই। কোন*হৃদয়ের যোগ নেই যেন। যে 
হদয়বত্তা ও প্রয়োজন মত কঠোরতার সমগ্র ঘটলে শাসক ও শাসিত 
উতয়েই সানন্দে স্বাধীনতার স্থপ ছুঃখ একাসনে বসে ভোগ করতে পারতো, 
সে মনোতাবের দৈন্য আজ চিন্তাশীল ব্যক্তির মনঃপীড়ার কারণ ঘটিয়েছে) 

গৃহের কর্তা তার সন্তানদের ও সন্তান স্থানীগ্পদের যে শাসন করেন 
নানাভাবে, সে-শাসনে ‘আঘাত’ আছে, কিন্তু “অবহেলা” নেই ; এবং প্রতিদিন 
শালিত হয়েও ছোটরা তাদের অসভ্িতাবকদের কখনও শক্রস্থানীঘ মলে করে 
ন৷; আর অভিন্তাবকেরাও কঠোর হস্তে শাসন করলেও তাদের সেই 
শাসনের সঙ্গে মিশে থাকে কল্যাণকামী অন্তরের স্বত:উংসারিত স্মেহের 
ফন্টধার1 । 

এই যে উর দলের মধ্যে রয়েছে অদৃশ্য একটি কল্যাণের যোগ, এই 
যে।গই সংসারের শাস্তিকে ধরে রেখে দ্বিয়েছে লানা বিরোধের মাঝেও। এ 
দেখ! যায় না, কিন্তু অন্তরে অন্চভব কর! যাস । 

দেশের শালক ও শাসিতের মধ্যে এ যোগস্থত্রের সন্জান মেলে না। 
তাই অল্প অতাবও বৃহৎ অভাবের রূপ ধারণ করে আর শাসনদণ্ডের ঈষৎ 
সঞ্চালন মাত্রই মনে বিতীযিকার স্থপতি কনে 

এ অবস্থার পরিবর্তন একান্ত এক্োছন। কোন শুভ কর্মে আত্মনিয়োগ 
করতে হলে সেই কর্মের শুতত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে হবে প্রথমে এবং পরে 
সকলে মিলে আপনাপন সামর্থামত সকল বাধাবিয্রকে অতিক্রম করে সেই 
কর্ম সম্পাদনে ব্রতী হতে হবে । 

দেশ গড়তে হলে সর্বপ্রথম চাই দেশাত্মবোধের উদ্বোধন। এই দেশাত্ম- 
বোধের অভাবই আজ সর্বত্র পরিদুশ্টমান । আর অভাব আদশ-চ(রত্র ব্যক্তির । 
খাদের জীবনাদর্শ জনসাধারণের মধ্যে সহজে গ্রাহ হতে পারে। যার 


৬৬৯৬ উজ্জ্বলভ।রত [ ১৩শ বধ, ১২শ সহগ্যা 


দিকে সকলে তাকাবে, যাকে গ্রহণ করবে, সে বাক্তি ধনবান না হলেও 
চলবে, কিস্ক তাকে চা!রত্রবান হতে হলে, হৃনয়বান হতে হবে। আজ দেশের 
পানে দৃষ্টিপাত করলে এই চরিত্রবান ও আদর্শবান মান্তঘ পড় একটা নঞ্জরে 
পড়ে না, তাই কাগঞ্জে কলমে প্রভাত উদ্রতি সাপনের কথা দেপলেও আয় 
ল্ড় বড় পরিকল্পনার কথ! শুনলেও আপামর জনসাধারণের জান হতাশাব্যজক 
এবং কোথাও বা নৈরাষ্চঞ্জনিত নির্মম মুখের পানে তাক্চালে অতিবড় আশা- 
বাদীর মনেও বেদনার সঞ্চার হর । দেশের ভবিষৎ সম্বন্ধে চি!স্তুত লা হয়ে 
সে পারে লা। 

এই পরিবর্তন সাধনের জন্তে সর্বপ্রথম ঘে কাছে হাত দেওয়া উচিত 
ছিল স্বাধীনতা লাভের অব্াক্হত পরেই, সেই শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন 
হয়নি আজও আমাদের দেশে। যে শিক্ষায় মাঙ্ষয গড়ে ওঠে, _হাদয়বান, 
চরিত্রবান, দেশের প্ররুত মঙ্জলকামী মাহ্ধ__সে শিক্ষা কই? শিক্ষার নামে 
বির।ট বিরাট প্রাসাদ তৈরী হচ্ছে; কিন্তু তার অভ্যন্তর থেকে প্রতি বসব 
দলে দলে যার] বেরিয়ে আসছে, তারা প্রকৃত শিক্ষা পেলে প্রত্যেকে এক 
একটি মুল্যবান জাতীয় সম্পদ হতে পারতে!, কিন্ত তার! জাতীয় সমতার 
পরিণত হচ্ছে । 

এ পরিবর্তন কবে আসবে এবং কার হাত দিয়ে আসবে কে জানে | 


'পুরুযোত্ধমের সম্বপ খআীবন'। তাহার সৎ-চিৎ-আনন্দ সবই 
নহাজীবনের এক একটী আস্বাদন ৷’ 
_ পুক্রবোতমালম্দ, অ্রহ্মন্তুদ্ধু (১ম) 


“বরিশাল হিতৈষী’ হইতে 


॥ এ্াহর্গচমাহল সেন 0 


[ উদ্দঙগভারত অররোদশ বণ, এম সংখ্যার পর ] 


দেশগ্রীতি মুগা সতা, কাউান্সল অচল আন্চলঙ্গিক । বৈষ্ণবের ভাঘায় মুক্ত 
হইলেই তক্ত হগ ন!--ভক্ত হইপে মুক্ত হইতেই হুইবে । কাজেই এখন 
আমাদের শক্তি অন্তন্মুশীন করিয়! দ্বদেশাত্মবোধ ও একতার অশ্ুলীলন করাই 
শ্রেয়: । প্রতোক শ্বরাজ-সাধক মনে করবেন এ আন্দোলন আমার। এক 
প্রসারিত আমিস্ব-বোধই স্বাবলঙ্গনের প্রস্থতিে। সক্ষল শক্তিই লিরোধেৱ 
দিকে পরিচালিত না করিয়া ভারতের মহান সঙ্পণাস ধারায় নিঘ্বোছ্িত করিতে 
হইবে । পূর্বের আন্দোলন বিজাতি খিছেষের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ৷ 
তৃতীয়ত: ‘পণ্ডিত, কুলীন, ধনীর বড় অভিমান--" এতদিন এই কংগ্রেসে এই 
অন্ভিমালেরই প্রসার ছিল। বর্তমান আন্দোলন এই একচেটিয়া বধ ভাঙ্গিয়া 
দির] সর্বলাধারণের প্রবেশাধিকার প্রদান করিয়াছে। তাহার ফপে ভারত 
সর্ববিধ কৌলীস্কের হীন কঙ্কাল ফেলিয়া সনাতন পথে প্রাণের পূদ্জ। করিতে 
শিবিঘ্বাছে। অভিমানই মানুষকে মাম্ছবের কাছ হইতে পৃথক করে, মান- 
ধর্দের অবমাননা করে, মাহ্রযের অস্তরাব্মাকে অস্বীকার করে। তাই জাগ্রত 
এই অভিমানআদকে চূর্ণ করিবার জগ্ত ভ্রিবিধ অলহ বলিয়। নিপ্দেশ করিরাছেন । 
কহগ্রেল-মন্দিরে ঢুকিতে হইলে অভিনানের পুটুপীটুক্ বাহিরে রাখিয়। 
আসিতে হইবে । এ মহ। জগগ্রাথের ক্ষেত্রে রাজা প্রতাপকরুত্রেশ্ মত ঝাড়্দার 
হইতে পারিবে কি? তবে আইস। আমিলেই দুঃখ ছুন্দিন ঘুচিরা যাইনে। 
জাতির অ'ত্মার মূর্ত নিগ্রহের দর্শন পাইবে, দেখিবে জাতীর শক্তি ঘন 
হইয়াই এই বিগ্রহের স্থবষ্টি এবং সেই বিগ্রহ পুনরায় জাতির সেবায় উন্মূপ, 
উন্মত্ত; পরের দেও] শক্তিকে পরার্থে বায় কর! nou violence, "আর 
স্বার্থে নিক্বোগই ৮i০!৫৷০০। মা ঘেমন নিজের বুকের দুধ দিদ্ন। সন্তানের 
সেবা করেন, না করিলে শুনে যাতনা জন্মে. তেমনি ধনী, পণ্ডিত, কুলীন 
যখন তাহাদের কৌলীন্ত, ধন ও পতিতদের উদ্বেগে ব্যাকুল হইম্থ। জনলাধারণের 
ভিতর তাহা বিলাইদ্র দেন, তখন বর্তমানের n০n-vi০!eদ০০ সাফল্য লাভত 


উজ উচ্ছল ভারত [ >৩শ বৰ্ষ, ১২শ সংখ্যা 


করিবে । কাজেই হিংসা বলতে যারা লানি, ছেরা মনে করেন কংগ্রেল 
এবার সে সীমা অতিক্রম কহিঘা ব্যাপক হইর। পড়িয়াছে, এখন তাহায় অথ 
Passive প্রেম নল্পত ৩০৮৮৩ প্রেম | 

মেষযুখের মধ্যে পালিত বন্ধিত লিংহ-শিশুকে তাহার স্বরূপ বুঝাইবার 
জন্ত ঘেমন একট। বাস্তব সিংহের আবির্ভাব আবশ্যক হইয়াছিল, ভারতীয় 
অ'ত্মবিস্বত জনসমাজে আমি মানব, আমি নিত্য শুদ্ধ মুক্ত অপাপবিদ্ধ 
বুদ্ধি জাগ্রত করিতে পুরুঘসিংহ নহাত্মার আকিভাব হইয়াছিল । বুরক্র্যাশি 
চিরকাল আমাদিগকে বুঝাইয়াছে তোমরা অক্ষম অসত্য দীন-__-আমরা তাহাই 
বুঝিয়াছি। মনে করিয়াছি ইংরেজ দর! করিয়া আমাদের দেশে আলিয়া 
আমাদিগকে মান্ষঘ করিতেছেন। লেই দাস-ভাব দূর করিতে হইবে। সে 
সাধন আরম্ভ হইয়াছে । আজ জনস(দ/রণ বুঝিয়াছে আমরা মেষ-শাবক 
নহি, আমরা (সংহ-শিশু, আমর শ্বরূপতঃ মুক্ত শুদ্ধ পবিত্র । কি জানি কেন 
লে কথ। স্ুলিত্বা গিরাছিলাম। বেদান্ত এই তু তাঙ্গিয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত 
হইবার উপদেশ দিতেছেন, বর্তমান আন্দোলনের মূল তাতপর্ধ্যই জাতিকে 
স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছে। লিংহ-শিশু ক্রমেই বশীভূত হইয়া 
বুঞ্জিতোছল সে মেষা এই মেষের সংস্কার করিলে [সিংহ হয় না। মেধ- 
তানসাপন্প সিংহকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে সে সিংহ, সে মেষ নহে। 
তাহাকে বাস্তবে মেষ ধরিদ্ভা লইর। সংস্কার করিতে গেলে তাহার মিংহত্ব 
[করিয়া আলিতে পারে না। অবান্তব মেবের সংস্কার তাহার বাগুবন্ 
প্রমাণ কৰিক়া দেওযা। তাই বেদাভ্ত বলেন সংস্কারে মুর্তি আসে না। 
কারণ সংস্কার ভুলের উপর স্থাপিত। 

কাউন্পিল একটা সীমাবদ্ধ দান__কাউন্দিল বিধিতে শ্বরজ লাত লাই। 
অতএব সংস্কার আইন শত সংস্কারে স্বরাজ আনয়ন করিতে পারিবে না। 
অতএব স্বরাভ্রকন্দী কাউান্দল চাহিতে পারে না। কাউন্দিলেন্ প্রতি পশ্চাং 
ফিরিয়া আসিতে হইবে ॥ আইন অমান্ত পথে তোমার কাউদ্দিল আমি 
মানি না, তোমার বিচার নানি না, তোমার কারাগার আমি ভয় কনিনা। 
এই “না” বলিতে স্যহুস চাই, প্রাণ চাই । প্রঃণের সাধক চিল এ আন্দোলনে 
কাহারও স্বান নাই। তাই আজ যাহারা এই নাচাপুরে এই কাউন্দিলে 
প্রবেশ্ব করিতে যাইতেছেন, তাহারা পূর্ব ভ্রযই করিতেছেন; তাহারা মিথ্যার 
আশ গ্রহণ করিবেন । তাহারা কৌটীলোর বুরোক্র্য//সিকে পর্যঞ্জিত করিবার 
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আশা প্রদর্শন কৰিতেছেন-_তাছা যে কত ভুল তাহা একটী শিশুও বুঝিতে 
পারে। তকে ভুল বলিঘা না জানিঘ্বা কিছু করা হইল সংস্কার । বর্তমান 
আন্দোলন এই স্ুপকে ভুল বলিয়া তাঙ্গিঘ্বা চূর্ণ করিয়া দিতেছে । বর্তমান 
€্রপ-আইন মাতে চোর বা বন্দী ধরিছা লইয়। শাসনদণ্ড প্রয়োগ করে, 
ফলে সে চোর বনিয়া যাদ্ন। যদি কোন মুসলমান অপরাধীকে জেলর বলিত 
তুমি মুদলনান, তুমি হজরত মহস্মদের শিশ্ট, তোমার এ হীন কার্ধা শোক৷ 
পার না, তখনই তাহ।র 'অস্তরাত্ম। জাগ্রত হুইত। সে বুঝিত কি তুল সে 
কছিয়াছে। কিন্ধ চোর চোর শুনিতে শুনিতে সে চোর হয়! গেশ । 
কথেদীকে মাগয় ভাবে দেপিলে সে নিন্নগামী হইত লা। বর্তমান কাউন্সিলে 
আগ্রা করাই মন্বত্যত্ব । কারণ কাউন্সিল স্বরাজ দিতে পারে না। খার্গস বলেন 
“Allis Eiven” 1 এই কাউন্সিলের সীমাহশ্ধ দানের মধো সীমা বহিভূত 
কোনও জিনিস আসিতে পারে না। কাউন্সিল বুরোক্রেসির দান, তাহা 
তোট আছে, ভোটের আধিক্য আছে, Oath of allegiance আছে— 
ভগবানের নামে শপথ করিয়। বলিব আমি পূর্ব ও অধস্তন চৌদ্দ চৌদ্দ 
তোমার নিকট সাম্াজ্য রক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতি দিলাম__তারপর তুমি ধ্বংস 
করিবে? বুরোক্রেসিও এমন বোকা নহে, দেশবাসীও এমন অসত্যবাদীর 
প্রতি বিশ্বাস স্বপন করিয়া ভ্রমপথে পরিচালিত হইবে লা। 

আমরা.আালি এ কাউন্দিল আমাদের পপরোধ করিতে পারে ন) । হিরণ্য- 
কণিপু তগবানের নিকট অমর বর চাহিলেন। ব্রচ্ধা সে বর তাহাকে দিলেন। 
কিন্তু আইনতঃ অনেক সর্তই প্রদান করিলেন। হিরণ্যকশিপু বুঝিগ্রা ছিলেন 
যে প্রকারান্তরে অমরত্ব লা করিল কিন্ত কার্যত: বিধির কর্তা ব্রগ্ধ। যম 
সদনে প্রেরণ করিলেন । বুরোক্রেনীও বিধিমার্গে তোমাকে বিধ্বস্ত করিবেই । 
কাজেই তোমার যাইতে হইবে প্রাণের পথে- মহাত্মা সেই পথে দেশকে উদ্ধুচ্ধ 
করিতেছেন । দেশের সর্বসধারণের প্রাণে যদি অপ্রত্যয় আনয়ন করতে পানে 
তবে আপনিই লে মাযামন্দিহ ধ্বলিয়া যাইবে ।_উপসংহান্ে আমার বক্তব্য 
এই-+এ আন্দোলন প্রাণের আন্দোলন, তাই ইহার সাধনাকে ফাকিবালী 
করিলে চলিবে না; প্রাণে স্বাধীনতার অন্ত ব্যাকুলতা। লইয়া কাধ্যক্ষেতরে 
অগ্রদর হইতে হইবে । সত্যসঙ্গ যুধিষ্টিরের ন্তাথ ভ্রাতৃবর্গের পতন দেখিয়াও 
দে দিকে লা চাহি স্বরাজ স্বর্গে চলিয়া যাইতে হইবে । এই জাতীর 
জগ্লাখ-রথ আর লক্ষ্যে নিশ্চয় উপনীত হুইবে । মাতৈঃ॥ 


উচ্দ্ুলত্তারত [ ১৩শ বণ, ১২শ সংপ্য। 


৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ 
শক্ষালাইলাল খদ্দর উৎসব 
গত ৮ই নতেম্বর রাজা বাহাতুরের হাবেলীতে অষ্টম গান্ধী পুণাছে পূর্ব 
বিজ্ঞাপিত ৬কানাইলাল খদ্দর ও স্থতা প্রদর্শনী খোল! হয্স। এই উপলক্ষে 
নেব নিস্মিত টাউন হলটি উত্তমরূপে- সমম্জ্জিত করা হঘ্। অপরাহ্ন তিন 
ঘটিকা হইতে লোক সমাগম হইতে থাকে; উকীল গোপাল চন্দ্ৰ বিশ্বাস 
মহাশয় সভাপত্তির আসল গ্রহণ করেন। সারপস্বত বালিক। বিস্যালযরের 
বালিকাগণ খদ্দরের সম্বন্ধে নাটিকা অভিনীত করে; বহু বিষয় আলাল 
আলোচনাস্তে সভার কার্ধ্য আরস্ভ হয়। শ্রীযুত বিজয় ভূষণ দাসগুপ্ত কানাই 
লালের কার্ধ্যাবলীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন । তৎপর বাবু শরৎকুমার 
ঘোষ উৎসব সঙ্গদ্ধে ও গান্ধী পুণ্যাহ সম্বন্ধে প্রাণম্পর্পী বক্তৃতা করবেন । তিনি 
বলেন, ধনীদিগের গুদাসীস্ত ও রুধিয় বললেতিঞম্ নিবারণ করিবার জশ্যই এই 
প্রাণের আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন । অতএব গান্ধী-পুণ্যাহে সকলেরই 
একদিনের আর প্রদান কর। উচিত। 


১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ 
সভ্ভা 


গত সোমবার অপরাচ্ছ পাচ ঘটিকায় রাজ্জা বাহাদুরের হাবেলীতে বাবু 
দুর্গামোহছন সেন মহাশরের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। প্রথমতঃ সতাপত্তি 
সেণ্ট নেহাল সিংহের লিপিত অমৃতবাত্রারের প্রবন্ধ পাঠাস্তে বাবু হানা পবল্ধু 
বায়, বাবু স্থরেশ চন্দ্র গুপ্ত ও শরৎকুমার ঘোষ মহাশয় থপ্দ। উত্তরবঙ্গ প্লাবন ও 
কাউন্পিল প্রবেশ উপলক্ষে কলিকাতায় মতন্ভেদের আলোচনা করেন ও 
বলেন দেশের অবস্থা; খুব আশাগ্রদ । একদল যুবককন্ট্রী প্রাণপণে কারা 
করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন । এখন স্বরাজ সাধনে সকল দেশবাসীর 
সাহায্য একমাত্র কর্তব্য । তৎপর সতা ভঙ্গ হয়। 


শরৎ লাবুর প্রতাগমন--শ্রীষৃত শরৎ কুমার তেব মহাশয় কলিকাতা 
হুইতে.বরিশাল ফিরিয়াছেন। শীগ্রই তিনি কংগ্রেল কাখে] মফচ:স্থল যাইবেন | 
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২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ 


বাখরগঞ্জ জিলার লাক্কিডের সম্মান ও 
ক্ংচেপ্রস কম্সী সভম্সলল 


পূৰ্ব্ব নির্দেশান্যযাক়্ী বাপরগঞ্জ জিলার লাঞ্িতদের সন্মান বা সম্থ্ভনা ও 
কংগ্রেল কৰ্স্মী সম্মেলন হইয়া গেল। বরিশাবাসী এই অশষ্ঠান সম্পন্ন 
করিনা জঞ পূর্বব হইতেই সাপ্যা্চলারে আরোজন করিতেছিল। এ 
আদেজ্লে এশ্বধোর বিপুলত। বা ধনের অনাবশ্যক সআড়দ্বর কিছুই ছিল না) 
দীন দরিদ্র গৃহস্থের দুঃপোপান্জিত স্বল্প আয়ের খুশীর দানে, দিনাস্তে তিথান্ীর 
ভিক্ষার অংশে এ উৎসবের আয়োজন হুইন্নাছিল। 

২৫শে অগ্রহায়ণ বাত্র হইতেই লোক সমাগম আরম্ভ হুইল । হুদূর পল্লীর 
নিংসগ্গপ কর্স্মী তাহারা; সকয়শৃন্য, অর্থহীন ; সম্বল মাত্র নবীন প্রাণের উদ্ভয 
উৎসাহ । তাই তাহাব। নগ্রপদে অনাবৃত দেহে পচিশ ত্রিশ মাইল দুর্গম পথ 
পদব্রজে অতিক্রম করিত বরিশাল পৌছানর ক্লেশ হালিমুখে অগ্রাহ৷ করিঘাছে। 
সেও এক অপূর্বৰ দৃশ)। তাহাদের বাসস্থান হইল ত্রজ্রমোহন বিদ্যালয় | 
বদগিতে দেখিতে সেবক কর্স্মীদলে টাউন হল পূর্ণ হইল । নিগৃহীতদের 
অভিনন্দন মণ্ডপ টাউন হল উত্তমরূপে সাজান হইল । অপরাহ্ন পাচ 
টিকার সময় সতাঁর কাধ্য আরম্ভ হয় । শ্ৰীযুত হরনাথ ঘোষ সভাপতির 
আলন গ্রহণ করেন। সর্ব্বপ্রথমে বক্ধিমচন্দ্রের শ্বন্দেমাতরয্”__দীড়াইক। 
শ্রবণ ক্রার পর 'কতিপন্ন মহিলা নিগৃহীত ক্্মীদিগকে মালা চন্দনে ভূষিত 
করেন। তৎপর বালক কফণে আবাহন সঙ্গীত গীত হইবার পর বরিশাল- 
বাসীর পক্ষ তইতে স্থকুমার দত্ত অভিনন্দন পত্রখান। পাঠ করেন। স্থধীর 
কুমাব দাস, কংগ্রেল সম্পাদক, অসহযোগ আন্দোলনের ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ পাঠ ও গতর্ণমেপ্ট অশ্রস্থত দমন নীতির বিবন্ধণ বিবৃত কয়েন, 
তংদকগ্গে কর্ম্মীদলের অহুনীওড ভাব কর্মের প্রশংসাস্থচক বক্কৃত। প্রদান করেন। 
অতঃপর হাজি ওয়াহেদ রেদর। চৌধুরী ও ভূপতি কান্ত বক্সী কৰ্ম্মাগণের পক্ষ 
হইতে তাহাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন-করেন। 

প্রধুত প্রসঙ্গ কুমার ঘেষে মহাশছ “সেবকগণের প্রতি” ফ্রক একটী নাতি 
দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিলে স্থরেশচন্দর গুপ্ত ও শ্ৈলেশ্রনাথ দাস মহাশয় একে একে 
তাহাদের অন্তিতাহণ'পাঠ করেন। 


৬৭২ উচ্ছজলতভারত [ ১৩শ বর্ধ, ১২শ সংখ্যা 


শ্ৰীযুত শর২ কুমার ঘোষ মহাশন্র ইহার পরে নিগৃহীতদের পক্ষ হইতে উত্তর 
দিতে শিয়া ওজন্বিলী ভাষাম্ব বলেন-_আজিকার এ উৎসব নিগৃহতদের 
আলননদ্দন উৎসব লয়, এই অভিনন্দন, এই সম্বর্ধনা দেশের ও দশের 
কলা।ণে মরণের আহবান, অনন্ত দুঃখ, অপার ক্রেশ সহিবার [নমন্ত্রণ। 
নীলক্ঠের নত হলাহল পান করিঘা জগতের কল্যাশ সাধন করিতে হইবে । 
কম্মীর কণ্ঠে আজ যে মালা শোভা পাইতেছে, ইহা, কণ্ঠের ভূষণ লগ, ইহা যে 
মরণ বরণ করিয়া মৃত্যু হইবার আগ্ত দেশবাসীর আবেদল। ললাটে চদ্দন 
পরাইণ দেখ আজ লাঞ্ছিতদ্দের বলিয়া লিতেছে__নিশীড়ন নিধ্যাতনেক্র বিষ 
তোমাদের ললাটে চন্দন হইয়া দিকে দিকে নিচ সৌরত বিস্তার করুক । 
দুঃখ কষ্ট মৃত্যুর এই আহবান অবনত মন্তকে গ্রহণ করিয়া পূর্ণেগ্যমে কার্যে 
অগ্রলর হওয়ার অন্য প্রস্তুত হও । শরৎবাবুর বক্তৃতা শেষ হইলে সভাপতি 
মহাশনস তাহার আন্তরিক শুভেচ্ছ। জ্ঞাপন করিলে কানাইলাল খদ্দর ও স্থত! 
পআদশনীর ত্রিখটী পুরস্কার বিতরণের পর দুর্গ।মোহনবাবু সভাপতি মহাশরকে 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া? দেশবাসীকে একপ্রাণ হইয়া স্বরাজ সাধনায় সিন্ধ- 
লালের পথে অগ্রসর হইতে আহ্বান করেন । রাত্রি ৯ ঘটিকায় বন্দেমাতরম্‌ 
আল্লাহে৷ আকবর ধ্বনিতে সভার কার্ধ্য শেষ হয় । 


২৭শে অগ্রহাঘণ বুধবার প্রভাতে সেবকগণ স্মমধূর কণ্ঠে মাতৃমন্ত্র শুনাইয়া 
গেল_ব্রজযোহন বিগ্যালয় প্রাঙ্গণে সকলের একত্রে একটী ফটো! তোলা 
হয। আট ঘটিকার সময় দেশপ্রাণ শরৎকুমারকে অগ্রগতি করিয়। প্রায় 
চারশত কর্্মী জাতীর সঙ্গীত গাহিয়৷। সহয প্রদক্ষিণ করিলেন। শ্ব 
বাজাইরা সহরবালী তাহাদিগের যাত্রপথের মঙ্গল ঘোষণা করিতে লাগিল । 
পথে পথে উলুধ্বনি € লাজ বধণ তাহাদিগকে আশীর্বাদ জানাইল। মাল্য 
পুস্পের ছড়াছড়িতে সমস্ত শহর-পথ কুস্থমাস্তীর্ণ হুইয়| গেল। ইহার পর কর্ম্মী 
সম্মেলনের তিন ঘটিকায় সকত হর_-সতায় কাউন্সিল সম্বন্ধে ও অন্তান্য বিষয়ে 
প্রন্তাব হয়! রাত্রি 2টায় কাঁধ্য নির্কাহক সভা অরস্ত হইয়া ১টার সভা 
বন্ধ হয়। পরের দিন বিছুরের ক্ষুপ্র সংগ্রহে শ্রীতিতোজের পর বিদ্নাঘ পালা। 
নবীন আশা নবীন উৎসাহ লইয়। নতুন উদ্যমে কাধ্য আরম্ভ করিতে যে 
খে যাহার কম্ঘক্ষেত্রে যাইবার জন্ত বিদায় গ্রহণ করেন। 


পৌষ, ১৮৮২ ] বরিশাল হিতৈযী হইতে 


ক্ষংঢেশ্রস প্রতিনিধি 
গয়া কংগ্রেসে বন্ধিশাল হইতে শীযুত শরৎ কুমার ঘোষ অন্যান্য লকল সহ 
৪৪ অন প্রতিনিধি নির্দাচিত হন? 


এই পৌষ, ১৩২৯ 


পার্পভী চেবীর সন্থদ্ধন্া 


বুটিশ গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বিহ্েষ প্রচারের অপরাপে পাঞ্জা কেশরী 
লাল। লাজ রায়ের শমী শ্রীঘুক্তা পার্বতী দেদী ছুই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
হন। এই প্রথম মহিল! দণ্ডিতা হওয়ার শুক্রবার < থটিকার সমর শ্রীযুক্ত 
ললিত বিহারী চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক সত! হয়! বাবু সুকুমার 
দত্ত, স্থরেশ চক্র গুপ্ত, অনস্ত প্রসাদ সেন ও শরৎ কুমার থোষ বক্তা করবেন । 
শরত্বাবু বলেন শুধু বক্তৃতাঘ কাঙ্গ হইবে লা। মাতা পার্বতী দেবীর জনক 
যদি মহিলাদের প্রাণে ব্যথা লাগিয়া থাকে তাহা হইলে আজ এই রাত্িকালে 
শে।ভাঘাত্রা করিয়া সে প্রাণের বেদনা জ্ঞাপন কষা হোক এবং আবার 
দোকানে দোকানে পিকেটিং করিতে হইবে । সভ। ভঙ্গ হইলে একটী মহিলা 
শোতাযাত্র! চকবালার দির। কংগ্রেস অফিসে গমন করে। তাহাদের উলুধবনি 
১৪ পার্বতী দেবী কি জয়, বন্দে মাতরম্‌ ধ্বনি সহরবাসীর চমক স্বষ্টি কৰিক্াছিল। 
হুঘত এই মহিল! নির্যাতনে নানীশক্তি জাগ্রত হইবে। 


এই পৌষ, ১৩২৯ 
€ভালাক্ম শরৎ ক্ষুমার 

গত ১লা ডিসেম্বর ১* ঘটিকায় অননায়ক দেশপ্রাণ শ্রযুত শরৎকুমার ঘোষ 
মহাশম্থ ভোল! গমন করিঘ্াছেন। তাহার আগমন বার্ভী.ভতুদ্দিকে থোহণ। 
কর! হইয়াছিল। কিন্ত তাহারু উপস্থিত হইবার পূর্ব হইতেই জনসাধারণ 
আগমন প্রতীক্ষায় নৌকাঘার্টে ছুটাছুটি করিতেছিল। শরংবাবুকে বিরাট 
শোক্ডাঘাত্রা করিয়া নৌকাখাট হইতে বাদ্ার রোড দিয়া কংগ্রেস অফিসে 
আনা হয়, কংগ্রেসের সহযোগী সম্প্রাদক- শ্ৰীযুত সরোজকুমার কাঙ্গালী মহাশয় 
অনুরোধ পূর্বক তাহার বাসায় লইয়া ঘাইর। থাকিব স্থান নির্দ্দেশ করেল। 
অপরাহ্ন ৪ খটিকাছ ন্বর্ণমনী প্রাঙ্গণে একটি বিশাট সতাত্গ অধিবেশন হয়। 
জাতীয় মাদ্রাদার্‌ শিক্ষক মৌলবী মহম্মদ মুজা সাহেব সন্ভাপতি হন, আতীর 


৩ 


৯৭৪ উচ্জ্রলত্ভা হত [৯৩ বধ, ১২শ সংখ্যা 


বিগ্যালছেন্। শিক্ষক হেমচন্ত্র ইন্দু প্রসিদ্ধ গায়ক অবিনাশ দাসের প্রাণমাতান 
করেকটি স্বদেশী গালের পর সতার কাধ্য আরম্ত হর । সতাম ১৫০** লোক 
যোগদান করে। তালুকদার গিরীজ্্র কিশোর চক্রবর্ত্তী মহাশয় শরৎ্বাবুর 
আগমনের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। সন্য কারামুক্ত লাল মিঞা সাহেব 
তাহার জেলবাসের ইতিহাস ও মুসলমানগণকে উদ্দেশ্য করিয়। আবেগপূর্ণ 
জ্বালাময়ী বক্তৃতা করেন। 

বিপুল বন্দেম।তরম্‌ আল্ল। হো| আকবর ধ্বনির মপো শরৎবাবু দাড়াইয়। 
ডাহার স্বাভাবিক স্থললিত ভাষায় দেশের বর্তমান অবস্থা এবং * আমাদের 
কর্তব্য সম্বন্ধে ছুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দেন। শরৎ্বাবুর আবেগপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া 
সতাস্বথলে অলেকে অশ্রু সন্বরণ করিতে পারেন নাই । 

শরৎবাবুর বক্তৃতা শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় বর্তমান আন্দোলন যে 
শাস্মলশ্মত তাহা কোরাণের বায়াতন্বার! বুঝাইর। দেন, বন্দেমাতরম্‌ আল্লা ছে 
আকবর ধ্বনির সঙ্গে রাত্রি 2টায় সতা ভঙ্গ হয । 

২রা ডিসেম্বর অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় নবীন চন্দ্র দ্াসগুপ্ত মহাশঘের বাসার 
সন্দুথস্থ প্রাঙ্গণে একটি মহিলা সত্তার অধিবেশন হর, সতায় ৪৷৫ শত মহিলা 
উপস্থিত ছিলেন, অন্তয় কুমার চট্টোপাধ্যারের শ্বী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, 
গানের পর শ্রীযুত শরৎ কুমার ঘোল মহাশয় তাহার স্বভাব সিদ্ধ সুললিত তাঘার 
একটি নাতিদীর্ঘ বন্কুতা প্রদান করেন, এখানেও মহিলাগণ অশ্রু সন্বরণ করিতে 
পারেন লাই। 

লত্তান্থলে কিছু অলঙ্কার ও নগদ টাকা সংগৃহীত হয় । রাত্রি ৮টাব পর 
সত তর্গ হুয়। 


২৬ শে পৌয, ১৩২৯ 
বরিশালের প্রতিনিধি 


গয়া কংগ্রেসের আন্ত নির্বাচনের সাড়া পড়িল -_-কাউন্সিল প্রবেশের মতা- 
মত লইক্ব! তথন লমপ্র দেশ আলোড়িত। কংগ্রেসের সমবেত প্রতিনিধি- 
বর্গের মতামতের উপর ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা, কাজেই এই নির্বাচন সন্দদ্ধে 
সকলেরই দৃষ্টি আকুষ্ট হইল। নানা কারণে প্রতিনিধি পদপ্রার্থী হওয়ার 
বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ন! থাকিলেও ন্সেহশীল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির হুকুমে বিচার বিবেচনা 
না করিয়াই আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিলাম । 


পৌষ, ১৮৮২ ] সরিশাল হিতৈষী হইতে 


শ্রযুক্তা উস্মিলা দেনী, নুর আহাম্মদ শীকদার, ফজ্রলনান রহমান, শরৎ 
কুমার ঘোব, দেসকুমার রায়, দুর্গামোহন সেন, শরৎকুমার দত্ত প্রমুপ যাত্রাপথে 
প্রতিনিধি প্রত্যাহারের স্থঘোগ পাইলান না; নির্বাচিত হওয়ার একটি 
দায়িত্বপোপ, সকল বাধা-বিবেচনা তিরোহিত করিয়া গগ্নার দিকে রওন। 
হইলাম । 


তর! মাঘ, ১৩২৯ 
গ্স্সা কংচ্গ্রস দর্শন 
স্টেশনে অবতরণ করিবান।ত্র ভলাণ্টিদ্বারগণ হাক্লি ডেঙ্গীগেট ডেলীগেট__ 
লাগেগগু/(ল ক্রমে কংগ্রেসের টিকেট লাগাইয়া রশিদ লইয়। তলান্টিঘারের 
হাতে সমর্পণ করিলাম। সহসা হ্ৃধোগ পাওগার অপরিচিত নগরে নিকটবর্তী 
পাহাড়ে কিছুক্ষণ ভ্রমণ করিয়া শ্বরাজাপুরীতে উপস্থিত হইলাম । স্টেশনের 
পথিমধ্যে স্বরাজ্যপুরীর নিকটবর্তী স্থলগুলি সর্ধত্রই একটা বিরাট জনতা, গাড়ী 
ঘোড়া মটরের শব্দ, উৎসবের হৈ চৈ যেন বিয়াট ভাবে জমাট বাধিতেছিল ৷ 
একদিন পূর্বের ২৫শে ভিসেদর স্বরাম্র্যপুরীতে পৌছিলাম। তাহার পূর্বব- 
দিন হইতেই বিষয় নির্বধাচনীসত্তা আরম্ভ হইয়াছে । দিল ভরিয়া শুনিলাম 
সর্যআ আলোচিত হইতেছে, বৃটিশ দ্রব্য বয়কট, কাউন্সিলের কথা-__ফন্ততীীে 
অর্দ্ধোদর যোগের মত লোকে লোকারণ্য। 


বর্দ্ধমানের নিমন্ত্রণ 


পূর্ববদিন উপস্থিত হইয়াই দেখিলাম, বৰ্ধমান সকল প্রকার সেব! দ্বারা 
বনিশালের শরৎকুমারকে আপন করিয়া লইয়াছেন। উক্ত ক্যাম্পের ধাবেই 
বরিশাল ক্যাম্প ছিল। শুনিলাম বয়িশাপের সকল প্রতিনিধির বঞ্ধমান 
ক্যাম্পে নিমন্ত্রণ । যথাসময় শ।লপাতা। লইয়া মহোৎসবের খিচুরী বেগুন 
ভাজা সকল তজবৃন্দের পূর্ব্বরাত্রির অনাহার এই অবসন্সে মহোত্সাহে পূর্ণ 
করিলাম । আকালীদের মতই বর্ছমান প্রতেনিধিগণ ব্রিশালকে অবিচারে 
নিমস্ত্রণ করিগ্ন৷ছেন। আমরাও মাঝে মাঝে তাহাদের উদ্দারতায নিঃসক্ষোচে 
নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছি । গুরুকাবাদে আকালীদের বিজ্রয়লাত্তে তাহারা উৎফুল্ল 
হইয়াছিল» জগদীশ বাবু, যাপবেজ্্র বাবু স্ধীন বাবু বর্ধমান প্রতিনিধিগণের 
বিজ্বয়স্থল--* 


উজ্জ্বল ভানু [ ১৩শ বধ, ১২শ সংখ্যা 


সভ্ডা 

গত ১১ই জাঙ্গয়াবী রাজা বাহাদুরের হাবেলীতে বাবু দীনবন্ধু সাহ 
যহাশরের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। এর দিন বাবু শরৎকুমার ঘোষ 
যহাশছেন গয়া কংগ্রেল সম্পর্কে বন্ৃতা করার কথা ছিল। এদিন পত্রিকা 
চৌরীচৌন্বার মোকঙ্দমার রায় প্রকাশ হত। এ সংবাদে আর অন্ত বিবয়ে 
আলোচন! কর! হয় নাই। দুর্গামোহন বাবু, স্থরেশবাবু, শরৎ্বাবুং দেশের 
অবস্থা সকলকে হৃদযগন করিতে বলেন। স্ুধাংশু ঘোষ দু একটা কথা বলার 
পর সন্ভা ভক্ষ হুদ্ব। শরত্বাবু এ রাত্রি অবধি উপবাসী আছেন' 


“লীলারল মানুষকে নিত্যকিশোররূপ আনিয়া দেয়; ত্রদ্লীলারসের 
ভিতর অবগাহন করিলে জীব বিশ্বক্ষপগতি লান্ড করে; তখন কলের 
দাগ আর গায়ে লাগে লা।” 

স্াপুকুযোতমানুম্দ, ত্রন্বস্থতআ (১ম) 


ed 


hg 


মহামানবের সাধনা 
॥ শ্রীঅলিল কুমার সমাজত্বার ৷ 


আদিমু সুষ্টির প্রথম প্রভাতেই মাঙ্গযের মলের তেতরে একটা কৌতুক 
জেগেছিল, তার মনে গেছিল প্রশ্_সে কি করে এই পৃথিবীতে এলো ? 
আর এই জগ্টাই ব। শ্তি হলে! কি করে? এন পিছনে নিশ্চয়ই কোন 
অদ্শ্থ শক্তির নিগুঢ় স্পর্শ আরে । নরতেো। এসব সম্ভব হলে! কি করে? 
এই যে মানবের চিরস্তন জিজ্ঞাসা তাতেই লে ধন প্রাণ মন সবই নিয়োজিত 
করেছে। শুধু মাত্র সেই সত্তার উপলব্ধির প্রয্নাস । তাকে জানা চাই, 
বোঝ! চাই । আর চাই তাকে সিজশ্ব করে পাওযা। তারই উদ্দেশ্বে সে বন 
হতে বনাস্তরে খোজ করেছে । কেউ জ্ঞান নয়নে ( দর্শন-বিস্তাঞ্থ) উপলদ্ধি 
করেছেন, তারাই হলেন ্রযি তপন্বী, মহাত্ম/। আবার কেউ গৃহবাসী 
হয়ে ভার অপার আনন্দ রসধাঝা পান করে ধন্ত হল্নেছেন। 

স্বরূপ উপলব্ধি করার সাথে সাথে স্ষ্ট হলেন দেবত!। নানান্‌ দেব 
দেবীর স্থুষ্টি হলো নান! মনের নানা চেতনা থেকে । কিন্ত তাতেও যেন 
সবটুকু তৃপ্ত হল না মাহ্যের মন। হৃদয়ের কিছুটা অংশ যেন উপবালী 
রইলো । চেতনার ধারা দিন দিন ব্যাহত হতে লাগলো । সে চুপ করে 
বসে না থেকে সেই পরমকে বিশেষকে বৃহৎকে উপলব্ধি করলে।। রসাঘিত 
মনের আবেগে সে তখন বলে উঠলো--সর্ববং খবিদং ব্রহ্ম ৷ 

মাঘ বিশেষের গুণ্ডী অতিক্রম করলো। এবাছ লেই ব্রক্থকেই কি 
করে লাভ করা যার, এই হল প্রধান চিন্তা । ক্ুপ্র দেহধারী মাহয কি করে 
সেই বিরাটকে লাভ করতে পারে? অনেক গবেষ্পার পর সঙ্গাধানও হল 
এই সমস্যার । তোমাতেই তিনি আছেন, সমস্তের মধ্যেই তার সুম্জল 
প্রকাশ । তাকে খুঁজতে কোথাও ঘেতে হবে না। বিশেষ কোন হাগ 
ঘণ্চের মধ্যেই শুধু তাকে পাওয়া যায় না_স্ত্ী পুত্র পরিবার ম্বজলাদির অন্তিত্বের 
মধ্যেই তার অস্তিত্ব । সংহিতা বলেন-__পপুক্রষঃ ব্রহ্মা বিদুন্ডে বিদুঃপরম্ষ্টেনম্‌ ॥? 

যারা স্বীযের মধ্যে পরমেশ্বরকে প্রতিষ্তিত দেখেছেন তারাই পরম স্থানন্থিত 
ত্রক্ষকে দেখেছেন-___পেকেছেন ৪ ad 


উজ্্রলভ[রুত [ ১৩ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


আধ বি বলেন-_-“ন মাঙ্রধাচ, ছেষ্টতরং হি কিঞি২শা” [ মহাভারত ]1 

ভগবান হ্বঘং সত্তার মস্ত্রে মান্গঘকে বললেন__ 
অহং স্বেষু ভূতেষু ভৃতাত্মাবন্তিতঃ সদা 
তমবজ্ঞায় মাং মর্তাঃ কুরুতেহর্চচ। বিড়স্বরম্‌ 

আমিই সর্বজীবে জীবাত্ম। রূপে অবস্থান করি। সেই জীবই আমাকে 
অবহেলা করে, কষ্ট করে, পাবাণাদির তৈরী প্রতিমা পৃজাহার। আমাকেই 
কিদ্রপ করে। 3 

ক্বফ্ণ-জীবনে তো স্পইই দেখ! যায়_ধরিত্রীদেবীর (পৃথিবীর) ক্রম্দনে 
পৃথিবীর দুঃখ দূর করবার জন্ত গোলোকের ( পৃথিবীর ) অধিপতি বিষ্ণু মাটি 
বুকে জন্ম নিলেন। তখন মানুষ নিনের মা-টিকে ভুলে আকাপী৷ কাল্পনিক 
দেবতার পুজার মগ্র ছিল। মাহ গ্রামীণ সংস্কতি ভুলে নাগরিক সত্ভাতার 
অভ্যস্থ। মণথুযার লাগরিক আবহাওয়ার ক্ষেতের কাজে লোক যা ন।। 
মাটির (ক্ষেত্রের ) দুরাবস্থ(। ছুতিক্ষ প্বাাবিক। তাই ক্ুষ্-ভীবনদর্শনে 
ভগবান মথুন্তার রালগৃছে জন্গ্রহণ করেও গ্রামীণ পরিবেশে বৃন্দাবন ( পল্লীয় ) 
আবহাওয়ায় প্ররূতির কোলে পরিপুষ্ট । ভাই বলন্মামও হলাযুধ। 

গর গোপ আর মাটি এই দিয়েই তো মাঙ্গষের প্রাণ ধারণের একমাত্র 
অবলগ্বন । মাটির পূঙ্গ৷ ন! করলে দেশে ফসলের আশ! রুথা। তাইতো 
গোলোকবিহারী হরি গোকুলে গোপ-গৃহে গো-তাড়ন করে কুষণ অর্থাৎ ক্রঘাণ 
আর অপর অংশে বলরাম হল (লাঙল) নিছে ধরার বুকে অবতীর্ণ। 
আবার আকাশী দেবত। ইন্দ্রের পুজাও বন্ধ করলেন তিনিই। বাস্তবকে 
ছেড়ে অবাস্তবের (ভূরাবাদ ) পেছনে মানুষ ঘাতে অযথা বিভ্রান্ত ন! হয় তাই 
তিনি পুর দ্রবুদ্চ খেছে বললেন, তোমরা আকাম্ট দেবতাকে অযথ! পূজা 
দাও কেন। গোরুকে বলিষ্ঠ কর, ফপল বেশী ছবে। প্রাকৃতিক নিয়মে 
সুর্য্যের উত্তাপে সমুদ্রের বারিরাশি বাষ্প হবে, তাতে হবে মেঘ এবং বৃষ্টি । 
ইন্্ৰ কে? 

এইভাবে গোকুল বর্জন করে গোবঞ্ধন হ’লেন। লেই কুষ্ণও আকাশী 
দেবতা নন । তিনিও মাহষ এই ধরার বুকে রই ॥ 

বৈদিক যুগেও জীবকে ভালাবাসাই ছিলো। ত্রন্ধকে ভক্তি শ্রন্তারই সম 
শ্রেণী। জীবনকে অবব্তা করলে শিবকেই অবহেলা করা হয়। যত্ৰ জীব 
তত্র শিব। মাহ্থবের দেহকেই দেউল বা দেবালয় বলা হয়। 


পৌষ, ১৮৮২] মহামানবেন সাধনা 


দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ সজীবঃ কেব্লঃ শিবঃ [ মৈত্রেকেপলিবদ্‌ ] 
অথর্ববেদেও ভগবানের স্বরূপ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে 
ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি 
ত্বং কুমার উত্ত বা কুমারী 
ত্বং জীর্ণে। দণ্ডেন বঞ্চসি 
ত্রং জাতা বসি বিশ্বতোমুখঃ 
উতৈয়ীং পিতোত ঝ। পুত্র এবামুতিবাং 
জ্োষ্ঠ উত বা কনিষ্ঠ £ 
একো দেবে! মনলি প্রবিষ্ট: প্রথমে। আতঃ 
স উ গর্ভে অন্তঃ ৷ 
অর্থাৎ £_হে দেব, তুমি লান বিচিত্র রূপে বিরাজিত। কোথাও নর, 
কোথাও নারী, কোথাও কুমার, কোথাও কুমারী । কোথাও দণ্ডধাত্নী জীণ 
(বৃক্ষ) বৃদ্ধা রূপে ভ্রমণ করছে । সর্বত্রই তোমার জন্ম । পিতা রূপে, পুত্র 
রূপে, জো রূপে, কনিষ্ঠ রূপে সেই তুমিই । হৃদয়ের অন্তর্ধামী রূপে সেই 
একই দেবতা প্রকাশিত হচ্ছেন। বিশ্বে প্রথম যিনি জন্ম নিয়েছিলেন তিনি 
সেই একই দেবতা । আজও খিনি ভূমিষ্ঠ হন নি যিনি গর্ভের মধ্যেই আছেন 
তিনিও সেই দেবতা । 
দেবতার এই বিরাট উদার ব্যাখ্যা আজও বিশ্বের কোন জাতির শাস্ত্রে 
এত সহদ্রভাবে উল্লেখ নেই। সব কিছুই মানুষকে কেন করে। মাঘ এই- 
খানেই পুর্ণ রূপে প্রকাশিত। ঈশ্বরের অসীমত্বের উপলন্ধিতে তাই 
গেয়েছেন---“শুন হে মান্তষ ভাই 
সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই bd 
মানবের স্থধ হুঃখ মিলন বিরহের মধ্যেই তার প্রকাঁশ । মাহুধকে বাদ 
দিঘ্রে, বিদ্বেষ করে গ্বণা করে, তগবান__তগবান বলে মুক্তির আনন্দে চীৎকার 
করে আকাশ ফাটালেও কিছু হবে না। 
সর্ব মেতং স্থচনিতং দানং স্থগত পৃজ্জনম্‌ । 
কৃতং কল্প সহশ্ৈধ্য প্রতি যঃ প্রতিহস্তিতং ॥ ( বোধিচৰ্ঘ্যাবতার ) 
আবনেন। মধোই তার শক্তি ( আস্যাশক্তির অংশ) নিহিত আছে। 
মান্তষের সেবাই তার পূজা । 
আমরা 'মানুযকে শ্রদ্ধা করি কেন? ঘেহেতু সে ধাযিক। বিন্ধ.তা 


উদ্দ্রলতা বত [১৩৭ বধ, ১২শ লংখ্যা 


সত্য নয়। মাশ্ষ বলেই সে মানুষ; তাই শ্রদ্ধার পাত্র। এই যে মাচ্চষের 
মধ্যে ভগবানের উপলদ্ধি তা ভারতের মাটিতেই সর্বপ্রথম স্থান পেরেছে । 
আমাদের দেশের শ্রীরাম সীতা রাধারাণী রুষ্ণ সকলেই মাহুঘ (মহামাহুধ) 
ছিলেন । 
বাংলার নাথ ধর্মে, মহাযান ধর্মে, শৈব ধর্মে, তাস্ত্রিক ধর্মে, বৈষ্ণব ধর্মে, 
বাউলের গানে-_মঙ্গল কাবো---সনটাতেই আমর! অর মাহ্যকেই সত্য ও 
প্রধান রূপে স্থান দিয়েছি । « 
বাংলার আদি সাধনা-_-“মানব সাধনা” তার মুলমগ্ত্র হ'ল ‘প্রেম’ । মহিমা 
হ’ল ‘ত্যাগ’, ভক্তি শ্রদ্ধা হ’ল অর্থ, নৈবৈছ৷ হ'ল মন, দেহ হ’ল দেউল 
( দেবালয় )। 
মানুষ যখন তার চির্র-বান্ধিতকে পেলো তখন তার সেই প্রিয়তমের 
সাথে মিলবার যে ব্যাকুলতা তার নিদর্শন পাই বৈষ্বদের গানে কীর্তনে আর 
মালসী (রামপ্রপাদের ) গানে। মালসী গানে উপাশ্ত উপাসক নেই 
আছে মাতাপুত্রের একটি সব্রল ভাবঘন ঘনিষ্ঠতা । কৃষ্ণ বীর্ভলে যেমন 
কান্ত-কাস্তাভাব। মাহুষের প্রতত্বকেই বেশী স্থান দিয়েছেন বৈষ্ণবেরা, সেখানে 
দেবতা যেন অতি সাধারণ মাচ্চষ। তার স্মেহ প্রেম বিরহ স্থধ দুঃখের 
অশ্তহুৃতি আছে। তিনি যেন সহঙ্দ হরে সরল হয়ে সাধকের কাছে ধরা 
দিয়েছেন স্পষ্ট ভাবে, মাহ্ষরূপে । 
কুষের যতেক খেলা, সর্ব্বোস্তম নরলীল। ( কষ্কদাস ) 
হলার বাউলেরা মানব সাধনার শিখরে উঠেছেন। তার! দেবতা বলে 
কাউকে শ্বীকার করেন দি। মানরের মধ্যেই তার উপলন্ধি। সমা সংসার 
সংস্কার __এ সমস্ত শান্ত লৌকিকতার সংস্কারমুক্ত ওদের পথ। মানুষের সাথে 
সহজ পরিপরের নিট্দেশই ভগবৎ নিদ্দেশ। বাউলের সাধনা বিশ্বপ্রেমের 
সাধনা । সে কার প্রেম? ভগবানের? সে ভগবান কোথায় ? স্বর্গে 
নয়- বিশ্বের বাইরে নর--তীর্থে নয়-_-মন্দিরে নয়--সে ভগবান মাশ্তষের 
মন মন্দিরে । তাই তো তারা গান 
কারে বলবো কে করবে প্রত্যয় 
আছে এই মাস্কষে নিত্য সত্য চিদানন্দময় ॥ 
যারে আকাশ পাতাল খুঁজে মরিস 
এই দেহে সে রয় ॥ -. 


A 


পৌষ, ১৮৮২ ] মহামানবের সাধল? 


ইষ্টধনকে বিশ্বেশ্বর প্রভু তেনে তার সাথে প্রেম হয় না। মন দেওয়া! নেওয়া 
ঘায় না। তার কাছে মনের কথ! খুলে বলা যায় ন)। মাটি পাথর আর 
কাঠের দেব সুষ্ঠি (পুতুলের ) সঙ্গে প্রেম হয় না। তাই হল মান্চষের সাথে 
প্রেম সহজেই হঘঘ। লে প্রেম কি? আতা প্রেন-? 

এই জীবনের মধ্যে এমন একটি সত্তা আছে যার নব নব কৃষ্টি প্রেরণা 
মানধকে মুন্ধ করে, আনন্দ দেয়_তাতেই লব রসের স্থষ্টি হয়, তাকেই 
বলে প্রেস । 

আমর! ঠাকুর থরে অর্ণ্য সাজিছে ভগবানের মুষ্টি গড়ে পুজে। করি আরাধন! 
করি সহঙ্গ সরল নিতাকার পরিবেশের বেষ্টনী ছেড়ে । বাউল দেখে বাধা 
দেহ, বলে--ও তোর কিসের ঠাকুরঘর 

যারে ফাটকে তুই রাখলি আটকে 
তাকে আগে খালাস কর। 

বাউলদের কোন মন্ত্র নেই । সমাজের বানানো স্বার্থপর অন্তশাসন দিরে তারা 
কোণঠাসা করে রাখেনি তাদের হৃদয়কে | তাদের ধর্ম সহজ ধর্ম । বে চিন্ময় 
মাক্গষটি আত্মরূপে জীবদেহে নিত্য বিয়াদিত, যিনি জন্ম হতে চিক সঙ্গী হয়ে__ 
কূপ রস শব্দ স্পর্শের দ্বারা সারাক্ষণ সজাগ করে রাখেন তিনিই গুরু। তার 
স্বাভাবিক ইচ্ছা প্রকাশতূত বাকৃই হচ্ছে বাউলের মন্ত্র ও ধর্ম তথা মস্ত । 
বাউলদের মতে তিনি সর্বজীবেই বির্লাজমান। তিনি জীবদেহের মধ্যে আত্মা 
তথা জীবন্ধপে অধিষ্ঠান করেন ॥ 

বিশ্ব কবি রবীশ্রনাথও বলেছেন_-.---*-- বড় শক্ত বুঝা 

যারে বলে ভালবাস! তারে বলে পূজা ॥ 

মাস্ঘ আবার যেদিন মহামানবের সাধনাঘ ব্রতী হবে সেই দিনই পৃথিবী 
থেকে যুদ্ধ ভর দূর হবে, বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হবে । আর বিশ্বে অমৃতের 
পুত্র বিশ্ব শান্তি ফিরে পাবে! সেদিনই মান্ছুষ মান্ঘ হবে । 


সাময়িকী 


লবহিস্কুসংহিতা £ অন্গবাদক শ্রীঅস্থিকা চরণ রায় এম, এ, বি, এল, 
এডভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্ট, বহরমপুর । ডাক্তার নরেশচজ্র সেনগুপ্ত 
এম, এ, ভি, এল, এাভভ্ভোকেট, কলিকাতা হ।ইকোর্ট লিখিত ভূমিকা সঙ্ছলিত । 
মূলা ১:৫* টাকা। পৃষ্টা ৮৮1 প্রকাশক শ্রানিমাই দাস রায়চৌধুরী, ৮৭, 
পার্ক ট্রাট, কলিকাতা ১৬। 

বইটী আমাদের লরনারায়ণ গ্রন্থাগার ( রুরাল লাইব্রেরী )-কে পাঠাইয়াছেন 
ভিনেক্টার অব পাঁবলিক ইন্স্ট্রাকসন, পশ্চিমবঙ্গ । এজন্য তাহাদের আমাদের 
ধন্যবাদ জানাই । 

বইটীতে ভারতীয় সংসদের যে চারিটী আইনন্বার) হিন্দুর বিবাহ 
উত্তরাধিকার প্রভ্তৃতে বিষয়ে নূতন হিন্দু আইন গঠিত ও প্রবন্ঠিত হইগ্রাছে, 
লেই কয়টী আইনের বাংল! আক্ষরিক অনুবাদ আছে। হিন্দু বিবাহ আইন 
১৯৫৫, হিন্দু উত্তরাধিকার আইন ১৯৫৬, হিন্দুনাবালকত্ব ও অন্তিভাবকত্ব 
আইন, ১৯৫৬, হিন্দুদত্বকগ্রহণ ও ভরণপোষণ আইন ১৯৫৬ এই চারিটী আইন 
বইটীতে আছে । 

বইটার প্রয্োজনীঘ্নত৷ সঙ্গক্ষে বলিবার কিছু নাই। যে আইন হিন্দুর 
সমাজ জীবনকে আমুল পরিবর্তন করিয়া দিতেছে কিংবা শুদ্ধ ভাষায় হিন্দুর 
জীবনের পরিবতিত বাস্ডবকে যাহা শৃদ্খলার মধ্যে আনিয়া বিধিবদ্ধ কর্মিতেছে, 
হিন্দু, জনসাধারণের পক্ষে তাহার সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাক! অপর্রিহার্ধভাবে 
প্র্বোজন। বাংলার জনসাধারণের নিকট বইটি পৌছাইবে ইহ। আমাদের 
আকা! । 

বইটীর নামকরণ উপযুক্ত হইয়াছে । কিন্তু হিন্দুর সংহিতা প্রস্তুত করিবার 
অধিকার কাহার? হিন্দুর সমাজ-জীবন তাহার অধ্যাত্ম-জীবনের সঙ্গে 
ওতপ্রোত বলিয়া ধর্মীয় চিস্তাধাহাই চিরদিন হিন্দুর সমাদ্র-জ্রীবনের নিয়মকাঙ্গন 
বা সংহিতা রচনা করিয়াছে । আত যখন পূর্ব নির্ধারিত নিয়মকাঙচ্গুনের 
বাহিরে হিন্দুর সমাজ ঠেলিয়৷া চলিয়া আসিঘাছিল, তখন সমাজপতিগণ, 
ধর্মীয় অঙ্গপাসকগণ কোথায় রছিলেন? বাহ্তব জীবনে যে সকল ঘটনার 
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ক্রমবর্ধমান সংখ্যার জন্য এই আইন স্থষ্ট হইয়া ছিল্দত্বকে রক্ষা করিয়াছে, সে 
সকল ঘটন) প্রাচীন হিন্দু সমাজে ঘটামাত্র ঘটনাকারীকে হিন্দুসমাজ সমাজ 
হইতে বাহির করিয়া দি] হিন্দুত্বকে রক্ষা করিদ্রাছে। ক্থুদীর্থকাল এইভাবে 
এক দলের দৃষ্টি্ুঙ্গিতে হিন্দুর ধর্ম ও সমাজের শুদ্ধত্র রক্ষিত হষয়াছে বটে 
কিন্ত ব্যাপকতর দৃষ্টিতে মান্ঘেক্স অপমানের €চারাবালিতে হিন্দুত্ব ভুবিয়া 
যাইর। পাকিন্থানকে জন্ম দিক্সাছে, হিন্দুর সমাজ জীবন বলিয়া আজ তাই 
প্রায়র্শকছু নাই । যে বহিবিশ্বকে দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়া ঘরের কোণে নিজ 
অস্তিত্ব হিন্দু তবু বা মুসলিম রাজছ্ে রক্ষা করিয়াছিল, সেই পহিবিশ্ের 
গতিশীলত! যখন পাশ্চাত্তোর মধ্য দিয়া রকমফের হইণ্া আসিল, হিন্দু তাহার 
পূর্ব স্থিতি বজায় রাখিতে পারিল না। না পারাটা একেবারেই অপরাধের 
হইঞ্জাছে কী ? গতিশীল জীবনের সকল ঘটনাবৈচিত্র্যকে মানিক লইম্জা কি 
কীবনেন্স মূল স্থিতি বজায় রাখা যার না? পুরুষোত্তম শীক্ফ্ধ কি বু 
ইৈচিজ্ঞাপূর্ণ জীবন লইয়াই পূর্ণ পরত্রগ্ম যোগেশ্বর নছেন? আত্ম এই যোগ 
প্রয়োজন যেখানে সকল প্রাণবৈচিত্রেঃ স্পন্দিত হুইয়াও জীবন তাহার 
প্রজ্জান্িতি হারায় না_জীবন তাহার মূল ত্রহ্মস্থত্রে গ্রথিত হুইয়াই বায়। 
পুরুযোত্তম শ্রীকষের এই সব কিছুকে ‘নিজের মধ্যে পর্সিপাক করিয়া তাহা 
হইতে সন্দুখপ্রলারী মুক্ত আবনের জন্য রস সংগ্রহের এই জীবন-দর্শনকে 
আজিকার আবেষটলে শজীনিভ্যগোপাল প্রশ্থাপন কিয়া গিয়াছেন। কিন্ত 
এতদিন যাহারা হিন্দুর জীবন-যাত্রাকে নিয়মিত করিয়া গিয়াছেন, এই পরি- 
বতিতে আবেষ্টনে তাহারা নূতন কনির। হিন্দুর সংহতি রচনা করিয়া তো 
হিন্দুত্বকে বাঁচাইতে অগ্রলর হইলেন না! যে নবহিন্দুসংহছিতা রাষ্ট্রের ক্ষেত্র 
হইতে রচিত হইয়াছে, তাহা ততো তাহাদেরই কাজ ছিল--শুধু রাষ্ট্রের 
প্রণীত আইন দিয়া তো ভারতবাসীর জীবন চালানো সম্ভব হুইবে না৷ 
কিন্ত সমাজপতিরা কোথা৷? আসলে বিপর্ধঘের ব্যাপকতা এত গভীর ও 
বাপক ঘে, পূর্বের সমাজপতিবা! এ ক্ষেত্রে পথ দেখিতে না পাইছাই দূরে 
সরিয়। আছেন । সমাজপতির] যেখানে পথ দেখিতে পান নাই সেখানে অবধূত 
শ্রীনিত্যগোপাল তাহার সর্বোপাপিমুক জীবনের দৃষ্টান্তলহ পথের খবর রাখিস্থাই 
সর্ব সমন্বয়ের কথা, বিপরীতের সমখয়ের কথ! বলিয়া গিম্বান্ছেন। রাষ্টরশ্ষেত্র 
হইতে ঘাহা! আইনসিদ্ধ কর! হুইয়াছে, তাহাকে জীবনের সৌন্দর্য স্বার! 
লিদ্ধ করিয়া না লইলে শুধু আইনের সার্টিকিকেটে জাতির জীবনের সান 
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রক্ষিত হত না। কোন কিছুই চিরদিনের জলন্ত পরিপূর্ণ শুক্ধ করিয়া কেছ 
এজানদিন তৈরী করিতে পারে নাই । সেদিন ঘে ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহার 
মধ্যে আজিকার ঘটল বহুল ব্যাপক জীবনকে ধারণ করা৷ যাইতেছে ন! বলিয়া 
প্রয়োজনবোধে দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধির! মিলি নৃতন ব্যবস্থা 
কারদ্াছেল। ইহাও যে পরিপূর্ণ শুদ্ধ নন, ইহ।র ফাকে ফাকেও যে অসঙ্গতি 
অশৌন্দধ্যের স্ত্টি হইতে পারে--তত্বের দিক দিয়া সে কথান্ন আপত্তি কর! 
কোনক্রমেই চলে ন।- তবু বলিব এ ব্যবস্থার__এই মুক্তির _ প্রয়োজন” ছিল 
ওষ্ঠেপৃষ্ঠে হাত পা বাধিঘ্বা রাখিয়া সৌন্দর্য বা শুন্ধত্ব রক্ষা ঘে কোনক্রমেই 
সত্যকার সৌন্দর্য বা শুদ্ধত্ব নয্_এ কথ! আজও লা বুঝিলে কবে সোঝা! 
যাইবে? রাষ্ট্র প্রণীত এই নৃতন সংহিতায় সমাজকে ছাড়িয়া দেওয়! হুইক্সাছে 
বলা ঘায়__কিন্ত আদ্র ছাড়া অবস্থায় ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের শুক্ষত্ব ও 
সৌন্দর্য রক্ষিত হয় কি লা তাহাই দেখিবার দিন এবং রক্ষিত যে হয় তাহা 
প্রমাণ করিবারও দিন । বাধা পাইলে অপরাধ ( যদি তাহা অপরাধই বলি) 
করিবার প্রবণতা ছাড়া থাকা অবস্থা হইতে বেশী হর-__এটা অনেকখানিই 
সতা কথা । অথচ ছাড়িক্কা দিতেও মাঙ্গযৈর মধ্যে ভগ্নের অস্ত নাই। তবু. 
দেখা গিয়াছে বিধবা বিবাহের আইল প্রচলিত হুইবার আগে যাহার! মলে 
করিঘাছিল দলকে দল সব বিধবারাই বিবাহ করিবে, তাহাদের লে আশা 
বা আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয় নাই। তেমনি ১৯৫৫-মস হিন্দু বিবাহ 
আইনের ত্বার। সমাজে যে মুক্ত অবস্থাকে আহবান করা হইল বা মানিয়া 
লওয়া হইল তাহাতে যতখানি বিশদ আশঙ্কা কর! যাইতেছে, ততথানি 
বিপদ বাস্তবিক পক্ষে হইবে না। প্রতিক্রিপ্ার় প্রথমে খানিকটা গোলমাল, 
বিশৃৰ্খপ!, উদ্চুদ্ধলতা। দেখা যাইতেছে এবং যাইবে বটে কিন্ত মানুষ যখন 
ছাড়! থাকার স্বাধীনতা ভোগ করিতে থাকিবে তপন ক্রমে ক্রমে উচ্চ্দ্খলতার 
অন্থবিধা ও সৌন্দর্য গুলির প্রতি তাহার দৃষ্টি আকুই্ট হইবে, বুঝাইয়া দিলেও 
ক্রমে বুঝিতে পারিবে । ন্বাধনীতা আর উচ্ছৃচ্খলতা যে এক বস্তু নয় 
এটা জনদাধারণ যেমন ক্রমশঃ বোঝে, তেমনি তাহাকে বুঝাইতেও হদ্__ 
সে বুঝাইবান দায়িত্ব কে মাথ৷ পাতিয়া লইবে ? লে দারিত্ শুধু রাষ্ট্রের নয় 
-__সে দারিত্ব যেমন জনলাধারপের, তেমনি সমাজপতি ও ধর্মী অহ্ুশাসকদেরও | 
উচ্ছৃঙ্খল হইবার ভয়ে বাধিয়া রাধা চলিবে না, আবার উচ্ছৃঙ্খল হইলে বে 
স্বাধীনতাকে উপভোগ করা যার না, তাহাও বুঝাইল্লা অপেক্ষা করিতে হইবে 


সাপ 
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মানুষ স্বাধীন থাকিবে অথচ উচ্ছৃঙ্খল হইবে লা__এ অবস্থাটা আসে যাহাতে । 
বাধিয়। রাশিঘ্বা সংঘমের যে রূপ, শ্বাধীন রাধির। সংযমের সে রূপ নয_ 
কিন্ত স্বাধীন অবস্থারও একট। সংঘম আছে। সে সংযম সমাজের সন্মুখে 
তুলিরা ধরা হর নাই বলিয়াই আজ পর্ধস্তও উচ্চব্খলতার অনস্থাটাই 
বড় হুইয়া আছে। কিশোর ও যুবকদের উচ্ছুন্খলতার জন্ত দায়ী তাহাদের 
সম্মুষে স্বাধীন অসস্থার সংযম তুলিয়া না ধর! । নান! বিধি নিষেধের ডোরে 
তাহাদের বাধিয়। রাখা যাইবে লা, কিন্ত তাহারা ঘে অভিতাবকের হাত 
ছাড়।*হুইয়। গেল, সে কি তাহাদের দোষ? স্বাধীন হইয়াও যে সংযত 
হইতে হয় সে কথা এবং সে সংযমেন্য ক্কপ যাহা তাহা আমা আমাদের 
ছেলেমেঘেদের নিকট তুলিয়া ধার নাই, তাহাদের শিখাই লাই। 

এত্রাহাম লিংকল্ন সেই কোন্‌ কালে বলিয়াছিলেন যে আমি যেমন দাস 
হইতে চাহি না, তেমনি আমি প্রহও হুইব না__ইহারই মধ্যে আজিকার দিলে 
যাহা হইতে হইবে তাহা বল। হইয়াছে । মান্সষের সঙ্গে মাঙ্গযের সম্পর্ক 
দাসেরও সম্পর্ক নয়, প্রভুরও সম্পর্ক নদ্- যে ঘে অবস্থাতেই থাকুক লা কেন। 
প্রত্যেকে প্রতোকের থেকে স্বাধীন আবার প্রত্যেকে অপরের অধীন-_ 
independent, at the same linie interdependent এই মনোবৃত্তি 
সমাজের মধ্যে আনিতে পানিলে স্বাধীন থাকার সঙ্গে সঙ্গে সংযত থাকার 
মনোবৃত্তি আসিবে । আমি একই সময়ে স্বতন্ত্র এবং পরতন্ত্র একথা প্রত্যেক 
মাহৰ বুঝিতে পারিলেই সে স্বাধীন থাকার সঙ্গে সঙ্গে সংযত থাকা, শ্রর্খলাবর 
সঙ্গে জীবন ঘাপন করার ঘৌক্তিকত। বুঝিতে পারিবে, উহাতে অত্যান্ত হইবে । 
প্রতোকের দায়িত্ব ভিষন তাহার নিজের, তেমনি তাহার আবেইনের-_তাহার 
পরিবারের সমাজের, রাষ্রের। একথা প্রত্যেক ছেলেমেরেকে বুঝ।ইতে 
হইবে ঘে, তোমার সর্ববিধ কাঙ্ছের জন্ত তুমি তোমার কাছে দাদ্রী, আবেষ্টনের 
কাছে দাত্বী। ছোট বয়সেই ছেলেমেয়েদের আনাইতে হইবে যে, তাহার 
প্রতি কাজ এমনতাবে করিতে হইবে যাহাতে তাহার ব্যক্তিগত কল্যাণের 
সঙ্গে তাহার পারবারের, তাহার সমাজের, তাহার রাষ্ট্রের কল্যাণ হয়, কেননা 
তাহার আন্ডত্বই এই প্রত্যেকের সঙ্গে অঙ্গালী সম্বন্ধে সমৃদ্ধ । এইভাবে ভাবিতে 
অত্যন্ত হইলে উচ্ছ. ব্খলত! স্বাভাবিকভাবে কমিক আসিবে--জোর করিনা. 
কিংবা আইনের চাপ [ঘা যে ফল ফলে তাহার মূল্য কম কিংবা মূল্য নাই__ 
নীতি যখন. জীবনের মধ্যে ন্বন্ডাবের রূপ ধরে তাহাই সত্যিকারের সার্থক 


. 


a" 


উচ্ছশ ভারত [ ১৩শ বগ, ১২শ সংখ] 


নীতি । প্রশ্ন যখন আজ খে, স্বপীনতাও দিতে হইবে আবার সংঘমও 
শিপাইতে হইবে-_-তখন প্রতে ব্যক্তি যে সর্বেব সঙ্গে --তাহার অতীত বর্তমান 
তবিষ্যতের সকল প্রকার আবেষটনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত-_-এ কথা 
বুঝ।ন ছাড়া অন্য মনস্তাত্বিক পথ নাই । আমি যদি এমন কাজ করি ঘাহাতে 
আমার পরিবার সমাজ রাষ্ট্র শতিগ্রন্ত হয়, তাহা হইলে সেটা আমার পক্ষে 
লক্ষার__-এ কথা শিশু বয়স হইতেই বুঝাইতে হইবে । 

যাহা হউক ‘নব হিন্দু সংহিতা" লিপিবন্ধ আইলগুলি ভার! যে মুক্তি 
সমাচ্ছের মানুষকে দেওগা। হইল, ইহা দেওয়া ছাড়া আজ আর উপারনাই, 
এখন দেখিতে হুইবে এই মুক্তিকে কল্যাণকর রূপ দিতে জাতি ধর্ম বর্ণ শিক্ষিত 
অশিক্ষিত নিধিশেষে সকলের কাছে সেই সামগ্রিক জীবনবাদের চিন্তাধার! 
তুলিয়া ধরা হইল কিনা যে চিন্তাধারার বলে স্বাধীন থাকিয়াও সংযত হওয়। 
যায়, স্বতন্ত্র হইয়াও পরতস্ত্র হইতে হর । আপাতদৃষ্টিতে মলে হইলে খে, ইছা 
সম্ভব নয়-__হয় মানুষ স্বাধীন হুইবে, শ্বতুত্্র থাকিবে, নয় বিপি নিষেধ নিয়মকাহান 
নীতির সংযম মানিবে, পবতস্্রতা স্বীকার করিবে» হয় প্রস্থ হইবে, নন দাস 
হইবে । কিন্ত এইটাই যে সম্ভব__এই দুঃটাই ঘে আজ একই সঙ্গে মান্ষষের 
জীবনে সত্য ও.বাস্তব_-এই যুগধর্মই আঙ্স প্রমাণিত করিতে হইবে। ইহারই 
দ্বাশনিক ভাবাস্তরে শীনিত্যগোপাল ও শ্রপুরুষোতমানদ্দ জড়াজড় সময়ের 
সামগ্রিক জীবনবাদ প্রস্থাপন করিয়া গিক্লাছেল। তাই হিন্দুর অন্য ঘে 
সংহিতা বচনা করার কথা ছিল ধর্মী অন্চশাসকদের, তাহা তথাকথিত সন্যৃতন 
ধর্ম(বলম্বীগণের, যাহার! ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যাবাদের দলের, তরফ হইতে 
আসে নাই, তথাপি শ্রানিত্যগে।পালের মারফত তাহা বিশ্ব পাইগ্রাছে। 
তাই যে নবসংহিতা যচিত হইয়াছে, রাষ্ট্র খারা ঘাহ। আইনের মর্ঘাদা 
পাইয়াছে, তাহাকে স্থৃফলপ্রদ করিতে হইলে ইহার পিছনকার দার্শনিক 
চিন্তাধারাট। মাঙ্গযের সামনে উপস্থিত করিতে হইবে । আময়। এ দিকে 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 

পরনলোঢকে ল্ুক্মার গুপ্ত $ এ নিশ্বতুবনে আশ্চর্য হইয়া! যাওয়ার 
বন্তুর অভাব নাই-_-কত কিছুই আমাদিগকে অবাক করিম! দেয়; কিন্ত 
মৃত্যু াঙ্ষকে যেমন করিয়া বোকা বানাইয়া দেয়, এমন আর কিছুতে লয্ঘ। 
মান্গবের সব বুদ্ধি বিবেচনা, সব বিজ্ঞানের জারিজুরি মৃত্যুর সামনে নির্বাক 
হইয়া যায়। ইহার কোন নিরম নাই, কোন নোটিশ নাই, পরামর্শ লাই__ 
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কথন কাহার কাছে কিভাবে আবিতূত হইবে তাহার জ্বন্য কাহারও কাছে 
কোন কৈফিয়ত দিবার প্রয়োজন নাই-_আসির!। মান্চযের সাজান সংসারকে 
বিধ্বন্ত করিয্া দিয়া চলিয়া যায়। কেন এমন হয়? উহার উত্তর নাই 
ইহাকে মানিক লষ্টতেই হুইবে । 

বঙ্ুবর অশেষ গ্রীতিলম্পন্র সুকুমার গুপ্ত মহাশয়ের আক্ম্মিক মৃত্যু এমন 
করিয়াই আমাদিগকে স্তন্ধ, বিস্মিত, হতবাক করিয়া দিরাছে। হিগত এই 
পৌষ ১৩৬৭, ইংরেজী ২*শে ভিসেন্বর ১৯৬+ সকালে স্থকুমারব!বু অকস্মাৎ 
মারা শগগছেন। রাত্রি এগাক্সটা নাগাদ তিনি যেটুকু অশ্বন্থত। বোধ 
করিরাছিলেন, তাহার গুরুত্ব ঘে ডাক্তারকে ডাকা হইন্লাছিল, তিনি নিশ্চয়ই 
বুঝিতে পারেন নাই, বুঝিতে পারিপে স্থকুমারসাবুর উপযুক্ত ভাইদের নিশ্চয়ই 
তিনি ইহার শুরুত্থ সঙ্গদ্ধে অবহিত করাইতেন । তাই ধনবল লোকপল বক্গুবল 
সব সত্বেও সুকুমারবাবু একপ্রকার বিনা চিকিৎসায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করিছাছেন। এই রকম ঘটনার সামনে দীল়াইক্লা সুকুমারবাবুর মা 
ভাইছেরা, স্ত্রী পুত্রকষ্ু। আ'স্মীয়াণ এবং তাহার প্রীতিমুগ্ধ অগণিত বন্ধু জন কি 
সাম্বনা৷ লাভ করিবে? সাস্বনার কিছু আমাদের যুক্তিতে নাই, শুধু এই 
বিরাট বিশ্বে অনেক কিছুরই উত্তর মান্তষের জানা নাই--সেই না জানাকে 
মানিয়া লইতেই হয__উপনিধদ্কার তাই জানি এবং জানি লা এক নিশ্বাসেই 
বলিয়াছেন। সেই না-জানার কাছে নিজেদের আমরা সমর্পণ ককিছা 
বলিল্খম, লিশ্চগ্ই এই ঘটনার কোথাও কোন অর্থ আছে! মহাপুরুঘগণ 
বলিয়াছেন, যাহা। তোমার আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোঝা গেল না, যাহাকে আমরা 
অসঙ্গতি বলিয়া দেখিতেছি নিশ্চয়ই বিরাট বিধাতা কোথাও কোন সঙ্গতিতেে 
তাহাকে গা(খয়! তুলিড্ছেন; প্রাণের ধারার যেহেতু কোন ছেদ নাই, সেই 
হেতু যে প্রাণধারা আমাদের দৃষ্টিতে অদৃশ্য হইয়া গেল, বিরাট পুরুষের বিরাট 
খেলাঘরে নিশ্চই কোথাও তাহা কল্যাণময় রূপ প্রাপ্য হইর। ফুটিয়া উঠিরাছে_ 
এই কথা। নিজেদেরকে বলিয়া, এই বিশ্বাল লইর] স্থকুমারবাবুর আনন্দ-গতিতে 
আমরা আমাদের আনন্দ সম্ভাবণ জানাইন । সাখক-কবি গাহিলেন 

ফুরায় যা তা ফুরার শুধু চোখে 
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়া যান চলে আলোকে । 

বিস্ঞানও বলিল জড় শক্তিরই ঘন রূপ এবং শক্তি কিছুই নষ্ট ছন্ন না--রূপাস্তর 


পরিগ্রহ করে মাত্র। তাই সুকুমারবাবু আমাদের চোখে ফুরাইয়া গেলেও ৮ 


উজ্দ্রলভাবত [ ১৩শ বধ, ১২শ সংখ] 


কোথাও আছেন, কোগ্নাও সাথকতর রূপে স্ষুটিক্লা উঠিয়াছেন সব দিক দিয়া 
ইহাই প্রতিষ্ঠিত হঘ॥ হহ্ুমারবাবু যে রকম সঙ্জন ও সর্বজ্নের প্রতি প্রী[ত- 
সম্পন্ন মাহুব ছিলেন, তাহার সেই মহুনীয় দুর্লভ চরিত্রের দিকে চাহিয়া এ 
বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয় । সমস্ত চিত্তরঞ্জন কলোনী ও ঘাগুই-াটিতে স্রলুমারলাবুর 
প্রতি কেহ বির্ূপ ছিলেন না--এরূপ প্রীতিসম্পত মর্ধুর ব্যবহারপূর্ণ যাক্তব 
সচরাচর পাওয়া যায় না। সুকুমারবাবূর মৃত্যুতে নযনারায্নণ আশ্রম তাহার 
একছন পরম স্বহৃংকে হারাইল ঘিনি আনন্দের সহিত সর্বদা আমাদের সহিত 
সহযোগিত! করিদ্বাছেনল। স্থকুমারবাবুর মা ভাই স্ত্রী /পুত্রকন্তা আত্মীয়দের 
সান্বনা দিবার আমাদের [কিছুই নাই, আমরা তাহাদের সহিত একত্রে বেদন। 
শাইতেছি এই মাআ। 

গ্রস্থাগার দিবস £ বঙ্গীঘ গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতোক গ্রস্থাগারকে 
২*শে ডিসেম্বর হইতে ৭ দিন গ্রন্থাগার সপ্ত/হ পালন করিতে অজগরোধ কিয় 
সাকুলার পাঠাইয্াছিল। এদন্ত নযরনারারণ গ্রস্থাগায় বিগত ৯ই পৌষ ১৩৬৭, 
২৪শে ডিসেম্বর ১৯৬* বেলা ওটার সময় “গ্রন্থাগার দিবস’ পালন উপলক্ষে 
মিলিত হইন্সা গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আলোচন! করিয়াছে । পল্চিদদবঙ্গ' সরকারের 
সমাব্দশিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিদশক শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়, স্বনামধন্য কবি 
জীশান্তশীল দাশ, শপার্বতীনাথ বিশ্বাস ও শ্রীবিমলেন্দু চক্রবর্তী লাইত্রেরী 
সম্বন্ধে বলেন। স্থানীগ্র মহিলারা অনেক উপস্থিত হুইয়াছিলেন কিন্ত 
গ্রন্থাগারের সন্যেরা সকলে উপস্থিত হন নাই। এরূপ একটী গ্রস্থাগুুরকে 
ঘাহাতে পর্িপূর্ণভাবে কাজে লাগান যাইতে পারে এবং যাহাতে ইহার 
উত্তরোত্তর উল্লতি করান যার সেজস্ত সম্পাদিক সকলের নিকট আবেদন 
জানান তাহার। .যেন খ্রস্বাগারটিক্টে নিজেদের বলিয়া মলে কিয়া ইহার প্রতি 
যযনীল হন ।প্রঅপর বক্তাগপও সাধারণভাবে গ্রন্থাগারের প্রয্নোজনীঘ়ত৷ 
উল্লেখ করিস্বা নরনারায়ণ গ্রন্থাগারটিকে মাঙ্গযের সর্ববিধ প্রয়োজন সাধনের 
পক্ষে সবাঙ্গীণতাবে উপযুক্ত করিয়। তুলিতে আনেদন জানান । ্রশান্তলীলবাবু 
ও শ্রীনিখিলমঞ্জলবাবুর আলে!চন1 খুবই মনোজ্ঞ হইয়াছিল । 


শরেপু মিত্র কৰ্তৃক নরনারারণ আশ্রম, লোঃ দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণা 
(হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিপ্ট ইণ্ডি্া ৩,১, মে।হনবাগান লেন, 





~~ কলিকাতা-৪ হইতে মুভ্রিত। 


সি 


জকা শালে তিশা রি দি জন 
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= চি পিপি রী - পাস আসি ১ 
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